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ত্রিপুরা ভারতের একটি প্রত্যন্ত রাজা হলেও এখানে বাস্তনাবর্গের আনুকৃলো শ্ল্প-সংস্কৃতি চর্চার 
একটি বাতাবরণ গড়ে উঠেছিল অনেককাল আগে থোকেই। এক সময় দেশীয় ত্রিপুরা! রাজোর রাজনৈতিক সীমা 
অনেকদূর পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। বর্তমান বাংলাদেশের আনেকস্থান ছিল এ রাজোর অন্তর্গত রাজন্যবর্গ শাসিত 
ভূ-ভাগ। রাজনৈতিক বহু উান পতন হয়েছে এ রাজাকে কেন্দ্র করে, কিন্তু বাঙলা ভাষার দৃঢ় ভিত্তি কখানো 
শিথিল হয়নি। ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের ইতিহাস “রাভমালা'র অন্যতম লেখক কৈলাসচন্দ্র সিংহ বালেছেন, ত্রিপুরার 
রাজভাষা বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত। এই রাজের প্রাচীনতম্র ইতিহাস রাজমালা প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের রত্বমালা 
স্বরূপ। সুতরাং ত্রিপুরার 'গীরবে বাঙ্গালী ও বাঙ্গলা ভাষা গৌরবান্বিত।” 

বাঙলায় লেখা ত্রিপুরার যে প্রাটান ইতিবৃত্তের কথা জানা যায়, তার নাম হল 'রাজাবলী"। বল্লা হয়, 
এটি রচনা করা হয়েছিল, আজ (থকে আটশতাধিক বৎসর আগে । এই গ্রন্থটির নামোল্লেখ করা হয়েছে 'বঙ্গভাষা 
ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে এবং ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহে 'ও। কিন্ত গ্রন্থটির কোন সন্ধান 
মোলেনা। তাবে এটি ত্রিপুরায় রচিত তথা বাংলাভাষায় লেখা প্রাটানতম গদাগ্রন্থ। শত্রেশ্বর ও বাণেশ্বর নামে 
দুক্তন পণ্ডিত মহারাজা ধর্মমাণিকোর সময়ে “রাজ রতাকর' নামে একটি রাজ-ইতিহাস রচনা করেছিলেন। এটির 
ভাষা ছিল সংস্কৃত। মহারাজা ধর্মমাণিক্য ৮৬৮ ত্রিপুরান্দে [৮৬৫ বঙ্গাবদে] ত্রিপুরার রাজ সিংহাসনে আরোহণ 
করেছিলেন। এই পণ্ডিতদ্বয়ই বাঙলা ভাষায় “রাভ্মালা' প্রণয়ন করেন। 

ত্রিপুরার রাজদরবারে দরবারী ভাষারূপে বাঙলাকেই ব্যবহার কর! হতো। যাবতীয় রাজাদেশ বাঙলা 
ভাষাতেই প্রচারিত হতো। সরকারী নির্দেশ, হিসাব-নিকাশ, রেজেছ্ী ইত্যাদি কাক্তকর্মে বাঙলাভাষা গুরুতু 
পোতো। রাজাদের বাব্হৃত সিলমোহারেও বাঙলা শব্দ বা অক্ষর মুদ্রিত হতো । ত্রিপুরার মহারাজা কলাণমাঁণব্ের 
(১৬১৫ শ্্রীঃ) আজ্মা মোহরে মুদ্রিত ছিল শ্রী, স এবং তা (শ্রী সত্য) অক্ষর। মহারাজা গোবিন্মমানিকোর 
(১৬৬০ শ্বীঃ) আজ্ঞা মে'হরে মুদ্রিত ছিল “রাম সতা জয়'। 

ত্রিপুরার মহারাঙ্ঞা বীরসন্দ্রে এডিকং কার্ণল মহিম ঠাকুরের গলায় মহারাঙ্ত' গেকিন্দমাণিকোর রাজত্ুকালে 
নির্মিত স্ব্ণমুদ্রা কণ্ঠহারের সঙ্গে ঝুলানো ছিল। তার মাধো মুদ্রিত বয়ানটি বাঙলায় লেখা ছিল। পন্ডিত ঈম্বরচন 
বিনাসাগর এই স্বর্ণমুদ্রায় বাঙল' মুত্রণ দেখে উল্লসিত হয়েছিলেন। 

গবেষকেরা বলেন, ত্রিপুরার রাজ-মহ'রাজাদের এতিহাসিক সুচনা পানের শতকের দ্বিতীয়ার্ধ। সে 
সময় থেকেই বাঙল' ভক্ষরের বাবহার গুরু হয়। তারও পরে বাংল' গান্দের বাবহার গুরু হয় মহারাজা 
ধলাণমাণিকোর সময় থেকে (১৬৫১ হীষ্টাব্দ)। এখনে 'ব্রন্মোত্তর' সনন্দ তান্রপটু £ মহারাজ ক্লা'ণম'ণ্কি' 
'- এর উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিক হাবেন'। 


(ত্রিদল বিদ্বপাত্রে শ্রী, স এবং ত্য খোদিত) 
৭ স্বম্তি -_ শ্রী শ্রী যুক্ত কল্যাণ মাণিক্যদেব বিষম সমর বিজয়ি মহামহোদয়ি রাজানামাদেশোয়ং 
শ্রীকারকোনবগ্গে বিরাস্ততে হনাৎ পরং রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগণা নুরনগর মৌড্ডে বাউরখাড় 
অজ্দলাতে শতদ্রোণভূমি “প্রীতে শ্রীমুকুন্দ্র বিদ্যাবাণীশ ভট্টাচার্য্য দিলাম হইা আবাদ করিয়া পুত্র লৌত্রাদিক্রমে . 
ভোগ করিয়া আশীবর্ধাদ করিতে রহুক এহি ভূমির মাল খাজানা গয়রহ সমস্ত নিষেধ ইতি শকাব্দ ১৫০৩ সন 
১০৬০ তাং ১৪ মাঘ । 
[ উদ্ধৃতি £ রাজমালা: কৈলাসচন্দ্র সিংহ, অক্ষর, আগরতলা, পৃঃ ২৯৫] 
পণ্ডিত করনের অভিমত, এ হল বাঙলা সতের শতকের প্রথমভাগে প্রচলিত বাঙলা গনের প্রামাণা 
নভীর। ত্রিপুরা রাজ্যে 'ত্রিপুরাব্ষ' আখ্যায় পরিচিত একটি সন সরকারী ও বেসরকারী ভাবে প্রচলিত ছিল। 
ত্রিপুরা রাজ্যের দলিল, তান্রশাসন, শিলালিপি ও মুদ্রায় শকাব্দের ব্যবহারের পাশাপাশি, ব্রিপূরাব্দ বেশীর ভাগ 
ক্ষেত্রে এবং কখনো কখনো বঙ্গাব্দ ব্যবহার করা হতো। তাই প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় ত্রিপুরাব্দ ও অন্যান্য সন 
গুলির সম্পর্কিত হিসাব নিম্নরূপ £ 
ত্রিপুরাব্দ ১৩৮৬ + ৫৯০ ১৯৭৬ শ্রীস্টাব্দ 
বঙ্গাক ১৩৮৩ + ৫৯৩ 5 এ এ 
শকাব্দ ১৮৯৮ 1৭৮5 এ এ 
[রাজী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা, শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা, ১৯৭৬] 
রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, “এই (ত্রিপুরার) রাজপরিবারে বহুকাল থেকে বাঙলা ভাষার সম্মান চলে 
আস্ছে। বস্তুতঃ সকল দেশের ইতিহাসে স্বাভাবিক অবস্থায় দেশের ভাষা কেবল মাতৃভাষা নয়, তা রাজভাষা” 
[“রবি' সাহিত্যপত্র, রবীন্দ্রসম্মেলন সংখ্যা, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ] 
কিন্তু কোন্‌ সময় থেকে কোন্‌ লেখকের দ্বারা ত্রিপুরায় সাহিত্যচর্চার লক্ষ্যে বাংলাগদ্যকে অবলম্বন করা 
হয়েছিল, সেই সময়সীমা নির্ধারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাক্ত। তবে পত্র-পত্রিকাও সাহিত্য সাময়িকীকে অবলম্বন 
করেই যে তার সূচনা ও বিকাশ ঘর্টেছিল এতে সংশয় নেই। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, রাধারমন ঘোষ সম্পাদিত 
“বার্ষিকী” পত্রিকা (বার্ষিক, ১৮৭৬ স্্রীঃ, ত্রিপুরার প্রথম পত্রিকা), মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর সম্পাদিত 
পঞ্চপণ্ডিত (মাসিক, ১৮৯০ শ্বীঃ), মহারাভ্তকুমার মহেন্্রচন্দ্র দেববন্মণ সম্পাদিত ধূমকেতু (সাপ্তাহিক, ১৯০৩ 
্ত্ঃ) প্রভৃতি পত্রিকাগুলির নাম করা যেতে পারে । এ সবই হল ত্রিপুরার পত্রিকার প্রথম দিককার কথা। তাছাড়া 
“রবি' (ব্েমাসিক, ১৩৩৪ ব্রিপুরাব্দ, ১৯২৪ খ্রীঃ) সে সময়কার একটি বিখ্যাত সাহিত্য সাময়িকী, যেখানে স্বয়ং 
রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ল লেখাও মুদ্রিত হয়েছে। কিন্তু সে সব পত্র পত্রিকা তথা সাময়িকীতে মুদ্রিত বিবিধ রচনা বা 
প্রবন্ধের পরিচিতি দান সম্ভব নয়। কেননা, সেগুলোর কোন সংখ্যারই এখন আর অন্তিত্ রয়েছে কিনা বলা 
কঠিন। প্রসঙ্গতঃ ত্রিপুরা রাজ্ঞ্যে পত্রিকাকেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চার ধারাটি অতাস্ত গুরুতপূর্ণ ও বলিষ্ঠ দিকু। 


বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকায় তথা সাময়িকীতে রচনাকারেরা বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনা করোছেন, যেগুলোর 
সাহিতামূল্য অনস্বীকার্য । কিন্তু ব্রিপুরাকে বিষয় করে তেমন কোন লেখা প্রথমদিকে প্রায় নেই বললেই চলে। 
স্বাধীনতা পূর্বকালে গপমুক্তি আন্দোলন ত্রিপুরার ভুনক্ীবনে, চিন্তাচেতনার জগতে এক বাপক'আলোড়ন সৃষ্টি 
করেহিল। তখন রাজ্যের বুদ্ধিকীবী সমাজ তাদের দৃষ্টিকে অন্তমূ্থী করে ত্রিপুরার দিকে ফিরে তাকান। তখন 
থেকে ত্রিপুরাকেন্দ্রিক লেখালোখি গুরুত্ব লাভ করতে শুরু কারে। ত্রিপুরা থেকে প্রকাশত সম্পাদিত প্রবন্ধ 
গ্রান্থের সংখ্যা খুব বেশী নয়। রাজা থেকে সর্বপ্রথম প্রকাশিত সম্পাদিত গ্রন্থটি হল 'ত্রিপূর প্রসঙ্গ, - সম্পাদনা, 
স্বপন সেনণগ (জনসংযোগ ও পর্যটন অধিকার, ত্রিপুরা সরকার, ১৯৭৫)। এরপর প্রকাশিত প্রবন্ধ সংকল্পন 
গুলি হর (২) ত্রিপুরায় শতাকীর প্রবন্ধচর্চা (১ম খণ্ড) _- সম্পা, রমাপ্রসাদ দত্ত ও ব্রজাগোপাল রায় (ত্রিবেগ 


প্রকাশনী, আগরতলা, ১৯৮৫), (৩) ত্রিপুরা প্রসঙ্গ _- সম্পা, নিলিপ পোদ্দার, পৌণমী, আগরতলা, ১৯৯৭। 
(8) বিংশ শতকের নির্বাচিত প্রবন্ধ £ প্রসঙ্গ ত্রিপুরা, সম্পা, নিলিপ পোদ্দার, পৌণমী, আগর”, ২৩০৪। 
(৫) ত্রিপুরায় শতাবীর প্রবন্ধ চর্চা (২য় খন্ড) __- সম্পা, রমাপ্রসাদ দত্ত ও ব্রজগোপাল রায়, (ত্রিপুরা বাণী 
প্রকাশনী, আগরতলা, ২০০৪) (৬) অন্বেষ -_ সম্পা, নিধুভূষণ হাজরা, আগরতলা, ২০০৪। 


'শতাকীর ত্রিপুরা" প্রবন্ধ গ্রহটি সম্পাদনাকালে কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। মূলতঃ ত্রিপুরা 
বিষয়ক রচনাকেই এখানে স্থান দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে আরোও উল্লেখ্য যে, প্রবন্ধ নির্বাচনের সময়ে 
ত্রিপুরা থেকে বা ত্রিপুরার বাইরে থেকে 'ত্রিপুরা বিষয়ে” প্রকাশিত প্রবন্ধ গুলোকেই অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। 
বিষয়বৈচিত্র্য উপস্থাপন করতে গিয়ে এবং সময়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে গিয়ে বাছাই এর কাজটি যথেষ্ট 
প্রাধান্য পেয়েছে। আবার অনেক বিশ্মৃতপ্রায় সাহিত্যসরষ্টা এবং বর্তমানকালেও যারা লিখছেন তাদের অনেকের 
লেখা নির্বাচনের পরেও স্থানাভাব বিবেচনায় সরিয়ে রাখতে হয়েছে। তাছাড়া বিষয় নির্বাচন করে আরো কিছু 
লেখার দায়িত্বও বিভিন্ন লেখককে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তাদের লেখাও হাতে না পাওয়ায় সে বিষয়কে এখানে 
স্থান দেয়া সম্ভব হয়নি । 


এই রাজ্যে প্রবন্ধচর্চার সুচনা লগ্নে মোক্ষদাকুমার বসুর রচিত প্রবন্ধটি গ্র্থের প্রথমেই জায়গা করে 
নিয়েছে। এই প্রবন্ধটি ১৩০৭ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত হয়েছিল। এর আগে লেখা ব্রিপুরাকেন্দ্রিক কোন রচনা আমাদের 
হাতে নেই। আর এই প্রবন্ধটি “ভারতী' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। আবার প্রথমদিকে স্থান লাভ করেছে এমন 
কিছু রচনা রয়েছে, যেসব রচনাগুলি রাজ্যের কিছু পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। কিস্তু অন্যত্র কোথাও, বা 
কোন পুস্তকে এগুলি স্থান লাভ করেনি। যেমন ঠাকুর সুধীরকৃষঃ দেববর্মার “ত্রিপুরা ভাষা ও রাধামোহন ঠাকুর 
বা সঙ্গীতাচার্য ঠাকুর অনিলকৃষ্ণ দেববর্মার “সঙ্গীত | তারা যে এক সময় লিখতেন, এই ক্ষুদ্র দুটি রচনায় সে 
পরিচয় সুস্পষ্ট প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থটির নামকরণ করার দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন শিল্পরসিক ও আইনজীবী 
শুভাশিস তলাপাত্র ও 'গোমতী' সাময়িকীর সম্পাদক শ্রদ্ধেয় কল্যাণ গুপ্ত। তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করছি। প্রাচীন রচনাগুলি সংগ্রহ করেছি রমাপ্রসাদ গবেষণাগার থেকে । অন্যান্য রচনারও একটি অংশ সংগৃহীত 
হয়েছে রমাপ্রসাদ গবেষণাগার থেকে। রমাপ্রসাদ দত্ত ব্যক্তিগতভাবেও বিভিন্ন তথ্য প্রদান ও প্রবন্ধ বিন্যাসের 
কাজে পরামর্শ যুগিয়েছেন। 

প্রবন্ধগুলি সংগৃহীত হয়েছে প্রবাসী (কলকাতা), ভারতী কেলকাতা), সমাজ, শারদীয় সীমান্ত, ত্রিপুরার 
কথা, গোমতী, ত্রিপুরা দর্পণ, পিলাক উৎসব স্মরণিকা (২০০২), পূর্বাভাস, শারদীয় নাগরিক, নন্দিনী, ত্রিপুরা 
(সাপ্তাহিক), দৈনিক গণঅভিযান (ও শারদ সংখ্যা), ভাঙ্কর, আগরতলা প্রেসক্লাব স্মরণিকা, কোরক (কলকাতা) 

অমিতাক্ষর- শীর্ষক পত্র পত্রিকা তথা সাময়িকী থেকে। বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদক, সত্বাধিকারীর কাছে 

(যাদের পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী থেকে লেখা গ্রহণ করেছি) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি । তাছাড়া শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন 
চাকমা প্রবন্ধ নির্বাচন ও লেখক পরিচিতির কাজটি সম্পাদনে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁকেও আন্তরিক 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এই গ্রন্থে সংকলিত লেখক পরিচিতির সঙ্গে তাদের রচনার সংগ্রহ স্থলও উল্লেখ করা 
হয়েছে। তাছাড়া ত্রিপুরার বিদ্বজ্জন অনেকেই অনুরোধে সাড়া দিয়ে লেখা দিয়েছেন তথা পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত 
রচনা, এই গ্রে মুদ্রণের জন্য সম্মতি প্রদান করেছেন। তাদের কাছেও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। 

বই সম্পাদনার থেকেও কঠিন কাজ হল একে পাঠকের হাতে তুলে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করা । সুহৃদোত্তম 
শুভব্রত বাবু এমন একটি দায়িত্ব আমাদের দিয়ে করিয়ে নিয়েছেন। তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ 
করেছেন। বইটি মুদ্রণের কাজে রূপকার শিবানী দাস, রানা দাস, দীপা কর চৌধুরী ও মিন্টু কুমার নাথ-__-এদের 
কাছে অবশ্যই কৃতজতার শেষ নেই। 


গবেষণা গ্রন্থ বিবেচনায় যাবতীয় লেখায় লেখকদের নিজস্ব বানান অবিকৃত রাখা হয়েছে। শতবর্ষ 
আগে থেকে ক্রমানথয়ে বানানের পরিবর্তন আগাযী দিনের গবেষণায় একটি মুল্যবান বিষয়। 

্র্থ প্রকাশের শেষ কথাই হল পাঠক। ভ্রিপূরা থেকে এ যাবৎ প্রকৃশিত সর্ববৃহৎ এই প্রবন্ধ সংকলন 
গ্রন্থটি যদি পাঠাকেরা সাদরে গ্রহণ করেন তবে যাবতীয় শ্রম সার্থক প্রতিপন্ন হবে।। 


নির্মল দাশ 


রি রমাপ্রসাদ দত্ত 
১ ১ ২০০৫ 
জানুয়ারী ইং 


প্রকাশকের কথা 


ত্রিপুরা এবং উত্তরপূর্ব ভারতে এত বেশী বিষয় রয়েছে যে, 
অনেক বিষয়ের কোনো পূর্ণাঙ্গ গ্রছই হয়ত এখনও প্রকাশিত হয়নি। 
এসব ভাবনা আমাদের কাছে চিরকালীন তাই অন্য গ্রন্থের মতো 
এর পেছনেও একটা চিস্তা কাজ করেছে-ত্রিপুরা নিয়ে, এই ত্রিপুরা 
থেকে বা ত্রিপুরার বাইরে থেকেও যেসব গদ্য-প্রবন্ধ যা প্রকাশিত 
হয়েছে ইতিমধ্যে, সেসবকে একসাথে গেঁথে একটা গ্রন্থের রূপ দেয়া। 


সেই চেষ্টায় নিয়ত সচেষ্ট থেকেছেন মূলতঃ বন্ধুবর নির্মল 
দাশ মহোদয় এবং তাকে সার্বিক সহযোগিত। করে গেছেন আমাদের 
সবার শ্রদ্ধেয় 'পল্ট্দা' - রমাপ্রপাদ দত্ত মহোদয়। আমরা শুধু সুন্রধারের 
ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করেছি। জানিনা কতটা সফল হয়েছি। 


উৎসুক এবং কৌতুহলী পাঠকদের প্রয়োজন মামান। 
মেটাতে পারলেও সার্থকতা আসবে। 


আগরতলা, শুত্ব্রত দেব 
২০০৫ইং প্রকাশব 


স্বাধীন ত্রিপুরায় মণিপুরী দাস 
ত্রিপুরার অস্তঃপুর 

চাদ সুরুযের পুল 

অন্যত্র ত্রিপুরার প্রসঙ্গ 

ত্রিপুরার প্রাটীন ইতিহাসের এক অধ্যায় 
সঙ্গীত 
ত্রিপুরায় বৈদিক ব্রান্মাণের আগমন 


স্বীয় ত্রিপুরা রাজ রাধাকিশোর মাণিক্য 

মহারাজ কুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর ও কয়েকটি অতীত স্মৃতি 
ত্রিপুরা বাংলার নবজাগরণের প্রভাব 

আদিম ত্রিপুরার জনকৃণ্টি 
তসলাম্‌ ফা ঃ এক অনন্য ব্যক্তিত্ব 

ত্রিপুরার নাট্য আন্দোলন £ আদিযুগের রূপরেখা 

রবি পত্রিকা ঃ ভাবের ঝুলি ঃ রবীন্দ্র রচনা ও পাঠাস্তর 
সামাজিক মূল্যায়ণের নিরিখে নারী ও ত্রিপুরা 
ত্রিপুরার দেবায়তন ও দেবমূর্তি 
সমরেন্দ্রচন্দ্রের সাহিত্য লোক ঃ জেবুনিসা 

ত্রিপুরার আলোকচিত্র চর্চার সেকাল ও একাল 
স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ত্রিপুরা 

ত্রিপুরার পুতুল নাচ £ একটি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা 
আগরতলা নাট্যমঞ্চে যাদের দেখেছি 

অবহেলিত উনকোটি 

আ মরি ককবরক ভাষা 

ত্রিপুরার বাংলা ছোটগল্প 

কবি অনঙ্গমোহিনী দেবী £ সমকালীন প্রেক্ষিতে 
ত্রিপুরায় বৌদ্ধ সংস্কৃতি 

ত্রিপুরার বাংলা উপন্যাস 

রাজমালার ভাষারূপ ঃ একটি প্রাথমিক সমীক্ষা 
শার্তিনিকেতনের স্মৃতি 

আদিবাসী ইতিহাস অনুসন্ধানের কিছু দিক 

ককবরক ও তার সহোদরা ভাষা ঃ রূপতাত্তিক সাদৃশ্য বিচার 


১৩ 
১৭ 
২৩ 
২৫ 
২৭ 
৪৩ 
৪৪ 
৪৮ 
৫৪ 
৫৬ 


৬৪ 

৬৮ 

৭৬ 

৮৪ 

৮৮ 
৬১০০ 
১০৯ 
১১৪ 
১১৯ 
১২৯ 
১৪০ 
১৪৪ 
১৬১ 
১৬৪ 
১৭০ 
২১৭ 
২৩১ 
২৪২ 
২৫৭ 
২৬৩ 
২৬৮ 
২৭৭ 


ফরবী দেববর্মণ 

ছিজেন্ত্র নারায়ণ গোস্বামী 
সুবিমল রায় 

রাজকুমার জিতেন্দ্র জিৎ সিংহ 
বিজয় কুমার দেববর্মণ 


গোপেন্দু ভূষণ চৌধুরী 
নলিনীবাস্ত চক্রবর্তী 
অনুকূল সিংহ 


দীপক ভট্টাচার্য 
শ্যামলাল দেববর্মা 
নির্মল দাশ 
লেখক পরিচিতি 


গোমতী যুগে যুগে 

ত্রিপুরার সমাজ অর্থনীতি ও শ্রেণীবিন্যাস 
সমসের গাজী ঃ ত্রিপুরার মোগল আনুগত্যের নজরানা 
ত্রিপুরার হস্তশিল্প £ মিশ্র সংস্কৃতির অপূর্ব প্রকাশ 
ত্রিপুরায় মণিপুরী সাহিত্য £ সেকাল ও একাল 
ত্রিপুরী নারীর ভূষণ 

ত্রিপুরা চলচ্চিত্রের কথা 

চিত্রশিল্প ও আমরা 

ত্রিপুরার বন, গাছপালা ও তাদের বৈশিষ্ট্য 
বিষুগপ্রয়া-মণিপুরী লোক সংস্কৃতি ঃ 

ত্রিপুরায় নৃত্যকলার সেকাল ও একাল 

পিলাক £ ইতিহাসের আবৃত অধ্যায় 
ত্রিপুরার ককবরক সাহিত্যের ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গ 
লোকসংস্কৃতি ভাবনা £ প্রেক্ষিত ত্রিপুরা 


২৯২ 
২৯৮ 
৩১০ 
৩১৮ 
৩২২ 
৩২৮ 
৩৩২ 
৩৩৬ 
৩৪২ 
৩৪৯ 


৩৬৪ 
৩৭৭ 
৩৮৪ 


স্বাধীন ত্রিপুরায় মণিপুরী রাস 


শ্রী মোক্ষদা কুমার বসু 


অনেক দিন যাবতই মণিপুরী রাসের কথা শুনিয়া আসিতেহি। এবার স্বাধীন ত্রিপুরা রাল্জের রাজধালীতৈই 
আসি-_ বাসস্থানের অতি নিকটে রাধানগর নামক পল্লীতে মণিপুরীদের রাসোৎসব হয়, মনে করি চক্ষুকাণের 
বিবাদ ওপ্জন করিবার এই সুযোগ । রাসপূর্ণিমা-_ অতি পরিস্কার জ্যোত্মনা, অতান্ড ধবধবে সাদা জ্যোতনা। মনে 
হয় আর কোন পূর্ণিমায় বুঝি এমন শুভ্র জোতল্লা উঠে না। অল্প অক্প শীত, একখানা সাধারণ শীতবন্ট গায়ে দিয়া 
কযেকটা সঙ্গাবেষ্টিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাভিনয় দেখিতে চলিলাম 


ত্রিপুরা রাজধানী একটি উপত্যকায অবস্থিত _ পশ্চিম দিক ভিন্ন আর তিনদিকে, অতি নিকাটি 
পাহণ্ড়। আগরতলার উত্তব সীম' হইতেই একটু একটু করিয়' উচ্চ হইয়া একটি পাহাড় উঠিয়াছে। এই পাহাড়ের 
পাদাদেশেই রাধানগব নামক ক্ষুত্র পল্লী, অথবা পাড়া । এই পল্লাও রাজধানীর মধো একখানা ছোট মাত এবং 
একটা অতি ছোট জলম্রোত | এই ক্লোতহ্ছিনীর উপরে বাশের মাচ'র একটা ৭/৮ হাত প্রশস্ত পুল। এই পুলের 
পব মা?টুকু, তারপর পল্লীটা! একটা ছোট পুকুরের দক্ষিণে শসা পূর্ণ একখানা সুদৃশা মা?, পুকুরের উত্তর পাড়ে 
সুন্দর কৃষণ্জুড়া এবং অন্যানা ঘনপত্রবিশিষ্ট শ্যামল বৃক্ষ। তাহাদের অন্তরালে একটা ঠাকুরবাড়ী দৃষ্ট হয়, সম্মুখে 
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এই নাটমান্দ্রটা রাসলীলার স্থান। আমি অনেক দিন অপরাহে একাকী এ 'দকে বেড়াইতে গিয়াঁছ, 
পুলটার উপর দাঁড়াইয়া পূর্বদিকে মনোমোহন প্রকৃতির ছবির দিকে চাহিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। শ্যামল শসাপূর্ণ 
বিস্তীণ প্রান্তর, প্রান্তের সীমায় নুরে সবুজ গ্রাম, তাহার পরে নিকটে ও বাব্ধানে ক্রামে পাহাড়াশ্রেণ, এদিকে 
ওদিলে বৃক্ষপতরাল স্থিত ঘরবাড়ী, মান্ষের গোলমাল নাই। লিং লা" ২/১ জন রাস্তা দিয়া আসিতেছে, কিস্বা 
মাঠ হইয়' গাভী লইয়া বাড়ী ফিরিতেছে, পায়ের নীচে কুল কুলু শাব্দে একটু বেগে, কোন দিন বা ধারে ধারে 
নিঃশান্দে জক্গশোতটি প্রবাহিত হইতেছে পূর্বদিকে আনেক দূর পর্যন্তু শ্রোতটি পরিস্কার দেখ' যায়, উভয় পাশে 
শ্যামল শলাক্ষেত্রমল দিয়া তরঙ্গ রজতপ্রবাহের ন্যায় চলিয়া আসিতেছে, আর পশ্চিম দিকে অল্প কতকদূর 
পরেই তারস্থিত ছোট ছোট বৃক্ষ্লতাদির আড়ালে নিজদেহ লুকাইয়াছ্ে_ এই সকলে মিলিয়া দৃশ্ণটি বড় প্রীতি 
পদ 
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আমাদের সম্মুখেই নাটমন্দির ; বেশ বড় একখানা আটচাল! ঘর চারিদিকে খোলা । ঘর পাতা, ফুল, 
কাগন্ত ইত্যাদি দ্বারা বেশ সাজান, চারদিকের বারান্দাটি বাদ দিয়া ভিতরের স্থানটি দুইটি বৃহৎ চক্রাকারে 
সজ্জিত, একটি বড় চক্রের মধো আর একটি চক্র । কাস্ট স্তস্তগুলির মাথার দিকে অল্প প্রশস্ত লাল কাপড় দ্বারা 
চারিদিক বেষ্টিত । ভিতরের চক্রের মধ্যস্থুলে কাগজও কাপড় দ্বারা সাজান। একটি উচ্চ কাষ্ঠাসন, তাহাতে 
শ্রীরাধাকে বামে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ দীড়াইবেন। এই কাষ্ঠ মঞ্চটি চারিদিকে ঘুরান যায়। এই চক্রদুইটির উপরিভাগ 
উপর হইতে ঝুলান পাতা দ্বারা সুশোভিত, ভিতরে দীড়াইলে মাথার উপরে কেবল পাতা দেখা যায়। বনভ্রম 
জন্মাইবার জনাই এই সকল পাতা-লতার আযোজন। ইহাতে স্থানটি সুদৃশ্য হইয়াছে এবং কতক পরিমানে 
আরমণ্াশোভার বিভ্রম উৎপাদনে সমর্থ হইয়"ছে। 


আমরা যাইয়া দেখিলাম তখন ঠিক রাসলীলা আরম্ভ হয় নাই। একদল কৃষ্ণকায় লোক চক্রের মধো 
খোলকরতালযোগে কীর্তন করিতেছে। শুনিলাম তাহারা নিম্নশ্রেণীর মনিপুরী এবং কীর্তন করা উহাদের ব্যবসা। 
তাহাদের মধ্যে বঙ্গদেশের কায়স্থদের ন্যায়, দে. দাস, দত্ত, সেন ইত্যাদি উপাধি আছে। তাহাদের রঙ কাল, 
স্বেচ্ছানুরপ লম্ফপ্রদান নয় এবং গানও উচ্চস্বরে নয় । সকলেই এক সুন্দর ভঙ্গীতে নাচিতেছিল , অল্প কয়েকজনের 
হাতে খোল, আর সকলের হাতেই করতাল। আমরা একটু দূরে বসিয়াছিলাম, চতুর্দিকে গোলমাল হইতেছিল, 
এবং বাঙ্গলা গানের পদ কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না। এই কীর্তনটি রাসের মঙ্গলাচরণ। 


ইতিমধ্যে একটি পুরোহিত যুবক ঠাকুরঘরের ভিতর হইতে এক বার শ্রীকৃষ্ণ এবং দ্বিতীয়বার শ্রীরাধার 
চন্দন কাষ্ঠময় মুর্তি দুইটি কোলে করিয়া লইয়া সেই ঘূর্ণমান চক্রাকার মঞ্চে দীড় করাইয়া রাখিল। শ্রীরাধিকাকে 
গোগীদের মধ্যে একজন সঙ্গে করিয়া রাসচক্রে লইয়া যাওয়ার নিয়ম, কিন্তু অদ্যকার নর্তরকীদের মধ্যে ব্রাহ্মাণবংশীয় 
কেহ না থাকায় পুরোহিতঠাকুরই লইয়া গেলেন। আবার শুনিলাম দারুময় রাধাকাফ্ের পবিবর্তে অনেক সময় 
বালক বালিকাদের মধ্যে কেহ কেহ রাধাকৃষ্ণের বেশ গ্রহণ করে। 


ইহার পরেই একটি সুমধুর বংশীধবনি হইল। বংশীধ্বনি [শষ হইতে না হইতেই ঠাকুরঘরের বারান্দায় 
এক পংক্তির পশ্চাৎ আর এক পংক্তি, এই প্রকার দুইস্তন করিয়া ১১টি পংক্তি সুসজ্জিতা বালিকা রাসমগ্পের 
দিকে মুখ করিয়া রাধাকৃষ্ণের দিকে স্থিরদৃষ্টি করিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া দীড়াইল। উচ্চতা অনুসারে তাহাদের 
শ্রেণীগঠন করা হইয়াছে, দেখিতে বড় সুন্দর, বড় হইতে ক্রমে ক্রমে ছোট। ১ম পংক্তিতে বোধ হয় ১২/১৩ 
বৎসরের বালিকাছয়, ক্রমে কম হইতে শেষ পংক্তিতে বোধ হইল ৫/৬ বৎসরের দুইটি, অথবা তাহা অপেক্ষা 
কিছু কম। বালিকাদের অঙ্গাবরণও বড় মনোহর- _“পাষাকটি যেন মাড়োয়ারাদের ব্রজমায়ীদের এবং মনিপূরীদের 
পোষাকের মিশ্রণ। নাচে একাটি ঘাগরার ডপারে একটু খাঢ একটু আঢা আর একটি ঘাগরা অথবা পেশোয়াজ, 
উভয়ই রষ্তীন (সকলেরই যে এক রও তাহা নহে) গায়ে একটি হাতকাটা কাচগুলির মত তাহার উপরে বক্ষস্থুল 
হইাতে কোমর পর্যস্ত খুব শক্ত করিয়া কয়েক পরতা সাদা কাপড় জড়ান, কানে কাহারও কৃত্রিম কাহারও স্বভাবের 
ফুল দুলিতেছে, মাথার উপরে চুড়ার মত করিয়া খোপা বাঙ্ধা, তাহা হইতে পুষ্পগুচ্ছ সকল্‌ ঝুলিতেছে, এবং 
মাথার উপর দিয়া অবগুষ্ঠনরাপে একটু করা সাদা নেটের কাপড় মস্তক ও ঘুখ ঢাকিয়া পড়িস্না রহিয়াছে। এই 
আবরণ্টুকৃতে একটি মানবাতীত ভ'ব জানিয়া দেয়, মনে হয় যাহারা নৃত্য করিতেছে তাহারা ত্বামাদের মত কেহ 
পয়, অনা রাজোর ভীব, আমরা যেন হন্দ্রজাল দেখিতেছি। আ'র এ ছিদ্রময় অবগুষ্ঠন থাকাতে অপেক্ষাকৃত 
+করাপাদের দুখের লাঘব হয়, কারণ রাত্রিতে দীপালোকে এ কাপড় ফুটিয়া যে গৌরবর্ণের আভা বাহির হয় 
তাহাতে সকলকেই সুরূপা বলিয়া বোধ হয়, মুখাবয়াবের তারতম্য কিছু লক্ষিত হয় না। হাতে সকলের একর 


০ 


অলঙ্কার নহে, কাহারও দুদিকে সোনার বালার মধো কয়েক গাছা কালচূড়ী, কাহারও বা অনাপ্রকার। অলঙ্কারের 
উপরিভাগে পরিস্কার ধব্ধবে আবরণহীন প্রাকোষ্ঠ শোভা পাইতিছে। _ এই বেশভৃঁষা শেষ, তবে একটি কথা 
বলা হয় নাই মাত্র । এক স্কান্ধর উপর দিয়া আসিয়া পোশায়াদের উপর পর্যন্ত একথানা জরীব কাজ্জ করা 
আঁচলার মত ঝুলিতেছে, তাহার মধো নানাস্থানে খুব ছোট ছেন্ট এবং তাহা হইতে কিছু বড় বড় গোল এবং 
অর্ধচন্দ্রাকারে আয়না এবং পাত্লা সানালীরঙ্গের উদ্ভ্রুল শিকল ঝুলান আছে। এই ভরনাই আলোতে বড় 
সুন্দর দেখায, এবং একটু নড়িলেই শিকলগুলির অল্প অল্প শব্দও হয়। শুনিলাম পায়ে ও ঘাগ্রশ্য নিন্মভাগে 
ঘৃঙ্গুর বাধা আছে। 


এই পোষাক সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে। মনিপুরে ভাগ্যচন্দ্র (অন্য নাম ভয়সিংহ) নামে এক রাজা 
ছিলেন। মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র মনিপুরে প্রথম বৈষ্ঞবধর্ম প্রবর্তন করেন । এই রাজার কন্যাকে বর্তমান ত্রিপূরেশ্বরের 
প্রতিতামহ রামগঙ্গামাণিক্য বিবাহ করেন। দুই রাজ্যের এই প্রথম সম্বন্ধ স্থাপন। রাজা ভাগ্যচন্দত্র রাসের 
গোপীদের যেরূপ পোষাক স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন ইহা সেইরূপ (োষাক। সেই সময় হইতে বেশের আর কোন 
পরিবর্তন কর! হয় নাই। শুনিলাম স্বর্গীয় ত্রিপুরাধিপতি মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুর নিক্তে যে রাস 
করিতেন তাহার পোষাক ও গান ইত্যাদি অন্য প্রকার হইত । তাহার কবিত্বময়ী কল্সনার বলে এই স্বীয় প্রেমের 
উৎসবটিকে যতদূর সম্ভব মোহনরাপ দিতে চেষ্টা করিতেন । তিনি কাপড় পরাইয়া গায়ে একখানা কুসুমরাঙ্গের 
পৃথক ওড়না বাধিয়া দিতেন, বাল্লিকাদের মাথায় কোন আবরণ থাকিত না, কুস্তল শোভা ও সুকুমারবদনশোভা 
নর্শকের নয়ন রঞ্জন করিত ; এবং স্বর্গীয় কবি হাদয়ের উচ্ছাসময় সুন্দর সুরে সুমিষ্ট সঙ্গীত রচনা করিয়া রাসে 
গান করাইতেন। তাহার রচিত সুমিষ্ট ব্রজবুলী সকল এখনও রাসে গীত হয়। 


হাদয়োন্মাদক বংশীরাবে সারি সারি গোগীগণ গৃহত্যাগ করিযা শ্রীকৃষ্ণ বদনার্পিত নযনা নীরবে মধুর 
ঠাসে কোমলভাবে আসিয়া দীড়াইল : ক্ষণকাল পরেই সেই দ্বাবিংশতিকষ্ঠে এক মুদ.রবে বঙ্কার দিল : সে 
ঝঙ্কার বস্ত্ুঁতই যেন ভ্রমর গুঞ্জনের নায় শ্রুত হইল, গানের পদগুলি আমি বড় বুঝিতে পারিলাম না। সেই 
সুকুমার কণ্গুলি এমনই একসুরে বাধা যেন ঠিক বোধ হইল কোন একটি বানাযন্ত্রের তারে কেহ অঙ্গুলি স্পশ 
করিয়াছে, তারটি মধুর ধ্বনি করিয়া একদিক হইতে অনাদিক পর্যস্ত কাপিয়া উঠিল। এ যে দ্বাবিংশতিটি বিভিন্ন 
বন্ঠ তাহা চক্ষে দেখিয়াও যেন বিশ্বাস হয় না। মনে হইতে লাগিল একটি মাত্র গলাই কীপিয়া কীপিয়া ধ্বনি 
করিতেছে এমনি গলার মিল। গোপীবৃন্দের একদিক হইতে অন্যদিক পর্যন্ত সকল বিষয়েই যেন এক্য, একটি 
গলা কাপিলে প্রতোক গলাটিই ঠিক এক সময়ে এক সঙ্গে কাপিয়া উঠে ; একটি হত কম্পন কিংবা একটি 
গ্রীবাভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে সকল হাত গুলি কাপে, সকল শ্রীবাগুলি যেন তাড়িত সংযোগে, সেই দিকে সেই মুহূর্তে 
সেইরূপ আবেশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে । সকল বিষয়ে এইরূপ মিল অ'র কথনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। 
শিক্ষার বাহাদুরী বটে। 


এইরূপে গান করিতে ককিতে ধীরে ধীরে গোপীগণ অগ্রসর হইতে লাগিল। অগ্রসর হইয়া শ্রীকৃষ্ণ 
সমীপে যাইয়া থামিল। গোনীশ্রেণীর সম্মুখ হইতে একজন আধ আধ স্বরে কোমলভাবে দুই একটি সংস্কৃত 
শ্লোক আবৃত্তি করিল ।দূর হইতে বিশেষ কিছু বুঝিলাম না ; শুনিলাম উহা ভাগবতের রাসপপ্তাধারের শ্লোক। 
প্রথমে কিহুকাল দুইটি গোপিক' শ্রীরাধা কৃষ্ণের অতি নিকটে নাচিয়া নাচিয়া গান করিতে লাগিল, শেষে 
তাহারাও সকলের সঙ্গে মিশিল। 


৮৩ 


নৃতাটি রড়ই শা্তিময় উত্তেঞনার ভাব কিছুই মাই-_ন্লিগ্ধ ও মধুর। সময়, খড় ও ভাবের নৃতাটির 
ধড় সু সামজসা। ঘেমল ফোম সময়, সুন্দর পরিস্ফুট পূর্ণিমা রজনী, যেমন কোমল খত, শীতও নয় গ্রীন 
ও হয়, যেমন (ব্মলভাব - ক্রোধ হে হিংসা নহে, প্রেম-_ নৃতাটিও তেমন কোমল -_প্রথরতার েশবজ্জিতি' 
গোপীরা কখনও বা একে অমোর হাত ধরিয়া কখনও ধা হাত ছাড়িয়া দিয়" বীনধ্বনিবৎ মধুর কষ্ঠে গান 
করিতে করিতে নাচতে নাচিতে একটু অগ্রসর হইতেছে আবার একটু পিছু হাটিতেছে, সঙ্গে সাঙ্গে পেশোয়াজ 
ও পৃষ্পহথায় ইত্যাদি দুলাতেছে যেন তরঙ্গামাঙ্গ' একবার তটস্পর্শ করিয়া ফিরিয়া যাইাতেছে আবার তটসমীপে 
আসিতেছে __এইরা পে শ্রীকৃঝেয চতৃদির্কে তাহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া নচিতেছে' 


এ দৃশা সে দিন অধিকক্ষণ দেখা হইল না --সঙ্গীগগের ইহা নৃতন নহে, তাহারা শীঘ্রই উঠিলেন - 
আমিও বাধা হইয়া উঠিলাম। 


সৌভাগাক্রামে ইছায় ৫/৬ দিন পরেই ব্রিপুরাধিপতির আদেশে, একটি বেষ্টিতস্থানে, মহারাজার বসিবার 
দালানের সম্মুখে, পত্রপুষ্পশোভিত একটি সামিয়ান'র নীচে রাত্রি প্রায় ১০টার সময় এই রাসনৃক্তার আয়োজন 
হইল । শুনিলাম এ আয়োজন কলিকাতা হইতে আগত গুটি দুই সাহেব ও একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোকের অনুরোধে । 
মহারাজার অনুগ্রহে এই নৃতাদর্শনে অনুমতি পাইয়াছিলাম, এবং পূর্বদিনের ক্ষোভ মিটাইয়া রাসচাত্রের অতি 
সমিকটেই আগন পাইয়াছিলাম। আলোরও সে দিন অভাব ছিল না। 


কিন্তু আজ যেন পূর্বদিনের ন্যায় তত ভাল লাগিল না। কতকটা এত নিকট বসিয়াহিলাম খলিয়'ই 
বুঝি এবং অন্যানা কারণে সেদিনকার নৃতো যেমন একটি সংসারাতীত ভাব আসিয়াছিল আজ তাহা আসিল 
না। আজিকার প্ষোক অন্যদিন অপেক্ষা নৃতন ও মুল্যবান এবং জেরি বন্দলা ইত্যাদি অধিক পরিমানে লাগান 
বলিয়া খুব চকচকে । অপাকার নর্তকীগণ সকলে কুমারী নহে-_অধিকাংশই বিবাহিতা ললাটে সুবৃহৎ সিন্দুর 
বিন্দু শোভিত __কেহ বা সম্তানবর্তী হইবে, বয়সে এমনহ অনুমান হয় ' আজিকার শ্রাবাভঙ্গীতে ও হস্তঘূর্ণনে 
তেমন কোমলতা গু ধীরতা নাহি ; ব্যস্ততাও চঞ্চলতা। 


আজ শেষ পর্যন্ত ছিলাম।.২/৩ ঘন্টার মধোই শেষ হইল ' আক্ত বাধাকৃষঃ দারুময় নাহেন___জীবস্ত 
একটি বালক ও .একটি বাঙ্গিকা। আক্ত একটি নৃতন দৃশা দেখিলাম নু'তোর শেষভাগে বড় একটি সুন্দর 
বাপার।গোপগণের পুষ্পবৃষ্টি। বৃন্দাবনলীলাএ পুষ্পবর্ষণ স্রীকৃষেরর প্রতিই হইয়াছিল । বর্তমান নীলায় দর্শকগণও 
বঞ্চিত হন নাই। গোপগণ সুমধুর ব্রজ্ভাষার পদ গাহিতে গাহিতে এবং নাচিতি নাচিতে মধ্যস্থিত শ্রীকৃষের 
প্রতি অন্ত্র পুষ্পবর্ধণ করিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে দর্শকিদের প্রতিও বর্ষিত হইল। মহারাব্দের শরীর পুষ্প 
ভরিয়া গেল-_- সাহেবদের এবং আমাদেরও প্রায় তদ্রুপ ' এ ব্যাপার আ'্বস্ত হইব'র একটু পূর্বেই একজন লোক 
আসিয়া প্রত্যেক গোপকে একখানা সাদা চাদল্র বাঁধিয়া অনেকগুলি ফুল দিয়' গেল। তাহারা সেই চাদরখানা 
শরীরে শাড়াইয়া “পুষ্প বরিষে” ইত্য'দি পদ সম্বলি৩ একটি গান গাহিতে গাহিতে অঞ্চল হইতে ফুল লইয়া 
পষ্পবৃদ্তি করিতে লাগ্লি। এহ সময় তাহারা এমনহ ডম্মস্ততার সাহত শৃতা কর়িতেহিল, বেধ হহল যেন 
তাহার দিশেহারা হইয়াছে ' পুষ্পবৃষ্টির লৌন্দর্য এই যে বিন' আয়াসে স্বেচ্ছায ফ্ন পু্প বর্ষিত হইতেছে - 
গদনের তালে তালে তাহারা হাত ঘুরাইয়া নাচিতেছে অ'্র এ হাত ঘুরানোর স্ু্গ সঙ্গে হস্তাভান্তর হহতে 
পঙ্পতুলি ঠিক ক্ঙ্সিত স্থানে পতিত হইতেছে। গোপগণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া দুইদিকে (প্লকদিকে দশ্কিদিগেৰ প্রতি 
অপর দিকে প্রীকৃষের প্রতি) পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে মনে হইতে লাগিল, প্রাঙ্গনে কত্ত ফুলের ফোয্মারা ছুটিয়াছে; 
__ সে বড় সুন্দর দৃশ্য। 
বৈশাখ মান 
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নরেন্্রকিশোর দেববর্ম 


আজ বৈশাখের পহিলা । উবার শালিখ ও কাকের আহান বাণীকে আজ কেহ অবহেলা করিতে পারিলেন 
না__সকলেই জাগরিত হইলেন। 

অস্তঃপুরিকাদের মধ্যে প্রায় সকলেই একে একে পুষ্করিণীর ঘাট-সমূহকে নিজ নিজ উপস্থিতি দ্বারা 
সরসতা প্রদান করিলেন। এ পর্যন্ত কাহারও মুখে বিমর্ষতা বা রাগের আভাস নাই ; সকলেই আপন আপন 
কর্তৃব্যকার্ধ্ মনোবিনেবশ করিলেন । কোনো অস্তঃপুরিকা দাঁড়াইয়া কেহ বা প্রাতঃননান শেষ করিয়া চলিয়া 
যাইতেছেন ; এবং কোনো কোনো পরিচারিকা আপন পার্স্থিত পুঞ্জীকৃত বাসনের মধ্য হইতে ক্ষুত্রাকৃতি 
ধাতুপাত্রুনি+ শনিষ্কবঞ স্যার শেষ করিয়া আপন কর্তব্যভারের লঘুতা সম্পাদন করিতেছে। 


অস্তঃপুরের বৃদ্ধা শ্রেণীর এক জন, এই মাত্র আপনার পিতলের ঘটাটি হাতে করিয়া ঘাটে পর্দাপণ 
করিলেন। তিনি বাৎসল্যের সুরে আজিকার দিবসের মহত্ব ঘাটের সকলকে বুঝাইয়া দিলেন, কহিলেন-_আজ 
তোমরা কাহারো সহিত বিবাদ করিও না, আমোদ আহলাদে সময়ক্ষেপ কর -_ বিবঞ্ঠতাকে হাদরে স্থান দিও না। 
আজিকার দিবস যাহার নিকট যেভাবে আবির্ভূত হইবে, তাহাকে সম্বৎসর সেইভাবে কাটাইতে হইবে। অতএব 
সাবধান, সকলে প্রীতিতে সন্রিলিত থাক; যদি কেহ রূঢ় বাক্য ব্যবহার করে, তাহাকে মার্জনা করিও-_ তাহার 
কথায় কর্ণপাত করিবে না। বৃদ্ধাব এই সদুপদেশ সেইসময় যে সকল সরলা শিরোধার্য; করিল, তাহারা বলিল-_ 
আজ এই শুভ বর্ষারস্তে আমরা কাহারো সহিত ঝগড়া করিব না, কেহ আমাদের দুই কথা কটু বলিলেও তাহা 
গ্রাহ্য করিব না; আজ একটি দিন অসহিষু হইয়া কেন সারা বৎসর উত্তেজনার কাটাইবে? আর এক দল 
যাহারা মর্ভভূমির অধিবাসিনী বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্যা তাহারা কহিল __জামরা কাহারো প্রতি দুর্া্য 
প্রয়োগ করিব না, তবে মন্দবাণীকে পরিপাক করিবার সামর্থ্য বোধ হয় আমাদের থাকিরে না _সমস্ক বৎসর 
ভরিয়া অন্যের বাকাবাণ সহা করিবার ইচ্ছা আমাদের নাই। ইহার পর অমনি এক জন ভ্রয়োদশবর্ধীয়া পরিচান্রিকা 
বলিয়া উঠিল যে, সে কাল বহু যয়ে একটি কুসুমণ্চ্ছ রচনা করিয়াছিল । রারে ঘুমাইবার আগে তাহাকে তাজা 
রাখিবার জন্য কুয়ার ধারের বেড়ার কিনারে ঘাসের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছিল ; তাহার এই কার্যটি কাল 
অবলা বিশেষরাগে নিরীক্ষণ করে ; আজ আর সেখানে কুসুমণ্ডচ্ছটি পাওয়া যাইতেছে না; তাহার দৃঢ় বিশ্বাস, 
নিশ্চয়ই অবলা তাহা চুরি করিয়াছে। সে তাহার ঘরে যাইয়া যথাসম্ভব এ গুচ্ছের অনুযন্ধান করিবে এবং যদি 
তাহা অবলার নিকট অথবা তাহার সম্পর্কিত কোনো পদার্থের সহিত দেখিতে পায়, তবে সে সত্য সতাই 
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তাহার সহিত ঝগড়া না করিয়া থাকিতে পারিবে না। একদল রমণীকর্তৃক আপনার শ্নেহপূর্ণ উপদেশ অবজ্ঞাত 
হওয়ায়, বৃদ্ধা ইতিপূর্বেই কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত হইয়া ছিলেন, এক্ষণে ভরয়োদশীর এই উদ্ধত বাচালতা তাহার সংযমের 
বন্ধন শিথিল করিয়া দিল -_তাহারই দ্বারা ঘাটে সর্বপ্রথম রাগের অভিনয় হইয়া গেল। বৃদ্ধা এখানে অধিকক্ষণ 
থাকিলে, রাগের মাত্রা আরো বাড়িয়া যাইবে বুঝিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি ম্লান শেষ করিয়া, আবক্ষ নিমজ্জিত 
অবস্থায় সূর্য্যদেবের উদ্দেশে কয়েক অঞ্জলি জল প্রদান পূর্বক “স্থান ত্যাগেন দুঙ্নি' এই নীতিবাক্যের অনুসরণ 
করিলেন। 


বেলা প্রায় প্রহর অতিক্রম করিতেছে। সূর্য্যদেব বেশ উগ্রমূর্তি ধারণ করিয়াছেন। অনেক লোক ঘাটে 
আসিয়া কাজ শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই ত্রয়োদশী পরিচারিকা, ধাহার মন তৈজস পরিমার্জন 
ব্যাপার অপেক্ষা কুসুমণ্ডচ্ছই অধিক আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, তাহার কাজ অল্পই অগ্রসর হইয়াছিল। এই 
সময়ে এক জন পরিচারিকা আসিয়া তাহাকে বন্ত্রী ঠাকুরাণীর তলপ জানাইয়া গেল। ছোট কাকীমা মহাবিষুব 
সংক্রান্তি দিন দানসংক্রাস্তি ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি সমগ্র বৈশাখ মাস প্রত্যহ এক একটি সবস্ত্র জলপূর্ণ 
কলসী দান করিবেন এই উপলক্ষ্যে আজ সেও যেন কাজকর্মে অন্যান্য দাসীর সহায়তা করে। সে কোন উত্তর না 
দিয়া অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দভাবে ঘর্ষনকার্য্য চালাইতে লাগিল। বলাবাহুল্য সে সময় তাহার মুখে পরাধীনতার 
দুঃখচ্ছায়া স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতেছিল। কিছুক্ষণ পর দাসী আবার আসিল, এবার কিঞ্ৎ কঠোর স্বরে তাহাকে 
বলিল -_ তোমাকে ডাকিতে কতবার আসিব ! এখনও তোমার কাজ শেষ হয় নাই! মনে আছে, বাসনঘবা 
ছাড়া তোমার আরো কাজ আছে।” পরিচারিকাটির রুক্ষ স্বরে ত্রয়োদশী অত্যন্ত পীড়া পাইল -_ তাহার চক্ষু 
কিঞ্চিৎ বিস্ফারিত হইল, ভ্রযুগল ঈষৎ কুগ্চিত হইয়া গেল। সে সামান্য বিকৃত কণ্ঠে কহিল -_-“আমি কি বসিয়া 
আছি? দেখিতেছ না আমি কাজ করিতেছি £” অপরাধীর এই শ্রুতিবিরস রাগিণী আদেশবাহিকাকে বড় বিস্মিত 
করিল, সে তাহার জুযুগল কপালে তুলিয়া আরো বড় করিয়া বলিল বাঃ তুমি বেশ লোক ত! বৎসরের প্রথম 
দিনে এসি সরা নর ? কলহভীতা পরিচারিকা এ কথা বলিয়া তথায় আর 
দাড়াইল না। 


যে সকল সরলমনাঃ নিট নন বারা নেন 
মধ্যে একজন এক্ষণে তরকারী সংগ্রহ করিতৈ বাগানে প্রবেশ করিলেন। এই বাগানটি তাহার প্রচুর উদ্যমশীলতার 
পরিচায়ক। ইহা তাহারই ঘরের সম্মুখে পনেরো বর্গহস্ত ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। বাগানে প্রবেশ করিয়াই 
অস্তঃপুরিকাটি অত্যন্ত হতাশভাবে বলিয়া উঠিলেন __ কে আমার একটা বেগুন লইল .! দেবতার জন্য কাল 
দুস্টা বড় বড় বেগুন বাছিয়া রাখিয়াছিলাম, আজ তাহার একটা কোথায় গেল ! অতিরিক্ত কোন কথা তাহার 
মুখে আসিল না। বিষপ্বদনে বারান্দায় ফিরিয়া তিনি হৃত্যবশিষ্ট বার্তাকুটিকে ভাজার উপযুক্ত করিয়া কুটিতে 
বসিলেন। এমন সময় অক্টমবর্ষীয়া দাসী-কন্যা লক্ষী আসিয়া তাহাকে অতি বিনীতভাবে কহিল --মা আপনার 
বাগানের একটা বেগুন আমার মা পাড়িয়াছে। আজ তাহার অনেক কাজ, শীঘ্ঘ আহারের সময় পাইবে না ; তাই 
বেগুনটির দ্বারা সে কোন প্রকারে চারিটি খাইয়া তাড়াতাড়ি কাজে চলিয়া গিয়াছে। এবং এই কথা আপনাকে 
জানাইতে বলিয়া গিয়াছে। আমার মা এ বেগুনটি পাড়িবার পূর্বে অনেক বার আপনার খোজ করিয়াছিল । 


প্রণাম করিয়া) মা, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন।” অন্তঃপুরিকাটি কিঞিৎ বিরক্তির সহিত 
বলিঙ্সেন __“আমাকে যে তোরা তালাস করিয়াছিলি বলিতেছিস্‌ তা' আমি কি বাহিরে ছিলাম ?” 
বড়ই দুঃখের বিষয় আজ তাহার প্রতিজ্ঞা সম্যক্রাপে রক্ষিত হইল না-_ সহসা যে বিষগ্নতা 


তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহার প্রভূত্ব হইতে তিনি সম্পূর্ণরূপে আত্মরক্ষা করিতে গারিলেন না। 


এদিকে মাতৃদেবীগণ ও কাকীমাগণ ন্নান-পবিত্র হইয়া তরফারী কুটিতে লাগিলেন। এবং তাহাদের কেহ 
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বা বারকোসে কেহ বা বৃহৎ থালায় কর্তিত তরকারীগুলি পর্যায়ে ক্রমে স্বপাকার করিতে লাগিলেন। বড় 
মাতৃদেহী তরকারী কুটিয়া শেষ করিয়াছেন। উপহার নির্দেশ মত একজন চাকর তরকারী বিন্যস্ত বারকোসখানি 
লল্ষ্মীনারায়ণদেবের মন্দিরে লইয়া চলিল। 


এই অবসরে জ্যেষ্ঠ দৈবজ্ঞ নৃতন পঞ্জিকা হাতে করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। ইনি এবার মাতৃদেহীর 
অভিপ্রায় অনুসারে তাহাকে পঞ্জিকা শুনাইবার ভার লইয়াছিলেন। ইহার আগমনে কতিপয় অন্তঃপুরিকা বৎসরের 
ফলাফল জানিবার জন্য তথায় একত্রিত হইল। দৈবজ্ঞঠাকুর কুশাসনে বসিয়া যথাবিধি পঞ্জিকা পাঠ আরম 
করিয়া দিলেন। 


একজন প্রৌঢ়া অস্তঃপুরিকা দীড়াইয়া পঞ্জিকা শুনিতেছিল ; অথ সত্যযুগোৎপত্তির অর্ধেক বিবরণ 
শুনিয়াই সে আপনা আপনি ছোট করিয়া মণিপুরী ভাষায় কহিল যে, এবার বগুসরের রাজসিংহাসন কাহার 
অধিকৃত হইল এবং না জানি তস্য মন্ত্রীই বা কে হইলেন। ইহার নিকটবর্তী একজন রমণী কিঞ্িৎবিরক্তির সহিত 
তাহাকে থামাইয়া বলিল __ “আহা ! আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিল না __ সকল কাজেই ইহাদের 
প্রয়োজনের সহিত গুরুতর সম্পর্ক তাই পঞ্জিকার সত্য ব্রেতার কথা যদিও তাহার শুনিবার ইচ্ছা ছিল তথাপি 
কর্মের তাড়নায় এ সকল যুগের কথায় কোন নৃতনত্ব নাই, এই দোযোরোপ করিয়া সে চলিয়া গেল। 


ক্রমে দৈবজ্ঞ ঠাকুর “অথ রাজাদানয়নং” পাঠ করিয়া তাহাদের বার্য্যকারিতার ক্লোক পাঠ করিতে 
লাগিলেন; এবং সেই সকল গ্লোকের সরল ব্যাখ্যা শ্রোতৃমগ্ডলীর মুখমগুলকে কখনো হর্যোৎফুল্ল এবং কখনো 
ভীতিল্লান করিয়া তুলিল। তারপর, যাহাদের অদৃষ্ট বর্ষচক্রের, সমুদ্রে অথবা গগনে পড়িল, দৈবজ্জ ঠাকুরের 
দ্বারা তাহাদের সেই সকল দোব দুর করিবার নিমিত্ত বন্ত, ছত্র, কুন্ত, স্বর্ণ, রৌপ্য, তান প্রভৃতি দানের ব্যবস্থা 
হইল। একজন প্লৌঢ়া রসাতলে ডুবিয়াছিল, তাহার এই দোষের শাস্তির নিমিত্ত দেবজঠাকুর যেমন সোনার নাম 
করিলেন অমনি পৌঢ়া রসণটি ঠাট্টা করিয়। বলিল __“ঠাকুর, তুমি বড় লোভী ; তোমার লাভের জন্য সোনার 
নাম করিতেছ”'। অনেকে হাসিয়া উঠিল। বস্তুতঃ এই সকল ব্যবস্থিত দান-ব্যাপার শেষ না হইলে তাহাদের 
কাহারো মনে আর শাস্তিশ্রী বিরাজ করিতেছে না। 


আজ অস্তঃপুরের অনেকেই কেহ ভক্তিপ্রণোদিত হইয়া, কেহ বা তাহাদের আচরণ দেখিয়া, দেবতাকে 
কিছু না কিছু প্রদান করিয়াছে। কোনো কোনো অস্তঃপুরিকা দেবতার পরমান্ন রীধিকার জন্য আট আনা পয়সা, 
তরকারীবাহী চাকরদের হাতে গচ্ছিত করিয়াছে। অস্তঃপুরের নিতান্ত দরিদ্রা দাসীও এক সাজি সমঞ্জরী তুলসীপত্র 
ও যথাসম্তব দক্ষিণা প্রদান করিয়া পুলকিত হইতেছে। কেহ কেহ বা অক্ষমতা প্রযুক্ত আপনাদের মনের মতন 
উপহার দেবতাকে উৎসর্গ করিতে না পারিয়া বড়ই আক্ষেপ করিল। আর যাহারা তুলসীপত্রের সাজিখানি 
লোকের অভাবে বাহিরে পাঠাইবার সুযোগ পায় নাই, তাহারা এবং ভক্তি নিয়োজিতা অস্তঃপুরিকার দল, 
পুষ্পরিণীর দক্ষিণ পারে অবস্থিত ছোট কাকীমার জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ফুল ও সমঞ্জরী তুলসীপত্র 
ঠাকুরকে সমর্পণ করিল এবং তাহাকে চামর ব্যজন করিয়া প্রসন্নচিত্তে মন্দির পরিত্যাগ করিল। আর এক ছোট 

কাকীমার স্থাপিত পিভুলের মহাদেবীমুর্তিও আজ গো-দুগ্ধে ন্নাত হইয়া এইরাপে ভক্তের পৃজা গ্রহণ 
করিলেন __ ইহার সম্মুখে ভূমিসংলগ্ন কলিকা হইতে গঞ্জিকার ধূম উত্থিত হইতে লাগিল। 


বারোটার পর অস্তঃপুরের প্রায় সকলেরই আহার শেষ হইয়া গেল। অতঃপর -__পাকস্থ্‌লীর শীতলতা 
প্রাপ্তির পর, বিবাদ বিসম্বাদের আর তেমন আশঙ্কা ও রহিল না। এইরূপে বৎসরের প্রথম দিন অস্তঃপুরে যথেষ্ট 
সমাদর লাভ করিল। 


১৪৯ 


বিকাল বেলা। পিতামহী মহোদয়া তাহার কয়জন বৃদ্ধা পরিষদ লইয়া নৃতন পঞ্জিকা শুনিয়া শেষ 
করিয়াছেন ; এখন তিনি বারান্দায় বসিয়া পান চিবাইতেছেন। এমন সময় পিতৃদেব বৈঠকথানা হইতে আসিয়া 
একখানি সুসজ্জিত ফুলের সাজি মাতৃদেবীকে উৎসর্গ করিয়া তাহার চরণে মস্তক অবলুষ্ঠিত করিলেন, এবং এই 
প্রণামের বিনিময়ে মস্তকে পৃষ্টে স্নেহের চুম্বন লাভ করিয়া ন্নেহময়ী জননীর পারে উপবিষ্ট হইলেন শ্লিগ্ধ প্রদোষে 
মাতাপুত্রের এইরূপ মধুর মিলন অস্তঃপুরের মাধূর্য্য বাড়াইত। 


যাহা হউক, পিতৃদেব বাহিরে চলিয়া গেলেন। পিতামহীদেবী হাত-পা ধুইয়া অন্তগামী সূর্য্দেবের 
উদ্দেশে ও তাহার স্বহস্ত রোপিত তুলসীদেবীর সমীপে বিবিধ শ্লোক আবৃত্তি করিয়া মস্তক অবনত করিলেন। 
তারপর পুনরায় বারান্দায় বসিয়া তিনি জয়দেবের রচিত “প্রলয় পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং” ও 
“বেদানুদধরতে'” প্রভৃতি ভগবানের দশবিধ অবতারের স্তোত্র ভক্তির সহিত আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। 


কিছুক্ষণ বাদে পিতামহদেব এদিকে শুভাগমন করিলেন। আমরা একদল পৌত্র-পৌত্রী তাহাকে বরণ 
করিয়া লইলাম। মাতৃদেবীগণ ও কাকীমাগণ তাহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। পিতামহ মহোদয় প্রদীপ 
ক্ষীণ করিয়া দিয়া আমাদের সহিত গল্প আরম্ভ করিয়া দিলেন। কয়েকটি কথার পর, তিনি তাহার স্বাভাবিক মধুর 
স্বরকে মধুরতর করিয়া, আমাদের জ্যেষ্ঠ দুইজন খুল্পতাতপুত্রীকে বিশেষরূপ লক্ষ্য করিয়া কৌতুকভরে তাহাদের 
উতর পাস এতৎ সম্বন্ধে দীর্ঘ গৌর-চন্দ্রিকা সমাপ্ত করিয়া 


হাস্যোজ্জলমুখে প্রশ্ন করিলেন-__ তাহাদের ব [ও 8১518898০ 
ৃদ্ধবয়সের দাম্পত্য উহাদের দ্বারা শিথিল নর ভাণ করিয়া উহাদিগকে কিছু 
কঠোর বচন শুনাইয়া দিলেন। পিতাম ক্রোধের অন্তরালে কোন প্রকৃত 
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চাপ 
প্রকাশ করিতেই উহারা অভিভাবিকাদের দ্বারা শিক্ষিত হইত, তথাপি পরীক্ষাস্থলে অনেক সময় উহাদের স্বাভাবিক 
মনের ভাবই ব্যক্ত হইয়া পড়িত। 


মহাবিষুব সংক্রান্তি হইতে “বেলভাতা” ব্রত আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। আমাদের অস্তঃপুরে এই ব্রত 
সন্তানের মঙ্গল কামনায় গৃহীত হইয়া থাকে, এবং বৈশাখ মাসের শেষভাগের শনিবারে ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে 
হয়, কিন্তু ব্রতচারিণীগ্রঞ্চসমগ্র বৈশাখ মাস সূর্য্দেবের অস্তাগমনের পর আর অন্নগ্রহণ করেন না। 


বৈশাখ মাসে আমাদের অন্তঃপুরে একটা বিশেষ খেলার নিয়ম আছে; তাহার নাম “ঘিলা খেলা”। এই 
খেলা মণিপুরী মহিলাদের সহিত অস্তঃপুরে প্রবেশলাভ করিয়াছে । খেলার উপরকরণগুলি যদিও আদিম নিবাসে 
কাষ্টময় ও শৃঙ্গজ ছিল, আমাদের অস্তঃপুরে আসিয়া তাহারা হস্তিদস্তে রূপাস্তরিত হইয়াছে। কিন্তু আদিমত্বের 
মায়া যে অপরিত্যাজ্য তাহারই প্রমাণ স্বরূপ দুই চারিটা শূঙ্গময় উপকরণের অস্তিত্ব রহিয়াছে । 


বাজী ধরিয়া এই খেলা আরম্ভ হইয়া গেল। এক পক্ষে মাতৃদেবীগণ ও অপরপক্ষে কাবীমাগণ। দুই 
চারিজন বৃদ্ধাও উভয় পক্ষে যোগদান করিলেন। প্রতিদ্বন্দিগণ পরস্পরের মধ্যে প্রায় বিশহাত ভূখুমি ব্যবধান 
রাখিয়া এক এক দিক অধিকার করিয়া লইলেন। খেলার সামগ্রীগুলি সহজে গড়াইবার নিমিত্ত তথায় পাতলা 


২০ 


করিয়া বালক বিস্তারিত হইল। প্রথমে মাতৃদেবী পক্ষের একজন বৃদ্ধা বত্রভাবে দাঁড়াইয়া হস্তিদস্তনিম্ষ্িতি তিন 
ইঞ্চি উচ্চ ঘুটিকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। বৃদ্ধার লক্ষ ্রস্ট হইল না, কাজেই তিনি পুনরায় উহাকে 
নিক্ষেপ করিবার অধিকারিনী হইলেন। এবারেও তাহার সফলতা লাভের পর উপবিষ্ট হইয়া সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি 
লম্বা কুলার আকৃতি বিশিষ্ট খেলার উপকরণকে মধ্যমা অঙ্গুলীর সাহায্যে তিনি এঁ খুঁটির আঘাত করিতে 
পারিলেই একখানি চিন্ধণ বংশ শলাকায় চিহ্ন পড়িয়া যাইবে নতুবা সপক্ষের অন্যান্য ক্রীড়ণশীলদিগকে পর্যায় 
ক্রমে এপ চেষ্টা করিতে হইবে। পূর্বেই কথা ছিল, যে দলে এরা'প একশত মার্ক পাইবে তাহাদেরই বাজী জিত 
হইবে। এক পক্ষের অপরাগতায় (7155 হইলে) অপর পক্ষ এরূপে একশত মার্ক লাভের চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। 

কিন্তু দুই দিনের খেলায় দেখা গেল, কাকীমাদের জয়লাভের আশা অত্যন্ত অল্প। ইহাতে তাহাদের 
মুখমণ্ডল বিষম নিরুৎসাহের কালিমা মণ্ডিত হইল-_ তাহারা খুব গম্ভীর হইলেন। বস্তুতঃ পরদিন তাহাদিগকেই 
হইয়া নিয়মমত আবার খেলা আরম্ত হইয়া গেল। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ যাহাতে বিজয়গৌরব তাহাদের 
মুখমণ্ডলের শোভা বর্ধন করে, শাস্তভাবে তাহারই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন কেহ কেহ বা পরাজয়জনিত রাগের 
সহিত অশাস্তভাবে খেলার উপরকরণগুলিকে চালনা করিয়া আপনাদের দুর্বলতা সকলের গোচরীভূত করিলেন। 
এবং এই কারণে এবাব একটি দুর্ঘটনাও ঘটিয়া গেল -_- কাকীমাদের পক্ষের একটি গোলাকার ক্রীড়াসামন্ত্রী 
কুচালিত হওয়ায় একজন বৃদ্ধা দর্শিকার কপালে আঘাত করিল । বৃদ্ধা বসিয়া খেলা দেখিতেছিলেন ; আঘাতের 
যন্ত্রণায় তিনি কপালে হস্তরক্ষা করিয়া, প্রায় ভূমিতে লুটাইয়া কীদিতে লাগিলেন। শিশুর ন্যায় বৃদ্ধার সহসা 
উখিত উচ্চ ক্রন্দধ্বনি অনিচ্ছাসত্বেও তথাকার সকলের হাসি উৎপাদন করিল। আবার তৎক্ষণাৎ অনেকেই 
হাসি উৎপাদন করিল। আবার তৎক্ষণাৎ অনেকেই বিমর্ষভাব ধারণ করিলেন ; কেহ কেহ বা ঈষৎ হাসিতে 
হাসিতে প্রাটীনার দিকে অগ্রসর হইলেন। দুই চারি জন তরুণী যাহারা হাসি থামাইতে পারিতেছে না, তাহারা 
বেগে সেই স্থান ত্যাগ করিল। বৃদ্ধার আঘাতের স্থান ফুলিয়া কিছু উচু হইয়াছে দেখিয়া অনেকে আক্ষেপ করিলেন; 
ছোট কাকীমা তাহার নিকটবর্তী এক গ্লাস জল আনিয়া দিয়া বৃদ্ধাকে উহাতে জলপট্রি দিবার জন্য উপদেশ 
দিলেন। 


তিন দিনের খেলার পর এই পালায় কাকীমাদের জয়লাভ হইল। এবং উভয় পক্ষ হইতে অঙ্গীকৃত 
শাড়ীর অর্পণ-প্রত্যার্পণ হইয়া গেল। বৃদ্ধারা সাদা পাড়ের ধুতি পাইলেন। এই উপলক্ষ্যে কাকীমাদের পক্ষের 
একজন বৃদ্ধা, প্রতিদ্বন্দীদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে, উহাদেব খেলার স্থান সুবিধাজনক ছিল না বলিয়াই 
প্রথমবার তাহারা হারিয়া গিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া বিপক্ষ অমনি উত্তর করিলেন __ তোমাদিগকে বিমর্ষ 
দেখিয়া আমাদের দয়া হইয়াছিল __খেলায় তেমন মনোযোগ দেওয়া আমাদেব দয়া হইয়াছিল-_খেলায় তেমন 
মনোযোগ দেওয়া আমরা কখন উচিত মনে করি নাই, তাই অবহেলা করিয়াছি। তর্ক বিতর্কের মধ্যে ছোট 
কাকীমা হাসিয়া বলিলেন -_ 


আগের বাজী বাঘে খায় 
শেষের বাজী কৃষ্ণে পায়। 
একজন চাকরের হাতে ঝুলায়মান খাচার ভিতর কয়েকটি শুক-শিশু বিকালবেলায় সহসা অস্তঃপুরে 


দেখা দিল। ইহাদের বহুতর গ্রাহিকাও জুটিয়া গেল। কিন্তু যে চারিজন অতিরিক্ত শুকপ্রিয় অস্তঃপুরিকা পূর্বেই এই 
বৈশাখী ছানার জন্য চাকরকে মূল্য দিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহারা ব্যতীত অন্য সকলকেই শুক প্রাপ্তি সম্বন্ধে 
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নিরাশ হইতে হইল। তখন তাহারা এই শলাকাপক্ষ কচি ছানাদিশকে লক্ষ্য করিয়া নানা রাপ সমলোচনা করা 
ব্যতীত অন্য উপায় দেখিলেন না। 


কিন্তু এই ছানাদিগকে দেখিয়া যাহাদের প্রকৃতই তোতা পালিবার ইচ্ছা বাড়িয়াছিল, তাহারা এ চাকরকে 
তোতার ছানা আনিবার জন্য ফরমাস দিল ; কেহ কেহ বা এজন্য পুরস্কার ঘোষণাও করিল। 


এই বৈশাখের কচি ছানার অধিকারিণীগণ খুব প্রফুল্লিত। তাহারা সুবিধামত প্রহরে প্রহরে জল নিষিক্ত 
তুল ছারা ছানার কোমল গলদেশে পূর্ণ করিয়া দিতে লাগিল। তন্মধ্যে একজন যথেষ্ট শুক-ভক্ত অস্তঃপুরিকা 
ছানার জননীরূপে মুখে মুখে খাদ্য প্রদান করিয়া ছানাকে বড় করিবার উপায় অবলম্বন করিল। আর যাহারা এই 
শাবকগুলির নিকট দিয়া ইহাদিগকে অতিক্রম করিল, তাহাদের মধ্যে অনেকেরই মুখনিঃসৃত“ভজ মন দিবা রাত্র 
শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণচন্দ্র” অথবা “চত্রধর কৃষ্ণ জগত করতা ত্বরিত তরাও; কৃষ্ণ তুমি সে ভরসা” ইত্যাদি 
বাক্যে অস্তঃপুরের এক প্রান্ত মুখরিত হইয়া উঠিল। 


কালপ্রবাহে “বেল ভাতা” ব্রত উদাপনের দিন আনিয়া ফেলিল। ছি প্রহরে মাতৃদেবীগণ ও কাকীমাগণ 
এবং মাতার প্রতিনিধিগণ একটি ঘরে সমবেত হইলেন। একে একে তাহারা সকলে কদলীপত্রে স্থাপিত চিত্রিত 
ঘটকে ধান-দূর্বা প্রদান করিয়া প্রণাম করিলেন, এবং ঘটের পশ্চাৎ দিকের প্রাচীর সংলগ্ন শলাকায় ফুলের মালা 
ও নৃতন কাপড় ঝুঁলাইয়া দিলেন। তারপর তাহারা কিছুক্ষণ বাহিরে আসিয়া যথানিয়মে দেবতার ভোগ 
লাগাইলেন। শেষে মাতৃদেবী তাহার চিকুর প্রান্তসহ দক্ষিণহত্ত দ্বারা ঘটের নিন্নস্থ কদলীপত্র ও উৎসর্গিত অন্ন 
ব্যঞ্জনের পাত্রকে ঈষৎ স্থানচ্যুত করিয়া প্রসাদ গ্রহণের প্রস্তাবনা করিয়া রাখিলেন। 

এদিকে পুরোহিত ঠাকুর চন্দ্রাতপছায়ায় দুর্গাপূজা করিতেছিল। তাঁহার সম্মুখে সিংহাসনে উপবিষ্ট 
শালগ্রামশিলা ও জল মিশ্রিত দুগ্ধের কুণ্ড এবং তাহার পার্থে একটি কামিনী বৃক্ষ দাঁড়াইয়া আছে। একটি ছাগ 
বলির পর পুরোহিতঠাকুর যজ্ঞ সমাপন করিয়া সিংহাসনটিকে লইয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। এই সময়ে ব্রতচারিলীগণ 
এখানে আসিয়া ধান, কাজল, সিঁদুর দুরবর্ধা ও ফুলের মালা কামিনী বৃক্ষকে পরাইয়া দিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং 
এই রূপে “বেলভ্যতা” ব্রতের প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। 


আর পাঁচ প্রহর অতীত হইলেই জ্যৈষ্ঠ মাসের অরুণ পুর্ব গগন রঞ্জিত করিবে। 
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টাদ মূরুষের পুল 
শ্রীকালী প্রসন্ন সেন, বিদ্যাভূষণ 


ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর নগরী ও তাহার উপকষ্ঠস্থিত অগণিত প্রাচীন কীর্তি চিহ্ের মধ্যে 
চাদ সুরুষের পুল” এর নাম উল্লেখযোগ্য । এই পুলটি উদয়পুর নগরী হইতে ত্রিপুরা সুন্দরী পীঠদেবীর মন্দিরে 
গমনের প্রাটান পথে মগড়াছড়ার উপর অবস্থিত। পুলটি ইষ্টক নির্মিত এবং সুদৃঢ়। ইঞ্টকের গঠন দৃষ্টে বুঝা যায়, 
পুলটি সুপ্রাটীনকালের নির্মিত। স্বীয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের শাসনকালে প্রাচীন রাস্তার সন্নিহিত 
পশ্চিম দিক দিয়া একটি নৃতন রাস্তা নির্মিত হওয়ায়, উক্ত পুল অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে; এই রাস্তা নির্মাণের 
পৃরর্ব হইতেই পুলটি পরিত্যক্ত ইইয়াছে বলিয়া জানা যায়। এখন তাহা জঙ্গলাবৃত অবস্থায় বর্তমান আছে। 


এই পুলটি কতকালের প্রাটান এবং কাহার নির্মিত স্থানীয় লোকের জানা নাই। সুতবাং তাহা নির্ণয় করা 
কঠিন সমস্যায় পর্যবসিত হইয়াছে। প্রাচীনকাল হইতে এই সেতু টাদ সূরুষের পুল নামে অভিহিত হইয়া 
আসিতেছে। টাদ সূরুষ নামক কোন ব্যক্তির দ্বারা ইহা নির্মিত হইযাছিল -_ পুলের আখ্যাদ্ধারা ইহাই সুচিত হয়। 
ত্রিপুরার ইতিহাস বা প্রাচীন কিম্বদত্তী দ্বারা ত্রিপুরায় এই নামের কোনও রাজা বা বিশিষ্ট ব্যক্তি থাকিবার প্রমাণ 
পাওয়া যাইতেছে না। 

্রক্মাদেশের ইতিহাস “মহারাজোয়াং' এবং আরাকানের ইতিবৃত্ত 'রাজোয়াং' গ্রন্থে পাওয়া যায়, 
শাক্যবংশীয়গণ ১৪৬ শ্বীঃ অব্দ পর্যস্ত আরাকানে রাজত্ব করিয়াছেন। তৎপর রাখটাই বা রাক্ষিয়াং বংশীয় 
নদ্রসূ্্য নামক জনৈক মঘ নৃপতি আরাকানের সিংহাসন অধিকার করেন। ইহার বংশধরগণ চন্দরসূ্্যবংশীয় 
বলিয়া অভিহিত ছিলেন ; ইহাদের রাজত্ব ১৬৯ বৎসর স্থায়িত্ব লাভ করিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। 

চীন দেশীয় পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত ফো-কুও-কি (০-/০0-) গ্রন্থে লিখিত আছে 
মহারাজ নন্দ্রসূর্য্যের রাজত্বের তিন শতাব্দী পরে তিনি আরাকানে গমন করিয়াছিলেন। ফা-হিয়েন ৩৯৯ স্বীঃ 
অন্দে চীন দেশ হইতে ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিয়া নানা প্রদেশ পরিভ্রমণের পর ৪১৫ শ্রীঃ অব স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করেন। এই যাত্রায়ই তাহার আরাকান ভ্রমণ ঘটিয়াছিল। ফা-হিয়েন এর বাক্য অবলম্বনে হিসাব 
১৫০ শ্বীঃ অন্দে ততকর্তৃকআরাকানে এক মহামুনি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এই ঘটনা চন্তরসূর্য্য রাজার কাল 
৯১৬) 


নির্ণয় পক্ষে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আরাকানবাসিগণ চন্দ্রসূর্য রাজাকে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক মনে করে, ইহা ভ্রমাত্মক 
ধারণা । বুদ্ধদেব এই রাজার প্রায় ছয় শত বৎসর পুবের্ব আরাকানে গমন করিয়াছিলেন । শ্বীঃ তৃতীয় শতাব্দী 
পর্যন্ত আরাকানে চন্ত্রসূর্য্যবংশীগণের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। 

ইহা ত্রিপুরাব্দ প্রচলনের অন্যুন দুই শতাব্দী পুরর্বকালের কথা। এই সময় রাঙ্গামাটি প্রদেশ প্রদেশ 
(উদয়পুর সহ) রাখাই বংশীয় (রাজমালার মতে লিকা বংশ) রাজার শাসনাধীন ছিল। পুরর্বাক্ত চন্দ্রসূর্য্য 
রাজাও এই বংশীয় ছিলেন। সুতরাং তৎকালে আরাকান হইতে রাঙ্গামাটি প্রদেশ পর্যস্ত সমগ্র ভূভাগ একই 
বংশের হস্তগত থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এই বংশীয় রাজাকে জয় করিয়া ত্রিপুরাব্দের প্রবর্তক 
মহারাজ যুঝারু ফা রাঙ্গামা্টী প্রদেশ ত্রিপুরা রাজ্যের অঙ্কগত করিয়াছেন। 


সমগ্র অবস্থা আলোচনা করিলে বুঝা যায়, উক্ত চন্দ্রসূর্য রাজা, অথভা তদ্বংশীয় অন্য কোনও রাজা 
কর্তৃক চাদ সুরুষের পুল নির্মিত হইয়াছিল। টাদ সুরুষ শব্দটি চন্দ্র সূর্য নামেরই অপভ্রংশ ইহা সহজেই হাদয়ঙ্গম 
হইবে। এতন্থ্যতীত এই পুলের তথ্য নিরূপণের অন্য কোনও সূত্র পাওয়া যাইতেছে না। উদয়পুরস্থ ত্রিপুরার 
পরিচয় প্রদান করিয়া আসিতেছে। 


* 00108 17705111001121711001 01 21 5425 06 0192911001211191117909 009510% 
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৪ 


অন্যত্র প্রাটীন ত্রিপুরার প্রসঙ্গ 


অধ্যাপক তরী শীতলচন্ত্র চক্রবর্তী এম. এ বিদ্যানিধি 


“রাজমালায়” কিরাত স্থানে ত্রিপুর রাজগণের আদি পুরুষে উপনিবিষ্ট হন লিখিত হইযাছে। এই 
কিরাত স্থান তন্ত্রের উল্লেখ করতোয়া নদী হইতে আরত্ত 8-- 


“করতোয়াং সমারভ্য” - শক্তি সঙ্গমতন্ত্র_৭ম পটল। 


করতোযা নদী উত্তর পূর্ব বঙ্গে প্রবাহিতা এবং ইহা প্রাগ্জ্যোতিষ বা কামরূপের “চিরস্তন পশ্চিম 
সীমা” (কামরূপ শাসনাবলী” - শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদন এম্‌ এ প্রণতি ভূমিকা, ১৭ পৃঃ 
দষ্টব্য) পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমী তদীয় ভৌগোলিক বিবরণে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার সংস্থান সম্বন্ধে 
এইরূপ লিখিত হইয়াছে 

“11611211601 11512110 (011811018110109169 017811//2911178011900/1611215, 
৪ 090019 ৮/101 46 11171011016 01689161010 58118011016 161011900111000 0118111/2 01 
08111810012. 


ত্রিপুরার রাজবংশের সহিত এই কিরাত স্থানের যোগ সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য উক্ত প্র্থেই পাওয়া যায় £ 


শা1101919 3 91009414101 1801101171110001 (100912), 01801991 /116169019101 
0180959115107801611181108 10511721176 0108 0010 0485 14121- (4.8.5 89102. ৬০। 
১0১0, 10170 -0110110195 01100919 0 536)1/.0. 91710199 49701611 1018 1 095011090 
0/ 70161) 20190 0. 9.1. 10191011091 5189111/.8. 7 7.5. 0 194 


মহাভারতেই “কিরাত” স্থুলে ব্রৈপুর নামের উল্লেখ আছে যথা __ 
“প্রাগ্জ্যোতিষাদুনুনৃপঃ কোললোহথ বৃহদ্বগঃ। 
মেখলৈম্ত্রেপুরৈশ্চৈব বর্বরৈশ্চ সমস্বিতঃ|1” 
এখানে কিরাতের দ্রহাবংশীয় রাজা ব্রিপুরের নামে কিরাত “ক্রৈপুর” বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল, 
তাহাই বুঝিতে পারা যায় ।“প্রাগৃজ্যোতিষাদনু” উল্লেখ হইতে উক্ত কিরাত যে ্রাগৃজ্যোতিষ বা কামরূপ হইতে 
্বত্ত্রও স্বাধীন রাজ্য ছিল তাহা স্পক্টই প্রকাশ পায়। প্রাগ্জ্যোতিষ বা কামরূপ ব্রহ্মপুত্রের উর্ঘ' প্রদেশে 
২৫ 


অবস্থিত। সুতরাং কিরাত বা ব্রৈপুরা ব্রহ্মপুত্রের নিঙ্নদেশে সংস্থিত ছিল তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। 
মহাভারতের সময় স্বনামখ্যাত ভগদত্ত প্রাগৃজ্যোতিষির মহাপরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। কামরূপ প্রদেশে তখন 
অন্য কোনও রাজার অধিকার থাকা কোন মতেই সম্ভবপর ছিল না। অথচ কামরূপের ইতিহাসে তৎসম্বন্ধে 
বিন্দুমাত্র উল্লেখ দেখা যায় না। বরঞ্চ মহাভারতের বৃত্তাত্ত ও কামরূপের ইতিহাস হইতে তথায় ভগদন্তের ও 
তদ্বংশীয়দের একাধিপত্য রাজত্বেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। 

তন্ত্রেও “ত্রেপুর” নামের স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে £ -_ 

“লোহিত্য ব্রৈপুরপ্দেব জয়স্তাখ্যং সুদঙ্গকম্‌ 11” (বিশ্বকোষধূত ভবিষ্যপুরাণীয় ব্রন্মা খণ্ড।) 

জয়স্ত (জয়স্তিয়া) সুসঙ্গর সহিত উল্লিখিত হওয়ায় “ত্রৈপুর যে ইহাদেরই সন্নিকটবন্তী স্থান, তাহা 
বুঝিতে কোন কষ্ট হয় না। লৌহিত্য সাগরেই নিকটবর্তী জনপদ বলিয়া সভাপব্রের ভীমসেনের দিশ্িজয় 
বর্ণনায় বুঝা যায়। 

তারপর তন্ত্রেই “ত্রিপুরা নামেরও উল্লেখ দৃষ্ট হয় __-“ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদোদেবী ত্রিপুর সুন্দরী || 
পঠীমালাতন্ত্র (রোজমালায় উদ্ধৃত) 

“ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবীচ ত্রিপুরা মতা” শব্দকল্পদ্রমধৃত তন্ত্রচুড়ামণি।। 

এইরূপে তন্ত্রে একবাক্যে ত্রিপুরা বা ত্রিপুরা সুন্দরী দেবীর সঙ্গে ত্রিপুরা নামের প্রয়োগহেতু দক্ষিণ পূর্বে 
ত্রিপুরা দেবীর ক্ষেত্রে ত্রিপুরা নরপতিদিগের রাজ্য বিস্তারের দ্বারা ব্ৈপুর স্থলে উহার ত্রিপুরা নামকরণ হইয়াছিল 
ইহাই প্রতীয়মান হয়। দুইটি তন্ত্রেরই এক ত্রিপুর দেবীর গীঠস্থান বলিয়া বর্ণন হইতে ইহাই যে ত্রিপুরা সুন্দরীর 
প্রকৃত পীঠস্থান তৎসম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ থাকে না। 

চৈনিক পরিব্রাজক ভারত ভ্রমণে আসিয়া ব্রিপুরাকে সুবিস্ৃত রাজ্যই দেখিতে পাইয়াছিলেন। এসম্বন্ধে 
প্রত্বতাত্তিক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম্‌ এ মঞ্জিল 2 

417 07058 09571011601 +0121)0 01/2110 11191 52010) 08 51219 01111000912, 


10110901078 50111076811 21052918117 09110151161 89170 106 /5519111 21701 50010116117 10811 
01 ০901917. (০1121 0109 70520 951800 5০9০9180, 1930 4917421) 


শ্রীহট্রের দক্ষিণ পুরর্বাংশ ও কাছাড়ের পশ্চিম দক্ষিণাংশ তখন ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বলা 
বাহুল্য এই দুইটি কিরাত স্থানেরই নিকটবর্তী । 


উপরিউক্ত প্রাচীন প্রসঙ্গ সকল হইতে ত্রিপুরা রাজ্য কিরূপে কিরাত স্থানে স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে গঠিত হইয়া 
ক্রমে বিস্তৃত আকার ধারণ করিয়া ভিন্ন নাম গ্রহণ করিয়াছে, তাহার যথেষ্ট আভাসই পাওয়া যাইতে পারে । 


সঙ 


ত্রিপুরার প্রাটান ইতিহাসের এক অধ্যায় 


শ্রী নিবারণ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ.এল.এলবি. 


প্রাক- স্বাধীনতা যুগের ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যই ছিল প্রাটীনতম। পৌরাণিক 
কাহিনী বাদ দিয়া এতিহাসিক যুগে অবতরণ করিলেও আমরা দেখি, গুপ্ত সম্্াটগণের সময়ে পার্বত্য ত্রিপুরা 
একটি পরাক্রমশালী ও বিশিষ্ট রাজ্য মধ্যে পরিগণিত। সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের লাট্‌ - প্রস্তর লিপির পাঠোদ্ধার 
হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি, সম্রাট অন্যতম প্রত্যন্ত -রাজ্য পার্বত্য ত্রিপুরা হইতেও কর আদায় করিয়াছিলেন। 
তৎকালীন ত্রিপুরাকে “তৃপুরা” বা “ত্রীপুরা” বলা হইত। সমুদ্রগুপ্ত ৩৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৩৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যস্ত 
রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং এই সময়ের পুর্রেও যে ত্রিপুরা একটি গণনীয় রাজ্য ছিল, তৎসম্বন্ধে কোন 
সন্দেহই থাকিতে পারে না। 


মিবার রাজবংশের আদিপুরুষ ছিলেন সমুদ্রগুপ্তের পৌত্র কুমারগুপ্তের সেনাপতি ভট্টার্ক কণক সেন। 
এই ভ্টার্ক সেনাপতির পিতামহের সময়েও ব্রিপুরারাজ্য বর্তমান ছিল। কাজেই ব্রিপুরারাজ্য মিবার রাজ্য 
ইইতেও প্রাটানতর ছিল । 


বীররাজ নায়ক জনৈক প্রাচীন ব্রিপুরেশ্বর গঙ্গার পশ্চিমতীরে ত্রিপুর পতাকা প্রোথিত করিয়া এই 
ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করার জন্য (৫৯০) ৫১২ শকাব্দ হইতে “ত্রিপুরাব্দ” প্রবর্তিত করেন । ৬৯৯ শকাব্দে 
শ্যান রাজার ভ্রাতা শ্য মুলং মাগুয়াং নগরী হইতে দৃত স্বরীপ ত্রিপুরায় আসিয়াছিলেন । 


প্রাটীনকালে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রান্তদেশ বর্তমান ত্রিপুরা (কুমিল্লা) জেলারই সমতলক্ষেত্রে অন্যান্য শক্তিশালী 
রাজ্যও ছিলঙ্গ ১৩৩৮ সালে তদানীস্তন ব্রিটাশ ত্রিপুরার গুনাইঘর গ্রামে প্রাপ তাত্রশাসন ও মুদ্রার এঁতিহাসিকগণ 
কতৃক পাঠোদ্ধার হইতে আমরা অবগত হইয়াছি যে খু: ৬ষ্ট শতাব্দীতে গুনেকাগ্রহার (বর্তমান গুনাইঘর) 
অঞ্চলে সমুদ্রগুপ্তের বংশধর শৈব নৃপতি কীর্তিমান বৈন্যগুপ্ত রাজত্ব করতেন ঙ্গ আমরা আরও জানিতে 
পারিয়াছি যে এই অঞ্চলে শাস্তিদেব নামক একজন বৌদ্ধ আচার্য গুপ্তাব্দের ১০৮ শতকে এবং খৃষ্টাব্দের ৫০৬ 
শতকে বোধিসত্ত্বের সেবাপৃজা করিতেন । এখানকার এই ভিক্ষুসঙ্ঘ বৈবর্তিক ভিক্ষুসঙ্ঘ নামে পরিচিত ছিল। 


নরপতি বৈন্যগুপ্ত স্বয়ং শৈব হইয়াও অসাধারণ উদারতা বশত: রাজদণ্ড নামক স্থানীয় এক সামস্ত 
২৭ 


রাজার অনুরোধক্রমে, বোধিসত্ত্ের মন্দিরে ধুপ-দীপ প্রদান আর সঙ্থস্থিত ভিক্ষুদের আহায্ ও বন্ত্র এবং এ 
অঞ্চলের রুগ্রব্যক্তিদের ওষধ এবং পথ্যের জন্য ১১ পাঠক অর্থাৎ ৪৪০ দ্রোণ ভূমি “অগ্রহার” (কব্রক্ষোত্তর)' 
স্বরূপ শাস্তি দেবের নামে বোধিসত্্বকে দান করেন জগ দানপত্রের মুধা-বিদা করিয়াছিলেন সান্ষিবিগ্রহিক নরদত্ত 
নামক একজন করণ কায়স্থ | 

যৎকালে বৌদ্ধগণ ভারতের সতেতর অন্যান্য স্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া নিরাশ্রয অবস্থায বাংলায় 
মাথা গুজিতেছিল, তৎকালে ত্রিপুরা তাহাদিগকে গ্রহণ জন্য বাহু সম্প্রসারণ করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই ঙ্গ 
খৃষ্টীয় ষঠ শতাব্দীর প্রারস্তে ত্রিপুরা জেলায় মহাযান বৌদ্ধ মত বদ্ধমূল হইয়াছিল । 


ত্রিপুরভূমি- চম্পিতলা (টাপিতলা) গুনেকাগ্রহার (গুনাইঘর), কম্মাস্তনগর (বড়কাম্তা), রোহিতাগিরি 
(লালমাই), বাঘউরা, ময়নামতী, পন্টিকেরা (পাটিকেরা), চুণ্ডা €চুণ্টা), কুণ্ডা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধিকেন্দ্রগুলির 
প্রভাবের বহুনির্দশন কালের ধ্বংসলীলা হইতে রক্ষা করিয়া আজ লোকলোচনের গোচরীভূত করত ত্রিপুরার 
ইতিহাস রচনার উপাদান যোগাইতেছে । ত্রয়োদশ শতকে পট্টিকেরা (বর্তমান পাটিকাড়া) রাজ্যে সহজযান মত 
প্রচলিত থাকার বিবরণ পাওয়া গিয়াছে । 


ত্রিপুরার সমতলক্ষেত্রে এক সময় বৌদ্ধমত যে প্রবল ছিল তাহা ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থান হইতে উদ্ধার 
প্রাপ্ত প্রাটীন বৌদ্ধমূ্তিগুলি দ্বারাই প্রতিপ্রন হইতেছে । গুনাইঘর গ্রামে লোকনাথ বোধিসত্ত্ব মূর্তি, ধামতিগ্রামে 
প্রচারকর পা বুদ্ধমূর্তি (সারানাথের ধন্মচিক্র প্রবর্তকরপী বুদ্ধমুর্তির ন্যায়, বিহার মণ্ডল গ্রামে বৌদ্ধ জন্তল মূর্তি 
জেস্তল-জলদেবতা, বরুণ) ভারেল্লা গ্রামে ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি (বর্তমানে পিহর গ্রামে রক্ষিত) বরকাম্তায় বুদ্ধদেবের 
মহাভিনিন্্রমনের মূর্তি, পিহর গ্রামে বৌদ্ধ মরীচি মুর্তি, ময়নামতী পাহাড়ে বর্তমান নিগমানন্দ স্বামীর আশ্রমের 
স্থান ইইতে শথাধিক বৎসর পুবের্ব উদ্ধার প্রাপ্ত ধ্যানী বৌদ্ধমুর্তি, ময়নামতী পাহাড়ে গোবিন্দ চন্দ্র রাজার 
ধ্বংসপ্রাপ্ত বাসভবনের পৃরর্বদিকস্থ বৃহৎ সরোবর হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত বৌদ্ধ জন্তলমূর্তি কুমিল্লা শহরে কাত্যায়নী 
কালী বাড়ীতে রক্ষিত বুদ্ধমুর্তি, ময়নামতী পাহাড় হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত এবং বর্তমানে কুমিল্লা শহরে স্বগীয়ি মহারাজ 
কুমার নবদ্বীপ বাহাদুরের বাড়ীতে রক্ষিত যুবরাজ জয়চন্দ্রের নামাঞ্ছিত ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি প্রভৃতি কৃষ্ণ প্রস্তরের 
মূর্তি সকল, এবং কৈলাইন গ্রামে বরুণ প্রস্তরে (বেলেপাথরে) নিশ্মিতি বুদ্ধ মূর্তি প্রভৃতি বহু প্রাটীন মূর্তি পাওয়া 
গিয়াছে । এতদ্যতীত অনেক মূর্তি পরেই ঢাকার যাদুঘরে স্থানান্তরিত হইয়াছিল । 


আধুনিক কুমিল্লা ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ শকাব্দের ষষ্ঠ শতকে “কমলাঙ্ক" নামে পরিচিত ছিল | চিন 
পরিব্রাজকে হয়েন্‌ সাঙ্গ তাহার ভ্রমণ কাহিনীতে (খৃষ্ঠীয় ৭ম শতকের পুববা্দে) 1018-70-10176-110 (কমলাঙ্ক 
- কুমিল্লা) ও 10101 (ত্রিপুরা) রাজ্য দ্বয়ের বর্ণনা করিয়াছেন । শকাব্দের দশম শতাব্দীতে কুমিল্লার পশ্চিমদিকস্থ 
পাটিকাড়া নামক স্থানে “কমলাঙ্ক” রাজ্যের রাজধানী ছিল । 


বর্তমানে ঢাকা জেলার অস্তর্গত আশারফৃপুর নামক স্থানে প্রাপ্ত তাত্রশাসন ও চৈনিক প্টিক ইৎ সিঙ্গ 
বা আই সিঙ্গ এর ভ্রমণ বৃত্তাস্ত (৭ম শতাব্দীর পরার্ধে) সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে “কম্মাস্তনগরে” বের্তমান 
বড় কামতায়) বৌদ্ধ খড়গ বংশের রাজধানী থাকার কথা বলিতেছে । উক্ত আশরফৃপুর গ্রাম ব্ত্রিপুরা জেলার 
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সবডিভিশন, ময়মনসিংএর, কিশোরগঞ্জ সবডিভিশন ও ঢাকার নারায়ণগঞ্জ সবডিভিশন-এই 
তিন মহকুমার সংযোগস্থলে অবস্থিত । গ্রামটি নারায়ণগঞ্জ সবডিভিশনের অধীনে, কিস্তু ত্রিপুরা জেলার বরদাঘাত 
পরগণার অন্তর্গত । 


কুমিল্লার পুরর্বদিকম্থ মিঞার বাজারের নিকটবর্তী দৌলবাড়ী (নামাত্তর জন্বুরা গ্রাম) গ্রামে যে অষ্টভূজা 
২৮ 


চেম লিপ্তা পিস্তল নিষিমতাঁ “সবানী” মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে ইহার নিন্ন ভাগে পাদদেশে আসনের মধ্যে 
দেবারি খড়গ ও রাণী প্রতিভা দেবীর নাম উৎকীর্ণ আছে । 


“দৌলবাড়ী” “দেউল” শব্দের অপত্রংশ । এই মুর্তিটি চন্তীমুড়া পাহাড়েব চণ্ডীমন্দিরে স্থাপিত হইয়া 
ছিল । সেই গান হইতে হহা অপহৃত হইয়াছে । 


চৈন ভ্রমণকারী ইৎসিঙ্গ বা আইসিঙ্গ বলেন যে, নালন্দা বিশ্ববিদ্টীলয়ের ডা: অধ্যক্ষ শীল ভদ্র এই খড়গ 
বংশেরই রাজকুমার ছিলেন । মহামহোপধ্যায় ডা: সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি, এইচ, ডি মহোদয় - 
সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার একবিংশ ভাগ, তৃতীয় সংখ্যায় বলিয়াছেন, “আচার্য্য শালভদ্র সমতট প্রদেশের 
রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করেন । কাহারও মতে বর্তমান কুমিল্লা ও তৎসন্নিহিত স্থান সমতট প্রদেশের অন্তর্ভূক্ত । 


অসাধারণ নৈয়ায়িক ও অশেষ শান্ত্রবিৎ বৌদ্ধ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ শীলভদ্র ধন্ম পালের অবসর গ্রহণের পর 
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনায়ক পদে প্রতিষ্ঠিত হন । ৬২৫ খৃষ্টাব্দে চীন পরিব্রাজক হুয়েনসাঙ্গ শীল ভদ্রের 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন । চৈনিক ভ্রমণকারী সেঙ্গ চি ৭ম শতাব্দীর শেষ ভাগে বৌদ্ধ রাজা রাজভট্টকে সমতটের 
সিংহাসনা রূঢ় দেখিয়াছিলেন | খড়গ বংশের রাজকুমার রাজভট্টের পীড়া শাস্তির জন্য একটা পিতলের সূর্য্য 
মূর্তি আচায্যকে দান করা হয় ঙ্গ সেই সূর্য মূর্তিও এ দৌলবাড়ী গ্রামে সবাণি মূর্তির সঙ্গেই পাওয়া গিয়াছিল | 
সেই সূ মূর্তি এখনও চস্তীমুড়ায় আছে । তাহাতেও একটী উৎকীর্ণ লিপি আছে। পণ্ডিত হর প্রসাদ শাস্ত্রী 
মহাশয় ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন। 


ইৎসিঙ্গ বা আইসিঙ্গ বলিয়াছেন, সমতটের এক রাঝদানীতে ২৮টি শঙ্ঘাবাম এবং এই গুলিতে দুই 
সহক্রাধিক শ্রমণের বাস ছিল । 


চণ্তীমুড়া বোধ হয় প্রাচীন চণ্তীগড় ছিল । প্রবাদ এই ভগবতী চণ্তীদেবী এই স্থানে মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন। 


আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময় পযস্তিও ত্রিপুরা জেলায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রবল ছিল । 


৩০০ বৎসর পুরের্ব মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উগনিগরস্থ প্রধান বৌদ্ধ বিহারের প্রধান লামা - তারানাথ 
- ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের অবস্থা জানিবার জন্য তথাগতনাথ ও শাস্তিনাথ নামক যে দুইজন লামাকে পাঠান - 
তীহাদের প্রদত্ত প্রতিবেদন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তঁকালেও রাটে ও ত্রিপুরায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রবল ছিল । 


ভারত বিভক্ত হওয়ার প্রাককালেও লালমাই স্টেশনের নিকটব্তীঁ লগ্নসার, আইল্যারা প্রভৃতি গ্রামে 
প্রায় ১০,০০০ বৌদ্ধ ছিল ৫ ,৬ টি গ্রামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিহার বা দেবালয় বা স্থানীয় কথায় “কেংঘর” ছিল এবং 
প্রতোক বিহারেই বুদ্ধমূর্তি এবং মূর্তির পূজার বাবস্থার জন্য শ্রমণ ছিল । 


বাঘাউড়া গ্রামে প্রাপ্ত উৎকীর্ণ লিপি প্রকাশ করিতেছে যে, দশম শতাব্দীর শেষভাগে সমতট প্রথম 
মহীপালের রাজ্যতুক্ত ছিল । কোন কোন এঁতিহসিক মনে করেন যে, পূর্ব্ববঙ্গের “চন্দ্রবংশের” আদি জন্মভূমি 
ছিল “রোহিতসিরি” বা বর্তমান লালমাই, এবং এই বৌদ্ধ রাজ বংশের জনৈক নরপতি “লয়হচন্দ্র” দশম 
শতাব্দীতে এইখানে রাজত্ব করিতেন, এবং তদধীন সামস্তরাজ কুসুমদেবের হস্তে কম্মাস্তিনগরের (বড়কামতার) 
শাসন ভার ন্যস্ত ছিল । “মহারাজ ওয়ো” বা “মহারাজোয়ং” নামক প্রাচীন ব্রহ্ম ইতিহাস গ্রন্থ একাদশ শতকে 
ব্রহ্মরাজ অলোরথের সমকালে তৎপ্রত্যস্তদেশে 7১90101918 (পাটিকাড়া) রাজ্য বর্তমান থাকার উল্লেখ করিতেছে। 
পাটিকাড়ার জনৈক রাজকুমার ১০৫৮ খৃষ্টাব্দে ব্রন্মারাজ্যে গিয়া ব্রন্মারাজ “ব্যানশিশা” বা “খ্যানশিখার” 


২৯ 


কন্যার প্রণয় পাশে আবদ্ধ হন । কিন্ত ব্রন্মাদেশের অমাত্যবর্গ ও প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণের প্রতিবন্ধকতায় 
এই পরিণয় সংঘটিত হইতে না পরিলেও এই প্রণয় প্রসূত “আলংশিশু” ব্রহ্মাসিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৭৫ 
বৎসর কাল রাজত্ব করেন, এবং ব্রক্মসিংহাসন দুই শতাব্দীকাল এহ বংশের অধিকৃত ছিল । এই বংশীয় 
নরপতিগণ পাটিকাড়া রাজবংশের সহিত জ্ঞাতিত্ব করিতে সচেষ্ট ছিলেন | ময়নামতীতে প্রাপ্ত তাত্রশাসন 
ব্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের পটিকাড়া রাজ হরিকালদেবের লুপ্ত কাহিনী প্রকট করিয়াছে । 


১১৪১ শকাব্দের একটী তাঅশাসনের পাঠোদ্ধার হইতে জানা যায়, রণবঙ্কমল্ল নামক একজন নরপতি 
কমলাঙ্ক, পাটিকাড়া প্রভৃতি স্থানে রাজত্ব করিতেন ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত কালীকচ্ছ গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ “এতিহাসিক' 
কৈলাস চন্দ্র সিংহ মহাশয় অনুমান করেন, “রণবন্কমল্ল” মহারাজোয়ং গ্রন্থে উল্লেখিত পাটিকাড়া রাজ বংশেরই 
জনৈক নরপতি ছিলেন । আধুনিক মেহেরকুল, গঙ্গামগুল ও তৎসন্নিহিতগুলি এই রাজবংশের শাসনাধীন ছিল। 


ত্রিপুরা জেলার গণেশপুর গ্রামের শ্রী বৈকুষ্ঠনাথ দত্ত মহাশয়ের আবিষ্কৃত এবং ভা:নলিনীকাস্ত ভট্টশাল 
ও বৈকুষ্ঠনাথ দত্ত সম্পাদিত ভবানীদাসের ভণিতাযুক্ত “ময়নামতীর গান” নামে পরিচিত সুপ্রাচীন গ্রন্থে 
লিখিত আছে ,চন্দ্র উপনামধেয় একটী রাজবংশ তৎকালীন সমগ্র বঙ্গের উপর আধিপত্য করিতেন। মেহারকুল 
শহরে (ত্রিপুরা জেলার অস্তর্গত বর্তমান মেহেরকুল পরগণা) তাহাদের রাজধানী অবস্থিত ছিল | রংপুর জেলা 
ইইতে ডা: গ্রীয়ারসন সাহেব কতৃক “মাণিক চন্দ্র রাজার গান” সংগৃহীত হইলে উত্তরবঙ্গেই মাণিক চাদ, 
ময়নামতী ও গোবিন্দ চন্দ্র রাজার লীলাক্ষেত্র বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছিল | কিন্তু “ময়নামতীর গান” ও 
“গোখাঁবিজয়” আবিষ্কৃত হওয়ার পর গ্রায়ারসন প্রমুখ পণিভতগণের এই ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। 
দুক্লভি মল্লিকের ভণিতাযুক্ত “গোবিন্দ চন্দ্র গীতে” বা “গোপা টাদের গীতেয়” আমরা দেখতে পাই, “পাটীকানগর” 
গোবিন্দ চন্দ্রের রাজধানী ছিল | দুর্লভ মল্লিকের ছড়া প্রাটীনকালে ব্রিপুরাতে প্রচলিত ছিল ।' কৈলাস চন্দ্র সিংহ 
মহাশয়ও “রাজা গোপীটটাদের গীত” বাল্যকালে বৃদ্ধদিগের নিকট শ্রবণ করিয়াছিলেন । 


কুমিল্লার পাচ মাইল পশ্চিমে লালমাই পাহাড়ের উত্তরাংশে ময়নামতী পাহাড় অবস্থিত | পরমসিদ্ধা 
রাণী ময়নামতী এইখানে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নামানুসারে এইস্থান ময়নামতী নামে পরিচিত 
হইয়াছে। 


রাণী ময়নামতী চারিস্থানে চারিটা বাড়ী ছিল । প্রথম বাটী শ্রী হন্ট জেলাস্থ, ত্রিপুরা রাজ্যের সংলগ্ন উত্তব 
পশ্চিমদিকে অবস্থিত তরফ পরগণায় দ্বিতীয় বাটা - চট্টগ্রামে, তৃতীয় বাটী - বিক্রমপুরে এবং চতুর্থ বা 
সর্ববশেষ বাটা - “ময়নামতীতে” ছিল | 


দুর্লভ মল্লিকের “গোবিন্দ চন্দ্রগীর্তে আমরা দেখি 
“ অব্রেথা হইল সিদ্ধা খেতির উপর । 
একনাম রাখি জাকে মেহাকুল সহর || 
আর (আদ্য ?) মার্টী আছে কিছু মেহারকুল নগরে 
নিজ মা্টী আছে কিন্তু বিক্রমপুরে সহরে || 
আর আছে আইধ্য অদ্য) মা্টী তরপের দেশ । 
চাটিগ্রাম পুবর্ব মার্টী জানিবা বিশেষ || 


গোবিন্দ চন্দ্র যে মেহারকুলের রাজা ছিলেন । তাহা দুর্লভি মল্লিকের পুঁথির নিম্নোক্ত পঙ্ক্তি দুইটী হইতে 
স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, - 


'খেনেক রহ বসুমতি খেনেক রহ তুমি । 
মেহারকুলের রাজারে পরীক্ষা দেখাই আমি 1৮ 
রাজা “গাবিন্দ চন্দ্র একজন পরাক্রমশালী নৃপতি 
ছিলেন । চল্লিশ জন রাজা তাহাকে কর দিত । 
তাহার বৈভব সম্বন্ধে ময়নামতীর পুথিতে আছে, 
“এহি সব এরি জাবে আপনে জানিয়া । 
নয়ানগর এরি জাবে উনশত বানিয়া || 
বাপের মিরাশ এরি জাইমু গৈরব সহর । 
দাদার মিরাশ এরি জাবে কামলাক নগর || 
তুমি মা এর যত বাড়ি কলিকানগর 
আমি বাড়ি বান্ধিয়াছে মেহারকুল সহর || 
চল্লিশ রাজাএ কর দেও আমার গোচর | 
আমা হোতে কোন জন আছে এ ভাঙ্গর || 
“নয়ানগর” সম্ভবত: ত্রিপুরা জেলারই অন্যতম মহকুমা “নবিনগর |” নবিনগরে তৎকালীন সমৃদ্ধির 
ইঙ্গিতও আমরা এখানে পাই | এক নবিনগরেই সেই সময় উনশত জন উল্লেখযোগ্য বণিক ছিল : “কামলাক' 
নগরের নাম বোধ হয় কুমিল্লারই নামাস্তর কমলাঙ্ক হইতে ভত্তৃত ৷ 
রাণী ময়নামতীর ময়নামতী স্থিত বাটীর চতুর্দ্টিকে উনশতটা রাজবাটা ছিল স্থানীয় প্রবাদ এই যে 
৯৯ জন চন্দ্রবংশীয় রাজা এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন | আবার কেহ বলেন রাণী ময়নামতীই তাহার নিজ 
বাটীকে কেন্দ্র করিয়া ইহার চতুর্দিকে এই উনশতটি রাজবাটী নির্মাণ করাইয়াছিলেন |স্থানীয় অঞ্চলে এই সকল 
বাটার অবস্থিতিস্থান “উনশত রাজার বাটী” নামে পরিচিত । আবার ইহাও কেহ কেহ বলেন যে, ময়নামতী ও 
লালমাই পাহাড়শ্রেণী শালবান বা সলমন রাজা, আনন্দ রাজা, বৌদ্ধ মাণিক চন্দ্র রাজা ও তৎপুত্র গোপীচন্দ্র 
রাজা প্রভৃতি বহু সামন্ত রাজগণের লীলাভূমি ছিল | গোপীচন্দ্রে জননী ময়না বা ময়নামতীর কন্যা লালময়ীর 
বা লালমতীর নামানুসারে লালময়ী বা লালমাই পাহাড় পরিচিত হয় । 
সাহিতা বিশারদ মৌঃ আব্দুল করিম সাহেব প্রদর্শন করিয়াছেন, “সুপ্রসিদ্ধ ভৌগোলিক শশীভূষণ 
চট্টোপাধ্যায়ের মহাশয় যে লেখিয়াছেন, - “এখানে বিস্তর ময়না পাখী পাওয়া যাইত বলিয়া এ স্থানের নাম 
ময়নামতী হইয়াছে” -- তাহার এই সিদ্ধান্ত নিতাস্ত অসার । 
উত্তরদিকে ময়নামতী পাহাড়স্থ ত্রিপুরার মহারাজদের বাংলা হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণদিকে কোট 
বাড়ার (“কোট” অর্থ “কেল্লা”) ১ মাইল ক্ষিণে “শালবানপুর” পথ্যস্ত (রাজা গোবিন্দ চন্দ্র গুরু নাথপন্থী 
সাধক যোগী হাড়িফা সিদ্ধার পিতা রাজা শালবানের নামানুসারে শালবান গ্রামের নামকরণ হয় ) - এই ৭/৮ 
মাইল ব্যাপী স্থানে বর্তমান ময়নামতী ও লালমাই পাহাড়ে প্রাচীন শহর, বহু বিহার ও দেবালয়, বহু রাজবাড়ী ও 
সরোবর বা দীঘি, কয়েকটি প্রাচীন দুর্গ প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয় । 
এখানে যে একটি সমৃদ্ধশালী প্রাটীন শহর ছিল সেই বিষয়ে কোন সন্দেহের স্থান নেই। 


ময়নামতী পাহাড়স্থ ত্রিপুরাধিপতি শ্রী শ্রীযুক্ত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুরের বাংলার অতি নিকটেই 
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ভূগর্ভে পঞ্চ প্রকোষ্ট বিশিষ্ট একটি ইঞ্টকালয় আবিষ্কৃত হইয়াছে । প্রবাদ এই যে, ময়নামতী ও গোরক্ষ নাথ এই 
গুহার মধ্যেই ধ্যান করিতেন । 


বিগত মহাযুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষীয় সৈন্য বাবিনীর এক প্রধান কেন্দ্র এখানে ছিল । তাহাদের দ্বরা এস্থান 
খনিত হইতে আরম্ভ হওয়ায় প্রত্বতত্বের অনেক এউপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এইগুলি কুমিল্লার রামমালা 
পুস্তকাগারে রক্ষিত হয় । 


উগনিগরে প্রধান বৌদ্ধ লামা তারানাথের সংগৃহীত বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস হইতেও জানা যায় যে, 
চন্দ্রবংশীয় ১৭ /১৮ জন রাজা সমতটে রাজত্ব করিয়াছিলেন । 


ত্রিপুরা জেলা সমতট প্রদেশেরই অন্তর্গত ছিল । 


প্রসিদ্ধ এতিহাসিক " কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের মতানুসারে ত্রিপুরা প্রাচীন আয্যগণের আখ্যাত 
সুক্ষদেশের অন্তর্ভূক্ত ছিল । কবি চুড়ামণি কালিদাস রঘুবংশে সুক্ষদেশকে মহাসাগরে “তালিবান শ্যাম উপকণ্ঠ” 
বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । চীন পরিব্রাজন হিয়োন সাঙের (হিউ-এন্-সঙের) ভ্রমণ বৃত্তাস্ত “সিউ-কি” গ্রন্থে 
কমলাঙ্ক (কুমিল্লা) সাগরবন্তী দেশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ওয়াটার্স সাহেব হিউ-এন্‌-সঙের ভ্রমণ বৃত্তান্তের যে 
অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, “কমলাংকে” সমতটের দক্ষি-পুবের্ব অবস্থিত ছিল | “তাহার বিবেচনায় 
এই অঞ্চলের আদিম আধিবাসীগণ এই জল অর্থাৎ সমুদ্রের তীরবর্তী দেশকে “তুইপ্রা” আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। 
তাহাদের ভাষায় জলকে “তুই” বলে। এই “তুই” শব্দের সহিত “প্রা” সংযুক্ত করিয়া ““তুইপ্রা” শব্দ নিম্পনন 
হইয়াছে | সেই “তুই প্রা” হইতে ““তিপ্রা” এবং “তিপ্রা” হইতে ক্রমে “তযপুর””, “ত্রীপুর” ও “ত্রিপুরা” 
শব্দের উৎপত্তি।” এই “তুই” শব্দ সংস্কৃত “তোয়” শব্দের অপভ্রংশ কিনা তাহা বিশেষ বিবেচ্য কারণ ত্রিপুরা 
জাতির পুর্ব ও দক্ষিণ দিগ্বাসী কুকি, কুইমি, খেয়াং, বঞ্জগী ও পংখু জাতি জলকে “তুই” বা “তোই” বলে । 
কেবল সিম্ধুগণ “তি” বলিয়া থাকে । সিন্ধুগণ দ্বারা “তিপ্রা” নামকরণ ও নিতান্ত বিচিত্র নয়।” 


কিন্তু ত্রিপুরা জেলার ভূতপূবর্ব কালেক্টার সাদারল্যাণ্ড "0810008 [২০%1০৮/"র পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ে, 
৩২৫ পৃষ্ঠায়, স্মার্ট সাহেব তাহার "16001 07 06 10150100 96 710116781)"র ১ম পৃষ্ঠায়, কেপ্টেইন্‌ 
লেউইন্‌ সাহেব তাহার "17111 77800 ০ 017109607" গ্রন্থের ৭৯ পৃষ্ঠায় এবং হান্টার সাহেব তাহার 
"508101081/00001101917691" গ্রন্থের ষষ্ঠথণ্ডের ৩৫৭ পৃষ্ঠায় “ত্রিপুরা” নামোৎপত্তির অন্যরূপ ইতিহাস 
প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাদের মতানুসারে “ত্রিপুরাসুর” হইতে “ত্রিপুরা” নামের উৎপত্তি ........ কিংবা ত্রিপুরাসুর 
নির্মিত তিনটি পুরী হইতে ব্রিপুরা নামের উদ্ভব; অথবা ভগবতী ত্রিপুরা সুন্দরী হইতে ত্রিপুরা নামের এউৎপত্তি, 
কিংবা (ত্রিপুর) রাজবংশের স্থাপন কন্তরি (মহারাজ ত্রিপুরের) নামানুসারে এই দেশ ত্রিপুরা আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।” 


রাণী ময়নামতীর গুরু ছিলেন শৈবযোগী বা হঠযোগী মীননাথের শিষ্য ও মৎস্যোন্দ্র নাথের গুরু ভ্রাতা 
গোরক্ষনাথ, আর রাজা গোবিন্দ চন্দ্রের গুরু ছিলেন হাড়িফা সিদ্ধা | রাজা গোপীচন্দ্র জননী ময়নামতীর 
উপদেশানুসারে চুরাশিসিদ্ধার অন্যতম তান্ত্রিক হাড়িফা সিদ্ধার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন । 


ময়নামতীর ব্রহ্মাজ্ঞানী - হঠযোগী ছিলেন । উত্তর ভারতের সাধুদের মধ্যে প্রচলিত উত্তর ভারতের 
প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী ব্রহ্মানন্দজীর প্রণীত “ভজনমালাঞএ০ গ্রন্থের কয়েকটি ভজন হইতে আমরা রাণী ময়নামতী ও 
গোবিন্দ চন্দ্রের ধর্ম্ম মত সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাই । 


ময়নামতীকে গোগার্টাদকে বলিতেছেন, - 
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বানজারা তাল - ৩ 

“টমনামতী বচন উচারা 

সুন গোপীচন্দ্র পিয়ারা || টেক || মৈনা 

জিনকী কংচন সোকায়া | ধন জৌবন রূপ সত্তায়াজী | 

সব হোগয়ে ক অহারা || সুন 

ইয়হ রাজ্য সংপদা ভারী । সব হোয পলকমে 

ন্যারীজী । তজ মায়া মোহ পসারা || সুন 

সৎ গুরুকী শরণ সিধারো | কর যোগ অমর - 

তন ধারোজী । মিটে জন্মমরণ সংসারা | সুন 

ও নাথ জলন্ধর যোগী । নিত ব্রহ্মানন্দসে 

ভোগীজী । কর সেত্তা হো নিস্তারা | সুন 
গোপীচন্দ্র উত্তর করিতেছেন, - বমজারা তাল - ৩ 

“গোপীচন্দ্র চন্দ বাল তুমারা | 

গুরুনাথ করো নিস্তারা 11 টেক ।। গোপী 

মুঝে মতো জ্ঞান বতায়া | তজ রাজ্য শরণ মে 

আয়াজী । সব ঝুটা জনত পসারা || গুরু 

সুন্দর তন ভূপতি ভারে । সব কাল (সময়) নাশ কর 

ডারেজী । মুঝে লগে মৌত মমৃত্যু) ডর ভারা ।গুরু 

মঁয় শুনা যোগবল ভারী । সব কাল প.. ভয় - 

হারীজী । ভব বন্ধন মেটত হারা || গুরু || 

মুঝে সাধন যোগ বতাত্তা | করুণা কর্‌ শিষ্য 

বতান্তোজী | ব্রন্মানন্দ চরণ শিরধারা । গুরু | 
হাড়িফা সিদ্ধা গোপী টাদকে বলিতেছেন, 

বনজারা-তাল ৩ 

কহে নাথ জলন্গর ধ্যানী - 

সুন গোপীচন্দ সুজানা || টেক || কহে 

জব মূলবদ্ধ (ষট্‌ চক্রের প্রথম নাড়ীটা) 

দৃড় লান্তে । তব উলট পত্তন চড় 


জান্তেজী | সব দশমে দ্বার সমানী | স্তন 
দিন দিন জব যোগক ধারা | তব শুধু হোয় তন 


সারাজী । ভূমী জল তত্ব সুকানী । সুন 
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ময়নামতীর ছড়ার আলোচনায় আমরা জানিতে পারিয়াছি, শৈবযোগী নাথেদের আদিগুরু মীননাথও 
তৎশিষ্য গোরক্ষনাথ ব্রিপুরারই লোক ছিলেন | জনৈক কুষীয় পণিডত বলিয়াছেন, নাথেরা ৮০০ খৃষ্টাব্দের 


ফির চন্দ্রকলা রস ভীনা | সব হোয় শরীর 
নবীনাজী । অজরামর সিদ্ধি নিধানী 


মর করকে ফির জো জীবে । সোই প্রেম রসায়ণ 


গীবেজী । ব্রন্মানন্দ পরম সুখখানি | সুন 


নিকটবর্তী সময়ে পবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। 


পুঁথিতে আছে, - 


“শ্রী চান গাজী” নামক জনৈক মুসলমান লিপিকারক কত্বৃক লিপিবদ্ধ এবং জনৈক হাড়ির নিকট ইইতে 
সাহিত্য বিশারদ মৌঃ আব্দুল করিম কত্তৃক স্ংগৃহীত শেখ ফয়জুল্লা মরহুম প্রণীত বঙ্গভাষার অমূল্য গ্রন্থ 
“গোর্খ-বিজয়” পুঁথিতেও আমরা পাই, মীননাথ কদলীনগরে গমন করিয়া সেখানে মঙ্গলা, কমলা প্রভৃতি ষোল 


“চারি সিদ্ধা এ শাপ পাইল দুগাদেবীর পাশে । 


মিননাথ চলি গেল কদলির দেশে || 
গোর্খনাথ চলি গেল ব্রাহ্মণের ঘরে | 
কানুফা পাইল শাপ ড়াড়ার সহরে || 
হাড়িফা এ পাইল শাপ তোমা সেবিবার । 
সে কারণে হিন্য কর্ম করে তোমার ঘর 11” 


শত কদজলীর মেয়ের প্রলোভনে মায়াবদ্ধ ইইয়াছিলেন । 


কাণকা বলিতেছেন, - 


বড়াই না ছাড় গোর্ধয জী-অ কোন ফলে । 
তোর গুরু পড়িয়াছে কদলীর ভোলে ।1” 
তত্বকথ] কহি আমি সুনরে গোখাহি । 
হেন বুদ্ধি কর রক্ষা পাউক মীনাই || 
প্ত্যুত্তরে গেরাক্ষনাথ বলিলেন, 

“তোর গুরু বন্দী হৈছে মেহেরকুল দেশ | 
নিশ্চয় জান মুই তাহার উদ্দেশ || 
মেহেরকুলেতে আছে জ্ঞানী জে ভাকিনী | 
মৈনামতী নাম তান রাজার ঘরণী || 
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কাণফা চলিয়া গেল মেহেরকুল দেশ । 
গোর্থনাথ চলি গেল মীনের উদ্দেশ 11” 


কাণফা স্বীয় গুরু হাড়িফার অনুসন্ধানে মেহেরকুল গমন করিলেন এবং গোরক্ষনাথ কদলীনগরে 
মীননাথকে কামিনী কাঞ্চনের মাযাপাশ হইতে উদ্ধার কবিলেন । 


কদলীর নগরের অবস্থান সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ মহাসমস্যায় পড়িয়াছেন | আমাদের মনে হয়, কদলীর দেশ 
অর্থাৎ “বন কলিকা”' বাস্ত্রী-স্বাধীনতার দেশ এবং সম্ভবত. তাহা প্রাগ্‌ জ্যোতিষপুর অথাি বর্তমান কামাধ্যা । 
মীননাথের মেহেরকুল হইতে কামাখ্যা গমনই স্বাভাবিক । 


হাড়িফা সিদ্ধার বাড়ী ময়নামতী পাহাড়ে শালবানপুর গ্রামে অন্যাপি বর্তমান রহিয়াছে । হাড়িফার 
পিতার নাম ছিল শালবান । বাড়ীর পৃবর্বদিকে একটি বৃহৎ সরোবর একনও রহিয়াছে। এইখানে হাড়িফা সিদ্ধার 
সম্বন্ধে আনেক কিংবদস্তী প্রচলিত আছে। “ব্রক্মাযোগ”' নামক একখানা অপ্রকাশিত নাথ সাহিত্য আছে যে, 
চুরাশি সিদ্ধার অন্যতম সিদ্ধা চৌরঙ্গীনাথ এই শালবানপূরেরই অধিবাসী ছিলেন । এই “ব্রক্মযোগ” নামক 
গ্রন্থটী কুমিল্লার নিকটবত্তী দিশাবন্দ গ্রামের এক বৈরাগী বাড়ী হইতে উদ্ধার করা হইয়াছিল । 


বসন্ত রঞ্জন রায় বিদ্বপ্বল্লভ মমাশয় বলেন, - “মাণিক চন্দ্র রাজার গান”, “গৌবিন্দ চন্দ্র গীত”, 
“ময়নামতীর গান”, “মীনচেতন”, বা “গোরক্ষ বিজয়” এক শ্রেণীর গাথা । প্রথম তিনটি গাথা গোপীচন্দ্রের 
পরিলক্ষিত হয় । 


যোগীদের ছড়ায়ও আমরা গোপীটাদের নাম পাই । মৌলবী আব্দুল করিম সাহেবর আবিষ্কৃত আর 
একী নামহীন মুসলমান দরবেশী গ্র্থেও পাটীকাড়াব উল্লেখ পাওয়া যায় । 


“পরগণে পাইটকরা স্থ/নে গোঞজএ সাল | 
তালিপ তলপ শিষা পণ্ডিত বিশাল 11” 


ময়নামতীর শক্তিশালী রাজা, রূপ-লাবণাবতী মহিষীগণ পরিবৃত অষ্টাদশ ব্ষীয় গোপাঁ্ঠাদের সন্ন্যাস 
গ্রহণ, শাক্যসিংহের সন্ন্যাসের ন্যায়ই ভারতবাসীব হাদয়-মন অভিভূত করিয়াছিল । এই অপুবর্ধ ঘটনা দিকে 
জন্মভূমিতে গৌরাবের দাবী করিতেছিল । বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আকারে গোবিন্দচান্দ্রে বিভিন্ন কাহিনী প্রচলিত 
হইয়াছিল । 

কামরূপ অঞ্চলের “শিরে গীত", মালিক মুহম্মদ বিরচিত, হিন্দীভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থ “পদুমাবতী”, 
সুধাকর দ্বিবেদীর রচিত উপাখ্যান, লক্ষমণদাস বিরচিত হিন্দী গাথা, বিশ্বেশ্বর বসুর সংগৃহীত উত্তরবঙ্গের 
আধুনিক গাথা, তিব্বতীয় গ্রস্থাদি, মাণিক গাঙ্গুলীব ““ধন্মমিঙ্গল” প্রভৃতিতে বিভিন্ন আকারে মাণিকচন্দ্র ময়নামতী 
ও গোবিন্দচন্দ্রের উপাখ্যান পাওয়া যায় | 

ডা: বুকানন হ্যামিল্টন, 1. €. 0186. “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে” রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু, 
“বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস” লেখক, “ট্টগ্রামের পূরাতত্ত” প্রবন্ধে রায় বাহাদুর : শরৎচন্দ্র দাশ মহাশয়, 
'“গৌড়ের ইতিহাস” লেখক,  ** ধন্মনিল ভারতী, "ঢাকার ইতিহাস” লেখক প্রভৃতি এ্তিহাসিকগণ এবং 
00112101110 /5518010 900101% 01 3011891. রংপুর ডিস্ট্ীক্ট গেজেটাডার প্রভৃতি পত্রিকাগুডলি ও যার. 


৩৫ 


যারভাবে ইহাদেব জন্মভূমি ও রাজত্কাল সম্বন্ধে আলোচনা করিযাছে ।কিস্তু কাহারও সঙ্গে প্রায় কাহারও মিল 
নাই | 


আজ “ময়শামতীর গান” ও “ণগোখা বিজয়ের” আবিক্ষাব সেই সকল কাহিনা ও আলোচনার অলীকর্ত 
ও অসারত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছে । 


যাহা হউক, ব্রিপুরারই এক রাজার এত বড় প্রসিদ্ধি ও জনপ্রিয়ত' ব্রিপূরার পক্ষে কত বড় শৌরবের 
কথা । 


“মাণিক চাঁদের গান" পাঠে আমরা জানিতে পারি, ইহারা ক্ষেত্রীকুলের বেনিয়া বংশসম্ভ্রত ছিলেন । 


“বেনিয়া জাতি ক্ষেত্রীকুল 'হলাতে হারামু |" “ময়নামতীর গানের আভ্ত্তরিক প্রমাণাদি দ্বরা এই 
সিদ্ধান্তই প্রতিপন্ন হয় | * ধমনিন্দ মহাভারতীর মতে গোপীচন্দ্র ব্রাহ্মণ রাজা ছিলেন । আর দুগচিরণ সান্নযাল 
মহাশয় ইহাদিগাকে রাজবংশী বলিয়াছেন । 


ত্রিপুরায় উদ্ভূত তান্ত্রিক বৌদ্ধভাবাপন্ন শৈবযোগী বা নাথ যতিগণের প্রভাব প্রতিপত্তি সমগ্র ভারতে 
বিস্তৃত হইয়৷ পড়িয়াছিল। যোধপুরের “মহামন্দির” নামক নগর সেই সুদুর স্থানেও নাথাদের প্রতিপত্তির সুস্পষ্ট 
প্রমাণস্বরাপ আজও বর্তমান আছে । যোধপুরাধিপতি মানসিংহ দেবনাথযোগীর শিষ্যত্‌ গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, 
আজও নেপালে মৎসোন্দ্রনাথের রথযাত্রা প্রতিপালিত হয় | তিব্বতে গোরক্ষনাথ পূজিত হন । মৎসোন্দ্রনাথ, 
গোরক্ষনাথ ও জলন্ধরনাথ বা হাড়িপাসিদ্ধ (নামান্তরে বালপাদ) - এক একজন এক একটি ধর্ম সম্প্রদায়ের 
প্রবর্তন করিয়াছিলেন। কানুপা সিদ্ধার অন্য নাম ছিল কৃষণ্চা্য | 81111905501 সাহেব, 1081701 01116 
70১৪1518010 - অষ্টাদশ খণ্ডের ৩৯৪ পৃষ্ঠায় ইহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন । ৬/115015 13611810109 
52605 01016 11110005 গ্রাদ্থের ৮ পৃষ্টায়, 11911010105 1911111101৬ 7981611111১ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৫-৬ পৃষ্টায় 
1617)1)16 সাহেবের গ্রে 2101 সাহেবের ১ ৬/.190৬1106 গ্রে 01001 পাহেবের 5904191 76112101 & 
010 1.016 01৭011161117019 110191 /১100100015 )0010111 011106 /5517010 5০0০1609 01৩1199| প্রভৃতি 
গ্রদ্থে এবং “পঞ্চরক্ষা", মারাঠী ভাবায় রচিত “জ্ঞানেশ্বরা”, “ভক্তমণি সম্প্রদায়”, “সন্তলীলামৃত” প্রভৃতি 
গ্রন্থে ও “ভারতববীয়ি উপাসক সম্প্রদায়” গ্রেও ন থযোগীদের বিভিন্রতথা বিভিন্নভাবে আলোচিত হইয়াছে। 


এই নাথযোগীদের নামের সাঙ্গে বিজড়িত হইয়া মাণিক চান্দ, ময়নামতী ও গোবিন্দচন্ছে কীর্তি কাহিনী 
সমগ্র ভারতময় বিচরণ করিয়াছে । 


হিন্দীভাষার সুপ্রাটান গ্রন্থ “পদুমাবতিতে” আছে, বাংলাদেশের রাণী ময়নামতী বিক্রমাদিত্য ও যোগী 
ভর্তৃহরির ভগিনী ছিলেন | ভর্তুহরি (ভরথরি) কল্যাণ নগারের চালুক্য বিত্রমাদিতোর ভাই ছিলেন । ভর্তৃহরি 
(হিন্দৃহ্থানের 'ভরথরি) ও বিরাট এশ্বয্য ও তদানুসঙ্গিক বিলাস পরিত্যাগ করিয়া সন্াস গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
কখ[জই হিন্দুস্থানীদের মাতে গোপীটাদ বিক্রমাদিত্য ও ভর্তৃহরির ভাগিনেয় ছিলেন । বারণসীতে মুদ্রিত “(বড়া) 
ভরথরী চরিত্রে” ও ইহারই সমর্থন পাই । 


দাক্ষিনাতোর রাজা রাজেন্দ্র চোড়, তাহার বঙ্গবিজয় অভিযানে উড়িষ্যাব নবপতিকে এপং বাঢের 
অধিপতি ধন্মপাল ও বঙ্গালদেশেব রাজা গোবিন্দ চন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজিত করেন তিনি স্বদেশে প্রভযাবর্তন 
করত তিকমলয় পবর্বতস্থ চোলশ্বরী দেবার মন্দিরের নিকটে একটি বিজয়ন্তম্ত শিম্মাণ করাইয়া তাহাতে তাহার 


৩৬ 


[)1 110117,611 এই ড্কীর্ণ লিপিব পাঠোদ্ধাব কবিযাছেন | 


এতিহ'সিকদেব মতে এ স্তন্তলিপি বাজেন্দ্র চোডেব বাজত্রেব ৯ম ও ১২শ ব'জাপ্ষব মধ্যবত সময়ে 
(অথাৎ ১০২৩৪ খৃষ্টান) উৎকীর্ণ হয । সুবেশ্থবেব “শব্দপ্রদী” গ্রন্থেব আলোচনাযও বোঝা যায, তাহা 
প্রপিতামহ দেবগণ ১০ম শতাদীব শেষভাগে কিৎবা ১১শ শতাবীব ১ম ভাগে গোবিন্দাচন্দ্রে বাজাসভাব 
প্রধান বাজাবৈদাবপে বর্তমাণ ছিলেন । * হবপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশযও তাহাব “বামচবিতে 'ব ভূমিকা যে মন্তবা 
কিযাছেন তদ্বাবাও এই উল্ভি সমর্থিত হয | ““গৌডেব ইতিহাস" গ্রন্থ বালে 'গোবিন্দচন্দ্র বালজন্দ্র চোল কর্তৃক 
১০১২ খৃষ্টাব্দে পবাজিত হন । উক্ত গ্রন্থে হাতে আমবা এই সংবাদ পাই য় ?গাবিন্দচন্দ্রেব পিতা মাণিল্যচন্দ্ 
৯৭০-৯৯০ এব, (গাবিন্দচন্দ্র ১০০৫-১০৩০ খৃষ্টব্দ পর্যন্ত বাজতু কবেন । 


তবে “গৌডেব ইতিহাস” মন্তবা কবিযাচ্ে যে, গোবিন্দচন্দ্রে বাজধানী পারটিকানগব বঙ্গপুব জেলাস্থ 
ভিমলা থানাব অন্তর্গত বর্তমান পাটটিকাডাতে ছিল - তাহা ভ্রান্ত | 


“মযনামতীব গানে” আমবা পাই, সাধু লখিন্দব মহাবাজ মাণিকচন্দেব অতোষ্টিক্রিযাব সময উপস্থিত 
ছিলেন । টাদসদাগব ও তৎপুত্র সাধু লক্ষীন্ধব বোধহয গোপীচান্দ্রেৰ আত্মীব ছিলেন । কেহ কেহ অনুমান কবেন, 
গোপী চন্দ্রের শ্বশুব বাজা হবিশচন্দ্র ও চাদসদাগব অভিন্ন ব্যক্তি । 


ব্রিপবা জেলাস্থ দোল্লাই পবগণাব উজানী গ্রামে আজিও বেহুলাব পিতা সাহ বাজাব বাসভবন প্রদর্শিত 
হইযা থাকে | তৎসম্বন্ধে বু কিংবদন্তী তথায প্রচলিত আছে । যে বটবৃক্ষে সাহ বাজা তাহাব সদাগবী নৌকাদি 
বন্ধন কবিতেন, প্রাচীন লোকেবা বলেন, সেই বৃক্ষেব দ্বাদশটি শাখা ছিল । এখন বৃক্ষটি জীর্ণ হইযাছে এবং ইহাব 
একাটিমাত্র শাখা অবশিগ্ণ বাহযাছে | হহাবহ নিকটবতী একাট সবোবব বিপুলাব সবোবব নামে প্রসিদ্ধ । এহ 
সবোববে গর্ভে ২ হাত দৈত্য ১ হাত প্রস্থ ও ১ হাত বেধ বিশিষ্ট একখণ্ড প্রস্তব বহিযাছে | লোকে ইহাকে 
বেহুলাব পাটা বলিযা নির্দেশ কাবে । পুতাটাও ইহাব নিকাটেই ছিল | এখন উহা পুষ্কবিণাব জলে প্রচ্ছন্ন বহিযাছে 
স্থানীয় এইবপ প্রবাদ আছে যে, এই গ্রামে একটি সবোবব মধো একটি লোহাব মাগ্জুষ বা লোহাব বাসবও 
ছল | ডহা এখন সহবাববেব গভে বিলান হহযা গিযাছে । আখাডডাব ডল্ডবে চম্পকনগব নামে একটি গ্রাম 
আছে। সেখানেও একটি লোহাব মাপ্তুষ ছিল বলিবা প্রবাদ এবং সদাগব চন্দ্রধবেব সম্থান্ধে বু উপকথা প্রচলিত 
আছে । ডিঙ্গভাঙ্গা এবং ধনাগোদা গ্রামও এই জেলা আছে । ঘোডাধাবা গ্রামেব একস্থানে চাদসদাগাবেব 
নৌকাডুবিব চি প্রদর্শিত হয | বিজযগু্তেব পদ্মাপুবাণে উল্লিখিত আছে, সদাগব চন্দ্রধবেব মধুকব ক্ষীবোদ 
নদা যাতায়াত কবিত । প্রাটানকালে ক্লীবোদ নদী মযনামতাী ও লালমাই পাহাডেব মধ্য দিযা পশ্চিমদিকে 
প্রবাহিত ছিল । কালক্রমে নদীটিব অস্তিত্ব লোপ পাইযাছে । কিন্তু আলেখাব চব বিন্দিযাব চব (নদীব ঘাট) 
(বিনন্দিঘা অর্থ সৈন্য, সাধিনেব বীধ, লোযাব চব, মনঘাটা, (নদাব ঘাট), কুবপাই (নদাব কুব) ইতাদি নামেব 
দ্বাবা এই গ্রামওলি যে এককালে নদীব সংশ্রবে ভিল তাহা অনুমিত হয ।গৌবিপুবেব কাছাকাছি ইছাপুবা গ্রামের 
নিকট ““্ীনাইব খাল" নামক একটা ক্ষুদ্র খাল এখনও বর্তমান আছে । মযনামতী পাহাডেব দক্ষিণাংশে ও 
লালমাই পাহাডেব উত্তবাংশে অবস্থিত ঘোষনগব গ্রামে পুঙ্দবিনী খননেব সময নৌকা, নৌকাব মাস্তুল ইত্যাদি 
পাওযা গিবাছে । ঘোষনগব গ্রামে এবং ইহাব নিকটবর্তী লালমাই ও মঘনামতী পাহাডেব পৃষ্ঠদেশ অতি 
শেতবার্ণব একবকম প্রস্তব খণ্ড দেখা যা, যাহাব উৎপত্তি একমাত্র নদাতেই হইযা থাকে । স্থানীয লোকেবা 
এইশুলিকে গগুণালা বলে । লালমাই পাহডেব বিভিন্ন স্তবগুলি পৰীক্ষা বুঝা যাব ইহা সমুদ্রগর্ভ হইতে উ্থিত 
হইযা্ে | কেহ কেহ বলেন, লালমাটীব পাহাড ধলিমা ইহাব নাম লালমাই হইযাছে (মাই অর্থ মাটা)। 

এই চন্দ্রবধশেবই জনৈক বাজা জঘচন্দ্রেব সভাকবি নাথেব ব্রা্মণপণ্তিত ভবানানাথ বা দ্বিজ ভবানীদাস 
“লক্ষন দিপ্রিভয'' বা “বামভিক্কে', "বামচন্দ্রের স্বগাঁবোহণ"', “মযনামতীর গান” প্রভৃতি কাব্য প্রণযন 


৩৭ 


করেন । “লক্ষ্মণ দিখ্বিজয়ের” উক্তি অনুসারে রাজা জয়ছন্দের আদেশে লোকহিতার্থে ব্যাসদেবের অধ্যাত্ 
রামায়ণ হইতে অনুদিত '“লক্ষ্র্ণ দিথ্িক্তয়” তিনি প্রনয়ন করেন। 


“ভয়ছন্দের নরপতি স্বদেশী ব্রাজণ ৷ 
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“ময়নামতীর গান” পালার মতন করিয়া কীর্ত্নীয়ার গান করিত | অনুমান দ্বাদশ শতাব্দীতে “ময়নামতীর 
গান” রচিত হইয়াছিল | 

কাণা হরিদভ্তকৃত প্রথম মনসামঙগল ও ময়নামতীর গান প্রায় সাময়িক রচনা | ময়নামতীর পাহাড়স্থ 
বর্তমান নিগমানন্দ স্বামীর আশ্রম তৈয়ার হওয়ার কালের প্রায় এক শতাব্দী পুবের্ব ভূগর্ভ হইতে বহুমুর্তির সঙ্গে 
কৃষ্ঃ প্রস্তর নিমীতি একটি ছোট ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়াছিল । ইহার পাদদেশে “যুবরাজ শ্রীজয়চন্দ্রস্য"” এই 
একটিমাত্র পরক্তি উত্কীর্ণ ছিল । 

সেই মুর্তিটি মহারাজ কুমার * নবদ্বীপ বাহাদুরের বাড়ীতে ছিল | ময়নামতী পাহাড় হইতে ২ মাইল কি 
৩ মাহল উত্তর-পশ্চিম কোণে ভারেন্লা গ্রামে ধ্যানা বুদ্ধের মৃত্তি, জগদ্ধাত্রা মুর্তি, গণেশ মৃত্তি ও নচেম্বর শিবমু্তি 
পাওয়া গিয়াছিল । নটেশ্বর শিবমূর্তিটি ঢাকার যাদুঘরে আছে | ইহার পাদদেশে উৎকীর্ণ লিপি পাঠে জানা যায় 
যে,চন্দ্রবংশীয় লয়হচন্ত্র নামক এক নরপতির কম্মাস্তপাল (কন্মা্ত নিবাসের তত্তাবধায়ক রাজ কর্মচারী অথাৎ 
বাণপ্রস্থাবলম্বীদের তত্তাবধায়ক) কুসুমদেবের পুত্র ভারুদেব এই ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত করেন । এই উতকীর্ণ লিপির 
অক্ষরগুলির আকার আলোচনায় মনে হয়, এহ লিপি ১০ম কি ১১শ শতাব্দাতে উৎকার্ণ হইয়াছিল | হ্‌হা 
মধুসুদন কর্তৃক ক্ষোদিত হইয়াছিল এবং ইহার রচয়িতা ছিল রেতেক নামক জনৈক ব্যক্তি ।ইহার শুদ্ধ পাঠোদ্ধার 
করেন ডাঃ রাধামোহন বসাক ও ডাঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার | ইহা ঢাকা মিউজিয়মে আছে । 


ধ্যানী বুদ্ধমুর্তিটির পিহর গ্রামে এক নম -শুদ্রের ব্রাহ্মণ বাড়ীতে ছিল | গণেশমূর্তি ও জগদ্ধাত্রী মূর্তিটির 
বাহনস্থানীয় সিংহটি কুমিল্লায় “অনুকূল চন্দ্রের রায়ের বাড়ীতে ছিল | 

কুমিল্লা হইতে প্রায় ২ মাইল উত্তরে গোমতীর উত্তর পাড়ে পাঁচথুপী নামক একটি গ্রাম আছে ।স্বতই 
অনুমান হয় যে, পীচথুপী নামটি “পঞ্চস্ূপ” শব্দেরই অপত্রংশ । পুবের্ব গ্রামটি আরও অনেক বড় ছিল | এখন 
ইহার সীমা সঙ্কুচিত হওয়ায় একটি স্তবপও নিজ পাঁচ থুপী গ্রামে নাই । তবে ইহার চতুম্পার্শে 8/৫ টি স্তৃপ বর্তমান 
আছে । তন্মধ্যে একটি স্তূপে অনেক ইট থাকায় কিছুকাল পুবর্ব হইতে ইহা ইটালা নামে পরিচিত হইয়াছে । স্থানীয় 
প্রবাদানুসারে “হরচন্দ্র” নামক একজন চন্দ্রবংশীয় রাজা এইস্থানে রাজত্ব করিতেন । তাহার সম্বান্জে অনেক 
কিংবদস্তী প্রচলিত আছে । এখনও এই স্তুপের উপর একখানি ইস্টকালয় অটুট অবস্থায় আছে । ইহা একটি 
দেবালয় ছিল বলিয়া মনে হয় । 

বড়ই আশ্চযেরি বিষয়, চট্টগ্রাম শহরের দয়াময়ের দেবালয় হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত লিপির অধ্যাপক 
দীনেশ চন্ত্র ভট্টাচার্য ও সতীশ শিকদার যে পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন তাহাতে দেখা যায়, এই উদ্ধার প্রাপ্ত লিপি 
সম্পকীয়ি দানপরে উল্লিখিত জনপদগুলির কোন কোন অংশের ইটাল্লার নিকটবর্তী জনপদগুলির নামের সাঙ্গ 
বিশেষ সাদৃশ রহিয়াছে । 


চন্দ্র রাজ্তাদের অন্যতম শ্রীচন্দ্র রাজার একখানা অশ্রশাসন বলে যে, - পূর্ণচন্দ্র এই রাক্তবংশের আদি 
নৃপতি ছিলেন | সুবর্ণচন্দ্র প্রভৃতি আরও কতিপশ রাজার নামও ইহাতে উল্লিখিত আছে । এ তাম্রশাসনে 
তাহাদের রাজধানীর কোন নির্দেশ নাই | উহা বিক্রমশীলা বিহার হইতে প্রদত্ত হইয়া থাকিলেও বিক্রমশীলা 
বিহার কখনও এ রাজাদের জয়স্কান্দাবার হইতে পারে না । উহাতে মাণিক চন্দ্র বা গোপীচন্দ্রের নাম নাই 


' কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলেন, “প্রবাদ অনুসারে আধুনিক টৌক্ষগ্রাম ও তংসন্নিহিত স্থানে ভবচন্দ্র 
নামে এক নরপতি রাজতু করিয়। গিয়াছেন । রঙ্গপুর ও তৎসন্লিহিত স্থানে প্রাচীনকালে ভবচন্দ্র নামে অন্য 
একজন নরপতি বাজতু করিয়াছিলেন । 

খু: ১৩শ শতাব্দীতে ত্রিপূরাধিপতি মহারাক্ত ছেং যুম্ফাই বা নামান্তরে বীর্তিধরই মেহেরকুল (প্রাচীন 
কমলাঙ্ক বা পাটীকাড়া রাজা) জয় করেন | মহারাজ বিজয় মাণিক্য বঙ্গ ও ব্রন্মারাজোর মধ্যস্থিত সমগ্র সুন্ধা 
দেশের একছত্র নরপতি ছিলেন । মহারাক্ত ছেংযুম্পা (কীর্তিধর) ত্রিপুরার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রাস্তবর্তী কোন রাজাকে 
পরাজিত করিয়া মেঘনা নদ পর্যাস্ত ত্রিপুরা রাজ্যের সীমা প্রসারিত করেন | 

বাঙ্গালীর ত্রিপুরায় আসিবার বহু পৃবের্ব এদেশে আরাকানীদের বসবাস ছিল । আজকাল বহুস্থানে মগের 
খনিত অর্থাৎ আরাকানীদের খনিত বহু দীঘিকা ও সরোবর রহিয়াছে । “মেঘনা” ত্রিপুরা জেলার একটি সুবৃহৎ 
নদ | ইহা ঢাকা ও ত্রিপুরার সীমাস্বরূপ | এই নদের এউত্তরভাগ বরাক বলিয়া পরিচিত । কিন্তু দক্ষিণ অংশ 
“মেঘনা” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । বাংলা কিংবা সংস্কৃত ভাষায় “মেঘনা” নামে কোন শব্দ নাই | 
সেইজন্য কেহ কেহ ইহার একটা অর্থ বাহির করার জন্য টানা হেঁচড়া করিয়া ইহাকে “মেঘনা” নামে চালাইতে 
চেষ্টা করিয়াছে ৷ এই নাদের “মেঘনা” নাম প্রকৃতপক্ষে আরাকানী দেওয়া ৷ আরাকানের “মেনাম্‌”, “মেকং” 
ইত্যাদি নামের সহিত “মেঘনা” নামের অতি নিকট সাদৃশ্য রহিয়াছে । মাগরা কেরোসিন তৈলের প্রশ্ন বণকে 
“ছেইতা কুণ্ড” বলে । আমরা মনে করি “সীতাকুণ্ড” নামটিও আরাকানীদের “সেইতা কুণ্ড? হইতে আসিয়াছে। 

বগাইসাইর পরগণার দৌলবাড়ী গ্রামে আবিষ্কৃত অষ্টভূক্ত শক্তিমূর্তির পাদপীঠে নিম্নোক্ত লিপি উৎকীণঃ8 

“স্বস্তি শ্রী খড়েগাদ্যমো নাম নরাধিরাজ: | 
তৎসুনূরাসীদ্‌ ভুবিভ্ঞাত খড়গ: ॥। 
তদাত্মজো দানপতি: প্রতাপী 
শ্রীদেবখড়েগা ভূপতিবর: । 

তৎসুতো বিজিতারি খড়গ রাজস্তসা 
মহাদেবী মহিষী শ্রীপ্রভাবতী সবর্বানীং 
প্রীতিভক্তা হেমলগ্নামকারয়ৎ শ্রী: 11” 

ইহা হইতে বুঝা যায়, এক সময় এতৎ প্রদেশে খড়গবংশীয় নৃপতিগণ রাক্তত্ব করিতেন । 

লালমাই পাহাড়স্ত কোটবাড়ী হইতে আধমাইল দক্ষিণে ভাজরাজার কোট ও 'ভোক্তরাজার দীঘিকা এবং 
দীঘিকার পশ্চিমে ইঞ্টক ভবনের ধবংসাবশেষ ভোজ নামক রাজার এবং ভোজ দীঘিকার উত্তরদিকে “আনন্দ 
সাগর” এবং পুঙ্করিনীর পশ্চিম প্রান্তের প্রাচীরাদির ধ্বংসাবশেষ “আনন্দ” নামক রাজার স্মৃতি বহন করে । 

বাঘাউরা গ্রামের প্রাচীন পুষ্করিনী হইতে প্রাপ্ত চতুর্ভূজ নারায়ণ মূর্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপি, - "ও 


৩৯ 


সম্বংত মণ্ঘ দিনে ২১ শ্রী মহীপাল দেবরাজ্যে কীর্তিরিয়ং নারায়ণ ভট্টারকাখ্য সমতটে বিলকিন্নকীয় পরম 
বৈষ্বসা বণিক লোকদত্তস্য বসুদত্তস্য মাতাপিরো-রাত্মন: পুণাযাশোভিবৃদ্ধয়ে “- অথত্ি নৃপতি মহীপালের 
বণিক কর্তৃক মুভিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । বর্তমান “বিল-কেন্দু-আই” গ্রামটিই “বিলকীন্ন | এ লিপিটি 
“কুটিল বা সিদ্ধ মাতৃকা” অক্ষরে উৎকীর্ণ। 

এতে বুঝা যায়, ত্রিপুরার দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে (“সমতটের” অন্তর্ভুক্ত) খু: ১১শ শতাব্দীতে পালবংশীয় 
গৌড়াধিপতি প্রথম মহীপালের শাসনাধীন ছিল । 


সমতট- বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকার পুবর্ব-দক্ষিণ ও ত্রিপুরার দক্ষিণাংশ - ৬1101011 9111111'5 1113- 
(0৮ “বরকামতা” গ্রামটিই ছিল সমতট প্রদেশের তৎকালীন প্রসিদ্ধ রাক্তধানী -*করুমন্ত 1” বরকামতায় 
প্রাপ্ত এক শিলালিপিও তাই বলে | নলিনীকাস্ত ভট্টাশালী ও ৬11)0191)1 911))1]) এর সঙ্গে একমত । 


তবে আবার বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরা বলেন, এতদগ্চলের নাম ছিল সুপ্রসিদ্ধ রাজ্য “কমলাঙ্ক ৷” বরকামতায় 
মৃত্তিকা স্তূপোপরিস্থ শিলাত্তস্ত এই মতের সমর্থক । 


সংস্কৃত রাজরত্বাকর, শ্রীহট্রের ইতিহাস মেজর চালর টুয়ার্ট প্রণীত বঙ্গের ইতিহাস প্রভৃতি হইতে জানা 
যায়, ১২৪৩ খৃষ্টাব্দে গৌড়েব শাসনকর্তা তৃগাল খা - ত্রিপুরা রাজোর অধিবাসী ভূমাধিকারী হীরাবস্ত খার 
সাহাযোর জন্য “জাভিনগর” (নুরনগর পরগণার অন্তবর্তী কসবা থানার নিকটস্থ “ভ্রাসিসার” ) আক্রমণ 
করিয়া ছেংখুমপা মহিষী ত্রিপুরার মহারাণী “ত্রিপুরা সুন্দরী” কর্তৃক বিধ্বস্ত ও বিতাড়িত হন । 


জেলা ত্রিপুরার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ (ময়নামত) পালবংশীয় ছাড়া খড়গবংশীয় রাজগণেরও অধীন 
ছিল। তদনস্তর চন্দ্রদ্বীপের অধিপতি চন্দ্ররাজগণ আসেন । তাহারা “মিহিরকুল” বা মেহেরকুল পরগণায 
রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন । 
প্রায় ১০০ বৎসর পুর্ব ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারী কর্মচারী বীরমণি হাজারী চৌদ্দগ্রাম পরগণাব 
পূরর্ধদিশস্থ খণ্ডল পরগণায় একটা পুক্ধরিনী খনন করাইবার সময় এক প্রস্তর নিমীতি শিবশক্তির মুর্তি পায় । 
তাহাই আগরতলার “উমা মহেশ্বর” হইাতে উৎকীর্ণ আছে,- 
“ও শ্রীতড়ঙ্গ চন্দ্র দেব পাদীয় সম্বৎ ১৮ 
মাঘদিনে ১৯ ভূতৃতা কারিত উমা মহেশ্বর ভট্টারক: 
খচিতঞ্চ কোন্নো কেনেতি |)” 
প্রীতড়ঙ্গ চন্দ্র দেব পাদের অষ্টাদশ বর্ষ রাজ্যকালে মাঘ মাসের ১৯ তারিখে বাজা স্বরং এই উমা মহেম্বর 
ভষ্টারকের মুর্তি করাইলেন, কোম্নাক নামক শিল্পী হহা নির্মাণ করিল । শ্রী তড়ঙ্গদেব পাল বংশীয় রাজা ছিলেন । 


সত্য সত্যনারায়ণ, গৌর একেরই বহুরূপ; কিন্ত স্বরূপ এক । 


পরিব্রতা ধন্ম্ম ভগবৎ প্রাপ্তির মুখ্য সাপান । কারণ পতিব্রতা ধর্মটা রামঠাকুর ধর্মদর্শনের একটা বিরাট 
ংশ অধিকার করে আছে । পতিব্রতা ধর্মের ব্যাখা আমরা বেদবাণী প্রথম খণ্ডের ৫৭ সংখাক পত্রে পড়েছি যে, 
-“অনন্যাশ্চিয়ন্তো মাং যে জনা: পর্যু পাসাতে । 


তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেম বহাম্যহম্‌ || 
গীতা ৯/২২ 


৪ 


এই যে ভাব ইহা ছাডা আব কিছুই চায না, জানে না, অন্য কিছুব দবকাব নাই । ইহা এশ্বয্য প্রলোভনেব 
আবাহনকেও তুচ্ছ কবে, তাহাকেই পতিব্রতা ধর্ম বলে । গুরুধ্যানং তথা নিত্যং দেইী ব্রন্মোমযো ভবেৎ, 
ইত্যাদি। “গুক ব্রল্গা গুক বিষুঃ গুকর্দেব গুকগতি, গুকবেব পবং ব্রন্মা - তন্মৈ শ্রীগুকবে নম” ইত্যাদিতে 
পতিব্রতা জাগাইযা বাখিযাছে । অর্থাৎ অদ্বেতভাব হৃদযে বাখা 1” তা হলে সংক্ষেপে বলতে গেলে পতি প্রাপ্ত 
হবাব জনা যে ধমচিবণ কবা ভাই পতিব্রতা ধর্ম পতিধন্ম্ম ধবে থাকলে সদ্গতি লাভ তো হযই উপবস্তূ এতে 
পাথি৪ব অভাববোধ চিবতবে বিনষ্ট হযে যায | তাতে আব অন্য আকৃতি থাকে না | তখন পতিব্রতী 
পবমাণুবক্তিতে নিজকে উদ্ শিখবে উঠিযে বেখে পবমেব চবম আন্দ অনুভব কবে । আমি বআমিত্ববোধ তখন 
বসাতলে গিয়ে পাতিব্রত্য বোধ তন্মধ্যে এসে বিবাজ কবে | এমন কি কম্মবিহ্ধন ভয কেটে যায তখন ভক্ত 
পতিব্রতাষ আসীন হয । 


্রীশ্রীাকুবও বলতেন পতিব্রতাব সত্যতা প্রভাবে কোনটাবই অভাব থাকিতে পাবে না । সত্যধর্ম 
সত্যপবা ভগবান নিত্য নিকটস্থ থাকিযা, অকপট শক্তিদান কবিযা, পতিব্রতাব বক্ষা সাধন কবিযা থাকেন । ইহা 
বেদজ্ঞ ধষিগণেব আতা প্রতিজ্ঞা সন্দেহ নাই । পতিব্রতাব স্বধর্ম আসলে, নিত্য উন্মুখ থাকিযা কাল যাপন কবেন 
৷ “এক সত্যং পবমং ধীমহি । পতিব্রতা ধর্ম সাধাবণ সুখেব লোভে নাশ কবিযা থাকে এম্বর্য বৈভব, ধন জন 
বত্াদিকে মাত্র পতিধর্মেব ব্যাখ্যা কবতে তাব স্ববপ বলা আছে যে, - "1115 65161 001 ০81161 [0 90 
(10100910116 62 06981760016 (1121) 01 21010111121 (0 01166111100 10111900]) 01000 (11015 31016 
ব৩৬/16512116171 ১,1৬18110 007১ 10, 7১818 25) 


এখানে শ্রীত্রীঠাকুবেব পতিব্রতা ধর্মের ব্যাঘাৎ বা বাধা ধন্মবীব যিশুব উক্তিটিও প্রণিধানযোগ্য শীতায 
অনুবূপ তত্ব বযেছে “নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সত ২/১৬।” এ পতিব্রতা সত্যে নিবদ্ধমন 
দ্বাবা “পবম পবিত্র” যোগাযোগ হয -। 


পবম কি ? তা হলো - পবম “সত্যিব্রত ধর্ম্ম । শ্রীশ্রীদযানিধি ঠাকুবেব বাণীতেই বযেছে - “স্থিব বস্তুব 
সঙ্গ না আইযা, পতিসেবা হাবাইযা নানবিধ উপায সৃষ্টিব দ্বাবা কেহ সন্ন্যাসী, কেহ জাপক, কেহ যোগী, কেহ 
ভোগীবপ ধাবণ কবিযা, আশু সুখ অনুভূতি দ্বাবা সবর্বতোভাবে ব্যবসাধী বুদ্দিব আবৃত হইযা যায । এই সকল 
কেবল মাযামন্ত্র জানিবেন । সকল উদ্দেশ্য বিধান ছাডিযা একমাত্র পতিসেবায নিত্য নিযুক্ত থাকিতে চেষ্টা 
কবিবেন । বর্তমানে পতিসেবাই পবম পুকষার্থ, ইহা ছাডা আব কিছুই নাই ।” তা হলে পতিব্রতা ধন্ম জগতেব 
মুখ্য সোপান | এতৎ ভিন্ন অন্য কোন ধর্মকে ধর্মবাজ্যে শ্রীত্রীঠাকুব ততবেশী প্রসাব দেন নি । তব শ্রীমুখ 
নি সৃত বাণীতে বযেছে “অতএব পতিব্রতা ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন সহাযে কৃতকার্য সম্পাদন হইতে পাবে না। 
মনেব সুখবোধ যাহা হয, তাহা কেবল প্রকৃতিব বিকাব মাত্র, ক্ষমস্থাযী 1” 


“পতিব্রত ধর্মই সত্যব্রত” এটা শ্রীশ্রীঠাকুব অনেক সময বলতেন | ভগবৎ সেবাদ্বাবা মানুষেব মনেব 
আববণ মুক্ত হযে যায - মাযা - নিমেকি ঝবে পড়ে যায | দযাল ঠাকুব বলেন - “পতিসেবা কবিতে কবিতে 
অনিত্য বস্ত্বব আবববণ মুক্ত হইযা যায | পতিসেবায সতত বত থাকিতে থাকিতে পবমানন্দ জাগবণ হইযা 
সকল দু খেব কর্ষণ থাকে না । এই জন্যই সেবাপবা ভক্তিতে সকল অশাস্তিব শাস্তি হইতে পাবে |” তদগত চিত্ত 
হযে থাকলে জগতে অভূতপূর্ব আনন্দবস ধাবায অবগাহন কবা যায । পবম বসতমেব ভাবনায বসাস্বাদনই 
কবা যায । আসল কথাটি এই যে, শ্রীশ্রীসত্যনাবাযণেব চবণ স্মবণই -পতিব্রতা ধর্ম নামে অভিজ্ঞাত হযেছে । 
কাবণ স্রীশ্রীঠাকুবেব ধর্মদর্শনে শ্রীশ্রীসত্যনাবাযণেব পুজা আনুষ্ঠানিকভাবে অনুষ্ঠিত হ।। এ ধর্ম চিন্তায পাতিব্রত 
ধর্ম ও সত্যনাবাণ সেবা সমপাযযিভূক্ত বলেই বিবেচিত হচ্ছে । আবো সুন্ক্পভাবে' চি্তা কবলে জ্ঞানগম্য হবে 

৪১ 


যে, গুরুকে এবং তার নামকে আশ্রয় করিলেই অতির অাঁৎ গোবিন্দের আশ্রয় হইল । আশ্রয় অর্থ পদ বা 
চরণ।” 
(শ্রীরাম-পৃজা-পৃঃ ৬০) 
তারই আশ্রয় আমর তাই কামনা করছি কায়মনোবাক্যে। শ্রীশ্রীরামচন্দ্র যে পতিব্রতা ধর্ম জগতে প্রচার 
করে গেছেন তার কেন্দ্রস্থলে আজ তিনি নিজেই বিরাজমান পরিশেষে খথেদের সৃক্তর্টিই স্মরণ করে তার 
শত্রটরণ শরণ নিচ্ছি - ” 
“তং ত্বা বয়ং বিশ্ববারা-শাস্মহে পুরুহৃত । 
সখে বসো জরিভূভ্য: || ১০11” 
অথাৎ - 
স্মরি তোমায় পুরুহৃত 
জগজ্জনের বরেণ্য, 
গাহি তোমার সৃক্ত কত - 
তুমিই মোদের শরণ্য । 
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সঙ্গীত 


সঙ্গীত বলিতে লয, সুব ও ছন্দ একত্রে সন্নিবেশিত হইঘা যে অবস্থা ধাবণ কবে তাহাকেই বুঝায, এই 
অবস্থা অতি সুন্দব, এই সুন্দবাবস্থাকে আম্বাদন কবাব জন্যই সঙ্গীত শিক্ষা ও সাধনাব প্রযোজন হইযা থাকে 
এবং এই সুন্দবাবস্থাব ভিতব প্রবেশ কবিযা নিজেকে সুন্দৰ কবিযা তোলাই সঙ্গীত, শিক্ষা ও সাধনাব মুখ্য 
উদ্দেশ্য। অতএব এই উদ্দেশ্যকে অবস্থা পবিণত কবিতে হইলে নিম্মলি নিষ্কাম সঙ্গীত সাধনাব দবকাব। এই 
সাধনায মানুষকে লইযা যায সূন্ষ্মপথে এবং মানুষই এই পথেব অধিকাবী। সেই সুক্ষ্মপথ যখন সূঙ্ষ্নানু সৃল্জ্াবস্থা 
প্রাপ্ত হইযা দৃষ্টি বা চিন্তাব অগোচব হয তখন আইসে অনুভূতি । অনুভূতি আসিলে পব হয ভাবেব সৃষ্টি, ভাব 
সৃষ্টি হইলে পব ভাবোন্মাদ হইযা মানুষ নিজকে হাবাইযা ফেলে, তখন তাহাব মান অভিমান, ছোট বড, আপন- 
পব জ্ঞান থাকে না, তখনই তাহাকে সমজ্ঞানী বা ব্রহ্মাজ্ঞানী বলা হয। এই জ্ঞানলাভ কবিলে মানুষ হইযা যায 
মুক্ত, মুক্ত পাওযাব জন্যই সাধনা হয তাহাব সাথী, কিস্ত সাথী হওয়া চাষ খাঁটা অর্থ নিন্মলি নিষ্কাম, তাহা না 
হইলে সাথী হইযা পবে মুক্ত পথেব কন্টক সাথীকে খাঁটী কবিযা তোলা নিজেবই দাযিত্ব, অতএব সঙ্গীত সাথীটি 
হওযা চায খাঁটা তাহা হইলেই সাথীটি লইযা যাইবে। সত্যসুব বা শব্দ বা ধবনিব অনুসন্ধানে অর্থাৎ যে সপ্তসুব 
কডি কোমল শ্রুতি, সৃন্ষ্ব শ্রতি সুস্ানুসূক্ষ্ শ্রুতি ইত্যাদি ইত্যাদি সুব একত্র হইযা একসুবে পবিণত হ্যা 
আছে, তাহাব কাছে, তথায পহু ছিলে পবই মানুষ বুঝিতে পাবে যে, সুব সপ্তু নয, সুব এক অর্থাৎ একমেবাম্দ্ধিতীয 
নাস্তি। যাহা সপ্ত সুব অর্থাৎ দ্বিতীয সুব ইহাই মিথ্যা সুব অর্থাৎ বে-সুব। যাহা এক সুব ইহাই সত্য সুব। এই 
সুবটি কি এবং ইহা কোথায লয প্রাপ্ত হয লয প্রাপ্তেব স্থানটিব বা কি তাহাব উত্তব গীতায ভগবান শ্রীকৃষ নাদ 
অর্থাৎ শব্দ বা ধ্বনি সম্বন্ধে অজ্জুনকে উপদেশ দিযাছেন যথা __ 


অনাহতস্য শব্দস্য তস্য শব্দসা যো ধবনি 2। 
ধ্বনিবস্তর্গতং জ্যোতি তজ্যোতিবতগতং মনঃ। 
তন্মনো বিলযং যাতি তদ্বিষ্ঞ্রেঃ পবম পদং || 


ও তজ্যোতিব অন্তর্গত যে মন ইহা ব্রন্মোতে লষ প্রাপ্ত হয, সেই লষ স্থান বিষুগ্ব পবম পদ জানিবে। 
(উত্তর গীতা) 
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ত্রিপুরায় বৈদিক ব্রাহ্মণের আগমন 


নগেন্রচন্্র দেববর্মা 


প্রবল প্রতাপান্বিত প্রজারঞ্জক ত্রিপুরাধিপতি কিরীট ৫০ ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ৬৪০ খৃষ্টাব্দে ত্রিপূরাব 
সিংহাসনে আসীন ছিলেন। সে-সময়ে ত্রিপুরায় এক নিদারুণ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সুচনা হয়। উপর্ষ্যপবি 
অনাবৃষ্টির দরুণ রাজ্যের কৃষিকর্ম ব্যাহত হওয়ায় দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে পতিত হইয়া প্রজাপুঞ্জেব মধ্যে হাহাকার 
রোল উঠে প্রজাবৎসল রাজা কিরীট (মতাস্তরে ডুঙ্গুর ফা) বিপদ মুক্তির কোনরূপ উপায় না দেখিযা এপ 
স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ভগবান কুপিত হওয়ায় দেশে এইরূপ দুর্যোগে আসিয়াছে। তাহার বদ্ধমূল ধারণা 
হইল যে, ভগবানের কৃপা ভিন্ন দেব রোষানল হইতে মুক্তি নাই। এক্প চিন্তা করিয়া তিনি সন্কটত্রাণ মানসে এই 
শাস্তি-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবান সম্কল্প গ্রহণ করেন। কিন্তু তৎকালে ত্রিপুরার বেদক্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব থাকা 
যক্দ্ের কার্য্য সম্পাদন করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। রাজা কিরীট প্রথমে পার্শ্ববর্তী কামরূপ রাজ্যে অনুসন্ধান 
করিলেন ;কিন্তু কামরূপে নিষ্ঠাবান বান্ধণের অভাব না থাকিলেও সঙ্কল্সিত বৈদিক যজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ড বিশারদ 
সাগ্নিক ব্রাহ্মাণ দুষ্প্রাপ্য ছিল। প্রতিবেশী বঙ্গদেশেও (গৌড়) এরপ ব্রাহ্মণ বিবল ছিল ; কারণ এই ঘটনার প্রায় 
একশত বৎসর পরে বঙ্গদেশে রাজা আদিশুর কর্তৃক প্রথম বৈদিক ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এমতাবস্থায 
রাজা কিরীট অনন্যোপায় হইয়া উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাইবার বাসনায় মিথিলাপতির নিকট দূত প্রেরণায় কবেন। 
তৎকালে বলভদ্র নামক আর্্ধর্ম সংরক্ষক রাজা মিথিলার অধিপতি ছিলেন। তিনি ত্রিপুর নৃপতির আকুল 
অনুরোধ রক্ষা করে পাঁচজন বেদজ্ঞ মৈথিলী ব্রাঙ্মণকে ত্রিপুরার যাইয়া যজ্জকর্ম সম্পাদন কবিয়া দিতে অনুরোধ 
করেন। ত্রিপুরা রাজ্য সদাচারবজ্ষভিতি দেশ বলিয়া তৎকালে জনশ্রুতি থাকায় উক্ত বেদজ্ ব্রাহ্মণগণ ত্রিপুরা 
গমন করিতে উৎসাহবোধ করেন নাই; পক্ষাস্তবে প্রতিপালক রাজার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতেও বেদনা 
অনুভব করেন। অবশেষে তীহারা স্থিব করেন যে, কেবলমাত্র জনশ্রুতির উপর নির্ভব না করিয়া, একজন 
বিচক্ষণ ব্যক্তিকে ত্রিপুরার প্রেরণ করিয়া রাজ্যের প্রকৃত অবস্থাদি জ্ঞাত হওয়ার পর ইতিকর্তব্য নির্দারণ করা 
সঙ্গত হইবে। সেমতে একজন লোক মিথিলা হইতে সুদূর ত্রিপুরায় রওয়ানা হন। ব্রাহ্মণদেব এঁ প্রতিনিধি 
যথাসময়ে ত্রিপুরার আগমন করিয়া রাজ্যের সম্যক অবস্থা অবগত হন এবং অনতিবিলম্বে মিথিলার প্রত্যাবর্তন 
করিয়া ব্রাহ্মাণগণকে জানান যে, ধর্মকর্মে ত্রিপুরার একটি বিশিষ্ট ও পবিত্র দেশ। এখানে দেব দ্বিজের প্রতি শ্রদ্ধা 
ভক্তি অতিশয় প্রবল। বিশেষতঃ বরবক্রাদি নদ-নদীর পবিত্র জল প্রবাহে ত্রিপুরা শুদ্ধ-স্নাত। যাহারা ত্রিপুরাকে 
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সদাচারবজ্ভিতি দেশ ঝলেন, তাহার নিতান্ত অজ্ঞভাবশতঃ একথা ঝলেন। প্রতিনিধিব উক্তিতে ভ্রান্তি নিরসন 
হওয়ার পর ব্রান্মাণগণ ব্রিপূরায় আসিয়া রাজা কিরাটেব সঙ্গল্লিত শাস্টি-যন্্ সম্পাদন করিতে সম্মত হন 


অতঃপর সুদূর মিথিলা হইতে বৎস গোত্রীয় শ্রীনন্দ, বাৎসা গো'ব্রীঘ আনন্দ, ভরদ্বাজ গোত্রীয় গোবিন্দ, 
কৃষগ্রাত্রেয় গোত্রীয় শ্রীপতি, এবং পবাশর গোত্রায় পুরুবোন্তম এই পাঁচজন বেদজ্ত ব্রাহ্মণ ৫১ ব্রিপূরান্দে 
(৬৪১ খুঃ) শুভলগ্নে ব্রিপূরাব আসিয়া যজ্ঞ সম্পাদন কবেন। বাজা কিবাট এই প্রকার মহৎ যাক্রের অনুষ্ঠান 
করায় ব্রান্দণগণ তাহাকে "আদি ধর্ম পা" উপনানমে ভূষিত ও সম্মানিত করেন। গ্রাহট্ট 'জেলার অন্তর্গত 
'ভানুগণছ' পবপ্ণার "মঙ্গলপু' গামে রাজা কিরেব শর্ন্তবজ্ মহ' আডন্ববে সম্পাদিত হইয়াছিল । সেই যজ্ঞ 
কুণ্ডেব চিহ্ন হোমেব গাত' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে এবং ধর্মনিষ্ট রাস্ড। কিরাটের অতীত পৃণাকীর্ডির স্মৃতি বহন 
করিয়া গ্রামবাসীগণকে আজিও বিস্মিত ও অভিভূত করে। 


উক্ত যক্ঞানুষ্ঠানের হেত সম্পর্কে তাত্তিক পণ্ডিত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তরনিধি মহাশয় লিখিয়াশছেন -- 
"নাজ প্রাসাদোপরি একটি অশুভ পক্ষী উপবেশন করিয়াছিল ইহা শ্রমঙ্গলকর জ্রান করিয়া তাহার শান্তির জলা 
ত্রিপুরাধিপ, মন্ত্রাগণের পরামর্শে শাকুনিক ও জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ করিতে স্ধল্প করিলেন। সুতরাং দেখা যায়, এই 
ঘন্ের হেতু সম্পর্কে দুইটি বিপরীত মত আছে। এই প্রবন্ধে প্রথম মতটি অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ হইতে ত্রাণের 
উপলক্ষাটিকে অন্সরণ করিয়াছি। 


যাহা হউক ত্রিপুরাধিপতির সক্কল্লিত শাস্তি যঙ্জ সমাপনান্ডে ব্রা্নাণগণ স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সম্মতির 
জন্য রাজসকাশে উপস্থিত হইলে নৃপতি কিরীট অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি ব্রাঙ্গীণগণকে স্থীয় বাজো স্থায়ীভাবে 
প্রতিষ্ঠা করিবার বাসনার কথা অতিশয় বিনভ্রভাবে প্রকাশ করেন। রাজার এই আকুল আবেদন ব্রাহ্দাণগণ 
শেষ পর্যন্ত উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। অধিকস্ত ত্রিপুরার আকর্ষণীয় স্নিগ্ধ মনোরম নৈসর্গিক সৌন্দর্যে এবং 
প্রজাসাধাবণের ভক্তি প্রীতিতে মুগ্ধ হইয়। এদেশে ঘর বাঁধিবার আকাঙ্থাই ব্রাহ্মাণগণের চিন্তে জাগরূক হইয়াছিল । 
কাভেই শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মাগণ এদেশের অধিবাসীরূপেই প্রতিষ্ঠিত হইলেন। রাজা কিরীট তান্রশাসন দ্বারা 
পপ্ঃব্রাঙ্গাণকে পঞ্চখণ্ড ভূমি দান করিয়াছিলেন । এই ভূমিকে আজিও “পঞ্চখণ্ড' বলিয়া অভিহিত করা হইাতেছে। 
উক্ত দান প্রাপ্ত ব্রাহ্মাণগণের অধিকাংশই নামের সঙ্গে স্বামী" উপাধি বাবহার করিতেন। 
উক্ত পঞ্চখণ্ড ভূমিদান প্রসাঙ্গে যে তাশ্রশাসনে দানপত্র উৎকীর্ণ হইয়াছিল তাহার বিবরণ বৈদিক সংবাদিনী 
গ্রে বিধিত আছে। প্রতিলিপিটি এইরূপ __ 
'*ত্রিপুরা পর্র্বতাধীশা শ্রীশ্রীযুক্তাদি ধর্ম পা, 
সমাজ্ঞং দন্তপত্রঞ্চ মৈথিলেষু তপন্থিষু। 
বস বাৎস্য ভরদ্বাজ কৃষণাত্রেয় পরাশবাঃ, 
শ্রীনন্দানন্দ গোবিন্দ শ্রীপতিপুরুযোন্তমাঃ | 
প্রতীচ্যামুস্তরস্যাঞ্চ বক্রগা ক্রোশিরা নদী, 
দক্ষিণনাসাঞ্চ পৃরবাস্যাং হাঙ্কনা কৌকিকাপুরী। 
এতনম্মধ্যাং সশস্যাং যাং টিঙ্গরি কৃকিকষিতাং 
প্রাগলভ্য দত্তাং তত্তুমিং তেযু পঞ্চ তপদ্থিষু। 
মকরছে রবৌ শুক্লে পাচ্ছে পঞ্চদশী দিনে, 
প্রিপুরা চন্দ্রাবাণান্দে প্রদস্তা দন্তাপত্রিকা ৷” 
ব্রিপ্রাধিপতি আদি ধর্ম পা এইভাবে দানপত্র দ্বারা মিথিলাদেশীয় পঞ্চতপন্থীকে পঞ্চখণ্ড ভূমি দান 
ফরিলেন। এই ভূমির টৌহুদী' হইল-_পশ্চিম ও উত্তরদিকে বঞ্গামনী ক্রোশিয়া (ক্রোশিয়ারা বা কুশিয়ারা) 
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নদী, দক্ষিণ পৃরর্বদিকে হাক্কানা নামক কুকী পল্লী ₹ এই চতুরঃসীমা মধাস্থ ভূমি টেঙ্গরী সম্প্রদায়ের কৃকিগণ কর্তৃক 
কর্ষিত হইত। ইহা ৫১ ত্রিপুরা সনে মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে দানপত্র সম্প্রদান পূর্বক পঞ্চ ব্রাহ্মাণকে দেওয়া হয়। 
উত্তরকালে এই ভূমিই পঞ্চ খণ্ড নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল শ্রীহট্ট কালক্রমে মুসলমানধিকারে চলিযা গেলে 
পঞ্চখন্ড ও ত্রিপুরার শাসনবহিভূত হইয়া যায়। 


আদি ধর্মপার নিকট হইতে ব্রন্নোত্তর স্বরূপ ভূমি লাভ করার পর প্রশংসিত ব্রাহ্মণগণ ত্রিপুরায় 
স্থায়ীভাবে ঘর বাঁধিলেন :কিন্তু ক্রমশঃ তাহারা বৈষয়িক কতকগুলি অসুবিধা বোধ কবিতে লাগিলেন । তাহাদের 
শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকাণ্ডেব পবিধি সম্কৃচিত হইল। এ সমস্ত অসুবিধা দূবীকবণার্থে তাহাবা স্বদেশে হইতে বিভিন্ন 
গোত্রের দূরীকরণার্থে তাহাবা মিথিলা হইতে কাত্যায়ন, কাশাপ, মৌদগলা, স্বর্ণকৌশিক, ও গৌতম গোত্রীয 
আরও পাঁচঘর সাগ্নিক ব্রাহ্মণ এবং তৎসহ সদাচারী ভৃত্য ও নরসুন্দর ইত্যাদি সম্প্রদায়ের লোক আনয়ন 
করিয়া স্ব স্ব গ্রানে প্রতিষ্ঠা করিলেন। সমাগত ব্রাম্মাণগণ সকলেই কালক্রমে সাম্প্রদায়িক ব্রাম্মাণ নামে অভিহিত 
এবং বিশেষ সম্মানিত হন। প্রথমাগত পঞ্চগোত্রীয় ব্রাঙ্মণগণ এবং পশ্চাদগত অপর পঞ্চগোত্রের ব্রাজ্মণগণ 
সকলেই বৈদিক সাম্প্রদায়িক নামে খ্যাতি লাভ করেন। প্রতিবেশী গৌড়রাজোর বৈদিক ব্রাহ্মণগণ সকলেই 
বৈদিক সাম্প্রদায়িক নামে খ্যাতি লাভ করেন প্রতিবেশী গৌড়রাজ্যের বৈদিক ব্রাহ্মণদের ক্রিয়াকাণ্ড ও কুলাচার 
প্রথার সঙ্গে পঞ্চবণ্ডের বৈদিক ব্রাম্মাণদেব অনেক পার্থক্য ছিল। কণৌজী ও মৈথিলীরীতির মৌলিক পার্থক্যেব 
জন্যই এরূপ বৈচিত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। 


প্রতিষ্ঠিত ব্রান্গাণগণ এবং তাহাদের উত্তরপুরুষগণ ক্রমান্বয়ে এতদ্দেশের শিক্ষা সংস্কৃতি ও শস্্রচ্চায় 
প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বিশেষতঃ সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্য চ্্চায় এই বৈদিক বা সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ বংশীয়গণ 
সুদূর অতীতকাল হইতে আধুনিককাল পর্য্ত স্বীয় কৃতিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়াছেন। পবম নৈয়ায়িক 
পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণি পঞ্চখণ্ডের পশ্চাদগত কাত্যায়ন গোত্রীয বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিখ্যাত 
পণ্ডিতের প্রতিভা ও পাণ্ডিতোর খ্যাতি সেকালে দেশব্যাপী কিংবদস্তীর মত প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি তৎকালীন 
ভারতের শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক মিথিলানিবাসী পক্ষধর মিশ্রের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। জানা যায়, 
ন্যায় শাস্ত্রের বিতর্কে ও পাণ্ডিত্যে রঘুনাথ তীহারু গুরুর প্রতিপন্তিকে অতিক্রম করিয়া গিযাছিলেন। তিনি বু 
মূল্যবান গ্রছ রচনা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে 'নীলাবতীটীকা', “বুৎপন্তিবাদ", 'পদার্থখণ্ডন”, “তন্তু চিস্তামণি- দীধিতি", 
'আত্মতত্ব বিবেক টীকা', 'প্রামাণাবাদ', 'নানার্থ বাদ', 'ক্ষণভঙ্গুর বাদ' 'আখ্যাত বাদ”, 'খগুন-খণ্ু-খাদ্য টীকা”, 
'গুণ-কিরণাবলী-প্রকাশ-দীধিতি', 'ন্যায়-কুসুমাঞ্জলি-টীকা", 'ন্যায় নীলাবতী প্রকাশ দীধিতি, “ন্যায় লীলাবতী 
বিভ্ৃতি” 'বরন্নাসূত্র বস্তি", “মলিম্মু চু-বিবেক' প্রভৃতি বিখ্যাত। রঘুনাথ শিরোমণি অবিরাম শাস্ত্র চর্চা করিয়া 
্বীষ্ঠীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যকালে সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করেন। 


তিনি শিক্ষা ও শান্ত্রচ্চার ক্ষেত্রে যে প্রেরণার সঞ্চার করিয়া গিয়াছ্েন তাহার প্রভাব দীর্ঘকাল যাবত 
এতদ্দেশে বিদ্যমান ছিল। শাস্ত্রচ্চায় তাহার উত্তরপুরুষদের মধ্যে জয়কৃষ্ণ তর্কবাগীশ, রাধাকাস্ত তর্কালঙ্কার, 
বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ পণ্ডিতগণ প্রভূত যশঃ অভ্ভ্ন করিয়া বৈদিক সম্প্রদায়ের মুখোজ্জল করিয়া গিয়াছেন। 
প্রশংসিত জগদ্ধিখ্যাত শিরোমণি সম্পর্কে এবং তাহার উত্তরপুরুষ তথা প্রতিবেশী পণ্ডিতবর্গের অবদান বিষয়ে 
অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ুনিধি মহাশয় রঘৃনাথ শিরোমণি নিবন্ধে লিখিয়াছেন _-“'এতাদৃশ জগদ্বিখ্যাত শিরোমণি 
শ্রীহটে জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশকে গৌরবান্িত করিয়াছেন। ..... যে সকল মহাপণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন, 
তাহারা কেবল শ্রীহট্ের নহে, সমস্ত বঙ্গদেশের গৌরব স্বরূপ হইয়াছেন। এই জন্য পণ্ডিত সমাজে এখনও এই 
প্রবাদবাক্‌ শ্রুত হওয়া যায়__ 
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সবর্বত্র ব্রিবিধা লোকা উত্তমাধম মধ্যমাঃ। 
চট্টরলে চোতুমঃ নাস্তি শ্রীহট্রে নাস্তি মধ্যম 211” 


শ্রীহন্টরের ইতিবৃত্ত' পাঠে জানা যায়, শ্রীশ্রী মন্মাহপ্রভু গৌরাঙ্গ দেব উল্লিখিত বৈদিক সম্প্রদায়ের বৎস 
গোত্রীয় তপস্থী ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্রের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বসুন্ধরা পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। 


পঞ্চখণ্ডের ব্রাহ্মাণেরা খক্‌ সাম, যজু __-এই তিন বেদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইহাদের মধ্যে বাৎস্য ও 
পরাশর গোত্রীয়রা খর্েদীয়, ভরদ্বাজ গোত্রীয়রা সাম বেদীয় এবং কৃষ্ণাত্রেয় ও বৎস গোত্রীয়রা যজুর্বেদীয় 
ছিলেন। যজুর্বেদের দুই শাখা অর্থাৎ শুর ও “কৃষ্ণ” -_ এই দুই ভাগে ছিলেন যথাক্রমে কৃষ্তাত্রেয় ও বাংস্য 
গোত্রীয়রা। শ্রীহট্রে বৈদিক-বাসন পুবর্ধ ভারতের একটি সামাজিক বিবর্তন ও বিবর্ধনমূলক এঁতিহাসিক ঘটনা 
ও কীর্তি শ্রীহট্রের “পঞ্চখণ্ড যে ত্রিপুরা রাজ্যেরই অন্যতম প্রত্যঙ্গ ছিল একথায় পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র । পূর্ব 
ভারতে মুসলমান শাসনাধিকার প্রসারিত হওয়ার পৃবর্বকাল পর্যস্ত দক্ষিণ শ্রীহট্ট নোয়াখালী এবং কমলাঙ্ক (আধু 
নিক কুমিল্লা জেলা) স্মরণাতীতকাল হইতে স্বাধীন সার্বভৌম প্রাটান ত্রিপুরার সমতলভুক্তিরূপে চিহ্নিত 
থাকিয়া পূবর্বভারতের অন্যতম গৌরবস্থুল ছিল -_ইহা এঁতিহাসিক সত্যরূপে প্রমাণিত। সুতরাং ধর্ম্ম সংরক্ষক 
ত্রিপুরাধিপতি কিরীটের বৈদিক বাসনরূপ মহৎ কীর্তি কেবলমাত্র ত্রিপুরারই নয়, সমগ্র দেশেরই গৌরবের 
বিষয়। 


টীকা 2 


এই প্রবন্ধের তথ্য বিশ্লেষণে 'রাজমালা” বৈদিক সংবাদিনী, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, শ্রীহট্রের ইতিবৃত্ত, 
আসামের বিশেষ বিবরণ, কামরূপ শাসনাবলী, সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা (১১শ ভাগ/১ম সংখ্যা/১৩১১ বাং) 
প্রভৃতি গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। 


__ নগেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা 
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রগুরার ভাষাও সং্তৃতির একদিক 
্রীসত্তরঞ্রন বসু 


সম্পদকে অবহেলা করিয়া নিঃস্ব হইতে কেহ না চাহিলেও অবহেলায় যে ফল তাহা পাইতেই হইবে। 
প্রয়োজন ও পরিণামবাদীদের তর্ক থাকিতে পারে, কিন্তু সত্য বস্তুকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 


ভাব-এর শাব্দিক রূপ ভাষা । ইহার অনুশীলন ইহাকে সমৃদ্ধ করে, পুষ্ট করে। আনুসঙ্গিকরূপে ভাষা 
জাতীয় সংস্কৃতিকে নানা ধারায় বহাইয়া দেয়, তখন তাহার রূপের প্রকাশ বৈচিত্র্য! ইহাকেই লালন, পোষন 
করা জাতির জীবনীশক্তির অভিব্যক্তি | 


কোন্‌ যুগ হইতে বাংলা ভাষাকেও রাজোচিত সম্মান দিয়া আসিতেছে -_যাহার ব্যবহারিক গঠন ভাষাকে এক 
অভিনব রাপ দান করিয়াছে, সাহিত্য গঠন করিয়াছে। অধুনা দুশ্প্রাপ্য 'রাজাবলী” ত্রিপুরায় রচিত অন্যতম 
প্রাচীন বাংলা গ্রন্থ। কমপক্ষে ইহা আটশত বৎসর পূর্বের কথা। 


অভিনব কথা এই আদিবাসীদের নিজেদের ভাষা, এই বাংলা ভাষায় অস্যুদয়ে কোনও প্রকার ক্ষুণ্ন হয় 
নাই। তাহার ধারা অল্লান থাকিয়া তাহাদের সঙ্গীত, লোক গাথা ও কাহিনীর মাধ্যমে, স্বাধীন চিন্তা ও স্বচ্ছন্দ 
জীবনযাত্রার মানকেই পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে। আজ পর্যস্ত সেই সাক্ষ্যই দান করিয়াছে। লেখ্য ভাষা না 
হইলেও ত্রিপুরা ভাষা বাংলা ভাষার পাশাপাশি চলিয়া উভয়তঃ নিজ নিজরূপকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। এই 
আগরতলা সহরে অনেকেই “ভইনারী খেল্বনি” (বোন্‌ বহিন্‌ খেলা অর্থাৎ সই-পাতান), 'দাদা ডাঙ্গর “দাদা ছুট 
_-ইত্যাদি ভাষা শুনিয়াছেন। ইহা যেমন নূতন ভাষার অভিব্যক্তি। ব্যাকরণজ গণ্ীর বাহিরে স্বচ্ছন্দগতি 
নির্বারিনীর মত প্রাকৃতিক কোমল পরশে, বহু বিপর্য্যয়ের মধ্যেও এই সেদিন পর্যস্তও অব্যাহতভাবে সৃষ্টির 
প্রেরণা লাভে ভাষা বঞ্চিত হয় নাই। ইহাই ক্ষুদ্র ত্রিপুরারাজ্যের স্বাতস্তযের এক দিক। 

ভাষাগত এই সৃষ্টির-উম্মাদনা জাতীয় জীবনের শিল্প সৃষ্টির অভিনব পদ্থাকে ফোন্‌ সুদূর হইতে সাক্ষ্য 
দান করিতেছে। সেই সুবরায় রাজা প্রচার করিলেন রিয়া বয়নে “মাছি পাখনা” নমুনা (মাছির পাখায় রং-এর 
বৈচিত্রের নমুনা) যে মেয়ে তুলিতে পারিবে তাহাকে রাজরাণী করা হইবে -_হইয়াও ছিল তাই। ইতিহাসের 
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পরবর্তী অধ্যায়েও অনুরাপ উম্মেষনার উদাহরণ নৃত্যে, গীতে, বেশ-ভৃষা-বিন্যাস ইত্যাদিতে বিশেষভাবেই 
অনুসদ্ধিৎসুর চোখে পড়িবে। রবীন্দ্রনাথের শিল্পী মনে এই বৈশিষ্ট্য ধরা পড়িয়াছিল। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা 
যায় যে এখানকার মেয়েদের নৃত্যকুশলতাই তাহাকে শান্তিনিকেতন নৃত্য-শিক্ষার প্রেরণা দান করিয়াছিল এবং 
ত্রিপুরার নৃত্য শিক্ষকই সেখানে শিক্ষাদান আরম্ভ করেন । ইহাও ক্ষুদ্র ত্রিপুরার বৈশিষ্ট্যের আর এক দিক। সমাজ 
জীবনের বিভিন্ন ধারায় ইহা পরিব্যপ্ত। ইহার দিকে চোখ বুজিয়া থাকা চলে না। যাহারা বর্তমান আগরতলা সহর 
দেখিয়া ত্রিপুরার প্রাচীনত্ব অথবা সংস্কৃতি সম্বন্ধে ধারণা করিতে চান তাহাদের ভুল হইবে। কারণ এই সহর 
কয়েক দিন আগেও সরকারী কাগজপত্রে নূতন হাবেলী' বলিয়া বর্ণিত ছিল। কাজেই নৃতন অধিবাসী অথবা 
লাভ করা সম্ভবপর নয়। 

ত্রিপুরার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যদিও আমাদের বর্তমানে আলোচ্য বিষয় নয়, তবে প্রাসঙ্গিকভাবে বলা চলে 
যে মহাভারতে রাজসূয় যল্জে ব্রিপুরাধিপতি আমন্ত্রিত হইয়াছিল এবং তন্ত্র ত্রিপুরা সুন্দরী পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী ও 
ত্রিপুর ভৈরব মহাদেবের বিষয় উল্লেখ আছে। 

পৃবের্বই উল্লেখ করা হইয়াছে যে ঠিক কোন্‌ সময় হইতে ত্রিপুরার বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করিয়া রাক্ভাষার 
মর্য্যাদা দান করা হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করার সুবিধা নাই। কিন্তু বাংলা ভাষায় ইতিহাস রচনার সুত্রপাত হয় 
'রাজমালা' দ্বারা -_ইহা অন্বীকার করিবার উপায় নাই। এই ইতিহাসের একটু বৈশিষ্ট্য এই যে সেই তথাকথিত 
অন্ধকার যুগের রাজনীতি, সমাজনীতি, বিবৃত হইয়াছে। সমসাময়িক অনা কোনও দেশের ইতিহাসে এইরূপ 
সন্নিবেশ আছে কিনা সন্দেহ। এই গ্রন্থে প্রাটীন হিন্দুরাজ্তেরও হিন্দু পরিবারের যে এঁতিহাসিক চিত্র পাওয়া যায় 
তাহা অনাধাবশ। 

রাজমালা প্রণয়নকালেই ত্রিপুর ভূপতিগণ সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ করাইয়াছিলেন। সমগ্র মহাভারত 
মহারাক্ত ধর্ম মাণিপক্যর আদেশ অনুদিত হইয়াছিল। ইহার প্রায় দুইশত বৎসর পরে কাশীরামদাসের অনুবাদ 
মহাভারত। মাহারাজ ধনা মাণিক্য “উৎকল খণ্ড ও 'যাত্রারত্রাকর নিধি' নামক জ্যোতিষ গ্রন্থের অনুবাদ 
করাহয়াছিলেন, হহাও চারিশত বৎসর পৃবের কথা। মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যের আল্রায় “বৃহন্লারদায় পুরান' 
অনুদিত । ইহা ছাড়া 'কৃষ্ণমালা' 'চম্পক বিজয়' 'শ্রেণীমালা” ইত্যাদি বাংলা ভাষায় ক্রম ইতিহাস রচনা ত্রিপুরায় 
বঙ্গভাষাভাষীর বিশিষ্ট নিদর্শন । 

এহ সমস্ত রচনাবলার মধ্যে তৎকালান সাংস্কাতিক পরিচয়ও বহুলভাবে পরিস্ফুঢ হহয়াছে। সংস্কাত 
কেবল মাজ্ভিতি রচি ও আচরণে সীমাবদ্ধ নয়। ইহার মধ্যে একটা জাতির ভাব-সাধনা, শিল্পকলা, সমাজবোধ 
ইত্যাদি সামগ্রিকভাবেই আসিয়া পড়ে। ্রিপুরাব রাজ পরিবার বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির অতি পুবাতন শ্রদ্ধাবান 
সেবক ও বাহক। তাহারই অভিবাক্তি আমবা আধুনিককালে বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথেব ঘনিষ্ঠতায় পরিচয় 
পাইয়া থাকি। 

“আজ একথা গবর্ধ করে তোমাকে বলবার অধিকার আমার হয়েছে যে, ভারতবর্ষের যে কবি পৃথিবীতে 
সমাদৃত, তাকে অনতিবাক্ত খ্যাতির মুহুর্তে বন্ধুভাবে স্বীকাব করে নেওযাতে ত্রিপুরা রাজবংশ গৌরব লাভ 
করেছেন। তেমন গোরব বন্তমান ভারতবধষেব কোনো রাজকুল আজ পথত্ত পান নি। এহ সাম্মলনের যে একটা 
এতিহাসিক মহার্ঘতা আছে আশা করি (সে কথা তুমি উপলব্ধি করেছ। যে সংস্কৃতি, যে চিন্সেতকর্ষ দেশের 
সব.লর চেয়ে বড়ো মানসিক সম্পদ. একদা বাক্তাবা তাকে রাজৈম্বর্ষের প্রধান অঙ্গ বলে গণা করতেন, তামার 
পিতামহেরা সে কথা মনে মনে জ্রানতেন। এই সংস্কৃতির সূত্রেই তাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিল, এবং সে সম্বন্ধ 
অত্যত্ত সতা ছিল। আজ তোমার আগমনে সেদিনকার সুখ স্মৃতির দক্ষিণ সমীরন তুমি বহন করে এনেছে” ।* 


৪৯ 


কবির লেখনীতে তাই ত্রিপুরা চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে-__ “রাজর্ষি”, “ বিসর্জন", “মুকুট” ইত্যাদিতে। 
কবির “দেশীয় রাজ্য” ২ প্রবন্ধের সমাপ্তি করিয়াছেন -_ 

“আমাদের মন্দভাগ্য আমাদের দেশীয় রা্তাগুলিকে বিদেশী আফিসের ছাঁচের মাধ্যে ঢালিয়া তাহাদিগকে 
কলরপে বানাইয়া না তোলে-_এই সকল স্থানেই আমরা স্বদেশ লক্ষ্্ীর স্তন্যসিজ নিপ্ধ বক্ষস্থলের সজীব কোমল 
মাতৃষ্পর্শ লাভ করিয়া যাইতে পারি, এই আমাদের কামনা । মা যেন এখানেও কেবল কতকগুলো ছাপমারা 
লেপাফার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া থাকেন-__ দেশের ভাষা, দেশের সাহিতা, দেশের শিল্প, দেশের রুচি, দেশের 
কান্তি এখানে যেন মাতৃকক্ষে আশ্রয় লাভ করে এবং দেশের শক্তি মেঘমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের মত আপনাকে অতি 
সহজে 'অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিতে পারে”। এই জন্যই তিনি ত্রিপুরা রাজোর রাজ বাবস্থার জন্য সদা 
উৎসুক থাকিতেন। এই রাজ্যের সর্বপ্রকার রাজকার্যো__বাংলা ভাষা ব্যবহার অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়। কিন্তু 
স্বাধীনতা প্রাপ্তির আন্ত এই আট বৎসরের মধ্যেই ইহা অতীত হইয়া দীঁড়াইয়াছে। 


ত্রিপুরার রাজচিহ ও ষ্ট্যাম্পে বাংলা ভাষারই প্রাধান্য মুদ্রায় বাংলা ভাষা ও অক্ষর উৎকীর্ণ। 
ব্রিপুরেশ্বরগণের শীলমোহর--(“আল্ঞা” ও “পদ্ম” মোহর) বাংলা অক্ষরে অক্কিত। অধিকাংশ তাম্রশাসনে ও 
শিলালিপিতে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহাত হইলেও অক্ষর বাংলা । দেবনাগর অক্ষরে কোনও তান্তরশাসন দেখা যায় 
নাই। তাম্রফলকে সংস্কৃতের পরিবর্তে বাংলাভাষা প্রয়োগও বিরল নহে। বাংলাভাষায় প্রস্তরফলকও পাওয়া 
যায়। 


রাজমালা সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত মহাশয় “ত্রিপুরায় বঙ্গভাষার প্রভাব” প্রবন্ধে অনেক তথ্য 
সন্নিবেশ করিয়াছেন। তিনি প্রবন্ধের একস্থানে লিখিয়াছেন__ “ব্রিপুরশ্বেরগণের প্রদন্ত সনদে পূর্বাপরই 
বাঙ্গালাভাষা ব্যবহৃত হহয়া আসিতেছে ; তবে, কাল ধমে সেহ ভাষায় অনেক উর্দূ শব্দ মাশ্রত হহয়াছে, সংস্কৃত 
শব্দের বাহুল্যত আছেই। সেকালে সকল দেশেই দালিলিক বাঙ্গলা ভাষায় এবন্িধ ভাষাস্তরের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল 
; বর্তমান কালেও দলিলের ভাষা সেইভাব বর্জিত নহে। ত্রিপুরার দরবারী ভাষা, সকল ক্ষেত্রে ঠিক বর্তমান 
কালের বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষার ন্যায় বিশুদ্ধ না হইলেও অন্যান প্রদেশের আমলাই ভাষার তুলনায় অনেক 
উন্নত একথা মুক্তকষ্ঠে বলা যাহতে পারে ।” 

সারা ভারতে যখন ইংরাজী ভাষার প্লাবন- সেই প্লাবনের ঢেউ-এ ইংরাজী শিক্ষিত অধিকাংশ ত্রিপুরাব 
রাজকর্মচারীদেরও ডুবাইয়া ফেলিবার চেষ্টা যে না হইত এমন নয় । কিন্তু মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য যেই ইংরাজী 
ভাষার সরকারা কাধ্যে (পররাস্ত্র বিভাগ ব্যতাত) লেখাপড়া চিরাচারত ও প্রচলিত প্রথার প্রাতকুল বলিয়া 
বিশেষ আইন দ্বারা কর্মচারীদের এই অভ্যাসকে দমন করিয়াছিলেন। মহারাজ রাধাকিশোর, বীরেন্দ্র কিশোর 
মাণিক্যের শাসনকালেও খাস সেরেস্তা হইতে লিখিত ও মৌখিক আদেশ দ্বারা কর্মচারীদের সতর্ক করিতে 
হইয়াছে । রাধাকিশোর তৎকালীন রাজমন্ত্রী রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়কে ইংরাভী ভাষায় আদেশাদি প্রচার করিতে 
দেখিয়া, তাহাকে লিখিয়াছিলেন __ 

“এখানে আবহমানকাল রাজকার্য্যে বাঙ্গালা ভাষার ব্যবহার এবং এই ভাষার উন্নতিকল্পে নানারূপ 
অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে, ইহা বঙ্গদেশীয় হিন্দু রাজ্যের পক্ষে বিশেষ গৌরবক্তনক মনে করি । বিশেষতঃ আমি 
বঙ্গভাষাকে প্রাণের তুল্য ভালবাস এবং রাজকাধ্যে ব্যবহৃত ভাষা যাহাতে দিন দন ডন্নত হয়, তৎপক্ষে চোষ্কত 
হওয়া একান্ত কর্তব্য মনে করি। ইংরেজী শিক্ষিত কর্মচারীবর্গের দ্বারা রাজ্যের এই চিরপোষিত উাদ্দেশা ও নিয়ম 
ব্যর্থ না হয়, সে বিষয়ে আপনি তীব্র দৃষ্টি রাখিবেন।” 

এই প্রসঙ্গে রাজাজ্ঞার অনুলিপি ও রাজকার্ষে ব্যবহৃত ভাষার কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধত করা হইতেছে। 
রাজ্যে সতীদাহ নিবারণ করিয়া বীরচন্দ্র মাণিকোর আদেশ £_ 


৫০ 


| “'রোবকারী স্বাধীন ব্রিপূরা, দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীধচন্দ্র মাণিকা বাহাদুর । সন ১২৯৯ ত্রিং, তাং 
৮ই জোন্ট। 

যেহেতু জানা যায়, এ রাজোর পাবর্বতীয় প্রদেশেব কোন কোন স্থানে সতীদাহ অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে লয় 
প্রাপ্ত হয় নাই। অতএব তাহা রহিত করা আবশাক। সেমতে __ 

হুকুম হইল যে, __ 

এতদ্বারা উল্লেখিত সতীদাহ প্রথা রহিত করা যায়, ও এই আদেশ প্রচারের তারিখের পব হইতে এই 
আদেশ লঙখনক্রামে কোন স্থানে উক্ত ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে, কি তাহার উদ্যোগ করা হইলে সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণ 
দণ্ডনীয় হইবে। কার্যো পরিণত হওয়ার আদেশে এই বোবকারী রাজস্ব বিভাগে পাঠান যায়”'। 

রাজ আজ্ঞায় নিজকে “এপক্ষ" বলিয়া অভিহিত করা হয। প্রথম পুরুষের ব্যবহার কমই দেখা যায়। 
“*রাজখান্দান” ব্যবহার রাজবাড়ীতে সর্বদাই শোনা যাইত। বাজকার্যের ভাষা মধ্যে “ইসিমনবিশি রহিত 
একটু নূতন শুনাইলেও বিশেষভাবে রাজান্ঞায় প্রচারিত হইতে দেখা যায়। “হুদ্দা” প্রদান ঠিক উপাধি দান নহে। 
হুদ্দা” প্রদান বলা হইত। “অবগতি ও আচরণের জন্য আফিস হায়ে পাঠান যায়”। ““বন্দোবাস্তের দরুণ কত 
টাকা অগ্রিম সেলামী আমানত আছে লিখার কারণ ইহার প্রতিলিপি” “পদোচিত প্রচলিত সুবিধাদি প্রাপ্ত 
হইবেন”-_ ভাষার ব্যবহারিক গীরবই দান করিতেছে। 

রোবকারী ছাড়াও মেমো হিসাবে আদেশাদি প্রচারিত হইত। রাধাকিশোর মাণিকোর ১৩১৫ ত্রিং 
তারিখ ১৩হ কাত্তিকের আদেশ 2__ 

“বিবাহ এবং শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে কিম্বা আকস্মিক কোন গুরুতর বিপংপাতে বাক্ত কর্মচারীগণ অভাব 
বশতঃ সরকারের সাহায্য প্রার্থী হইল তাহাদিগকে স্ব স্ব বেতনের অনধিক পাচগুণ পর্যন্ত টাকা বিনা সুদে 
হাওলাত দিতে পাবা যাইবে। 

উক্ত হাওলাতের টাকা গ্রহীতাদিগের মাসিক বেতনের অনধিক এক-চর্তুথাংশ পর্যস্ত পরিমাণে মাস 
মাস কত্তণ করিয়া দুই বৎসরের মধ্যে আদায় করিতে হইবে ।” ইত্যাদি। এই আদেশের ভাষা এমন কি বীরচন্দ্র 
মাণিক্যের আমলের সরকারী কার্যে বাবহৃত ভাষা হইতেও পৃথক প্রতীয়মান হইবে। 


রাজকার্ষে বাবহৃত ভাষার ক্রম বিকাশ ভাষাবিদগণের অনুসন্ধিৎসার বিশেষ ক্ষেত্র । ভাষা ব্যবহারে 
মর্যাদাবোধের একটা অস্তঃসলিলা ধারা সর্ব বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। এই ভাষা যদিও ঠিক অনা ভাষার, 
বিশেষ করিয়া ইংরাভীর আক্ষরিক পরিভাষা নয়, কিন্তু এই বাবহারিক সংমিশ্রিত ভাষা বিষয় বস্তুকে সুন্দরভাবে 
নির্দেশ করে। রীতি-নীতি, আদব-কায়দা, কথোপকথনে মধ্যম পুরুষ ব্যবহার না করিয়া পুজ্যজনকে মর্যাদাদান 
ইহা রাজ-পরিবার হইতে অধিবাসীদের মধো অনুক্রমিত হইয়াছিল। এক গেলাস জল দিয়া অথবা একটি পান 
আগাইয়া দিয়া পুজ্য ব্যক্তিকে নতমস্তকে অভিবাদন করিয়া পান খাইতে মর্জি হয়'__ ইত্যাদি ভাষা এই 
পরিবর্তিত অবস্থার মধোও বিশেষ করিয়া ব্রিপুরী নিম্ন কর্মচারীদের এখনও ব্যবহার করিতে দেখিয়া মাধুযা 
মণ্ডিত সামাজিক পরিবেশকে স্মরণ করাইয়া দেয় । এই ব্যবহারিক শৈলী ত্রিপুরার নিক্তস্ব, অন্য কোথাও ইহা 
শুনা যায় না। তবে ভাষাগত বিভিন্ন পদ্ধতি বাবহার মণিপুরীদের মধ্যে আছে-__ তাহা সামাজিক স্তর- ভোদে 
বাবহাত বলিয়াই শুনিয়াছি। 


৫১ 


ও রীতিনীতিতে বাস্তব সত্যকে ঢাকিবার প্রয়াসই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাকেই বোধ হয় সংস্কৃতির প্রগতি বলে! 
আজ তাই ত্রিপুরায় গুনিতে পাই নৃতন সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্ট হইতেছে-_ সব কিছুই নৃতন কবিয়া গঠন করা 
হইতেছে। কিন্তু তাহারা জানেন কি যে কিছু কাল আগেও প্রকৃতির কোমল পরশ যেমন যেমন খতু বহন করিয়া 
আনিত অধিবাসীরা নূতো, গীতে, বংশীধ্বনিতে, ফুলসভ্ভায় তাহাদের আবাহন করিয়া নিজ্রেদের ধন্য করিত। 
বর্তমান কলেজ টিলার উত্তরাংশ রাসমোহন টীল৷ বলিয়া পরিচিত ছিল। বেশী দিনের কথা নয়, সেখানকার 
আন্রকুঞ্জে যে বাংসরিক ফুলের হাট বসিত তাহার প্রত্যেকটার রচনাশৈলী বর্ণ-বিন্যাস এক একটা শিল্প নিদর্শনি। 
তাহারই ব্লেশ কোনও কোনও স্থানীয় পরিবারে আজও পাওয়া যায়। সভ্যতার আলোকে এই সমস্ত হারাইয়া 
আমরা বাস্তবিক সমৃদ্ধ হহতেছি কিনা চিন্তনীয়। 


বীরচন্দ্র মাণিকা একাধারে সুকবি, ললিত কলাবিৎ 'অসাধারণ সঙ্গীত বিশাবদ" সাধক ছিলেন । তিনিই 
যদু ভষ্টকে “তান-রাজ' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। 'এহেন রসিক চূড়ামণি; সাহিত্যের পাকা জনুরী 
মহাবাজ বীরচন্দ্রের দরবার বহু গুণীব্ক্তির সমাবেশে ভরপুর ছিল; সুবিখ্যাত তানসেন বংশজাত বীন-কার 
কাশেমালী খার রবাব বীনা ঝঙ্কারে ধবনিত -_ কবি মদন মিত্রের কবিতা ধারায় প্লাবিত __ যদু ভট্রের কণ্ঠ 
নিঃসৃত অপুর্ব সঙ্গীত, পঞ্চানন মিত্রের পাখোয়াজ সহযোগে মুখরিত ছিল। সব্রবোপরি বৈষ্ণব সাহিত্য রসিক 
রাধারমন ঘোষের বৈষ্ণব পদাবলীর সুললিত আলোচনার মণি-কাঞ্চন যোগ সংঘটন করিয়াছিল। বীরচন্দ্রের 
দরবার তদানীন্তন ভারতের দৃষ্টাত্তস্থল ছিল। বীরচন্দ্র স্বয়ং বৈষ্ঃব মহাক্তন পদাবলী আশ্রয় করিয়া অজস্র কবিতা 
ও গান লিখিতেছিলেন এবং মনোহর সাই রাগিনার মনোমোহিনী শক্তির সাধনায় তন্ময় থাকিতেন ।৩ 


এহেন সমাবেশের সঙ্গীত, সাহিত্য ও ললিত কলার অনুশীলনের প্রবাহ রাজ অস্তঃপুর হইতে আরল্ত 
করিয়া সাধারণ জনগণকে পর্যস্ত রসে ভরপুর করিয়া তুলিয়াছিল। সেই স্নোত আক্তও অন্তঃসলিলা হইয়া 
প্রবাহিত হইতেছে বঙ্গিয়াই ত্রিপুরার ললিত-কলা-শিল্লের বৈশিষ্ট্য বজায় আছে। সঙ্গীতের উদাস্ত ভাবধারা 
জনগণের চারিত্রিক ওঁদার্যা বাড়াইয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই ধারা যদি রাজনৈতিক পরিবর্তনে ক্ষুগ্র হয়, 
তাহা হইলে ভারতীয় সংস্কৃতিকেই অস্বীকার করিয়া নিজেদেরকে হেয় করা হইবে । দেশ ও ভ্াতির ইহা ভাবিবার 
কথা। 


এই প্রবাহের অনা ধারায় দেখিতে পাই বাংলা হরফে শ্রামদ্তাবগত ও বহু বৈষ্ব গ্রন্থ মুদ্রন হইয়া 
বিতরিত হইয়াছে। এই সংস্কৃতিগত বিরাট দান বীরচন্দ্রের অল্নান কীর্তি। ইহাই বাংলাদেশে বৈষ্ণব সাহিতা 
আলোচনার প্রাথমিক সুযোগদান-_যাহা আজিও অন্ুপ্ন রহিয়াছে। 


অনেকেই হয়ত শুনিয়া অবাক হইবেন যে বাংলা-দেশে ফৌজদারী দণ্ড-বিধি আইন প্রচলিত হইবার বহু 
পূর্ব হইতে ব্রিপুরা-রাজ্যে বাংলা ভাষায় 'চলৎ দপ্ডবিধি' আইন প্রচলিত হইয়াছিল ৷ এখনও উহা স্থানীয় আইন 
হিসাবে পরিগণিত বিচার বিভাগীয় পুরাতন “রায়' গুলি ত্রিপুরার রাজ ভাষা বাংলার বিশিষ্ট নিদর্শন শাসন 
ও বিচার বিভাগীয় পরিভাষাগুলি প্রাটান কাল হইতে যে রূপ গ্রহণ করিয়া দেশের জন-গাণের সহজ্ঞবোধা 
করিয়াছিল-__তাহা লোপ পাইবার পথে আসিয়াছে _ ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। পরিভাষা সম্বন্ধে আলোচনা 
এ ক্ষুদ্র সংকলনে সম্ভবপর নয়। দু'একটা উদাহরণ অন্সঙ্গিংসুগনের আগ্রহ বৃদ্ধি করিবে আশায় উল্লেখ করা 
গেল। “জমা ও সেহা' অবগতি ও কার্যে পরিণতির বাসনায় মোকদ্মার অশ্পাল নিষ্পন্ির কাগজের খোলাসা 
(বিস্তারিত বিবরণ) -_বাবত (বিস্তারিত বিবরণ) “জওয়াব “আইন আমালে' "আইন মোতাবেক আমলে 
'কৃতার্থ” চিট 'সরাসরি' (মোকদ্দমার রকম) । শাসন বিভাগে বিশেষভাবে ধান ও সাধারণ পর্ত পুলিশ 


৫ 


হিসাব ইতাদি বিভাগে যে সমস্ত আদেশে পরিভাষা বাবহৃত হইত তাহা এক স্বতন্ত্র সাহিত্য বলিলেও অত্যুক্তি 
হয় না।বীরচন্দ্র ও রাধাকিশোব বিভাগীয় কার্যে যে সমস্ত আদেশাদি প্রদান করিতেন তাহা পাগুলিপি আকারে 
রাজস্ব বিভাগে ছিল :ইহাও বিশেমভাবে প্রনিধান যোগ্য । এই সংগ্রহের আব একটা দিক _ সমগ্র আদেশগুলি 
তৎকালীন সমাজ শিক্ষা ও জ্ঞাতীয় উন্নতি মূলক রাজ্য গঠনের ইতিহাস বলিলেই ঠিক বলা হইবে। 


দেশ ও জাতির ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ধারাকে রক্ষণাবেক্ষণই জাতির জীবনী শন্ডির পরিচারক। 
আজ সই ভাষার অনাদরকে ত্রিপুরার জনগণের প্রান স্পন্দন বলা যায় কি? ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে সকলেই 


“আমার কলিকাতা পাঠ্য জীবনে (১৮৮৫খুঃ) একদিন স্বনামধন্য এবং চিরম্মবনীয় দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগরের সহিত দেখা করিতে যাই ; তখন আমার বাবুয়ানা বেশের মাধ্য সোণার চেইন ও ঘড়ি ছিল। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় উচিত বক্তা তিনি একটু বিরাগভাবে আমার সোণাব চেইনের মধ্যে দোদুল্যমান মোহরের 
নিকট এই ঘুদ্রাখণ্ড দেখাইলে তিনি পাঠ করিলেন-_- "শ্রীশ্রী রাধাকৃ্পদে শ্রীত্রীযুক্ত মহারাক্তা গোবিন্দ মাণিক্যদেব 
- শ্রীশ্রীমতী গুণবর্তী দেব্যা।" বৃদ্ধ তখন লাফাইয়া উঠিলেন। এবং উপস্থিত ভদ্রমগ্ুলীকেডাকিয়া বলিলেন__ 
“দতোমরা দেখ আমার বঙ্গভাষা রাজভাষা! বাঙ্গলা অক্ষবে এই স্বর্ণমুদ্রা মুদ্রিত হইয়াছে ।” ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল 
মিত্র ও বিদ্যাসাগর মহাশয় মিলিয়া তদানীস্তন মহারাজা বীরচন্দ্র বাহাদুরের নিকট পত্র লিখিয়া মহারাজকে 
'বঙ্গভাষা সম্বদ্দণী সভার” পৃষ্ঠপোষকরূপ পাইবার জন্য অভিপ্রায জ্ঞাপন করেন । তাহাবা সে সুবিধা পাইয়াছিলেন 
বহু বৎসর পর্যস্ত।” (ত্রিপুরা বঙ্গভাষা)। 


আর আজ £ 





(১) মহ্া'লাজ বীর বিক্রম কিশোরের শান্তিনিকেতন এ গমন উপলক্ষে কবিব আীবর্বচন পত্র হইতে হহ' শ্রাযৃক্ত দ্বিজেন্দ 
চন্দ্র নু মহাশয সংগ্রই'ত ও বিশ্বভাবত্ীব অন্মেোদনে পাবহত। 

(২) “ববীন্দ্রন'থ বহুকাল হইতেই স্বানিক সাহিতা পরিষদ স্থাপানেব ক সুপাবিশ কবিয়া আসিতেছিলেন, এখন পর্যন্ত তাহা 
কোথাও কার্যে পবিণত হয নাই: ত্রিপূরই অগ্রসর হইয়া এই কার্যো নামিল রবীন্দ্ন'থকেই উহাব আদর্শ পাবোহিত ভ্রগলে সভা অলংকৃত 
করিবার জনা জাহবান কবিজ '(১৭ই আধাট ১৩১২) সভার উদ্বোধনে রবীন্দ্রনাথ "দেশীয় বাজ্য” নামে প্রবন্ধ পাঠ করেন 

বুবান্র ভীল্তী ২য়খণগু ১২৩পুঃ 


(৩) কর্ণেল মহিমঠাকুব লিখিত ত্িপিব দলবগলে ববীন্দ্রনাথ প্রলক্ষ হইতে সংকলিত 
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পুরা ভাষা ও রাধামোহন ঠাকুর 
ঠাকুর সুধীরকৃ্ দেববরম 


ঠাকুরলোকদের মধ্যে রাধামোহন ঠাকুর একজন জ্ঞানবান বাক্তি ছিলেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান 
বলিয়া রাজকার্ষ্য উন্নতি করিয়া সেসন আপিস আদালতের বিচারপতি এবং সৈনিক বিভাগের প্রধান সেনাপতির 
কার্ধয করিয়া উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইয়া ছিলেন। তিনি অতিশয় ধৈর্যশীল ও জেদি লোক ছিলেন, যে কার্যাই 
হউক, জানি না বলিয়া চিস্তা করিতেন না। সমস্ত কার্য্যই তিনি অতিশয় চিন্তা ও বিচার পূর্বক করিতেন। এই 
চরিত্র বলে তিনি সমস্ত কার্য সম্পাদন করিয়া রন সাধারণের দ্বারা প্রশংসা ভাজন হইয়া ছিলেন। 


মাথার উপর রাজ্ড কার্যোর ভার লইয়াও তিনি অলিখিত ত্রিপুরা ভাষার বিস্তার ও উন্নতির জন্য 
অতিশয় মনোযোগের সহিত কক বরকমা এবং ব্রেপুর ভাবাভিধান নামক কতিপয় পুস্তক প্রণয়ন করিয়া তাহার 
জাতির হাতে অমূল্য জিনিষ দিয়া গিয়াছেন। এই রূপ আলেখ্য ত্রিপুরা ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা 
করিতে যাওয়া অতিশয় কর্মঠ লোকের প্রয়োজন। যে ভাষা পরের ভাষা দ্বারা রুদ্ধ হইয়া আছে এরূপ দুরহ 
কার্যে হাত দিতে যাওয়া অতিশয় ধৈর্যশীল হওয়ার প্রতি লক্ষ্য করিলে বিম্মিত হইতে হয়। সে সময় ত্রিপুরা 
ভাষায় যাহার কথা বলি তাহারাও মাতৃ ভাষার প্রতি বৈমাতৃ সুলভ মনোভাবে দ্বারা তাহাকে কেহই সহায়তা 
পর্যস্ত করে নাই। তাহা না হইলেও শিক্ষার আলো প্রদায়ক মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর মাত্র চিন্তাকে 
উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তিনিও ইহার শিক্ষার ও বিস্তারের জন্য বিশেষ কিছু করেন নাই। সে সময় যাহারা 
বাঙ্গালা ও ইংরেজী শিক্ষা করিয়া উপযুক্ততা লাভ করিয়াছিলেন তাহারা মাতৃভাষায় কথা বলা দূরে থাকুক, 
আরও ঘৃণা ও লজ্জাজনক মনে করিয়াছিল। এইরূপে তাহার নিজেদের মাতৃভাষা ও সংস্কৃতি ভুলিয়া পরের 
নকলরূপী হইয়াছে। যে জাতি নিজেদের মাতৃভাষার কথা বলিতে লজ্জাবোধ করিয়া থাকে এই স্বাধীন ভারতে 
তাহাদের স্থান কোথায় ? বিশ্বের সকল জাতিই নিজেদের মাতৃভাষায় লেখা পড়া শিখিয়া জাতিকে চিনিতে পারে। 
আমরা কাহার ভাষায় কথা বলি __একথা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। 


মানুষকে চিনিতে পারা যায় তাহাদের নামের দ্বারা, সেরূপ ভাষার দ্বারাই জাতিকে চিনিতে পারা যায়। 


সমস্ত দেখিয়াই দূরদর্শী রাধামোহন ঠাকুর ত্রিপুরা ভাষার মূল ভিত্তি স্থাপন করিয়া ত্রিপুরা ভাষার 
জনকের স্থান লাভ করিয়াছেন। বাস্তবিক, এখন ঠাহাকে আমরা ত্রিপুরা ভাষার জনক বলিতে পারি। তাহার এই 
মহৎ কার্য সুদূর প্রসারী। লেখাপড়ার প্রতি তাহার অতিশয় যত্ন ছিল। তাহার লিখিত পুস্তকগুলি পড়িয়া দেখিলে 
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সেকথা স্পন্টরূপ জান! যায়। এখন ত্রিপুরা ভাষার উন্নতি কল্পে সমস্ত ব্রিপুরীগণের অগ্রসর হইয়া আসিতে 
হইবে । সকল আঞ্চলিক ভাষার উন্নতি কল্পে গর্ভণমেন্টও মানিয়া লইয়াছেন। আমাদের ত্রিপুরা ভাষার উন্নতি ও 
বিস্তার কল্পেও শিক্ষা দেওয়ার কার্য ব্রিপুরীগণের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। এই দুরূহ কার্ষ্যের প্রতি মনোযোগী 
হওয়া ব্রিপুরীদের কর্তব্য। জাতিকে গড়িয়া তুলিতে হইলে বিশেষ ভাবে হস্ত প্রসারণ করিতে হইবে। 


ত্রিপুরীদের এখন নিজেদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখা উচিত। মাতৃভাষা ও সাহিত্যের ভিতরে প্রকৃত 
সংস্কৃতি ও সভ্যতার অনুসন্ধান লইতে হইবে । সেখানেই তাহাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি লুকাইয়া আছে। তাহাকে 
দরদের সহিত জাগাইতে হইবে। এই রূপহীন ত্রিপুরা ভাষার রূপ প্রদানকারী ত্রিপুরা ভাষার জনক মহাশয় 
রাধামোহন ঠাকুরের পদাঙ্কটিকে সবর্ধদাই শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতে হইবে। তাঁহার লিখিত পুস্তকগুলি দুষ্প্রাপ্য 
হইয়া গিয়াছে, বইগুলিকে পুনরায় মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিবার একাস্ত প্রয়োজন আছে। 
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বগীয় ব্রিপুরারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য 
শ্রীমতী 


গতবৎসর আমাদের পক্ষে প্রকৃতই দুকর্তিসর গিয়াছে। প্রজাবিজোহ রাজকোষ দৈবনিথহ সকলে হিলিয়া দেশকে ক্ষত বিক্ষত 
করিয়াছে। বঙ্গমাতার বিখ্যাতনামা যে সকল সুসভান গতবর্ষে অকাল মৃত্যার কবলে পতিত হইয়া আমানিগিকে শোক নিম? কারিয়। 
গিয়াছেন,  বিপুররাজ তাহাদের মধ্যে সব্বার্থগণা । এমন দানশীল, সহাদয়, পরদুঃখকাতর, সরলচেতা, অমায়িক পাজা প্রায় দেখা যায়না। 
সেকালের রাজাদিগের সম্বন্ধে যেরাপ গল্প কথা শুনা যায় ইহাতে তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যাইত । ইনি হাধীন রাজা হইয়াও বাঙালীর 
ঘরের লোক ছিলেন, তিনি শুভকাযোর্র উৎসাহদাতা __ গণঠাহী পুরুষ ছিলেন । দেশের লোক সুখে দুঃখে তাহার সহানুভাতি লাভ কারিত, 
তাহার দশর্ন প্রারথনায় গিয়া, কাহারও খাতায় নাম লিখিয়া ফিরিয়া আসিতে হইত না। সকলকেই হোগা সমাদরে তিনি এইগ কারিতেন, 
সকলেই তাহার হেহ বন্ুতার অধিকারী ছিলেন । পাছে কাহাকেও মনরপীড়া প্রদান করেন, এই ভয়ে তিনি তাহার সামান্য কমর্চারীর 
নিকটেও যেন সন্কুচিত হইয়া থাকিতেন। কোন কমর্গারীও তাহার নিকট কোন জয় সভাষণ পান নাই । অতিরিক্ত কোমলতাই বরঞ্চ তাহার 
হভাবের দুকধ্লিতাকরাপ দাঁড়াইয়া ছিল £-_ 


বঙ্গসাহিত্যের ইতি কিরিপ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; ইহার উ্নতি সংকল্লে তিনি অকাতরে কিরাপ দান করিতেন তাহা সকলেই 
অবগত । আজ তাহার এই শোচনীয় মৃত্যুতে তাহার আত্মীয়হজন বন্ধ বাব যেরাপ শোকাকুল দেশও সেইরপ ক্ষতিএত | আশাকরি তাহার 
রাজ্যের উত্তরাধিকারী পিতার সদৃডন নিজের উত্তরাধিকারী হইয়া আমাদের এই শোক ভবে কথঞ্জিত প্রশমন করিবেন। মহারাজের 
গুণাবলী সমন্ধে তাহার একজন সুপরিচিত । মহিলা যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিমে প্রকাশিত হইল । 


__ ভারতী সম্পাদিক 


মহারাজ আমাদের কেবলমাত্র প্রভু ছিলেন না পিতৃত্বরূপ ছিলেন। এই দুর্ঘটনা বজ্রাঘাতের মত আমাদের 
আহত করিয়াছে। 


১৫ই ফাল্গুন অশুভক্ষণে মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা পরিত্যাগ 
করিয়া কলিকাতা যাত্রা করেন। সোমবার প্রাতে কলিকাতা পৌছিয়া মঙ্গলবার রাত্রে কাশী যাত্রা করিলেন। 
কলিকাতার অনেক করণীয় কার্য্য ছিল, ফিরিয়া আসিয়া সম্পূর্ণ করিবেন -_ আর ফিরিতে হইল না। 


পূর্ণ বার বৎসরকাল মহারাজ রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন-_মহারাজের বুদ্ধি যেমন তীক্ষ হাদয় তেমনি 
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উদার ছিল । রাজ্দোর উ্নতি করিব বড় ইচ্ছা ছিব, কিভু নানা বিঘ্ন রিপন্তির জল্য মহারাজের অনেক মাধ পুর্ণ হ্যা 
নাই। মহারাজের রাজত্বকাল্স আগারতুলায় একটি সুন্দর প্রাসাদ, হাসপাতাল, স্কুল, রাজকুমার রোডিংঅফিস 
প্রড়তির জন্য পাকা বাড়ী প্রস্তত হুইয়াছে। নূতন রাস্তা, দীঘি, বুন্দর সুন্দব নাংলা ও রুর্মদ্রারীদের আলম 
প্রভৃতিতে রাজধানীর সৌষ্ঠৰ বর্দিত হুইয়াছে। 

মহান্লাজের ছাদয় করুণার আধার, দীন দুঃখীর প্রতি কাহার অসীম দয়া ছিল। বিকালে মহারাজ প্রতিদিন 
বায়ুসেবনে রাহির হুইাতেন-_ একদিন দেখিলেন একটি রোগকাতর ভিখারিনী পথের ধারে পড়িয়া রহিয়াছে । 
মহারাজ তৎদ্দণাৎ গাড়ি হইতে নামিয়! রোমকঘায়িত লোচনে ডাক্তারের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, “চুহ্থাকে 
দেখিতেছ, এ রেন এমন কনিম! পড়িয়া মাছে __তোমরা আছ কি করিতে। ডাক্তারেব আর মেদিন মহারাজের 
সহিত বায়ুসেরনে ঘাওয়া হুইল না। ভানেক বলা কহায় মহারাজ চলিয়া গেলেন ডাক্তার উপস্থিত থাকিয়া 
রোগীকে হাসপাতালে পাঠাইয়া তান্তার টষধপ্যের বারস্থা করিয়া মন্তারাজকে ভানাইয়া তরে নিস্কৃতিলান্ত 
কারেন। 

মহারাজ আতিশম অয্লামিক ও গিরহঙ্কার ছিলেন। কাহাকেও সহজে কঠিন কথা বলিতেন না; নিতান্ত 
বিরক্ত হট্টুলে কেরল ত্কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেগ না। কর্মচারীদের আদেশ করিতে হইলে বিনীতভারে 
আদেশ করিতিন। বিশেষ দরকারে একভন কর্মচারীকে লিখিতেছেন _-““দুইটি কথা গুনিয়া যেয়ো, আমি 
আপেক্ষা করিয়া আছি। ___কুলিকাত্রা হইতে আসিয়া অবধি তোমায় দেখি না কেন £” তাহার খাসের কর্মচারীদের 
তিনি কিরূপ জ্ঞান রুরিতেন তাহা তাহার নিম্নলিখিত পাত্রে জানিতে পারিবেন। “তুমি ত জানই, মিনি বাড়ীর 
কুর্তা, পুজার সময় স্বজন পরিজনদিগাকে এইরূপ কাপড় বা অন্য কোন বস্তু দিযা থাকেন। শ্রীমান শ্রীমতীসন্থ 
এইগুলি আমার 'আশীব্বাদরূপে গ্রহণ করিয়ো।” 
হয়-__রোগসংরাদ শুনিয়াই কাশী হইতে মহারাভ্ত টেলিগ্রাফিক মনিঅর্ডার যোগে ২০০ পাঠাইয়া দেন __ 
মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া বালন-_ সে গেল __ তাহার জন্য বড় বেদনা পাইলাম, সে আমাকে ত প্রভু মনে করিত না, 
পিতৃম্বরূপ জ্লান রুরিত্ব __তাহার পরিবারের ভরণপোষণের ভার, তাহাব সন্তানদের শিক্ষাৰ ভাব সকলি 
আমার। ক্আাদ্ধের ময় স্মরণ করাইয়া দিয়ো খরচ দিতে হইবে।” 


মহারাজ ফুল অত্াস্ত ভালবাসিতেন। লিখিতেছেন, “ফুল পাইয়াছি। আমি ফুলেব অতিশয় পক্ষপাতী । 
আমার বিম্বাস ভগবানের সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে ফুলেরই সার্থকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। আমি অস্টপ্রহর আমার 
চতুষ্পার্শে ফুল ছড়াইয়া রাখিতে ভালবাসি! সামান্য উপহার পাইলে আহলাদে আটখানা হইতেন-__লিখিতেছেন 
তোয়ার প্রেরিত ফুল ও মিষ্টান্ন উপহার পাইয়া অতিশয় আহলাদ সহকারে গ্রহণ করিলাম ।” 


অনেক্ষ ভাল ডাক্তারের অপেক্ষা মহারাজ চিকিৎসাবিদ্যায় দক্ষ ছিলেন । ডাক্তারি কবিরাজি ও হোমিওপ্যাথি 
টোটকা প্রভৃতি নানাপ্রকার উষধ সবর্ধদা যত্রে মহারাজ রক্ষা ও ব্যবহার করিতেন। কর্মচারীদের কাহারও অসুখ 
হছালে ডাক্তারের উপর ডাক্তার পাঠাইয়া ওুষধপথ্য দিয়া অনুসন্ধান লইতেন। ইদানীং মহারণজের স্বাস্থ্াভঙ্গ 
হ্্য়াছিল। ফিখিতেছেন "বাস্তবিক আমার ধাত্‌ রোগপ্রবণ হইয়া স্বাস্থ্যভঙ্গের দিকে অগ্রসর হইতেছে এবার 
শীতারস্তে দুর স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইয়া কিছুকাল বাস করিয়া দেখিব এরূপ মনে করিয়া আছি।” বিদ্যার প্রতি 
মহারাজের অতিশয় অনুরাগ ছিল। গ্রন্থকারগণ নুতন প্স্তক'দি পাঠাইলে অত্যন্ত অ'হলাদিত হইয়া তাহাদের 
সসম্মানে পুরস্কৃত করিতেন। 


সাধারণ সভাসমিতিতেও মহারাজ কখনো দানে বিমুখ ছিলেন না। কেহ কোন বিষয়ে প্রার্থনা করিলে 
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মহারাজ ক্থনো “না" বলিতে জানিতেন না। খেয়ালখাতায় মহারাজকে একবার লিখিতে অনুরোধ করায় 
মহারাজ লেখেন "ছাত্রজীবনে কবিতা টবিতা লিখিতাম এখন মন কঠিন হইয়া গিয়াছে তোমাদের অনুরোধে দুই 
ছত্র লিখিয়া দিলাম__ 


সুখের নিলয় প্রেম সুমধুর 
আত্ম ভোগ সুখ স্বার্থ অভিমান 
প্রেমিক হৃদয়ে না পায় ঠাই। 


মহারাজ হিন্দুধর্মাবলম্বী ছিলেন। এবার কাশী যাইয়া তিনি সধবা' কুম্ারীপুঁজা্দি করিতে দ্রুটি করেন 
নাই এবং ব্রাহ্মাণপণ্ডিত অধ্যাপকদের সসম্মানে বিদায় দান করিয়াছিলন। অধাপকেরা শ্রীত্ত ভুইয়া মহারাজকে 
ধর্মার্ণব উপাধি দিয়াছিলেন। 


স্বস্তিবিধিবিরুদাবলীবিরাজমানমানৌন্নতমন্থারাজা- 
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বাহাদুর বউ মকরন্দমধুক রঘু। 
বারাণসেয়বিষুধবৃন্দানাং শুভাশীরাশয়ঃসমুল্রসম্ততরাম্‌। 
মহারাজ, কালবশাদিদানীং ক্ষীণপ্রায়েষু বর্ণাশ্রম 
ধন্বেষু নষ্টপ্রায়েযু চ দ্বিজকুলপালনৈকব্রতেধু রাজন্যবর্গষু ভর্বানেবৈকঃ ক্ষত্রিয়কুলসুধাসলিলনিধেঃ 
শীতরশ্মি বর্ণাঃশ্রমধন্মসংরক্ষণাপরায়ণঃ পরিদৃশাতে । অতঃ স্মরহরনগরীনিবাসিনো। বয়ং ভবতঃ 
্রীবৃন্দাবনচন্দ্ররণান্ধুক্ত লোলুপতাং বর্ণাশ্রমধর্মসংরক্ষণত্ পবতাং ঢ দৃষট সন্ত হৃদয়াঃ সন্তো বিবিধপ্ুণাগণাভিরামং 
ভবস্তং “ধঙ্ার্ণব” ইত্যুপাধিনা ভুবয়াম2। 
আশাম্মহে চ সপবিজনসা শ্রীমতোমহাবান্রসা সকুশলং দীর্ঘনায়ুরিতিশম্‌। সন্বৎ ১৩১৫ চৈত্র কৃষ্রদ্বিতীয়ায়াদ! 


যে কর্মচারীর যত্রে এই সকল ধর্মকার্যা সুসম্পন্ন হইয়াছিল তাহার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হৃইয়! মহারাজ 
তাহাকে কলিকাতায় আসিয়া বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিবেন বলিয়া আম্বাসিত করিয়াছিজেন। 


মহারাজের হৃদয় করুণায় পরিপূর্ণ ছিল, বুঝি তাই ভন্য মহারাক্ত এই শোচনীয়রূপে অকস্মাৎ প্রাথদান 
করিয়া আত্মীয়, বন্ধু কম্মচারী, ভৃত্যবর্গেব অন্তরে অন্তবে করুণা ঢালিয়া দিয়া গিয়াছে । 


দুর্ঘটনার দুইদিন পুরর্ব হইতেই মহারাজ কাশীত্যাগ করিবার জন্য রিশেষ ব্যস্ত হইয়া ছিলেন। রিজার্ভ 
গাড়ীর অভাবে বিলম্ব হইয়াছিল। শোচনীয় ঘটনার দিন স্্রেশনে গাড়ী প্রস্তুত __রাত দশটায় স্রহারাক্ত ট্রেনে 
উঠিবেন, সন্ধ্যা ৬টায় এই বিপত্তি_-৮টায় সব শেষ । 


কাশীতে কর্ম্মচারী ও ভৃত্যবর্গ ব্যতীত মহারাজের পুত্র বা আত্মীয় ক্রু সঙ্গে ছিলেন না-_রাজ্োম্মার 
রাজ্য ছাড়িয়া কোন্‌ বিদেশে গিয়া প্রাণ হারাইলেন। রাক্তাকে বিসঙ্জরন দিয়ে তষ্নন্থাদয়ে কাদিতে ঝীদিতে সকলে 
আগরতলা ফিরিয়া গিয়াছেন। 


অনেকদিন হইল কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহারাজ রাধাকিশোরমাণিকা বাহাদুরকে স্মরণ করিয়া যে 
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গানটা রচনা করিয়াছিলেন তাহা এইথানে তৃলিম্না দিলাম। 


রাজ অধিরাজ তব ভালে জয়মালা, 
ব্রিপুর পুরলঙ্ষ্লী বহে তব নরণডালা 
দীনজন দুঃখহরণ অভয় তন বাণী 
স্টীণজন ভয়তার়প নিপুণ তন পাণি 
তরুণ তব মুখচন্দ্র করুপরঙ্স ঢালা 
গুণি রসিক সেবিত উদার তব দ্বারে__ 
মঙ্গল বিরাজিত বিচিত্র উপচারে-_ 
গুণ অরুণ কিরণে তব সব ভুবন আলা!" 
গানটি লিখিতে লিখিতে যেন মহারাজকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি-_- আর অধিক কি লিখিব। 
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মহারাজ কুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর ও কয়েকটি অতীত স্মৃতি 
বীরনকৃষণেবরমা 


মহাকালের পথ যাত্রায় দূরত্ব নির্দেশক প্রস্তর ফলক বা মাইল স্টোনের মত সুপ্রাচীন মহা বনম্পতি নীরবে 
নি্চুপভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তার গোড়ার থেকে শুরু করে শাখা -প্রশাখায় চিহিন্ত হয়ে আছে দীর্ঘকালের বহু বসস্ত 
আগমনের নবগল্পব পুষ্প উদ্‌্গমনের শিহরণ গ্রীয্ে প্রথর রৌদ্রের তীব্রতা, কাল-বৈশাধীব প্রচণ্ড ঝড়েব আলোড়ন আব 
বর্মায় বিরামহীন বারিধারার ন্লিপ্ধতা। তেমনি আয়ুম্মান ব্যক্তিও রাষ্ট্রীয় উথ্থান পতনেব, সমাজ জীবনের বহু পরিবর্তনের 
এবং দেশের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের বহু সাক্ষ্য বহন করে মানব সমাজে বাস করে থাকেন। মহারাজ কুমার ব্রজেন্দ্ 
কিশোর ত্রিপুরার ইতিহাসে তেমনি একজন পরম শ্রদ্ধেয় বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি। ঘটনাবহুল তার জীবন অতীত ও বর্তমান 
ব্িপুরার তিহাসের যেন একটি অধ্যায় ত্রিপুরার রাজনীতি, রাজ্য পরিচালনা, সাংস্কৃতিক জীবন জীবন দেশেব সর্ব 
বিষয়ের সঙ্গেই একদিন তার বিশেষভাবে যোগাযোগ ছিন। ব্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্ীত্ব ও আবো অনেক গুরুদায়িত্বভার 
ঠাকে সময়ে সময়ে বহন করতে হয়েছে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বে তাব সঙ্গে দেখা কববাব জন্য 
শান্তিনিকেতনে একবার এসেছিলাম। উত্তরায়ণে শ্যামলী নামক মাটির ঘরে তখন তিনি বাস করছিলেন। সকালেব দিকে 
লিখছিলেন। চুপটি করে আমি অপেক্ষা করে আছি। তারপরে মুখ তুলে তিনি জানালার বাইরের দিকে যখন তাকালেন 
আমি সুযোগ বুঝে ঘরে ঢুকে তার পায়ে প্রণাম করতেই আমাকে দেখে একটি মোড়া নিয়ে নিকটে বসতে বললেন। 


তিনি যা বরাবর করে থাকেন তেমনিভাবে সর্ব প্রথমেই জিজ্ঞাসা কবলেন লালু কেমন আছে ইত্যাদি। 
মহারাজবুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর ত্রিপুরার ও বাইরের অনেকের নিকটে লালুকর্তা নামে পরিচিত। তার পিতা মহারাজা 
রাধাকিশোর মাণিক্য ও রবীন্দ্রনাথ পরস্পরের মধ্যে ছিল প্রগাট বন্ধুত্ব। রবীন্দ্রনাথ সেই কাবণে বঁজেন্দ্রকিশোরকে 
অপত্য শ্লেহের চোখে দেখতেন ব্রজেন্দ্রকিশোরের কুশল বার্তা পাওয়ার পরে অন্যান্য কথার প্রসঙ্গে এক জায়গায় তিনি 
বললেন “দেখ, প্রাীনকালে ভারতীয় পুরাণ সাহিত্যাদি পড়ে আমাদের মনে ভারতীয় রাজাদের যে সুমহান চিত্রটি মনে 
ফুটে ওঠে পুরান তারা যে মহৎ গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন তার পরিচয় পেয়েছিলাম তোদের ত্রিপুরার মহাবাজাদের 
মধ্যে। বর্তমানকালে ভারতীয় অনেক রাজাদের আর্থিক প্রাচুর্যের সমকক্ষ হয়ত তারা নন, কিন্তু মনের দিক দিয়ে তারা 
অনেক উচ্চ গুণাবলীর অধিকারী। মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বালক ব্রজেন্দ্র কিশোরের শিক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথ 
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প্রতিচিত শান্তিনিকেতন ব্রহ্মা বিদ্যালয়ে ভি কববাব ইচ্ছা প্রকাশ কবেছিলেন। তখন ইংবাজ শাসিত ভাবত দেশীয় 
বাভ্গোন নাজকুমাবদেব শিক্ষা বিযাষ ইতবাজ গভর্ণামন্টেব তীক্ষ দৃষ্টি ছিল। স্বদেশী আন্দোলনে অপনাধী বলে চিহিত 
ধুয়েকভন যুবককে ববান্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ব্রন্মবিদ্যালগযে শিক্ষকের পদে নিযোগ কবায ইংবাজ গভর্ণমেন্ট এষ 
বিদ্যালযাকে ভাল চোখে দেখত না। এইসব কতকওলি কাবাণ ব্রজেন্ত্র কিশোবেব ব্রন্মাবিদ্যালযে শিক্ষা গ্রহণেব সুযোগ 
হ্যনি। ববীন্দ্রনাথ কিন্তু বালক ব্রজেন্দ্র কিশোবেব মাধ্য এমন কতকগুলি শুণব পবিচয় পেয়েছিলেন যাব জনা তিনি 
সর্বদা তাব শিক্ষা, তাব চবিত্র গঠন ইতআাদি বিষয়ে যু নিতেন, তাকে উপদেশ দিতেন। বৃদ্ধ ব্যসে ব্রজেদ্রকিশোর 
একবাব বলেছি্লন ওকাদেব ববীন্দ্রনাথেব সংম্পার্শ আসা, তা শ্লেহপুর্ণ উপদেশ লাভেব লৌভাগ্য আমাব ভীবনকে 
সুশদবভাবে গড়তে অনেক সহাযতা কবেছে।” ত্রিপুবাব মন্ত্রীপাদে থেকে যখন তিনি তাৰ জ্েষ্ট ভ্রাতা মহাবাজ্তা হবে 
কিশোব মাণিকাকে বাজ্য পবিচালনায সাহাযা করেছিলেন তখনও ববীন্দ্রনাথ পাত্রেব দ্বাবা তাকে বাল্তকার্য বিষয়ে অনেক 
উপদেশ দিয়েছিলেন। এইসব পত্রাবলী মাসিক পত্রিকা ও অন্যান্য পুস্তকে ছাপান হয়েছে। বাজ্োব উল্নতিকামী, ন্যাযপবায়ণ, 
বিচাব বুদ্ধিব দ্বাঝ কাক্রকার্য সম্পন্ন কবতে তিনি সর্বদা আগ্রহী। অন্যায কবা বা কাজে ফাঁকি দেওযাকে তিনি অতান্ত ঘৃণা 
কবতেন। 

রজেন্দ্র কিশোবকে কর্মবীব আখ্যাটি অনাযাসে দেওযা চলে। তাব মত সর্বকর্মে পাবদর্শী ব্যক্তি জীবনে আমি 
খুব কমই দেখেছি। তিনি পাবেন না এ হেন কোন কাজ নেই। কাঠেব কাজেব সুদক্ষ একজন শিল্পী। তিনি এক সময়ে 
গৃহেব অনেক ভাল সুন্দব আসবাবপত্র তৈবী কবেছিলেন। তিনি একজন ভাল গাড়ী-মেকানিকও। তাব নিজেব গাড়ী 
বিকল হযে গেলে কখনও মেবামতেব জন্য কাবখানায দিতে হযনি। তিনি নিজেই মেবামত কবে নিতেন। যাবা কাব 
সঙ্গে সাহায্যকাবী হিসাবে কাজ কবে ছিল তাবাও পবে এই কাজ শিখে এক একজন ভাল মেকানিক হযে উঠে। যন্ত্রপাতি, 
ছোট কল কবজা মেবামত নিজেই কবে থাকেন, কোন দোকানে দেওঘাব প্রয়োজন হয না। এছাড়াও নিজেব বাড়িতে 
সুন্দব বাগান বচনা কবাব প্রতি ও তাব বিশেষ আকর্ষণ আছে। আগবতলা শহবে তব পৈড়কদস্ত বিবাট বাড়িব 
পবিবেষ্টনেব দক্ষিণ পাশে নূতন একটি পাকাবাডি তৈবী কবান তাব সংলগ্ন জমিতে সুন্দব একটি বাগান বচনা কবেন। 
লেখক তাব ইচ্ছানুক্রমে বাগানেব মধ্যে একটি বেলিং গডবাব জন্য আধুনিক ধবনেব একটি নক্সা একবাব এঁকে 
দিয়েছিলেন। ব্রজেন্দ্র কিশোব একজন সাহাযাকাবী ও ভতাদেব নিযে নিজেই একদিন সকালেব দিকে বাজ মিস্তিবিব 
কাক্তে লেগে গেলেন। কেউ সিমেন্ট বালি মিশিয়ে মশলা তৈবী কবে দিচ্ছে, কেউ বোদে ছাযা দেবাব জন্য তাব মাথাব 
উপবে খোলা ছাতা ধবে আছে। নিজে তিনি একটি মোডাব উপবে বনে নিবিষ্ট মনে বাজ মিস্তিবিব কাজ কবে চলেছেন। 
তখন বিশ্ববাগা দ্বিতীয মহাযুদ্ধ চলেছে। আগবতলায কুগ্তবনেব কাজ কবে দিকে বিস্তৃত এলাকা জুডে যুদ্ধে আহত 
সৈনিকদেব চিকিৎসাব জন্য বহু বাড়িঘব নিয়ে হাসপাতাল গডে উঠেছে। ঢাকাব থেকে মাঝে মাঝে বড বড আমেবিকান 
সৈন্যাধাক্ষগণ আসতেন আগবতলাষ আহত সৈনিকদের দেখতে ও যুদ্ধ বিষয়ে নানা খববাখবব নিতে । এইসব 
ব্যক্তিদের সঙ্গে ব্রজেন্্র কিশোবেব পবিচষ থাকাতে তাব বাডিতে এসে দেখা কবে যেতেন। তাদেব মধ্যে জেনাবেল, 
মেজব (জনদবল পদেব অফিসাববাও থাকত । মহাবাক্ত কুমাব যখন একদিন সন্মালেব দিকে তপ্তারোদে ঘর্মান্ত কলেবাবে 
বাগানেব বেলিং গডায কাজে ব্যস্ত তখন ঢাবাব থেরে আমেবিকান কয়েকজন উচ্চপদস্থ সৈনাধাক্ষ এসে উপস্থিত এবং 
মহাবাজ কুমাবেব এই অবস্থা ও কাজ দেখে ঠাবাত সবাই অবাক। তাদেব একজন নাকি বলেছিলেন “মহাবাজ কুমাব, 
গামবা কাগান্ডে কলমে হযত নক্সা জুবে দিতে পাবি কিন্তু হাতে ধবে বাজ মিস্তিবিব মত বেলিং গডা আমাদের পক্ষে 
অসাধ্য কাজ।” তিনি কাজ কবতে সর্দা ভালবাসেন। আলাস্য জীবনযাপন কবা তাব ধাতে সযনা । খেলা ধুলা বিশেষ 
কবে টেনিস 'খলায তিনি বেশ পাবদশী। বন।পও শিকাবেও তিনি সিদ্ধহস্ত। বহুদিন পূর্বে ত্রিপুবাব পার্বজ এলাকায 
বিবাট একটি দাতলা হাতি অনেক লোককে হতা কবে এবং গ্রাম ঘব বাড়ি ভোঙ্গ প্রভগাদেব অতিষ্ঠ কবে তোলে । এহ 
হাতিটিকে মাববাব জনা যাবাই শা চেষ্টা কবেছে তদেব সকলকে হযত মৃত্যু মুখে পতিত হাত হয়েছে।কিন্বা দৈহিকভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে। এইসব কাবণে লোকদেব এই হাতি সম্বন্দে একটা বদ্ধমূল ধাবণা হযেছে যে এই হাতি একটি 
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দেবতা হাতি। আত্মীঘ ধজামল শত বাধা সবেও রাজেদ্রকিশোর প্রজাদের মঙ্গলের জন্য বন্য হাতাটিকে মারতে দু 
প্রতিজ্ঞ হন। শেষ পর্যপ্ত হাতিটিকে তিমি বন্দুকের গুঙ্গিতে মাবাত সক্ষম হন। কিন্তু (সেই মাত্রায় অল্পের জন্য তিনি 
নিজেকে হাতির কলল থেকে রা বরাতে পেরেছিপ্পেন। সেই শিকারে যাঁরা তার সঙ্গা ছিলেন তাদেব একজনেব কাছ 
(থকে শিকারে গল্পটি খুনেছিলাম। কি জন্তুত (রামাঞবর সেই হাতি শিকারেব কাহিনাটি। শুনতে ও ভয হয) ্রিপুরার 
গভীর জঙ্গলে আরো তার নর খাদক বাঘ, হিং বম! মহিষ, শুকর ইতাদির শিকার কাহিনীগুলি যেমন বিপদসংকুল 
ঘটনায় পূর্ণ তেমনি রোমাঞ্চকর ও ভয়াবহ | ডিম করবেটের কুমায়ুনের মানুষ খেকো বাঘের কাহিনীর চেয়ে কোন অংশেই 
এই কাহিনীগুলি কম আকর্ষণীয় নয। দুর্দান্ত বনা পশুকে হত্যা করতে গেলে কি প্রকার মনের দৃঢ়তা, সাহসিকতা 
বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমন্তার প্রয়োজন হয় ব্রজেন্্র কিশোরের শিকার কাহিনীতে তার সাঙ্গাৎ পাওয়া যাবে। কিন্তু দুঃখের 
বিধয় তার বন্যপণ্ড শিকারের অপূর্ব অভিজ্ঞতার গল্পগুলি আজও অলিখিতই রয়ে গেল । মানুষ হিসাবে মহারাজ্জ কুমার 
অতি মার্জিত রুচিসম্পয় ও সৌজন্যপূর্ণ আক্রোধ ব্যক্তি। ভূত্যকুলদ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েও অযথা তাদের £সবাব 
প্রত্যাশী তিনি ক্রোধ বর্জনের উপলক্ষ্য করে তার বাঙ্লাকালের একটি ঘটনার কথা একবার তিনি উল্লেখ করেছিলেন। 
তখন তার বাস অল্প । ত্রিপুরার একজন রাজ কর্মচারী সহ মধ্য ভারতে অবস্থিত মহারাজ কুমারগণের একটি শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে চলেছেন। তখন পথের কোন এক স্থানে স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ 
ই। খ্বামীজি রাজপুত্রকে দেখে খুব আনন্দিত হন এবং কুশল বার্তাদি জিল্রাসা করার পরে কথার প্রসঙ্গে বলেন 
“রাজপুত, আমাকে কিছু দান করতে হবে এই কথায় রাজপুত্র যতটা না চিন্তিত হন তার চেয়ে রাজকর্মচারীটি বেশী 
চিন্তিত হয়ে পড়েল। কারণ তাঁর হানে যে অর্থ ছিল ভা খরচমত সব হিসাব করা টাকা এর থেকে কি করে সাধুকে অথ 
দান করবেন। আর যদি দিতে হয় ভ্জাব রাঙ্পুত্রের পদমর্যাদানুসারে বেশ একটা মোটা সংখ্যায় টাকা দিতে হয়।কি করা 
যায় এ নিয়ে উভয়েই একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। স্বায়ীজ্জি হয়ত উভয়ের মনের কথা তখন বুঝতে পেরেছিলেন। তাই 
তিনি ঈষৎ হাস্য সহকারে বল্লেন “আমি দান স্বরূপ তোমাদের নিকট কোন অর্থ চাই না, আমি চাই বাজকৃমার তীর কাম, 
ক্রোধ, লোভ, মোহ এইসব মানব প্রবৃত্তির থেকে আমাকে একটি দান করুন।” তার উত্তরে রাজকুমার বাল্লেন “আমি 
এখন বালক মাত্র, আমি হয়ত আমার প্রবৃত্তির মধ্যে একটি আপনাকে দান করব, কিন্তু পরে যদি তা পালন না করতে 
পারি তবে কথার খেলাপের জন্য কে পাপের ভাগী হবে? ” তবু স্বামীক্তির কথায় রাজকুমার সেইদিন ঠার ক্রোধকে দান 
করেছি/লন । ভ্রজেন্রকিশোর সেই দানের মর্যাদা আজীবন রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন। ঘটনাটি খুব ছোট্ট হলেও এহ 
দানের মম বঙ্ষা ধরায় দামিত ধে কি ভীষণ, তা মানুষ মাত্রই উপলব্ধি করতে পারবেন। তিনি নিজের পরিবার, 
পরিজনও সম্তনাদির প্রতি সর্বদা ম়েইপরায়ণ। কখনও তাদের প্রতি কোন প্রকার কটুক্তি বা কঠোর মন্তব্য কিস্বা দৈহিক 
নির্যাতনের দ্বারা শাসন করেন না। 

শিক্ষা সমাপ্ত কার যখন আগরতলায় ফিরে এলেন তখন যুবক রাজপুত্র ব্রজেন্দ্র কিশোর নিজ বাজো কোন 
এধটা গঠনমূলক কাজে নিজেকে নিয়োগ করবার কথা ভাবতে লাগলেন। তার মনে ছিল কান্ড করবার প্রকল আগ্রহ ও 
উসহি এবং দেণের তি সাধনের কল্পনা। কুপ্জবনে যাওয়ার পথে বর্তমানে যে বুদ্ধ বিহার মন্দিরটি আছে তারই 
পূর্বদিকে সরান] উঠ টিঙার বিতৃত এলাকা! নিয়ে ফলের বাগান করতে গুরু করে দিলেন। ভাল জাতের আম, কাঠাল, 
লিচু ক্রাম, গোলাগ, সঞ্ষেগ, এলাটি ও লঙ্কা আনারস এমনিতর বহু প্রকার ফালের গাছে বাগানটি পূর্ণ! বর্তমানে লঙ্কা 
আনারস ত্রিপুরার একটি উল্লেখ্য ফল । সর্ব প্রথমে ত্রিপুরায় মহারাজ কুমারই এই আনাবাসের প্রবর্তন কবেছিলেন। 
তখনকার দিনে লালুকর্তার ফলের বাগানের কথা প্রায় সকলেই জানত। পরবর্তীকালে এই বাগান প্রচেষ্টার বৃহৎ রূপ হল 
আগরতলা শহরের দক্ষিণাঞ্তলে বিস্তৃত এলাকা নিয়ে চা বাগান করার মধধ্যে। লিমিটেড, কোম্পানির দ্বারা এই বাগানটি 
পরিচা্সিত হত। কোম্পানির প্রধান ছিলেন রাজকুমার এবং তার সহকারী পরিচালক ছিলেন হরিদাস ভট্টাচার্য । চা 
বাগানের সঙ্গে মুরণী ও ছাগল পালনেব ও ব্যবস্থা ছিল। দেশের আর্থিক উন্নতিকল্লে মহারাজ কুমারের পরবর্তী পদক্ষেপ 
হচ্ছে এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরায় ও দেশলাই তৈরীর জন্য মহারাজ ফ্া্টরী প্রতিষ্ঠা। এই ব্যান্ক ও দেশলাইয়ের 


৬৯ 


ফেব্রুখীব কান্ত এক সময়ে খুব ভালভাবে চলেছিল। এই কাজে প্রধান সহকারী কর্মী ছিলেন সদ্যলোকাস্তবিত তাব 
আত্মীযপ্রতিম সত্ভাধ্ন বস। 


মহাবাজকুমাৰ একজন সুনিপুণ 'অণলেকচিত্র শিল্পী । প্রাকৃতিক ভুদৃশ্য, মানব মুর্তি চেহাবা এবং এতিহাসিক 
প্রসিদ্ধ স্থাদগুলিব ভাল ভাল তাব তোলা আলোকচিত্র আছে। অপৈশাদাবী চলচ্চিত্র ক্যামেবা দিয়ে নিজেব পরিবার ও 
পবিজ্তনেব এবং ভাবতেব বহু স্থানে ভ্রমণ কালেব ঘটনাগুলিকে ফটোতে তুলে বোখেছেন। আলোবচিন্র গুকাদেব 
ববীন্দ্রনাথ আনেকবাবই আগবতলায বেডাতে আসেন । ভবে মহাবাজা বাধাকিশোব মাণিক্য ও মহাবাজা বীবেদ্্রকিশোধ 
মাণিকোব বাজত্বকালেই আগবতলায তিনি বেশী এসেছিলেন। বাজ অতিথিরাপে কবিব আগধনলায থাকীব বাবস্থা হত 
কুপ্তবন প্রসাদে কিন্বা মালথণবাসে। তখনকাব দিনে কুঞ্জবন এলাকা ছিল ক্রদ বিবল মিপ্ত্ধ ও ধমানীব সৌন্দর্যে আবিষ্ট। 
এই পবিবেশে বাস কবতে কবি অত্যন্ত আনন্দ ধোধ কবতেন। এই অভীত দিনেব সুখস্মৃতিব কথা পববস্তীকালে 
অনেকবাব লেখকেব নিকটে ব্যক্ত কবেছিলেন। আগবভলাঘ এলেন স্তীব শ্নেহাস্পদ লালু কর্তাব বাড়িতে একবাব মণিপুরী 
বাসনৃত্যেব আযোজন কবলেন ববীন্দ্রনাথকে দেখাবাব জনা । নৃত্যে অংশ গ্রহণ কবেছিলেন তাধ নিজ্েব কন্যাবা গু 
পবিবাবেব অন্যেবা। তখনকাব দিনে বাজ অন্তঃপুবে নৃত্য গীতেব প্রচলন থাঞ্ধা খাণীদেব মধ্যেও কেউ কেউ এ বিষয়ে 
পাবদর্শিনী ছিলেন। কন্যাবা তাদেব কাছেই নৃতোব তালিম গোর়েছিল। তাছাডা নৃত শিক্ষক ছিলেন মণিপুবী নৃত্য শিল্পী 
নবকুমাব সিংহ। বাসন দেখে ববীন্দ্রনাথ খুবই মুগ্ধ হন। খোঁজ নিযে জানতে পাবলেন বাসন শিক্ষাদানেব সহাযতা 
কবেছেন নবকুমাব সিংহ। পববত্তীকালে ব্রজেন্দ্র কিশোবেব চেষ্টা নৃত্যঙগিল্লী নবকুমাবকে ববীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে 
এনেছিলেন। শানস্তিনিকেতনেব মত অনুকূল পবিবেশও ববীষ্জীান্ধব সহানৃভূতিসুচক উৎসাহে নবকুমাবেব নৃত্য প্রতিভা 
স্ফুবণে বিশেষ সহাযক হয়েছিল৷ 

ববীন্দ্রনাথ যে সমযে ইউবোপ ভ্রমণে গিয়ে ইটালীতে মুসোলিনীব সঙ্গে সাক্ষাৎ হয সেই ভ্রমণে ব্রজ্ 
কিশোবকেও সঙ্গে নিযে গিয়েছিলেন। বিশ্বকবিব দলভুক্ত হযে বিদেশে যাওযাতে ইউবোপ ও ইংলন্ডেব শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও 
মনিষীদেব সঙ্গে পবিচয কবাব সুযোগ ব্রজ্ন্দ্র কিশোব পেয়েছিলেন। ফ্রাল্সেব বোমী বোলাঁ, শিল্পী মাদাম জা্গোলে 
ইংলন্ডেব বিখ্যাত চিত্র শিল্পী বোদেন ষ্টাইন এবং আবো অনেকেব সঙ্গে আলাপেব সুযোগ হয়েছিল। 

বয়োবৃদ্ধিব সঙ্গে মানুষেব কর্ম তৎপবতা যখন ধীধে ধীবে গ্মীণ হযে আসে সংসাবেব লাভ লোকসানেব 
আকর্ষণ শিথিল হযে যায, দেহ দুর্বল হযে পড়ে তখন অস্ীতকালেব স্মৃতি, জীবন সংগ্রামে লব্ধ অভিজ্ঞতাও জ্ঞানই 
কেবলমাত্র শেষ বযসেব সম্পদ বলে গণ্য হাধে থাকে এবং যাব মুল্য অনেকখানি, তাই কথায বলে, বৃদ্ধসা বচনম 
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ত্রিপুরা বাঙলার নব-জাগরণের প্রভাব 


কৃষ্চ পদ দত 


ত্রিপুরা আঞ্চলিক রবীন্দ্রশতবার্ষিকী সমিতির উদ্যোগে প্রকাশিত সুবৃহৎ স্মারকগ্রছে কবির সঙ্গে ত্রিপুরার 
সুদীর্ঘকালের অন্তরঙ্গ পরিচয় ও যোগাযোগের বহু অঞ্ঞাত ও স্বশ্গজ্াত তথ্য বিবৃত হয়েছে। রবীন্দ্রীবনীর 
অনুসন্ধিৎসু পাঠক মাত্রই এই মূল্যবান গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হবেন। সেদিক থেকে গ্রন্থটি সকল বঙ্গভাষীর নিকট 
নিঃসঙ্গেহে সমাদর লাভ করবে। বিশেষ করে ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক জীবনের এতিহ্যমন্ডিত ইতিবৃত্ত নিয়ে যারা 
গবেষণা করতে চান তারা এই গ্রন্থে দুষ্প্রাপ্য এতিহাসিক উপাদান প্রভূত পরিমানেই পাবেন। 


রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার যোগাযোগের যে দিকটি বর্তমান লেখকের দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ মনে 
হয়েছে তা লিপিবদ্ধ করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্যে। আমার বক্তব্যটি সংক্ষেপে এই উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলা 
দেশে যে রেনেসা বা নবজাগণের উন্মেষ ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে তার প্রভাব ত্রিপুরার রাক্তঅস্তুঃপুরে 
প্রকৃষ্টভাবে অনুভূত হয়েছিল। অবশ্য তৎসঙ্গে স্বীকার্যয এই কথাও যে, নব জাগরণের অন্তর্নিহিত ভাবধারা 
আত্মস্থ করার পক্ষে উপযুক্ত মানসক্ষেত্র ত্রিপুরার রাজন্যবগের মাধ্যে হতিমধ্যেহ প্রস্তুত ছিল এবং তা ছিল 
বলেই অনেক সময় অধস্তন রাজপুরুষদের বিরূপ মনোভাব সত্তেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এখানকার রাজ্জ 
পরিবারের সংযোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পেরেছিল। 


রবীন্দ্রনাথের জন্মের শতবর্ষপুর্তি উপলক্ষে ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত পুর্বোল্লিখত স্মারক গ্রন্থের ভূমিকায 
আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় “বাঙ্গলাদেশ ও ত্রিপুবার আত্মিক 'যোগের” উাল্লেখ করেছেন। ত্রিপুরার ইতিহাসের 
পাঠক মাত্রহ অবগত আছেন যে, এই আত্মক যোগাযোগ আকম্মিক নয়-_খৃষ্ভায ত্রয়োদশ শতাব্দাতে ত্রপুবাব 
রাজা রত্মমাণিকোর বাজত্বকালে তা গড়ে উঠেছিল এবং রাষ্ত্রীয় ইতিহাসের অনেক পতন-অদ্যুত্থান সত্তেও 
উভয রাজোর মধো আত্মিক সংযোগ অবিচ্ছিন্ন ছিল। 


বাংলার রাষ্ট্রসীমার বাইরে প্রধানতঃ বঙ্গসংস্কৃতির সংস্পর্শে অরণ্য রাজা ত্রিপুরায় বহু যুগ ধরে যে 
একটি সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল সৃষ্টি হয়েছিল তার বৈশিষ্ট যে কোন অনুসন্ধানী এঁতিহাসিকই লক্ষ্য করাবেন । এই 
বৈশিষ্টযের কথা স্মরণ রাখালে ত্রিপুরার রাঞ্ পরিবারের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর আকর্ষণের হেতু বোঝা যাবে। 


৬১৪ 


প্রুযানুক্রদিক ভাবে বাওলা ভাষার প্রতি ত্রিপুব'র রাস্তাদের অনুরাগের উল্লেখ করে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 
বলেছেন £ এই পবিবাবের সঙ্গে আ্দাব ঘোগ সেই অনুরাগ সুত্রে দৃঢ়তর হয়েছিল ।” প্রসঙ্গতঃ মহারাজ 
রাধাকিশোরের একটি উক্তি স্মরণীয় । বঙ্কিমেব বঙ্গ দর্শন পুনঃ প্রকাশের কাজে রবীন্দ্রনাথ রাধাকিশোরের কাছ 
"থকে উৎসাহ ও সহায়তা পেয়েছিলেন এব্যিয়ে রবীন্দ্রনাথকে স্বার্থাভিসন্ধির অপবাদ পর্যন্ত গুনতে হয়েছিল৷ 
মর্মাহত কবিকে উদ্দেশ করে রাধাকিশোর লিখলেন ঃ বঙ্গদর্শনের দরুণ যে সহায়তা আমি করিতেছি তাহা 
আপনার প্রতি ব্যক্তিগত বন্ধতাব দরুণ নহে - বঙ্গভাষার প্রতি কি আমার (কোনরূপ কর্তব্য নাই, কি ইহাতে 
অধিকার নাই?” 


ত্রিপুরার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংযোগ ঘটে মহারাজ বীরচান্দ্রের রাজত্বকালে । অবশ্য জোড়াসাকোর 
ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজবংশের পরিচয় ইতিপৃর্বেই ঘটে ছিল। এই পরিচয়ের কথা রবীন্দ্রনাথ 
নিজেও উল্লেখ কারেছেন। যতদুর জানা যায় বীবচন্দ্রের পিতামহ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য কোন শুরুতর রাজনৈতিক 
সমস্যা নিয়ে কলিকাতার প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুবের সম্হায্য প্রার্থী হন। দুঃখের বিষয় ত্রিপুরার রাজাদের সঙ্গে 
ঠাকুর পরিবারের যোগাযোগের অন্য কোন নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় না। সম্প্রতি আগরতলাবাসী 
ত্রিপুরার পুরাকাহিনীর জনৈক প্রবীণ তথানিষ্ঠ গবেষকের মুখে একটি দলিলের উল্লেখ শুনেছি। উক্ত দলিল 
থেকে জানা যায় যে. ত্রিপুরার রাজাদের ভ্রমিদারী চাকলা রোসনাবাদের সংলগ্ন একটি ভূসম্পত্তি রবীন্দ্রনাথের 
পিতামহ দ্বারকানাথ ক্রয় করেছিলেন। উভয় পরিবারের মধ্যে পরিচয়ের এই বৈষয়িক সূত্রটির উল্লেখ কৈলাস 
সিংহের রাভমালায় পাওয়া যায়। 


হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পরিচয় যখন কেবল তার আত্াযস্বভন ও নিকটতম বন্ধুদের মধ্যেই আবদ্ধ রবীন্দ্রপ্রতিভা 
বিকাশের সেই প্রদোষকালে সুদূর ত্রিপুরা রাজ্যের অধিপতি "ভগ্রহৃদয়” এর অপরিণত কবিকে অভিনন্দন 
আ্াপনের উদ্দেশে" কলিকাতাঘ দূত প্রেরণ করেন ---এ সত্যই বিস্ময়কর । কিন্তু বাঙলা দেশের সে যুগটাই কি 
এতিহাসিকের দৃষ্টিতে বিস্ময়কর ছিল না £ 


রাজা রামমোহন রায়ের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা দেশে নবক্তাগরণের এক পর্যাস্ত ঘটে । রামামোহানের 
মৃত্যুর পাচ বংসর পর বীরচন্দ্রের ম্ম হয় এবং ১৮৯৬ সালে তার জীবনাবসান ঘটে। বীরচান্দ্রের জীবনের এই 
সাতায় বংসর বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় কাল -_রেনেসী যুগের মধ্যপর্ব জাতীয় 
চেতনার উন্মেষে যে পর্বের পরিসমাপ্তি । নবযুগের এই পর্বের বৈশিষ্ট্য সুবিদিত। বিভিন্ন সূত্রে এই নবজাগৃতির 
প্রাণবাণী রাষ্্রীয় সকল বাবধান অতিত্রম করে ব্রিপুবার রাক্ত-অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার পেয়েছিল। সতাবটে এর 
সব কিছুই মহারাজ বীরচন্দ্র গ্রহণ করাতে পারেন নি। দৃষ্টাত্ত হিসাবে বলা যায় যে, কুখাত সতীদাহ প্রথা 
বাঙলাদেশে আইন বলে রহিত হয়ে যাবার পরও তিনি এই মর্মান্তিক কৃপ্রথার বিরুদ্ধাচরণে দ্বিধাগ্রত্ত ছিলেন। 
ত্রিপুরা রাজো সতীদাহের সর্বশেষ ঘটনা উপলক্ষে ইংরেজ সরকারেব প্রতিনিধির সঙ্গে তার পত্রবিনিময় 
প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, তৎসহ উল্লেখযোগ্য এই কথাও যে, ভারতবর্ষের সকল সামন্ত রাজা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে 
সিপাহী বিদ্রোহের পক্ষভুক্ত থাকলেও ত্রিপুরার মহারাজা বিদ্রোহীদের আশ্রয়দানে অসম্মত হন।ইংরাক্ত সরকাররে 
প্রতি আনুগতা এই অসম্মতির নবযুগের প্রবন্তাদের কজন সেদিন বিব্রোহী সিপাহীদের শ্রীতির দৃষ্টিতে 
দেখেছিলেন ? 


ভ্রিপুরা রাজবংশের সুপগ্ডিত লেখক নবদ্বীপ চগ্দ্র দেববর্মা রচিত ম্মৃতি কাহিনী “আবর্জনার ঝুরি” তে 
বীরচন্দ্রের ব্যক্তিগত ভীবন ও জীবন-সাধনার একটি অন্তরঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় যা অনত্র দুর্লভ। রচনাটি 


৬৫ 


আংধাশকভাবে ১৯১৭ সালে অধুনা লুপ্ত “ব্রিবেণী” সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। নবস্থাপচন্দ্রের মাতে বীরচন্দ্র 
““নব্যরুচিমান, শিক্ষা প্রবনচিন্ত স্বয়ংসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন” । এই প্রসঙ্গে স্মবণ যোগা এই যে. বীরচন্দ্রের যখন 
বালাকাল তখনও বাঙলার চিন্তা ও মননশীলতায় রাজা রামমোহন রায়ের অপ্রতিহত প্রভাব। মহারাক্ত শৈশবে 
ফারসি ও ইংরেজি অধায়ন করেছিলেন। নবদ্বীপের স্মৃতিকাহিনীতে উল্লেখ আছে যে, বীবচন্দ্রের বাজতৃকালে 
শিক্ষক নিযুক্ত হলেন তিনি সে-যুগের “নূতন আদর্শে গঠিত যুবক” __ নাম আনন্দ বিহারী সেন। 


বলা বন্য বাঙল: দেশে মত ত্রিপুবা বাজেোও নব যুগের নুতন জদ্দার্শের প্রতি প্রচীন পন্থী 
খড়গহস্ত ছিলেন। নবদ্বীপচন্দ্র লিখেছেন যে, নবযুগের শিক্ষার বীরচন্দ্রে অতি-পক্ষপাতিত নিয়ে ঘবে ঘবে 
অনুকূল - প্রতিকূল উভয়বিধ আলোচনা হত। পাছে ইংরাজী বঙ্গদর্শন পুনঃ প্রকাশে বাধাকিশোরেব সাহায্যেব 
উল্লেখ ইতিপূর্বে করেছি। আচার্য ভুগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনায় তার দানের কথা সুবিদিত। অপেক্ষাকৃত 
স্ঙ্পভ্ঞাত হলেও জাতীয় যাদবপুর শিক্ষায়তনে রাধাকিশোরের দানের কথা একেবারে অজানা নয়। পুনরোক্তি 
হলেও বলা প্রয়োজন যে, বাঙলাদেশে নবযুগের এইপর্বে বিভিন্নমূখী গঠন প্ররাসের মধ্য দিয়ে নব ক্তাগ্রত 
জাতীয় চেতনা ও স্বদেশী বোধেরই প্রকাশ ঘটেছিল। সপ্ভীবনীর মধ্য দিয়ে (বাধাকিশোর সপ্ভীবনী পত্রিকার 
নিয়মিত পাঠক ছিলেন) কৃষ্ণকুমার মিত্র বিলাতী বর্জনের কথা প্রচার করেছিলেন। বঙ্গদর্শনে রবীন্দ্রনাথের 
লেখনীমুখে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বাঙালীর দুর্ভরয় প্রতিবোধেব সংকল্প ভাষা পেয়েছিল। ভগিনী নিবেদিতা 
জগদীশচন্দ্র আর্থিক অসঙ্গতিব ভাবনায় আকুল হযে উঠেছিলেন কারণ তাঁর দৃষ্টিতে বিজ্ঞানাচার্যেব সাধনার 
সঙ্গে ভারতবর্ষের জাতীয় মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত ছিল। আর একথা কার অজ্ঞাত যে, ক্রমবর্ধমান জাতীয 
চেতনার প্রকাশকে স্তব্ধ করে দেবার উদ্দেশ্যে ইধরেজদের উদ্ধত আচরণের প্রত্যুন্তরেই ন্যাশনাল কাউন্সিল অব 
এডুকেশনের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল £ 


স্বদেশীয় সাধনায় বাঙলাদেশের এই সকল গঠন মূলক প্রচেষ্টায় রাধাকিশোরের গোপন সাহায্য 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার বন্ধুত্বের প্রতিদান মাত্র মনে করা অসঙ্গত- কারণ বাঙলার নবযুগের আদর্শ ও 
কর্মোদ্যোগের প্রতি বিশ্বাস ও অনুরাগের দৃঢ়তা না থাকলে শুধু মাত্র ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের ন্য কখনও তা সম্ভব 
হত না। একথা স্মরণ রাখলে রাধাকিশোরের প্রতি ইংরেজদের বিরূপ মনোভাবের অনাতম কারণ জানা যাবে। 


বস্তৃতঃ পক্ষে ব্রিপুরার রাজপরিবারের উপর “স্বদেশী কবি” রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যে ইংরেজরা সুদুষ্টিতে 
দেখেনি এমন ধারণা করার সঙ্গত কারণ আছে। “'গর্ভমেন্টের নির্বাচিত একজন পরিদর্শকের হাস্তে জমিদারী 
শাসন ও কতক পরিমানে আয়ব্যয় নিয়ামনের ভার” অর্পণের সর্তে ইংরাজ সরকারেব কাছ থেকে খণ গ্রহণের 
প্রস্তাবে আশংকিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ রাধাকিশোরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে লিখলেনঃ “গোড়াতেই ইংরেজের 
নাম শুনিয়া ভয় হয়। এ জাতের হাস্তে নিশ্চিত মনে আত্মসমর্পণ করা কোন মতেই চলে না।” আবার অন্য এক 
প্রসঙ্গে লিখলেনঃ “ম্যাকলিন সাহেবকে টেট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার) শাসন কর্তারাপে নিযুক্ত করা আর 
এক প্রস্তাব। আমার নিকট ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না।” পত্রান্তরে রাজোর 
প্রধান মন্ত্রীর পদের জন্য রবীন্দ্রনাথ এমন একজন ব্যক্তিত্ব নাম প্রস্তাব করে পাঠালেন যিনি তার নিজের ভাষায়, 
“কলিকাতা ম্যুনিসিপালিটির যে সংস্কার কার্য্য লইয়া গবর্নমেন্টকে নিতান্ত অপদস্ত হইতে হইয়াছে তাহার মুলে 
ছিলেন। এককালে স্বদেশী 48056171811 এর নেতা” বালে ইংরেজদেব কাছে চিহিনত এই ব্যক্তিটি সুপ্রসিদ্ধ 
রমনীমোহন চাট্্রোপাধায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগা এই যে, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে বৎসর ত্রিপুরায় কার্যভার 
গ্রহণ করেন সে বৎসর বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সংকাল্লে বাঙলা দেশের আবহাওযা উত্তপ্ত হয়ে উচ্েছিল। 


৬৩ 


ইংরেজদের প্রাত রাধাকিশোরের প্রকৃত মনোভাব আভাষে-ইঙ্গিতে মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়ে পড়ত। 
ইংরেক্ত রাজ প্রতিনিধির উদ্দেশে লিখিত অস্ততঃ একটি পাত্রে তার তেজোদীপ্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। 
রহসাচ্ছলে তিনি একবার কর্ণেল মহিম ঠাকুরের শিকার ও ছবি তোলার নেশার উল্লেখ কারে রবীন্দ্রনাথকে 
লেখেন £ “ইংরেজ গোরা সিপাইদের ন্যায় মানুষ না শিকার করে এই ভয়।” উক্তিটি নিঃসন্দেহে ইঙ্গিত পূর্ণ। 
যুগাদর্শের সঙ্গে পরিচিত হবার যে সুযোগ পেয়েছিলেন ত্রিপুরার কল্যাণে তিনি তার পূর্ণ সম্বহার করেছিলেন। 
বাঙলাদোশে ও ত্রিপুরার তৎকালীন বাস্তব অবস্থায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ ছিল - আর তাব ক্ষুদ্র সামর্থা নিয়ে 
তিনি স্বীয় সংকল্পে কতদূর সফল হয়েছিলেন তা-ও আজ বিচার্য নয়। ১৮৯৭ সালে তদানীস্তন। 


পলিটিক্যাল এজেন্ট জন কেনেডির উদ্দেশ্যে তিনি যে ব্যক্তিগত গোপনীয় পত্র লেখেন তাতে তার 
যুগাদর্শে উদ্ধুধ মনের পরিচয় পাওয়া যায় । আর্থিক অনটন সত্তেও বালিকা বিদ্যালয় ও টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন 
এবং রাস্তা নির্মাণ ও আইন প্রণয়নের কথা তিনি সে সময় চিস্তা করেছিলেন। কয়েক বৎসর পর আগরতলায় 
প্রতিষ্ঠিত কারিগরী বিদ্যালয়ের (উডবার্ণ আর্টিজান স্কুল) জন্য শান্তিনিকেতন থেকে জনৈক সুদক্ষ জাপানী 
শিক্ষক নিযুক্ত করে এনেছিলেন। 


বলা বাহুল্য রাধাকিশোরের এই সমুদূর গঠনমূলক ও সংস্কারধর্মী কর্মোদ্যোগ নবধযুগের বাঙলার কর্ম ও 
চিস্তার সঙ্গে প্রত্যঙ্গ যোগাযোগের ফল। নবজাগৃতির ভাবধারা আত্মস্থ করার যে প্রয়াস বীরচন্দ্রের আমলে শুরু 
হয়েছিল রাধাকিশোরের রাজত্বকালে সুসংহত কর্মোদ্যোগেব মধ্য দিয়ে ত্রিপুরায় তার শুভ প্রকাশ ঘটে । ত্রিপুরার 
জনসাধারণের হাতে তারা নিঃসন্দেহে এক পরম এম্বর্যোর উত্তরাধিকার দিয়ে গিয়েছেন। দারিদ্র ও সামাক্তিক 
অনগ্রসরতার মধ্যেও যে মহৎ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ব্রিপুরাবাসী মাত্রই সগৌরবে চিরকাল বহন করবেন। 


৬ 


আনি বরিপরার জনবৃষ্টি 


সসাগরা ধরণীর অধিশ্বর সম্রাট যযাতি ব্রন্মাশাপে জরাগ্ন্ত। কিন্তু তার রয়ে গেছে ভোগের স্পহা। 
যৌবনের সুখ ভোগের অতৃপ্ত বাসনা। কিন্তু জরা ব্যাধি মুক্ত না হলে সম্ভব হবে না যৌবনের সুখ ভোগ। এই 
জরা ব্যাধির মুক্তি তখনি সম্ভব যদি তার পঞ্চপুত্রের কেউ গ্রহণ করে এ ব্যাধি। দীর্ঘকাল যৌবনসুখ ভোগের 
পরও পিতার যদি থাকে ভোগের অতৃপ্ত বাসনা তবে যৌবনের প্রান্তে কোন পুত্র নিজ যৌবনের বিনিময়ে 
গ্রহণ করবে পিতার জরা! সকালেই হয়না শান্তনুনন্দন ভীত্ম। তাই যযাতি যখন ভানতে চাইলেন কোন পুত্র 
তার যৌবানের বিনিময়ে বিনিময়ে গ্রহণ করবে পিতার ভরা । পঞ্চপুত্রের যদূ, তবর্বসূ, দ্রহা অনু জোন্ঠ চারপুত্র 
অস্বীকার করল পিতার ভরা গ্রহণে, ক্ষুব্ধ হলেন যযাতি। অবাধ্য তার পুত্রকে দিলেন নির্বাসন | পিতার নির্বাসন 
আদেশ অন্য তিন ভাইয়ের মত মাথা পাতে নিল দ্রহ্য। অনেক পথ পদব্রাজে আতক্রম করে ভাগারথীর সাগর 
সঙ্গমে এক দ্বীপে কপিলমুনির আশ্রমে এসে আশ্রয় গ্রহণ করলেন দ্রহ্য। ব্রবমে মহর্যি কপিলের আদেশে তিনি 
এই দ্বাপে স্থাপন করলেন ব্রিবেগ নগরী। 


তারপর কালের আবার্ত কেটে গছে কত বছর। দ্রহ্যের পর এক এক করে ধরা থেকে বিদায় নিয়েছে 
তার বংশের অনেক রাজা । কিন্তু রয়ে গেছে তাদের অনেক কীর্তি। বংশের কীর্তি যশকে সাগরদ্বীপের বাইরে 
প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এ চিন্তা জাগল দ্রুহযর পঞ্চবিংশতিতম বংশধর প্রতর্দণের মনে। তিনি এলেন ব্রল্পাপুত্ 
নদের তীরে কিরাতদেশ বিজয়ে । বাহুবলে জয় করলেন কিরাত রাজা । স্থাপনা করলেন নবরাজা পাট । শীর্যোে 
বীর্য পরাত্রদমে প্রতর্দন দুই ত্রিবেগ রাজ্য সুশাসনে রাখলেও তাঁর চতুর্থ উত্তর পুরুষ মিত্রারি পারলেন না এ দুই 
রাজ্যকে সুশাসনে রাখতে। ব্যভিচারী রাজকার্ধে উদাসীন মিত্রারির প্রধান অমাতা সুরক্তিৎ প্রাটান ব্রিবেগ 
রাজ্যের সবর্ধময় কর্তৃত্ব নিয়ে নিলেন নিজে। মিত্রারি হারালেন প্রাটান ত্রিবেগ রাজা! তারপর (থকে যুদ্ধবিগ্রহ, 
সুখ দুঃখের মধা দিয়ে মিত্রারির নবম পুরুষ মহারাজ দৈত্োর রাজত্কালও হল শেষ নব ত্রিবেগ রাজ্যে । রাজ 
পত্র হবে রাজকীয় মহৎ গুণের অধিকারী। কিন্তু তারও হয় ব্যতিক্রম। সেই ধ্যতিক্রমেব জীবন্ত সাক্ষ্য হয়ে 
আত্মপ্রকাশ করল দৈত্যের পূত্ ত্রিপুর। প্রজাবৃদ্দ শিব। শিব তাদের একমাত্র উপল দেবতা | সেই পুজা অর্চনা 
বন্ধ হল ব্রিপূরের আদেশে। করতে হবে রাভার পূজা, পররাজায আতুসাং, পরস্ত্রীহরণ, প্রজাগীড়নে অতি বাহিত 
হয় অত্যাচারী ব্রিপুরের দিন. মাস, বংসর। 


৬৮ 


মানুষের অন্তরের বেদণায় আত্মার ব্রন্দানে, ভক্তের আকুল আহবানে বুঝি ধ্যানভঙ্গ হল ব্রিশূলী শঙ্করের। 
আবিভূত হলেন শঙ্কর। “পরিব্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম ধন্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে?। 


নিহত হলেন রাজা ত্রিপুর শিবহান্তে। রাজ্ঞাহান হল রাজ্য । অপুত্রক ব্রিপুবের শুনা সিংহাসনের কে হবে 
অধিকারী । কে রক্ষা করবে রাজ্য। সৃষ্টি হল বিশৃঙ্খল সমগ্র রাজাবাপি। উপায়হীণ সকলে, আবার সুরু হল 
শঙ্কাহব শংকরের আরাধনা সাতদিন সাতরাত্রি যাগযজ্ঞ নৃত্য গীতে। 


তুষ্ট আশুতোষ । তার কৃপায় জম্ম নিল ব্রিলোচন ত্রিপুনের বিধবা মহিষী হারাবতীর গর্ভ । ত্রিলোচন 
হলেন প্রা, শান্তি ফিরে এল রালো। গ্রিলোচনের গুণ গরিমা, শোর্যয বার্যের কথা ছড়িয়ে পড়ল দেশে দেশে । 
ব্রিলাচন যখন শাসন করছেন রাজা প্রবল পরাক্রামে : তখন হীনবল বৃদ্ধ হেরম্বাধাপতি জর্জরিত বহিঃশক্রর 
আক্রমণে । ভাবলেন রাজা, কন্যাদান করে ত্রিলোচনের সাহাযো করবেন রাজারক্ষা । হেরন্বের দূত এল বিবাহের 
প্রস্তাব নিয়ে ত্রিলোচনের সভায় । গ্রহণ করলেন ত্রিলোচন হেরন্বের প্রস্তাব ৷ উপস্থিত হালেন ব্রিপুররাজ হেরম্বরাজ্। 
বিবাহ উৎসবে মতে উলে হেবম্ব নগরী। 


মানুষ মরণশ্রীল। যত শক্তি, বলবীর্যাই থাকনা কেন মৃত্যুকে কেউ পারে না ঠেকিযে রাখতে। মহাবলশালী 
রাজা 'ত্রলোচনকেও একদিন বিদায় নিতে হল ধরা £থেকে। বিদায় নিল ত্রিলোচনপুত্র দাক্ষিণ, রাজাভার পত্র 
তৈদাক্ষিণের হস্তে দিয়ে । ব্রিলোচনের উপযুক্ত বংশধর তৈদাক্ষিণ। তৈদাক্ষিণের যশোগাথা ছড়িয়ে পরল পর 
রাজো ও নিজ রাজ্যের সীমা ডিঙ্গিয়ে। তৈদাক্ষিণেব গুণগাথায় মুগ্ধ হালেন মণিপুররাজ। কন্যার পাণিগ্রহণের 
আমম্্ণ নিয়ে নিভে এলেন মণিপুর রাজ তৈদাক্ষিণেব দববারে। 


মহাঁবৈষ্ব মণিপুর রাজ, গোবিন্দজীব নিতাসেবা বাতীত গ্রহণ করেন না অন্নজল। ত্রিপুরাযাত্রায় তাই 
সঙ্গে নিলেন গোবিন্দভীর বিকল্প বিগ্রহ রাধামাধবজী আব নিলেন পূজারী ও সেবায়েতবৃন্দকে। পথে পথে হবে 
ভোগ, পুজা আরতি । রাজাকে যেমন সসম্মানে স্বাগত জানালেন তৈদাক্ষিণ তেমনি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করলেন 
বাধামাধবজীর পুক্তা অঙ্চনার। দুই রাজা মিলিত হলেন দববারে। মণিপুর রাজ্যের সম্মানে মণিপুর রাজ্যের 


গ্রহণের হৃষ্টচিন্তে সম্মতি দিলেন ত্রিপূররাজ তৈদাক্ষিণ। স্বাগত ভ্রানালেন সভাসদগণ এ প্রস্তাবে । মনের আনান্দে 
নিক্ত রাজো ফিরে গেলেন মণিপুরের রাজা কন্যাসম্প্রদানের আয়োজন করতে। কিন্তু রয়ে গেল রাধামাধবজী, 
তার পুক্তারী ও সেবক সেবিকাবৃন্দ। কারণ £বষ্$ব কৃল্লোপ্তবা মণিপূরদুহিতাও গোবিন্দজীর নিত পুক্তা ছাড়া 
গ্রহণ করেন না অন্নজল। রয়ে গেল পৃজারীবৃন্দ আব সেলয়েতের দল মণিপুরদুহিতার জন্যে। যিনি আসছেন 
তৈদাক্ষিণের মহিথী হয়ে । বাজ আজ্ঞায় বাধামাধবজীব পূজা! অঙ্চনার হল সকল বাবস্থা। স্থাপিত হল বসতি 
রাধামাধবের পূজারী আর সেবক দসেবিকাবৃন্দের। সুরু হল নিতাদিন রাধামাধবের পুজা আরতি আর সেবক 
সেবিকাদের নৃত্য গীত নিবেদন দেবতার উদ্দেদশ্যে। 


কালের আমোঘ বিধানে একদিন যেমন তৈদাক্ষিণ বিদায় নিল, তেমনি এক এক কারে বিদায় নিল আরো 
আনেক রাজা ত্রিপুরা থেকে । তাদের কেউ যেমন রাজাব ছেলে রাজা আবার কেউ অপুত্রক রাজার ভাই আরোহণ 
করেছিলেন ত্রিপুরার সিংহাসানে। কিন্তু তাবা সকলেই সুদৃঢ় ভাবে রক্ষা কারেছিলেন তৈদাক্ষিণর রাজ্য পাট, 
সুশাসনে শাসন করেছিলেন প্রজাপুপ্জকে। কিন্তু কোন কিছুই বুঝি থাকে না নিরবচ্ছিন্নভাবে স্থিতিশীল । তাই 
তৈদাক্ষিণের ৬৬তম পুরুষ রাজা প্রতীতের রাজতে এল বাতিক্রম। 


৬৯ 


হেরম্বরাজের দূত এল প্রতীতের দরবারে আমন্ত্রণের বার্তা নিয়ে । আমাদের রাজ্য পৃথক হলেও আমরা 
আত্মীয় পরম্পরের তাই আমাদের মধ্যে সন্ধি হালে শক্ররা সাহস পাবেন না আমাদের বিরুদ্ধে দাড়াতে। ত্রিপূর 
রাজ প্রতীত মেনে নিলেন এ যুক্তি। বিদায় নিলেন হেরহ্বদূতকে এই আশ্বাস দিয়ে যে প্রতীত যাবেন হেরম্বরাজ 
দর্শনে । তারপর ব্রিপুররাজ মিলিত হলেন হেরম্বাধীপের সঙ্গে ৷ তারা চুক্তিবদ্ধ হলেন পরস্পারের অনাব্রমণের । 
ঠিক করে নিলেন নিজ নিক্ত রাজ্যের সীমা ।কিন্তু সেদিনও অভাব ছিল না চত্রাস্তকারীর। এ দুই বলশালী রাজার 
মিলনে ভীত হল পার্ববস্তী অন্য সব রাজা । ভাঙ্গতে হবে এ মিত্রতা | সৃষ্টি করতে হবে শক্রতা। তাদের দূত নিয়ে 
এল নৃত্যগীতপটিয়সী এক সুন্দরী রমনী হেরম্বদরবারে। 


সুন্দরীর নৃত্য পারদর্শিতায় মুগ্ধ হলেন হেরম্ব আর ব্রিপুর রাজ। দুজনের মনে জাগে সুন্দরীকে পাওয়ার 
বাসনা । কিন্তু প্রতীত নিয়ে এল রমনীকে নিজ রাজ্যে আর তার সাথে নিয়ে এল নিজের দুর্ভাগ্য । আশাহত 
হেরম্বরাজ আক্রমণ করলেন ত্রিপুরা রাজ্য । বলবীর্য্য প্রতীত ছিলেন না দুর্বল, কিন্তু রমনীব মোহে রমনীর 
চক্রান্তে সুন্দরী নর্তকীকে নিয়ে রাজধানী ছেড়ে চলে গেলেন অরণো। 


এমনি যশোগাথা ও মসিলিপ্ত উত্থান পতনের বহু কাহিনী রয়েছে ত্রিপুরার পাহড়ে কন্দরের কিংবদস্তীতে। 
কিংবদস্তীর স্রোত বেয়ে সৃষ্টি হয় ইতিহাসের। প্রতোক ইতিহাসেরই থাকে একজন প্রথম পুরুষ । সেই প্রথম 
পুরুষের কাল থেকেই সুরু হয় এতিহাসিক যুগ। তেমনি আমাদের রত্ব রফা বা রত্রমাণিকা, প্রতীতের ৩২ তম 
উত্তরপুরুষ যার রাজ্তত্বকাল থেকে সুরু হল ত্রিপুরার প্রথম এঁতিহাসিক যুগ । খোদাই হল এতিহাসিক সাক্ষ্য 
প্রমাণ ত্রিপুরার । 


রত্ুফা বা রতুমাণিক্য, শৌরেম্বর সুলতান সামসুঙ্গিননের প্রিয় পাত্র তিনি৷ ত্রিপুরাধীশগণের মাণিক্য 
উপাধি প্রথম গ্রহণ করেন রত্ব ফা সুলতানের কাছ থেকে। রতুমাণিক্য দীর্ঘ দিন অতিবাহিত করেন গৌড়ে : 
আকৃষ্ট হয়েছিলেন শৌড়ের শিক্ষা দীক্ষায়। তাই তিনি বহু বাঙ্গালীকে প্রথম নিয়ে এলেন ত্রিপুরায় সুলতানের 
অনুমতি নিয়ে । কিন্তু তাহলেও তার সপ্তম বংশধর ধন্যমাণিকোর শাসনকালে প্রথম রচিত হয় পাঁচালী বাংলা 
ভাষায় ত্রিপুরাতে। ধন্যমাণিক্যের প্রথম নিয়ে এলেন নৃতা গীতপারদর্শী লোকদের মিথিলা থেকে নিজের দেশবাসীকে 
শিক্ষা দেবার জন্যে। 


কিন্তু এহ নৃত্যগাত চচা ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয় ধনামাণিক্যের ৩১তম উত্তর পুরুষ মহারাজ 
বীরচন্দ্রের রাজত্বকালে ত্রিপুরার আদিম জনকৃষ্টি তার নিজস্ব ধারার মধ্যেই শেষ করেনি তার পথ চলা । কিন্তু 
তাহলেও বীরচন্দ্র মাণিক্যের সময়ে যত বিস্তৃত লাভ করেছিল এই কৃষ্টি সমম্বয় সেরকম আর দেখা যায়নি তার 
পূর্ববর্তী কোন রাজার সময়ে । এক কথায় কৃষ্টির ক্ষেত্রে বীরচ্ছ্র ত্রিপুরার নব-রূপকার । ভারতের বহু গুনী জ্ঞানী 
স্থান পেয়েছিলেন বীরচন্দ্রের দরবারে । ভারতবিখ্যাত বীণকার ওস্তাদ কালে খাঁ স্থান পেয়েছিলেন দরবারের 
বীণাকার রূপে । মনিপুরী সংস্কৃতির যে চর্চা ব্রিপুরাতে ছিল প্রবাহিত সেই ধারাকে নতুন করে তিনি সাঙিয়ে 
নিলে নিজের মনের শিল্প রসের ধারায় যার ফলে মনিপুরী নৃত্য ত্রিপুরার নিজন্ব আঙ্গিকে আ্তো প্রতিষ্ঠিত 


মহারাজ বীরচন্দ্রের রাজত্ব কালেই ত্রিপুরায় ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে বঙ্গসাহিত, ভাষা,ও সংস্কৃতি! 
ত্রিপুরার বিশ্রুত মহারাজ বীরচন্দ্র ছিলেন তার একনিষ্ঠ সাধক | তিনি রচনা করেছেন বহু বৈষ্ব গীত কাব্য। 
নিজেই করেছেন তাতে সুরের সংযোজন। বাঙ্গলা এবং ফার্সি দুই ভাষাতেই মহারাজ বীরচন্দ্রের ছিল সমান 
বুৎপত্তি কিন্তু তাহলেও বাঙ্গলা ভাষাকে তিনিই গ্রহণ করেন রাজভাষা রাপে। বঙ্গ সাহিতা, কাব্যে তার এমন 
একটা গভীর অস্তরদৃষ্টি হিল যার ফালে বালক কবি রবীন্দ্রনাথের সাধারণ লেখা “ভগ্রহাদয়' কবিতার মধ্যে তিনি 
খুঁজে পেয়েছিলেন বঙ্গ সংস্কৃতির আকাশে এক উজ্জ্বল 'জ্যাতিক্ষের আবির্ভাবের প্রথম আল্লোক রশ্মি । তিনিই 
প্রথম বালককে কবি আখ্যায় ভূষিত করে রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরার মধো করলেন সেতু বন্ধন। 
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সেই সেতু বেয়ে ববীন্দর পণ্দস্পর্শে ধনা হল ত্রিপুরা বারচন্দ্রের সুযোগাপূত্র রাধাকিশোরের রাজ্তত্বকালে। 
তখন থেকে রবীন্দ্র কাবো গানে নিজেকে আরো সমৃদ্ধশালী করে তুলতে চেষ্টা করল ব্রিপূরা। তখন যা ছিল 
সীমিত আজ তা ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে ত্রিপুরার নিজস্ব সংস্কৃতির মাধ । 


ত্রিপুরা সংস্কৃতি শুধু ববীন্দ্রনাথকেই গ্রহণ করেনি। ছায়া সুনিবিড় গ্রামবাঙ্গলার মেঠো পথে যে উদাসী 
বাউল প্রাণ মাতান সুরে গেয়ে চলে গান আপন খুশীতে, বাংলার মাঝি বেয়ে চলে নৌকো, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে 
ভারিয়ালিকেও আপন কবে নিয়েছে ত্রিপুরা আপন কৃষ্টির মাঝে । বাউল ভাটায়ালির উদাসী সে সুর ধারাকে 
আপন করে নিয়েই ত্রিপুরা কিন্তু শেষ করেনি তার গতি । বাউল ভাটিয়ালির প্রাণ মাতান সুর লহরীকে ভারতের 
বিদগ্ধ সমাজের কাছে নূতন রূপে সাজিয়ে ধরেছিলেন ত্রিপুরার কৃতি সন্তান কুমার শচীন দেববম্্মণ। আর এর 
ফলে ত্রিপুরাও বহিঃ ত্রিপুরার বিভিন্নস্থানে বাউল ভাটিয়ালির প্রসারতা তার জানো ত্রিপুরাই পারে শুধু গৌরবের 
দাবী করাতে। 


অতীতের কিংবস্তীর কাল থেকে স্মৃতির গোচর ইতিহাসের কাল পর্যস্ত বিভিন্ন সে মিলনে ক্ষেত্র রচনা 
করেছে ত্রিপুরা নিজের বুকে সে মিলনে আদিম জন কৃষ্টির আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করেছিল বিভিন্ন কৃষ্টিকে 
অকপটে। সেদিন হয়ত কবিগুরুর সেই বাণী “দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে । এই ভারতের 
মহামানবের সাগর তীরে” । এই রকমই একটা কিছু চিন্তা হয়ত তার ছিল, হয়ত ভেবেছিল লাভবান হবে 
আদিম জন কৃষ্টি । কিন্তু এই মিলনে তার ভবিষ্যতের রূপ সম্পর্কে হয়ত কোন চিন্তাই ভ্ঞাগে নি আদিম জ্ঞন কৃষ্টির 
মনে তার যদি জাগত তাহলে বিভিন্ন সংস্কৃতিকে সে উদার হৃদয়ে আলিঙ্গন করত কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট 
সন্দেহের অবকাশ বয়েছে। 


সেই কিংবদন্তির কালেও আমরা দেখেছি বাইরেব কৃষ্টির সঙ্গে নিজস্ব আদিম ক্রন কৃষ্টি ও সমানভাবে 
ত্রিপুরার বুকে সমাদৃত হয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের কাল সুরু হবার সাথে সাথে ত্রিপুরার জন কৃষ্টি যেন ধীরে ধীরে 
অবগুষ্ঠনের আড়ালে চলে যেতে লাগল । এই অগ্ুঠানের আড়াল নিবিড় থেকে নিবিড়তর হল মহারাজ বীরচন্দ্র 
মাণিক্যের সময় থেকে। একথা যেমন সত্যি যে মহারাঙ্ত বীরচন্দ্র কৃষ্টির ক্ষেত্রে ত্রিপুরার নব-রূপকার তেমনি 
বলতে গেলে তার রাজত্বকাল থেকে ত্রিপুরার আদিম জন কৃষ্টি অর্থা তার নৃত্য গীত ভাষা ইত্যাদি সব কিছুই 
অবহেলিত হয়ে মৌন বাথায় আত্ম গোপন করল পাহাড়ে কন্দরে। বীরচন্দ্র মাণিক্য যেমন বাঙ্গলা ভাষাকে গ্রহণ 
করলেন রাজ ভাষা রূপে তেমনি তাব পাশে স্থান দিতে পারতেন নিজের ত্রিপুরা ভাষাকে । ঠিক তেমনি আদিম 
থেকে ত্রিপুরার কৃষ্টি সম্পূর্ণ ভাবে হয়ে যায় রাড প্রাসাদ কেন্র্রিক। রাক্তকীয় সম্মান না পেলে তার কোন মুল্য 
অবহেলিত হয়েছে সম্ভাবনাময়, ত্রিপুবাব নিজস্ব কৃষ্টি। 


এখানে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে সম্ভাবনাময়" কথাটার উপর । সম্ভাবনাময় আমি বলছি এ 
কারণে যে ত্রিপুরার আদিম জন কৃষ্টিতি যে গানের সুর যে নৃত্য আছে তাকে নিয়ে যদি দরদ দিয়ে একটু 
অনুশীলন হত তাহলে আমার মনে হয এই সুর, এই নৃত্য, ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় 
সংযোজিত করত। আর কারণ হিসেবে বলা যায় যে ত্রিপূরী সম্প্রদায়ের গানে “সারং রাগের প্রভাব অত্যন্ত 
প্রখরভাবে দেখতে পাওয়া যায়। তবে তাদের গানে কেবলমাত্র 'অস্থায়ী' ব্যতীত আর কিছু নেই। একটি সুরের 
মধ্যেই আরোহী অবরোহী সীমাবদ্ধ। আর নেই কোন স্বরলিপি । এখন তাদের এই সুরকে নিয়ে কেউ যদি 


৭১ 


অনুশীলন করে “অস্তুরা” ইত্যাদি সংযোক্তিত কারে একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়ে স্বরলিপি তৈরী করতে তাহালে হয়ত 
দেখা যেত ভারতীয় সঙ্গীত ক্গতে “সারঙ্গ' রাগের আভাষ যুক্ত নতুন একটা রাগ জন্ম লাভ করেছে। কিন্তু 
রাজকীয় পৃষ্ট পোষাকতার অভাবে তিমির অন্ককারেই রয়ে গেল একটা সম্ভাবনা । 


তেমনি নৃত্যের বিষয় নিয়ে বলতে গেলে একথা অনস্বীকার্য যে আমাদের উপজাতি প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই 
পৃথক পৃথক একটা নি্ঞন্ব নৃত্য ধারা ছিল। কিস্ত দুঃখের বিষয় রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তখন তাকে 
বাধা করেছিল পাহাড়ের অভ্যন্তরে আত্মগোপন করতে, এবং দীর্ঘদিন আত্মগোপনের ফালে আজকের দিনে 
অনেক সম্প্রদায়ের মধোই তাদের নিজস্থ নৃতোব এতটুকু চিহ্ন পাওয়া যাবে না এমন কি একট' নিজস্ব নৃতা 
ধারা যে ছিল আজ তারা অনেকে ভুলেই গেছে। 


যেমন দারলং সম্প্রদায়। তারা জানে না তাদের কোন নিক্তস্ব নাচ আছে। অথচ একটি যুন্ধের, আর 
একটি তাক্কালের উপর নাচ তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। যুদ্ধের নাচটি ঢাল আর বল্লম নিয়ে তারা নাচত। 
তাক্কালের উপর নাচটা ছিল অন্তুত। তাক্কালের যে দিকটা ধাবাল সে দিকটা উপর দিকে রেখে, অপর দিকটা 
মাটির মধ্যে পুঁতে দেয় তাক্কালের অঙ্দেকটা পর্যস্ত। এভাবে সারি সারি কয়েকটা তাক্কাল পুতা হয়ে গেলে ধারাল 
অংশটায় উপর তারা নৃত্য করে, সঙ্গে বাজে একটা তাল যন্ত, অথচ পা থাকে অক্ষত । পা না কাটার প্রধান কারণ 
নাকি তাল। তালের একটু ব্যতিক্রম হলে পা কেটে যাবে। কাজেই যন্ত্র বাদককে হুঁশিয়ার হয়ে বাজাতে হয়। 
দারলং বস্তিতে গিয়ে এ নাচ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, যুদ্ধের একটা নাচ ছিল একথা তারা 
শুনেছে বটে, তবে তাক্কালের উপর নাচের কথা শুনেনি। এ আলোচনার সময় ৯০/৯৫ বৎসরের এক দারলপং 
বৃদ্ধ সেখানে এসে উপস্থিত হলে সে স্বীকার করল তাক্কালের উপর নাচের কথা । দারলং সম্প্রদায়ের প্রায় সকলে 
খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী। তবে কিছু লোক যারা খৃষ্টান হয়নি সে রকম এক বস্তিতে আক্ত থেকে প্রায় ২৯/৩০ বৎসর 
আগে আকম্মিককভাবে একদিকে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম, এবং সেখানেই এ নৃত্য দেখায় আমার সৌভাগা 
হয়োছিল। কিন্তু আজ সে নৃত্য অবলুপ্ত। 

তারপর আচলংদের একটি নাচ। (সেটাও সত্যি অত্যন্ত উপভোগ্য। অথচ তাও আক্ত অবলুপ্ত। 
নোয়াতিয়াদের উপর একটি অংশ আচলং। জাচলং ছেলে এবং মেয়েবা একসঙ্গে নাচে অংশগ্রহণ করে । অবশ্যি 
সকল উপজাতি সম্প্রদায়ের নৃত্যই যৌথ নৃতা। একক কোন নৃত) দেখেছি বলে মনে হয় না। তবে ত্রিপুরী 
সম্প্রদায়ের “গড।হযা" নৃত্য দেখেছি বলে মনে হয় না। তবে ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের “গড়াইরা” নাতো কেবলমাত্র 
পুরুষরাই অংশ গ্রহণ করে থাকে । আচলং ছেলে মেয়ে ;যে কয়ভ্তন নীচে অংশ গ্রহণ করে, তাদের প্রতোকের 
হাতে থাকবে ছাতা । নাচের তালে তালে একই সঙ্গে সকলের ছাতা খুলে যাবে আবার তালে তালে একই সঙ্গে? 
বন্ধ হয়ে যাবে। এ রকম যে একটা নাচ আছে, নোয়াতিয়াদের মধ্যে বেশির ভাগই আজ তা ভানে না। তেমনি 
ত্রিপুরার সমস্ত উপজাতি সম্প্রদায়েরই পৃথক পৃথক একটা নিজস্ব নৃত্য ধারা ছিল যা আজ বেশির ভাগই 
অবলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে বর্তমানেও কিছু পাওয়া যায় ত্রিপুরীদের মধো তাদের আছে "লেবাং বুমানি, আথুক 
রমমানি', “মশক বুমানি ইত্যাদি দূতিনটি নি্ম্ব সম্প্রদায়গত নাচ কোন এক সম্প্রদায়ের নিজস্ব নাচ না বলে 
ত্রিপুরী গোষ্ঠীভূক্ত সমস্ত সম্প্রতায়ের নাচ বলাটাই হয়ত যুক্তিযুক্ত হবে বলে মনে হয়। ত্রিপূরী গোষ্টীভুক্ত 
বলছি একারণে যে কথিত আছে গড়াইয়া পুাটা ছিল কুকি সম্প্রদায়ের নিজস্ব পূজা । এক সময়ে ত্রিপুর সৈন্য 
কুকিনের যুদ্ধে পরাজিত কারে গড়াইয়৷ দেবতা ছিনিয়ে নিয়ে আসে, তখন থেকে কুকিদের প্রতিজ্ঞা হল যতদিন 
ত্রিপুরীদের পরাজিত কারে তাদের মাথা কেটে এনে তা-দিয়ে উনুনের মাথা তৈরী করে রান্না করে খেতে না 
পারবে ততদিন পর্যস্ত তারা উননের কে'ন মাথা রাখবে না, আর ত্রিপুরীদের পরাজিত করে গড়াইয়া দেবতাকে 
যতদিন পর্যস্ত ফিরিয়ে আনতে না পারবে তারা গড়াইয়া পৃক্তা করবে না। সেই অতীতকাল 'থোকে আজে পর্যন্ত 
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দেখা যা কুকি গোষ্টীভুক্ত যত উপজাতি সম্প্রদায় আছে তাদের ঢুলান কোন মাথা নেই এবং তাদের কোন 
সংকরণপ্তি থকে সুর করে সাত দিন পর্যন্ত হানে গড়াইলা পুজা । এই পূজা উপলক্ষে সাত দিন পর্যন্ত সমস্ত কাজ 
শ্ধ বেখে গুধু মাত্র নাচে গানে উৎসব করবে । এ উপলক্ষে যে নাচ হয ভাই গড়াইয়া নাচ বলা হয়। গড়াইয়া 
শাচের মপো ২১টি ঢং এর প্রচলন আমি দেখেছি। এবং তার জন্য আছে "থাম" বা ঢোলের পথক পৃথক বোল। 
এই নোলেব পবিবর্তনেব সঙ্গে সঙ্গে নাচেন ঢং এরও হয় পরিবতন | যেন মনে করুন-_ঘেঘেনে ঘেচাং ঢাং ঢাং 
চাং এই বোলে ঢোল বাজাব সময় শৃত্য শিল্পীরা যে ঢং এ নাচল, আ'বার যখন ঢোল বাজল “ঘেল্েন চাং ঘেঘেন 

ং চাং চাং চাং ঘেঘেন চাং তখনি আবার নাচের ঢং এবও হল পবিবর্তন | এই যে পরিবর্তন এই পরিবর্তিত 
প্রতোকটি ০ এর রয়েছে পৃথক পৃথক অর্থ কোনটা স্নানের, কোনটা কাপড় কাগাব, আযনা দেখে কেশ বিন্যাস 
আর কোনটা পাখী তার বাচ্চাটাকে খাওয়াচ্ছে ইতাদি ২২ রকমে ঢং এর বাবহার,যদি ও আমাদের দৃষ্টিতে তা 
মার্ভিতি নয়। 


কিন্ত বর্তমানে একথা অনস্বীকার্য যে, ত্রিপুরার উপজাতি নৃত্য বলাতে রিয়াং নৃত্যকেই শীর্ষে স্থান দেওয়া 
চলে। কারণ সম্প্রদারগত ভাবে একমাত্র রিয়াংগণই নৃতাটাকে দৈনন্দিন ভীবনের সাঙ্গে অপরিহার্য ভাবে বজায় 
রেখেছে নিজস্ব ধারায় এবং তার মধ্য একটা মাধূর্যও পাওয়া যায়। 


রিয়াংদের নাচের মাধূর্যয হল কোমর থেকে পা পর্যন্ত শরীরেব নিন্নাংশ ঘুরিয়ে ঘুরিযে নাচের সাঙ্গে যুদু 
পদ চালনা, সতা উল্লেখ্যযাগ্য। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, রিয়াং নাচের মধ্যে উদ্লমতা বা চোখ মুখ 
ভথবা হস্ত মুদ্রা খুজতে গেলে দর্শকদের নিশ্চই নিরাশ হাতে হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। যেটুকু হস্ত মুদ্রা আছে 
[টা কোন অর্থবহ নয় তবে একথাও জোর দিয়ে বলা ঘায় বে বিদেশীর কাছে ভারতীয় অনেকে যে টাই 
নাচে শিখতে যান, বা টুইস্ট নাচের অনুকরণে নৃতা করে থাকেন, যা আমাদের দৃষ্টিকে পীড়া দেম, তার চেয়ে 
অনেক উন্নত ধরণের টুইস্ট নাচ যে কোন বিদেশীকে আমাদের রিয়াংগণ শেখাতে পারে যা সত্যি নয়নাভিরাম 
মৃদ্যু পদ চালনার সাঙ্গে সঙ্গে কোমর থেকে নিন্নাংশ এমনভাবে ঘুরিযে ঘুরিয়ে নাচে যাতে অপূর্ব একটা হিল্লোলে 
হিল্লোলিত হয় কোমরের নিম্নাংশ। কিন্তু যেটা অদ্ত্ুত সেটা হল 'পেটেব অংশ ছাড়া কোমর থেকে মাথা পর্যস্ত 
উদ্ধাংশ এক চুলও নড়বে না। কোমর থেকে পা পর্যস্ত নি্নাংশের সঙ্গে মিল রেখে যেভাবে শুধু মাত্র পেটের 
অংশটা ঘুরিয়ে ঘূরিয়ে নাচায় বিম্মিত হয়ে চেয়ে থাকতে হয়। পেট ছাড়া কোমরেব উর্জীংশ যে নড়ে না তার 
প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের কলসীর উপর নৃত্য দেখলে । নৃত্যের আসরে কয়েকটি মাটির কলসী বসিয়ে দেওয়া 
হল। কুপি জ্বান্সিয়ে বোতলের মুখে বসিয়ে দেওয়া হল। কুপি জ্বালিয়ে বোতলের মুখে বসিয়ে সে বোতল মাথায় 
নিয়ে কয়েকটি মেয়ে কলসীগুলির উপর উঠে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করে । এবং সে অবস্থাতেই কলসী থেকে নেমে 
সমস্ত আসরে ঘুরে ঘুরে নৃতা করতে করতে এক সময় আসর থেকে ধারে ধীরে চলে যায়। কিন্তু নৃত্যের এই 
দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মাথায় বোতল বা বোতলের মাথায় বসান কৃপি পরবে না। তাদের এ নাচ দেখালে মনে হয় 
নিবিড় বনানী ঘেরা পাহাড়ের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে মৃদু মৃদু হাওয়া তারি পরশে যেন হিন্দোলিত হচ্ছে বনানী। 
আর নৃতো তাদের মৃদু পদচালনা দেখলে মনে হয় শীতের পাহাড়ী ছেবার জল যেন তির তির করে বয়ে চালেছে 
আপন ছন্দে। 


এখন স্বভাবতই একটা প্রশ্ম মানে জাগে । তাদের নাচে উদ্দামতা নেই কেন £ তাদের নাচেত মেয়ে এবং 
ছেলেরা একসঙ্গে নাচে অংশগ্রহণ করে থাকে৷ মেয়েদের নৃত্যে উদ্নমতার অবকাশ নেই বলেই সাঙ্গে অংশগ্রহণকারী 
ছেলেদের নৃতো উদ্দামতা দেখা যায় না। কেবল মাত্র গড়াইয়া নদের মাধ্যই একটু উন্দামতা পাওয়া যায় এবং 
গড়াইয়া নাচে কোন মেয়ে অংশগ্রহণ করে না। এখন দেখতে হবে মেয়োদের নাচে উদনমতা থাকে না কেন £ 
সাধারণভাবে তার দুটি কারণ এখানে উল্লেখ করা যায় । একটি হল-_অত্রীতে তারা যখন গোষ্টাবদ্ধ হায়ে বাস 


4৩ 


করত তখন গোষ্টার সকলে মিলেই একত্রে জুম চাষ করত। জ্মের ধান কাটা হালে সমস্ত এনে জমা করা হত 
গোষ্ঠী পতি বা সদ্শীরের বাড়ীর আঙ্গিনায়। তারপর সেখানে উচু কারে তৈরী হত একটা বাশের মাচাং, সেই 
মাচাং এর উপর সমস্ত কাটা ধানের শিষ ছড়িযে দেওয়া হত। ধানের শিষ ছড়ান হয়ে গেলে মেয়েবা মাং এব 
উপব উচ্চ যেত ধান মাড়াইয়ের জান্যে। নিচে দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে ছেলেরা বাদ্য যন্ত্র বাজাত আর মেয়েবা তালে 
তালে মাচাং এর উপর পা ঘষে ঘষে ধান মাড়াই করত । মাচাং এর ফাক দিয়ে মাড়াই করা ধান নিচে এসে জমা 
হত। এভাবে সমস্ত ধান মাড়াই হয়ে গেলে, সর্দার তখন ধানগুলি সকলের মধ্য বন্টন করে দিত। অনেকের 
মতে তা থেকেই নৃত্য পায়ের মৃদু স্চালন। অবশ এটা সত কথা যে আনেক রিয়াং বাড়ীতে আহত মেয়েরা 
পা দিয়ে ধান মাড়াই কারে। অপর আর একটি কারণ হল -_ প্রাকৃতিক পরিবেশ ও পোষাক। তাদের নাচ গান 
প্রধানত জুম কেন্দ্রিক। জুমের কাজের মধ্যে তাদের নাচ গান চলে। জুম বাছনির সময় একদিকে ঢোল বাজে 
সাঙ্গে চলে গান, অপরদিকে তালে তালে জুম বাছনির ফাঁকে ফাকে মেয়েরা নৃত্য করে। বাড়ীর আঙ্গিনায় ও যে 
তারা নৃত্য করে না তা নয়। কিন্তু বাড়ীর আঙ্গিনা ও যেমন অসমতল তেমনি জুমের স্তায়গাও অসমতল, তার 
উপর আছে স্থানে কাটা বাশের অসংখ্য গুড়ি। তার মধ্যে নাচতে গেলে সংযত পদ চালনা ছাড়া উপায় নেই! 
উদ্দামতা আনতে গেলেই হাত পা কোটি যাবে। তার উপর অসমতল জায়গায় পরে শিয়ে পা ভাঙতে পারে। 
তার উপর রয়েছে প্রতিবন্ধক তাদের পোষাক। রিয়াং মেয়েরা কাপড় পরে হাটুর উপর পর্যন্ত তা কাপড়ের 
কোমড়ের দু'পাশে শুঁভ্ডে দেয়। আর বুকে থাকে একটা বক্ষ বন্ধনী যাকে তারা রিয়া বলে। তা পরে তারা বুকের 
দু'পাশে দু'মাথা গুঁজে। এখন এরকম পোষাক পরে কোন মেয়ের পক্ষে নৃত্যে কোন রকম উদ্লমতা আনা যে 
কিছুতেই সম্ভব নয় এ কথা হয়ত কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কাজেই তাদের নাচে সঙ্গত কারণেই 
উদ্দামতার (কান স্থান নেই। এখন কোন কারণটা যুক্তি গ্রাহ্য তা নির্ণয করবেন গবেষক। 

মণিপুরী নৃত্য প্রকৃত পক্ষে লোক নৃত্য । কিন্ত আস্ত তা ক্লাসিক্যাল নৃতা হিসাবে সমগ্র ভারতে প্রতিষ্ঠিত 
এখন প্রশ্ন হল একটা লোক নৃত্য কি করে ক্লাসিক্যাল নৃত্য হিসেবে প্রতিষ্টা লাভ করল। মণিপুরী ণৃত, রিয়াং 
নৃত্য অথবা যে কোন লোক নৃত্যই বলুন ১০/১২ মিনিটের বেশী দেখার পরই এক ঘেয়ে লাগবে তার মধ্যে যত 
সৌন্দর্যই থাকুক না কেন। কারণ হল ১০/১২ মিনিটের পর (দেখা যাবে একই ঢং বারে বারে ফিরে আসাছে__ 
নতুন কোন বৈচিত্র্য বা বিস্তার নেই। মণিপুরী নৃতাও প্রকৃতপক্ষে তাই। কিন্তু তাহলেও আক তা ক্লাসিক্যাল নৃত্য 
হিসেবে সু-৬।৬৬ । সমগ্র ভারতে হচ্ছে তার চর্চা । ভারতের সাংস্কৃতিক জগতে জাতি লাভ করেছে গৌরবোজ্জল 
আসন। এই সম্মানের মূলে রয়েছেন একদিকে মণিপুরী শিল্পী, চিন্তাশীল ত্রষ্টা ও গবেষকগণ আর অপর দিকে 
রাজ্ঞানুকুল্য। এই দুইয়ের সম্মিলত প্রচেষ্টায় মণিপুরী লোক নৃত্য আজ ক্লাসিক্যাল নৃত্যে পর্যবসিত। 


প্রথমে বলা যায় মণিপুরী নৃত্যের পোষাক। আমি যতদূর জানি মণিপুরের স্বর্গত মহাবাজ চূড়া্ান্দের 
সময়ে বর্তমান মণিপুরী নৃত্যের পোষাকের প্রবর্তন হয়। তিনিই এ পোষাকের উদ্তাবক। নিজের সংস্কৃতির উপর 
কত গভীর মমত্ববোধ থাকলে, তার উন্নতির জনো কত গন্ভীর আগ্রহ থাকলে এমন একটা উদ্ভাবনা সম্ভব হয়, 
সমগ্র ভারতে প্রশংসা লাভ করতে সক্ষম হয় । ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যস্ত এ পোষাক দেখলেই 
বলে দেওয়া যাবে মণিপুরী নাচের পোষাক। বর্তমান নাচের পোষাক উদ্তাবানের পূর্ব পর্যন্ত মণিপুবী মেয়েরা সব 
সময় যে কাপড় পরত নাচের সময়ও তাই বাবহার করত। 


মণিপুর” মেয়েরা পূর্বে যে কাপড় পরে নাচত সে কাপড় পবার পদ্ধতি আর আমাদের পাহাড়ের 
মেয়েদের কাপড় পদ্ধতি একই রকম (কোমরের দু'পাশে দৃ'মাথা গুঁজে ' আগেই বালেছি এ অবস্থায় নূতো উদ্দামতা 
আনার কোন সুযোগ না থাকায় মণিপুরী মেয়োদের নৃতযেও থাকে না উদ্দামতা। এই লোক নৃতোর মূল কাঠামোকে 
বজায় রেখে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন নৃতা আঙ্গিকের মিশ্রণ ঘটিয়ে ক্লাসিকাল নৃত্য পর্যায়ে 
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উন্নত করা সম্ভব হয়েছে তার প্রধান কৃতিত বলতে গেলে মহাবাজ চূড়ার্ঠান্দের পোষাক উদ্ভাবন । নৃত্যের 
পোষাকটাই এমন একটা বৈজ্ঞানিক চিন্তা নিয়ে উত্থাবিত হয়েছে যার ফলে বিভিন্ন নৃতা আঙ্গিকের সহজ 
অংশগুলির সংমিশ্রানের সহায়ক হয়েছে ' মণিপুরী মেয়োদের নাতো প্দ চালনার মধ্যে থাকে না কোন উদ্দমতা 
থাকে না কোন বৈচিত্র্য, সেই ধারাকে বজায় রাখালে অনুনীলানে যত সহজ হবে তার পরিবার্তে নতুন আঙ্গিকের 
প্রবেশ ঘটাতে গেলে তত সহক্ত হাবে না, কাজেই নাচের পোষাক এমনভাবে তৈরী হল যেটা পরলে কোমর 
থেকে পা পর্যন্ত দেখবার সুযোগ থাকাবে না। কাজেই (স অংশে কোন নৃতা আঙ্গিকের সংমিশ্রাণের প্রয়োজনও 
বইলনা যার ফলে তাদের চিরাচরিত ধারা বজায় রয়ে গেল। আর দর্শকের দৃষ্টি ও রক্ষা পেল একঘেয়েমি দৃশ্য 
দেখার হাত 'থকে তার পর চোখ মুখের অভিব্যক্তি মণিপুরী নূতো গেখ মুখের কোন অভিব্যক্তি নেই সেই 
পদ্ধতিকে বজায় রাখার জন্যে নিজের পোষাকের সাঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মাথা থেকে গলা পর্যস্ত একখণ্ড মসৃন 
উড়না দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়, যাব ফলে চোখ মুখের অভিবাক্তি বুঝবার কোন উপায় থাকে না। এখন বাকী 
রইল গলার নিচ থেকে কোমরের উদ্দাংশ আর দুটি হাত। এইটুকুর মধ্যে লাসা নৃতোর অনায়াস লব্ধ কিছু দেহ 
সঞ্চালন আর হস্ত মুদ্রার সংমিশ্রন ঘটিয়ে নিজস্ব একটা ঢং সৃষ্টি করে নিল যা আজ ভারতীয় ক্লাসিকাল নৃত্য 
জগতে মণিপুরী নৃত্যও গৌরবোজ্জল আসন অধিকাব কবতে সমর্থ হয়েছে। 


তবে একথা দৃঢ়তাব সঙ্গে বলা যায় সে এত সব সত্তেও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আশীষ ধন্য না হলে 
এত সহজে ভারতের গুনি সমাজে সমাদৃত হতে পারত না আর তারও মূলে রয়েছে ত্রিপুরাব রাজানুকুল্য । 
কবিগুরুর ত্রিপুরার শুভ পদার্পন উপলক্ষে দরবাবে যে নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান হয়, সেই অনুষ্ঠানে মণিপুরী নৃত্য 
দেখে আকৃষ্ট হয় কবির শিল্পী মন। তারপর তিনি শাস্তি নিকেতনে এ নৃত্য চচ্চার ব্যবস্থা করে শাস্তিনিকতনে 
অধ্যয়নের একটা অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করেন। আর কবিগুরুর অনুরোধে ত্রিপুরার মহারাজই নির্বাচন কবে পাঠান 
ত্রিপুরা থেকে মণিপুরী নৃত্যের প্রথম অধ্যাপক শাস্তি নিকেতনে । এখানে একথা বললে নিশ্চয়ই অযৌক্তিক হবে 
না যে কবি গুরুর ত্রিপুরায় পর্দাপন উপলক্ষে দববাবে নৃত্য গীতেব আসরে যদি রিযাং নাচও পরিবেশিত হত 
তাহলে কে বলতে পারে কবির দৃষ্টিতি তারও যে একটা বিশেষ মুল্যায়ন হত না £ 


বজায় রেখে সামঞ্জস্য পুর্ণ বিভিন্ন নৃত্য আঙ্গিকের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে যদি নব কলেবরে সাজান যায় এবং নাচের 
জন্য পোষাকেরও উত্তাবন হয় তাহলে এ নৃতাও ক্লাসিক্যাল নৃত্য হিসাবে ভারতের বুকে গৌরবোজ্জল আসন 
লাভ করতে পারে৷ শুধু ভারত কেন, বহির ভারতেও অনেক বিদেশী এ নৃতা চচ্চায় আগ্রহী হত। কারণ মূল 
কাঠামোতে রয়েছে উন্নত মানের ট্যুইস্ট নাচের ঢং। 
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তসলাম্ফা $ এক অনন্য ব্যক্তিত্ 


স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বার বার তসলাম্ফার কথা মনে পড়ছে। আমার পরিচিত জগতেব মধ্যে 
এমন একটি অভূত-পুর্ব চরিত্রের কোন উদাহরণ আমার মনে আসে না। একদিকে শিশুর মত সবল অন্যদিকে 
ক্রোধী, নিষ্ঠুর, প্রতিহিংসা পরায়ন। বঞ্জের মত কঠোর এবং কুসুমের মত কোমল তুলনাটি তার উপর প্রযোজ্য 
হতে পারে। গভীর অরূণোর পরিবেশে প্রকৃতি মায়ের কাছ থেকেই পাওয়া তার প্রথম ভীবনের শিক্ষার পাঠ। 
বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ তার জীবনে আসেনি । মৌবনে চলার পাথে চৌধুরী বা রায়ের অবিচারের বিচারের 
তিনি এক ভূক্তভোগী। তথাপি রায়ের আশ্রম ছাড়া গতি নাই! রায়েব সা্গে সম্পর্ক ছেদ করে রতনমনি সাধুর 
আশ্রয়ে এসে কিভাবে তার জীবনের গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে গেল সে কথাই আজ সংক্ষেপে লিখতে বসেছি। 


(1, *-শাসম্পয় তসলাম্ফার (তসলামের পিতা) ভাল নান রাজ প্রসাদ রিয়াং চৌধুরা | কংগ্রেসের 
আন্দোলনে যোগ দিয়ে তার নেতাত্রে ক্ষমতা বিকশিত হয়। রাজণাতির শিক্ষা তিনি কাজের ভেতর থেকেই 
গ্রহণ করেন। তার সরলতা, আদিবাসীদের প্রতি বিশেষ ভাবে রিয়াং সম্প্রদায়ের প্রতি মমতা বোধ, কর্তব্য 
নিষ্ঠা এবং দলের প্রতি আনুগত্য তাকে কংগ্রেস মন্ত্রী সভার একজন মন্ত্রী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। 


[লখা পড়ার সঙ্গে পরিচিয় হীন অতি অনগ্রসর রিয়াং সম্প্রদায়ের এক শক্তিমান যুবক। তসলামফা 
খগেন্দ্র রায়ের (রিয়াং সম্প্রদায়ের রাজার সমতুলা) নির্দেশে বাধা হয় রতনমনির দলের কেম্পে বা দুর্গে যেতে 
হয়োছল সংবাদ সংগ্রহের জন্য গুপ্তচর হয়ে " রতনমনি তাকে জাদু কারেছিলেন অথবা তার সাধনা লব্ধ শক্তির 
বিশেষ অংশ তাকে দান করেছিলেন কিনা জানা নেই! তসলামফা সইদলের একজন কর্মী হয়ে গেলেন। 
মহারাজ কর্তৃক বিদ্রোহ বা আন্দোলন দমনের পর রতনমনির রিয়াং শিষ্যগণ গৃহদাহে গৃহহীন গভীর পার্বত্য 
গুঙ্গালের অ্ধিবাসী। বন্দী হয়ে বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পন করে অনাহারে অর্ধাহারে পায়ে হেঁটে সুদূব উদয়পুর, 
অমরপুর বিলোনিয়ার পার্বতা অঞ্চল হতে আগব্তলায় হাজির হযে শাস্তি মাথা পেতে নিতে হয়েছিল আবার 
গৃহে, যে গহ নেই, ফিরে যেতে হয়েছে। তাদের সেই দুর্শা। দারিদ্র্য ও সীমাহীন কষ্ট ও বেদন' কল্পনা করেই 
অনুভব করতে হবে। বিশ্বযুদ্ধের সেই সংকটময় মুহূর্তে সহানূভূতি বা সাহা নিয়ে এই বিদ্রোহীদের দ্ধারদেশে 
কারও উপস্থিত হওয়ার সুযোগ হয়নি। মহারাজ যে অধিক সাজা না দিয়ে ক্ষমা করেছেন ইহাই যেন তাদের 
সাত পূরুমের ভাগ্য ! সেই বিশ্ব যুন্ধের সময় এমন সাহস কার যে তাদের পুনর্বাসনের জনা অর্থ সাহাযা দাবী 
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করনবে। অরুদ্ধুতীনগরের মিশনারীদের পক্ষ থেকে (হয়ত দফায় দফায়) ১০.০০০ টাক! তাদের বিভিন্ন পরিবারের 
মধ্যে অর্থ সাহাযা হিসাবে দেওয়া হয়েছিল। জানা যায এই সাহাযোর অর্ত ছিল খৃষ্ঠ ধর্ম গ্রহণ করলে এই অর্থ 
দান হিসাবে গণা হবে অনাথায় ঝণ পরিশোধ করাতে হবে। 


আগরতলা বিশিষ্ট ঠাকুর হরচন্দ্র দেববর্মা ছিলেন রিয়াং সম্প্রদায়ের এক বৃহৎ অংশের মিসিপ। তিনি 
বগাফার শিক্ষত যুবক খগেন্দ্র রিয়াং চৌধুরীদের সমর্থক ছিলেন। উদয়পুরের "ইস্বার রিয়াং চৌধুরী ও তার 
পুত্রগণও ছিল লেখাপড়া ভানা। এই সব শিক্ষিত চৌধুরীদের পক্ষে দাড়ান'হরচন্দ্র ঠাকুর । সম্ভবত তার প্রাচেষ্টায় 
খগেন্দ্র বায়ের দল রিয়াং সম্প্রদারের প্রতাপশালী হয়ে উঠেন। কার্ধযাত 'খগেন রায় কাঞ্চন না হলেও বিশ্বযুদ্ধ 
শুরু হওয়ার পর যখন ত্রিপুরা রাজা রক্দীবাহিনী গঠন করার সিন্ধান্ত হয় তখন খগেন রায়কে রক্ষীবাহিনী গঠম 
করার ভার দেওয়া হয় । ফলে তিনি কার্যাত (6019) রায়ের ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন কোম লিখিত আদেশ 
না থাকা সত্েও। অনাদিকে রতনমনির তথা দেবীসিং রায়ের (রায় কাঞ্চন) সমর্থকণ্ড আগরতলার ঠাকুর 
সম্প্রদায়ের মধো ছিল । মিসিপ ঈশানচন্দ্র দেববর্মী (ঠাকুর) ছিলেন বতনমনি গোষ্ঠীর সমর্থক। তিনিও রিয়াংদের 
কোন অঞ্চল বা গোষ্ঠীর মিসিপ ছিলেন । তিনি তখন বয়সের ভারে বৃদ্ধ। রাক্ত দরবারে তার বোধহয় বিশেষ 
প্রতিপত্তি ছিলনা । বিদ্রোহের অবসানে রতনমনির নেতৃস্থানীয় শিষ্গণ আগরতলায় দরবার করতে এসে বা 
উপদেশ আদি নেওয়ার জন্য ঈশান ঠাকুরের বাটির বহিরাঙ্গনে অবাঞ্ছিত গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করত। ঠাকুর 
সাহেবই তাদের প্রধান সহায়ক ও উপদেষ্টা ছিলেন। সম্ভবত তিনিই তাদিগকে উপদেশ দেন রতনমনির রিয়াং 
আন্দোলন মহারাজের বিরুদ্ধে নয় খগেনরায়ের অবিচারের বিরুদ্ধে_ এটি প্রমাণ করা সর্ধাগ্রে প্রয়োজন। 
সম্ভবত তাদের সমবেত দববাবের ফলেই ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ তারিখে মহারাজ তদস্ত কমিশন গঠন 
করেছিলেন (তারিখটি ' ত্রিপুরা ত্রিশ থেকে আশি' জীবন চক্রবর্তীর বই থকে নেওয়া) এটি সঠিক তারিখ 
হচ্লে সই সময় শ্রীশটীন্দ্র লালা সিং, শ্রীবীবেন দন্ত জেলে সিকিউরিটি বন্দী হিসাবে আটক ছিলেন | কমিশন 
গঠনের আন্দোলনে রাজনৈতিক দলের অবদান আছে বলে জানা যায় না। 


এ সময় আগরতলায় সাধারণত যে সব রিয়াং নেতা আসতেন তার মধ্যে ছিলেন দুইক্তন বিদ্বোহী 
দলের মন্ত্রী, দুই তিন জন সেনাপতি ও অন্যান্য প্রধান কর্মকর্তা তসলাম্ফাও সেই দলের একজন । তার অদম্য 
সাহস, কর্মক্ষমতা ও কতর্ব্য নিষ্ঠা ও গুরুভল্তির ফালে অপেক্ষাকৃত নবাগত তসলামফা অতিদ্রত দালের 
নেতৃস্থানীয় হায়ে উঠেন। ১৯৪৬ ইং সালে রতনমনির দলের প্রধানগণ ত্রিপুরা রাজ্য কংগ্রেসের সংস্পশে 
আসার পর কিভাবে তসলাম্ফা দলের নেতা হয়ে উঠেছিলেন তা লেখার পূর্বে রতনমনি ও রিয়াং বিদ্রোহের 
বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করলে ভাল হয়। 


১৯৩০ সালের পব থেকেই পার্বত টট্টগ্রাম নিবাসী শৈব সাধু রতনমনি ত্রিপুরার আদিবাসী সম্প্রদায়ের 
মধ্যে শিষ্য গ্রহণ করা শুরু কবেন। নোয়াতিয়া সম্প্রদায়ের 'খুশীকৃষ্ণ ও তারও অনেকে সেকালের শিক্ষিত 
বিয়াং তার শিষ্য হয়। শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ১৯৩৬ ইং সালে 'খুশীকৃষ্ণ তার স্বরচিত ব্রিপুরী বা রিয়াং 
ভাষায় রচিত রুতনমনির প্রশস্তি সহ বন্তি গীতি, আগরতলা হতে ছাপিয়ে নিয়ে বিলি করতে শুরু করেন। 
জমায়েতে সম্মিলিত ভক্তি গীতি ও ভাষণ বিয়া সম্প্রদায়ের আনেক বান্তিব হৃদয় জয় করে। রতনমনির ভক্ত 
ও শিষাদের নিয়ে এক শক্তিশালী ধর্ম সম্গ্রদ'র গড়ে উঠে। 


বিলোনীয়া বগাফার 'খগেন্দ্র রিয়াং চৌধুরী বিল্তশালী শিক্ষিত এবং সুপুরুষ ছিলেন। তিনি পরবন্তী 
সময়ে রিয়াং সম্প্রদায়ের রাডা বা রায় কাঞ্চন হওয়ার করনা চেষ্টিত হিলেন। ত্রিপুরা রাজো সেহ সময়ে 


৭৭ 


আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধো হিন্দুশান্ত্র মতে ব্রদ্মাণ দ্বারা বিবাহও শ্রাদ্ধ'দি কার্যসম্পন্ন করার জন্য মহাবান্ণ 
প্রাচেষ্টা নেন। নবা শিক্ষিত সে যুগেই আলোক প্রাপ্ত খগেন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ও রিযাং সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ দ্বাবা 
ক্রিয়াকাণ্ড করাবার অগ্রগন্য ভূমিকা গ্রহণ কাবেন। সমাক্তাকে নৃতনভাবে ঢেলে সাজ্াবার প্রক্রিয়ার মধা দিয়েই 
রতনমনির শিষাদেব সঙ্গে খগেনরায়ের মনোমালিনা আরম্ত হয়। খুশী কৃষ্ণের একটি গান সেই ইঙ্গিতই দেয়। 
রিয়া ভাষার গানটি এই - এবার তুমি এর ফল ভোগ করবেই/হরিনাম একবারও নাও না/ 'তামাব হাদয 
শূনা/পায়ে জুতা প্রেছ/হতে ঘড়ি বেঁধেছে/ মাথায সগন্ধী তৈল মেখে / কি আনন্দ পেলে ? /হাতিঘোড়া চড়ে, 
রী মহারথী সেজে / আব সুন্দর হাতে চেয়ো না। / মাংস হাড় আলাদা হযে /ভস্ম স্তুপে রূপান্তরিত হবে/বত্ব 
বলেন এসব আর চেয়ো না/ নিজেকে নিজে যাচাই করে'/সুখী তুমি অবুঝ হয়ো না/ জগতে সব মিছা। খাগেন্দ্ 
চৌধুরী যে এই গান শুন"র পর রতনমনির দলেব পেছনে লাগবেন সহজেই অনুমান করা যায় ' 


১৯৩৯ ইং সনে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর কোন সময়ে রাজ্যরক্ষী বাহিনী গঠন করার প্রয়োজন 
মহারাজ অনুভব করেন। অন্যান্য আন্সংগিক কারণেও হয়ত মহারাজ অতিবৃদ্ধ রায়কাঞ্চন দেবী সিং রিয়াং 
চৌধুরীর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। মহারাজ মিসিপ 'হরচন্দ্র ঠাকুর ও অন্যান্যদের উপদেশ অনুযায়ী যুগ 
উপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত খগেন চৌধুরী মহাশয়কে কাগক্তেপত্রে না হলেও কার্যত রায় কাঞ্চন অর্থাৎ রিয়াং 
সম্প্রদায়ের রাজা হিসাবে স্বীকৃতি দেন। খগেন চৌধুরী নিজের ইচ্ছামত নৃতন সমবয়স্ক চৌধুরীদের নিষে কার্ষে 
ব্রতী হন। এর ফলে দেবী রায়ের প্রভাব খর্ব হল না পুরাতন উজির নাজির প্রভৃতিও ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত 
হলেন। এদের মধো অনেকেই রতনমনির শিষ্য বা সমর্থক ছিল। তারা রুখে দীড়াল। রতনমনি তার শিষ্য ও 
সমর্থকদের যে সংগঠিত হয়ে শক্তি বৃদ্ধির উপদেশ দেবেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। খগেন্দ্র রায়ে সঙ্গে 
অসহযোগ শুরু হল, রাজ্যরক্ষী বাহিনীতে অতি অল্প সংখ্যক রিয়াং যুবকই অংশ নিল। রায় কাঞ্চন বদলা 
নিলেন। শুরু হল সামাজিক বিচার এবং রতনমনির দলের বিরুদ্ধে অপপ্রচার | রতনমনি মহারাজেব নিকট 
বিচার প্রার্থী হয়েও তার সাক্ষাৎপান নি | একবার মহারাজ রতনমনিকে ধারে এনে বা ডাকিয়ে এনে তার সাধৃত 
এবং সরলতায় বিশ্বাস করে উপদেশ দিরে সসম্মানে ছেড়ে দেন। শেষবার ধরেআনার পব আগরতলায় তাব। 
সমর্থককেরা রতনমনিকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেন। শিষ্যগণ প্রচার করে রতনমনি মাছি হয়ে 
বন্দীশালা থেকে পালিয়ে এসেছেন। অন্যদিকে রাঁয় কাঞ্চনের ক্ষমতা প্রাপ্তু খগেন চৌধুরী যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বিদ্নকারী 
ও অপোষ আলোচনা ব্যর্থ হলে ১৯৪৩ সনের জোষ্ঠ মাসে রতনমনির, অমরপুর উদয়পুর ও বিলোনীয়ার 
শিষ্যগণ সমবেত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন, তারাই অত্যাচারী অপরাধীদের বিচার করবেন। মন্ত্রী পরিষদ গঠন করে 
কাজের বিভাগ করে দেওয়া হয়। সেনাবাহিনী গঠন করা হয় এবং ৫ জন সেপাপতিও নিযুক্ত করা হয়। 
কয়েকটি ক্যাম্প বা আবাসস্থল বা দূর্গ গঠন করা শুরু হয়। স্নায়ু যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। উদয়পুরে সংবাদ পৌছে 
রিয়াং স্বদেশী ডাকাতের! ডাকাতি করে খাদ্য ও অর্থ সংগ্রহ করছে; জোর করে রিয়াংদের রতনমনির দলের 
সভ্য বা শিবা করে ডাকাতের দলে ভর্তি করছে। শহরে আশ্রয় প্রাপ্ত আসামীদের ধরার জন্য যে কোন মুহূর্তে 
উদয়পুর আক্রমণের সম্ভাবনা আছে। বিরাট লুসাই বাহিনী তাদের সাহায্যের জন্য শীঘ্রই (পৌছে যাচ্ছে। জাপানী 
গুগুচরদের সাঙ্গেও তাদের যোগাযোগ আছে এবং সেই সুবাদে অস্ত্রশস্ত্রও ডাকাতেরা সংগ্রহ করেছে। 


খগেন রায় ও চৌধুরীদের পক্ষ থেকে যে সব গুপ্তচর পাঠান হয়েছিল তারাই হয়ত এইসব গুজব 

সংবাদ নিয়ে আসত অথবা গুজব হাওয়ায় ভেসে উদয়পুর পৌছত। রাজখশঞ্চন কর্তৃক পাঠান এমন একজন 

গুপ্তচর ছিলেন রাজপ্রসাদ চৌধুরী বা তসলাম ফা (তসলামের পিতা)। তিনি সার ফিরে যায় নি। জানা যায় 

সেই সময় ফা খগেন র"য়ের বাড়ীতে বা খামারে শ্রমিক ( বেগার শ্রমিক) ছিলেন। শ্রমিক হিসাবে কয়েকবাব 
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শার্তিও ভোগ কবেছিলেন। বতনমনিব শিষ্যত্ব গ্রহণ কবে তিনি নব জন্মলাভ কাবেন। গুকব শাগ্ত শীতল 
ছত্রছাযায (থকে দলে তিনি অত্যাচাবেব প্রতিকাবেব জনা সংগ্রামে অবতীর্ণ হাযেছিলেন। 


৯৯২৩ সনেব শ্রাবণ মাসে সবজমিনে তদন্ত কবাব নির্দেশ প্রাপ্ত উদযপাবেব থানাব দাবোগাবাবু বন্দী 
হওযাব সংবাদ আগবতলা গৌছাব সঙ্গে সঙ্গে মহাবাজ তাব বডিগার্ড বাহিনীব ইসন্যদেব নির্দেশ দেন এই 
বিদ্রোহ দমন কবাব জনা | যুদ্ধেব প্রযোজনে নিযমিত সৈন্যবাহিনী আবাকাব যুদ্ধে নিযুক্ত থাকাব জন্যই বোধহয 
মহাবাজেব নিজস্ব-বডিগার্ড বাহিনী প্রেবণ কবা হয়েছিল৷ এক বাহিনী সৈনা উদ্যপুবে হয়ে তুইচা'ব বুহা ক্যাম্প 
আত্ত্রমণ কবে, তংপব ডন্থুব পর্যান্তত যায বিদ্রোহীদের বন্দী কবাব জন্য জনা সৈনাবাহিনী বিলোনীয়া হযে 
বগফা ও পবে লক্ষ্মীছডা গিযে ভোজনবত বিদ্রোহীদের আক্রমণ কবে। সৈন্যবাহিনাব গুলি বর্ষণেব ফলে মোট 
৮ জনেব মৃত্যু ও দুইজন আহত হয।বতনমনিব স্বদেশী দলেব আন্দোলনের অবসান ঘটে। 


বতনমনি আশ্রম ছেড়ে পালিয়ে যাওঘাব সময শেষ উপদেশ দিয়েছিলেন, সাহাযোব জন্য তাবা যেন 
কংগ্রেস কমিটি, আর্য সমাক্ত এবং লুসাইদেব খৃষ্ট সমাজেব সঙ্গে যোগাযোগ কবে। খুষ্ট সমাজেব সঙ্গে বোধ হয 
সহজেই যোগাবোগ হয়ে যায। কিন্তু খৃষ্টান মিশনাবীব সাহায্য পাওবাব কিছুকাল পব বিযাং সম্প্রদাষেব 
নেতাবা অনুভব কবল মিশনাবীবা বতনমনিকে বজ্র বিষু হিসাবে গ্রহণ না কবে পবে শুধু বিফুকেই বাখতে চাষ 
অর্থাৎ বতনমনিব প্রচাবিত ধর্মকেই বববাদ কবে দিযে খৃষ্টান বানাতে চাষ । এইসব নানা সমস্যাব মুশকিল 
আসানেব আশায তাবা মাঝে মাঝেই আগবতলা এসে প্রতিকাবেব উপায উত্তাবনেব চেষ্টায ছিল। আর্য সমাজেব 
সাক্ষাত তাবা পায নি। ঠাকুব সমাজেব সহানুভূতিশীলেবা তেমন কিছু কার্যকবী সাহায্য বা পথ নির্দেশ দিতে 
পাবে নি। তেমন এক পবিস্থিতিব মধোই ১৯৪৬ সনেব কোন সমবে বতনমনিব দলেব প্রতিনিধিবা কংগ্রেস 
ভবনে সভাপতি শা শচান্দ্র লাল 1সংহ মহাশবেব সঙ্গে সাক্ষাত কবে এবং অন্যানাদেব সঙ্গেও পাবাচত হয। 
সেই সময থেকেই দলেব প্রধান মুখপাত্র স্বর্গীয় বাজপ্রসাদ চৌধুবী। তসলান ফা তখনও ভাল কবে বাংলায 
মনেব ভাব প্রকাশ কবতে পাবত না হযত ভাল কবে আমাদেব বক্তব্ও বুঝতে পাবত না। কিন্তু তাব সহজাত 
বুদ্ধি ছিল প্রথব। শচীনবাবুব বক্তব্য শুনাব পব আমাদেব সঙ্গে আলাদা আলাপ কবে কংগ্রেসেব আন্দোলনটি 
কি, বুঝে নেওযাব চেষ্টা কবত। সেইসব একক বা যুক্ত আলোচনায অনুভব কবেছিলাম তাদেব মনে তখনও 
প্রতিহিংসাব আগুন ধিকি ধিকি কবে জুলছে। বাজ প্রসাদ প্রতিহিংসা পৃবণ কবতে চণ্য খগেন চৌধুবাকে বন্দী 
কবে এনে বিচাব কবে। শক্তি বায বিয়াং ছিল প্রধান সেনাপতি । অতি ক্রুদ্ধ প্রকৃতিব লোক। তাব বাসনা এখনই 
এই ছত্রভঙ্গ দল নিয়েই মহাবাজেব বিকদ্ধে আন্দোলন সুক কবা, এবং মহাবাককে ধবে এনে বিচাব কবা যায় 
এমন কোন শক্তি বা প্রক্রিযা কংগ্রেসেব আছে কিনা জানতে চায। তাব বক্তবা সুক হওযাব সঙ্গে এমন এক 
আক্রোশেব চেহাবা তাব চোখে মুখে ফুটে উঠত যে, যাব ফলে তাব দীর্ঘ বক্তব্য থেকে শুধু সাবাংশটি গ্রহণ কবা 
সম্ভব হত। আমাব উপদেশ-_ প্রথমে সংগঠন শক্তিশালী কবা, তাবপব উপযুক্ত সমযে সাবা দেশেব সঙ্গে 
আন্দোলনে নামতে হবে -_ শুনে তাব চোখে মুখে স্পষ্ট অবজ্ঞাব ছাপ ফুটে উঠত, এবং দু একবাব বাইবে থুতুও 
ফেলে আসত । বোধ হয ঘৃণায, তবু তিনি অনেকবা'ন এককভাবে আমাব নিকট এসেছেন। বযস্ক গোবা থাং 
চৌধুবী একটু সাবান্তেব লোক, বাস্তববাদী । সাদা অণ্চকান পবে তিনি ঘুবাঘুবি কবতেন। আব মত ছিল সবকাবেব 
নিকট হতে অর্থ সাহায্য আদায কবে শক্তি সংগ্রহ কবা । কিভাবে গবীব বিষাংদেব জন্য অর্থ সাহায্য পাওযা যায 
তাব উপদেশ ও ব্যবস্থাই তিনি চাইতেন । আবাব মহাবদজেব বিকদ্ধে আন্দোলন সুক কবাব দাবী তাব ছিল না। 


১৯৪৬ ইং সনেব ডিসেম্বব মাসে আমাকে এবং মিসিপ, ঈশান চন্দ্র দেববর্মা মহাশযকে নিযে এক 
সঙ্গে ডম্বুব তীর্থেব গৌষ মেলা যাওযাব পূর্বে তসলাম্ফা ভুলেও আমাকে বলেনি যে সঙ্গে কবে মিসিপি 
মহাশযকে নিষে যাচ্ছে। আমাব প্রন্নেব উন্তবে ফা বলেছিল কংগ্রেসেব প্রচাবেব জন্যই এই যাত্রা এবং আমি 
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হাড়া আগরতলা হতে আর কেহু যাচ্ছে না। এমন কথাই তিনি বলেছিলেন। আমার ধারণা, তার রাজনৈতিক 
সহজাত বুদ্ধির প্রভাবেই তিনি এমনভাবে বলেছিলেন ! তার স্বত্তানে বা অক্ঞানে অন্য একটি ইচ্ছাও ছিল-__ 
শক্তিবায়ের প্রভাবকে খর্ব করা । ফা এ বিষয়ে আমাকে বিশ্বাস করে কিছু বালেনি । আমি প্রকৃত ঘটনাটি 
জেনেছিলাম ঈশান ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হতে। ঠাকুর সাহেব আমাকে জানালেন শক্তি রাষ ডন্থুর তীর্থে পৌষ 
মেলায় কাকেও (কোন ব্রাহ্মণ দ্বারা ক্রিয়াকর্মের সুযোগ দেবে না। সে প্রয়োজন হলে জ্রোর করে তা বন্ধ করবে। 
সরকারের নিকটও এ ধরণের সংবাদ গৌছেছিল এবং অমরপুরের দারগাবাবু পুলিশ সহ ডঙ্বারে উপস্থিত ছিল। 
এমন কাজ করলে রাজ সরকার তাগিদকে বন্দী বা দায়ী করবে ফা তা সহঙ্গাত বুদ্ধি দ্বারা বুঝেছিল এবং এ 
ধারণাও ছিল যে এখন যথেষ্ঠ শক্তি সঞ্চয় হয় নি তিনি সেকারণেই মিসিপকে নিয়ে গেলেন শক্তিবায়ের এই 
অতি উগ্র উৎসাহ বন্ধ করার ভন, এবং সবাই যে শক্তি রায়ের পক্ষে নয় তার প্রমাণ রাখার জনা । অন্যদিকে 
আমাকে নিয়ে গেললেন কংগ্রেস পক্ষের বক্তবা রিয়াদের কানে পৌছাবার জন্য যে কংগ্রেসেব কথা গুরুদেব 
বিদায়কালে বলে গিয়েছিলেন । 


অতঃপর ফা শচীনবাবু লেখক ও অন্যানা কংগ্রেস কর্মীদের নিয়ে পাহাড়ে পরিভ্রমণ করা সুরু করেন, 
এবং ১৯৫০ সালে বগাফার রিয়াংদের এক বৃহৎ সম্মেলনী অনুষ্ঠিত হয়। আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরার সময় 
ফা-ই প্রধান বক্তা । আর সব শ্রোতা । শক্তিরায় আমাদের সঙ্গে যেত না। গ্রাম্য সভায় অধিকাংশ শ্রোতা বাংলা 
বুঝতে পারত না। কোন মহিলাও আলোচনা সভার ত্রিসীমানায় আসত না। শক্তিরায় কংগ্রেসের প্রভাবের 
বাইরে রতনমনির তক্তাদের নিয়ে সংগঠন করার চেষ্টা করেছিল। "স সফলকাম না হয়ে কংগ্রেসের প্রতি 
বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এই বিষয়টি আমার নিকট আরও স্পষ্ট হয়েছিল ১৯৫২ সানের পর যখন শক্তিরায 
আমার সঙ্গে শেষ দেখা করে যায় । তিনি আমাকে অথাৎ কংগ্রেসকে আত ব্রুৰূভাবে গালাগালি করে যান ভাব 
পছন্দ মত আন্দোলন না করার জন্য। আমি বুঝেছিলাম তসলাম ফা কংগ্রেসের সাহাযা নিয়ে শক্তিবায়ের 
পায়ের তলার মাটি অর্থাৎ নেতৃত্ব খতম করে দেয গুরুর শিষ্যদের মধ্যে। তাব মত প্রধান সেনাপতির পক্ষে 
তসলাম্ফার নেতৃত্বের অধীনে কাজ করা সম্ভব হয় নি। তিনি পরে সাধু হয়ে লংতরাই এ বাস করতে ওর 
করেন। তসলাম্ফার নিজস্ব বুদ্ধি ও জ্ঞানই তাকে পথ দেখিয়েছিল। এ যুগ শুধু গুরুর নাম নিয়ে রিয়াং 
সম্প্রদায়েরও উন্নতি হবে না, রিয়াং সম্প্রদালয়র উন্নতির বা মুক্তির পথ পাওয়া যাবে কংগ্রেসের সাহাযো এবং 
সহযোগিতায়, এই বাস্তব ধারণা তার হয়েছিল । পূর্ব প্রতিহিংসার পশুটি তার মনের কোনে সুখে বা দুঃখে নিদ্রার 
কোলে আশ্রয় নিয়েছিল। 


তসলাম ফা ছিল স্পষ্ট বন্তা। আমাদের মত মনের ভাব গোপন করে কথা বলার কায়দা তার জানা 
ছিল না। যাকে যা বলা উচিৎ মনে করত সামনা সামনি বলে দিত। ১৯৫২ সনের পর বগাফাঞ্জলে রিয়াং দরিত্র 
পরিবারের পুনর্বাসনের কাজ মাত্র শুরু হয়োছে। ভি.এম, মিঃ রাম্মুনী নিজে সরেজমিনে গিয়ে মাঝে মাঝে 
কাজের তদারক করেন। কর্মচারীদের বিশ্রাম ও অবস্থানের জন্য একটি অস্থায়ী ঘরও করা হয়েছে। বিলোনায়া 
[খকে একজন অফিসার মাঝে মাঝে গিয়ে একরাব্র অবস্থান করেন কাজের অগ্রগতি এবং জুমিয়া পরিবার 
নির্বাচনের জন্য । তসলাম ফার মতে তার পানাদির প্রতি আসক্তি প্রবল এবং ফার সঙ্গে সর্ব বিষয়ে মতেব 
অধিল। ফার দাবি তার মত অনুযায়ী জুমিয়া পরিবার পুনর্বাসন পাবে । অফিসারের ইচ্ছা এই বাছাই এর কাজ 
তিনি করবেন। তসলাম্ফা আগরতলা এসে শচীনবাবু এবং ডি. এম, (কে সব অবস্থা জানায় । শচীনবাবু তাকে 
এখন অফিসারের সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করার উপদেশ দেন। ফা বোধ হয় পরাপুরি খুসি হয় নি ।ডি, এম 
মহাশয় কোনদিন পরিদর্শনে যাবেন জানিয়ে দেন। তসলাম ফা আমাকে নিয়ে যায় তাকে পৃনর্বাসনের কাজে 
সাহায্য করার জন্য অর্থাৎ তার পক্ষে দো-ভাষির কাজ করাব ক্তন্য | ফা ও অফিসারের সম্পর্ক প্রায় সাপ ও 
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লেগালেব মত।ডি এম. সাহেব পৌছাব পব পবস্পব প্রা সাপ ও নেওলেব মত। ডি, এম সাহেবেব নিকট 
উপস্থিত হল। তসলামফা৷ বাগত স্ববে মকাবাদিব অভিযোগ কবে বসল। এমন অভিযোগেব সম্পূর্ণ বযান 
ভাষাস্তন কবতে আমাব ভদ্রতা ও রুচিতে বাধল। আমি সংক্ষেপে বক্তব্য শেষ কবলাম। আমাব ফাঁকি ফা-ব 
জাগ্রত দৃষ্টিতে ধবা পরবে গেছে । দু'ভাষিব কাজে অসস্তুষ্ট হযে আমাকে ধমক দিল এবং পুনর্বাব সম্পূর্ণভাবে সব 
কথা বলাব দাবী কবল। আমি মৃদু হেসে বলা সুক কবলে আমাকে ত্রুদ্ধভাবে জানিযে দিল এসব অভিযোগ 
হাসিব বাপাব নয়। অফিসাব মহাশযও ক্রোধ সম্ববণ কবতে পাবলেন না। তিনি ফা-ব বিকদ্ধে অভিযোগ 
আনলেন চাদাব নামে বিবাট অক্কেব ঘুষ খাওযাব। উত্তবে ফা অতি সাহাসেব সাঙ্গে অভিযোগ স্বীকাব কবে বক্তব্য 
বাখলেন __পাহাড অঞ্তলে কোন দোকান নেই। কর্মচাবীবা এলে তাদের খাওযাব ব্যবস্থা কবতে হয । ডি, এম বা 
অন্য কেউ এলে চা খাওয়াতে হয়। তাকে দববাব কবাব জন্য আগবতলা ও বিলোনিযা মাঝে মাঝে যেতে হয়। 
সে গবীব মানুষ টাকা পাবে কোথায ? সবাব কাজ সবাই স্বেচ্ছায় চাদা দেঘ। সভা কবেই চাদা আদায কবা হয় 
এবং চাদা দাতাবাও মাঝে মাঝে এসে খায। সে হিসাব বাখে। ঠাদা আদাযেব মধ্, অন্যায়টি কোথায ” আমাব 
নিকট উপভোগ্য ছিল সবল অশিক্ষিত স্পষ্ট বক্তা ফা ব সাহসেব বাচন ভঙ্গীটি। লোকান-ঝুকানোব কিছু নেই। 
অফিসাবকে কতবাব খাওযান হযেছে তাব সংখ্যা এবং ডি, এম, শচীনবাবুকে কতবাব চা খাওয়ান ইত্যাদি 
সংখ্যা যে অনর্গল বলে যাচ্ছে। লেখাপডা জানা আমবা এমন অবস্থায় হয়ত অনেক মোলায়েম কবে ভাষাব 
চাতুর্যে বিষযটি উপস্থিত কবতাম। তসলাম ফা-ব সে বালাই নেই। তাব এই চাছা ছোলা কথায় শেষ পর্যন্ত 
তসলাম ফা-ব জয হল। বুদ্ধিমান ডি, এম সাহেব চাদা আদাষ বন্ধ কবাব উপদেশ দিয়ে তসলাম ফা-কে কিছু 
বাস্তাঘাট এবং পুনর্বাসনেব জন্য বনজঙ্গল কাটাব কনট্রাক্টবি পাইযে দেওযাব ব্যবস্থা কবলেন। শচীনবাবুই 
অফিসাবাক বদলি কবতে মত দিলেন না কৌশলে তসলাম ফাব ইচ্ছা পৃবণ হল। অন্য কাবোব অভিযোগ 
অফিসাবেব বিরুদ্ধে যাই থাকুক মানিব 'ম'কাবেব প্রতি তাৰ আসক্তি ছিল না অর্থাৎ ঘুষ না খাওযাব বিষযে 
তিনি সৎ ব্যক্তি ছিলেন। 


তসলামফাব স্মৃতিশক্তি ছিল অতি প্রথব। এ সব ঠিকাদাবিব টাকা আদাযেব জন্য তাকে আগবতলা 
আসতে হত। বিলে অর্থেব পবিমাণ, আগম হিসেবে বা আংশিক বিল হিসাবে পাওয়া হিসাব থাকত তাব 
মনে । আগবতলা এসে ডি এম, অফিসে যাওযাব পূর্বে কংগ্রেস ভবনে এসে সেই মনে বাখা সংখ্যাগুলিকে যোগ 
বিযোগ কবিযে মোট প্রাপ্য টাকাব হিসাবটি তিনি অডিট বা পবীক্ষা কবিয়ে নিতেন। কিন্তু নিক্তেব বয়সেব 
বেলায তাব স্মৃতিশক্তি ছিল অপূর্ব | প্রথম সাক্ষাতেব পব ফা-কে তাব বযস জিজ্ঞাসা কবেছিলাম। তিনি 
বললেন তিনি ভ্রানেন না। অনুমান কবে বলতে বলায তিনি বললেন তিন কুঁড়ি চাব কুডি হবে বোধ হয। 

তসলাম ফা ঠাকুব বা কুমাব সম্প্রদাযেব অফিসাব বা কর্মচাবীদেব কর্তৃত্ব বিশেষ পছন্দ কবতেন না। 
কুমাব 'হবেন্ত্র কিশোব দেববর্মী বা হবিকর্তী মহাবাজেব আদেশে লাফটেনেণ্ট হিসাব বিয়াং বিদ্বোহ দমন কবতে 
গিয়েছিলেন | পবে চাকুবী ছেড়ে দিযে বিযাংদেব সাহায্য সংগঠন ও পুনর্বাসনে নানা প্রকাবে সহযোগিতা 
কবেছেন। কিন্তু ফা-ব মন তাব প্রতি বিক প ছিল। হবিকর্তাব সং উপদেশও তিনি সন্দেহেব চোখে দেখতেন 
এবং অন্যেব নিকট হতে উপদেশেব বিষযবস্তটিব যাচাই কবে নিতেন। 

কেউ বলেন মানব ক্রীবনে পুককাবই প্রধান। কাবও বক্তব্য ভাগা বা দৈব সহায় না থাকলে শুধু 
পুকষকাবে কিছু হয না। ইংবাজী প্রবাদ বলে 90019109111) /10 11911) 11775911 বৈধঃব শান্ত 
বালে ভগবানেব অহেতুক কৃপা বা করুণা, কাব উপব কখন বর্ষিত হবে তা ভগবান ছাডা কেউ জানেন না। এ 
সব কথা আলোচনা আমাব উদ্দেশ্য নয়। “মা্টিব কাছাকাছি” পার্বত্য জুমিয়া (কৃষক শব্দটি বোধ হয় লেখা চঙ্গে 
না) তথাকথিত অশিক্ষিত একনিষ্ঠ সমাজসেবক ও কংগ্রেস কর্মী তসলাম ফা-ব জীবনে ভাগ্য ও পুকষকাব 


কিভাবে তাব যাত্রা পথকে সুগম ও মহিমামন্ডিত কবে দেয সে কথাও লিখে বাখাব বিষয। 
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১৯৫৭ সন। নির্বাচনে ঘন্ট। বেজে গেছে। কংগ্রেস প্রার্থী মনোনাত হয়ে গেছে । মনোনযন পত্র জমা 
(দেওয়ার ৫/৬ দিন বাকি। কাপ্চনপুব আঞ্চলিক পরিষাদেন প্রার্থী লেখাপড়া জান চাকম। সম্প্রদাযভূক্ত । এ 'কন্দে 
৩খন চাকমা সম্প্রদায়েব ভোটার বেশি, তার পব বিষাং সম্প্রদায । তাবপব অন্যানা সম্প্রদাঘ। কাঞ্চনপূব 
থাকে সংবাদ আসতে গুরু কাবে কধগেস প্রার্থী ভাব নিজেব জয সুনিশ্চিত করার জন্য সংসদ নির্বাচন (কোন্দ্ের 
উচ্চ শিক্ষিত চাকমা সম্প্রদায়ের নির্দল প্রার্থীর সঙ্গে আঁতাত করেছে। কধাগ্রস মনোনীত প্রার্থী উপবের অর্থাৎ 
সংসদের (ভাট নির্দলি প্রার্থীকে দেওয়ার জনা প্রচার করবে অনাদিকে নির্দল সংসদপ্রার্থী পবিষাদেল ভোটটি 
চাকমা কংগ্রেস প্রার্থীকে দেওয়ার আবেদন রাখবে । এই অশুভ আতাদত খাঁটি কগ্রাস কমীগণ বিক্ষুব্ধ হয়। 
সংবাদ পেয়ে শটানবাবু ও সুখময় বাবু কেন্দ্রটি ঘুরে এসে রায় দিলেন বিয়াং প্রার্থী না হলে এই কেন্দ্রে কোন 
প্রকার মোকাবিলা করা যাবে না। যদি বহু চাকমা সম্প্রদায়ের শিক্ষিত কংগ্রেস কর্মী এই মনোনীত প্রার্থীর কাজে 
বীতশ্রদ্ধ তথাপি তাদের মধ্য হতে প্রার্থী মনোনীত করা গিক হবে না। এ কেন্দ্রেও উপযুক্ত শিক্ষিত বিযাং প্রার্থী 
নেই। কাজেই তসলাম ফা-কেই মনোনয়ন দিতে হবে। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে এ সিদ্ধান্ত ূপায়িত 
কবাব দায়িত্ব আমার । তসলম ফা-কে বগাফা থেকে আনাবার জনা জিপ গাড়ী পাঠান হল প্রয়োক্তনীয় নির্দেশ 
দিয়ে। হাতে সময় নেই। মনোনয়ন পরিবর্তন কবার জন্য দীর্ঘ টেলিগ্রাম দিল্লীতে কেন্দ্রীয় কংগ্রোসে পাঠান হল, 
ফোনেও যোগাযোগ করা হল। শ্রীমোহন লাল রায়কে প্রস্তুত রাখা হলো তসলম্‌ ফার সঙ্গে ধর্মনগব গিয়ে 
মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য। 


এও এক ধরণের যুদ্ধ প্রস্তৃতি। তসলম্‌ ফার জনা আমরা কংগ্রেস ভবনে অপেক্ষনান। আসার সঙ্গে 
সঙ্গে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে বললাম তাকে কাঞ্চনপুর কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী হয়ে দাড়াতে হবে। তসলম ফা 
তার স্বভাসিদ্ধ সরল ভঙ্গিমায় বললেন তার পক্ষে এখন কাঞ্চনপুর গিয়ে কংগ্রেসে পক্ষে দাড়ান সম্ভব হবে 
না। তিনি উপেনবাবুর পক্ষে দাড়িয়ে বগাফার ভোটের কাজ করছেন। কাজ শেষ না কবে গেলে উপেনবাবুব 
ক্ষতি হবে !ফার এই সহজ সরল আকাংখাহীন বক্তব্যে কংগ্রেস অফিসে অপেক্ষমান বন্ধুরা হেসে উঠল। আমি 
তাকে এই দীড়ান অর্থ কী এবং কী যে হতে যাচ্ছে, কি তাকে করতে হবে সব বুঝিয়ে বললাম এবং মোহনবাবু 
যে তাকে সর্ব বিষয়ে সাহায্য করবেন তাও জানিয়ে দিলাম। সার্থবুদ্ধি বিষয়ে উদাসীন বা অন্ঞ ফা-র চিন্তা 
উপেনবাবুর কি হবে, তিনি যে তার উপর নির্ভর করে সব ভার তাকে দিয়েছিল । বিস্তৃত বিবরণ প্রয়োজন নেই। 
তসলম ফা কাঞ্চনপুর নির্বাচন কেন্দ্রের জন্য মনোনয়ন পত্র দাখিল করলেন এবং ভাগ্যলক্ষ্ীর প্রসন্নতা এবং 


তার কৌতুক প্রিয় রসিকতার শক্তিও বেশ সরস ছিল । বিজয়ী ফা জয়লাভের পর কংগেস ভবনে বসে 
বেশি ভমিয়ে আড্ডা দিচ্ছে এবং ভবিষ্যতের তার করণীয় কী বুঝে নাচ্ছে। তেমন আড্ডায় একদিন আমাকেও 
বসতে হল সকল্পের অনুরোধে । কয়েকক্ুন বলতে শুরু করল ফা এবার তুমি মন্ত্রী হারেছ, তোমাকে সাহায্য 
করার জন্য একজন সেক্রেটারী দরকার, তুমি একভ্ন সোক্রেটারী রাখ। তসলাম ফাও বেশ মজা কবে হেসে 
উত্তর দিচ্ছে। সর্বশেষে বাধ্য হয়ে ফা বলল “যদি তড়িৎ বালে তবে আমি অবশাই নেব” । ঘয়ে বাসে কয়েকটি 
অবিবাহিত মেয়ে কর্মীও আনন্দ উপভোগ করছিল। সবাই আমাকে অন্রোধ করতে শুরু করল। দু একজন 
ইঙ্গিতে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটির নাম বলার জন্য অনুরোধ রাখল। আমিও রহস্য কবার স্ুন্য তখন বললাম ফা 
একজন সেক্রেটারী তুমি নাও । ফা সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে বলল তুমি যখন বলেছ তখন শ্রবশ্য নেব, বল কাকে 
নিযুক্ত করি। আমি সঙ্গে সঙ্গে হাসি মুখে উত্তর দিল আমি কি জানি না তার মন কার সঙ্গে বাধা পারে আছে £ 
সমস্ত ঘরে তুমূল হাস্যরোল। ফা প্রকৃত পক্ষে “তার মন কোথায় হামাইছে আমি ভানে' বলেছিল হাসি ঠাট্রাব 
এমন সরস উত্তর আমার স্মৃতিতে আর দ্বিতীয়টি নেই। 
৮২ 


তসলাম ফা ব টাকাব হিসাবেব স্মৃতিশক্তি ভাল থাকল্ও 7120 এব অর্থ তিনি মনে বাখতেন 
পাবেন নি। ফা বাঙলাব সহি কবতে পাবত কিন্তু লেখা ছিল অস্পষ্ট । সবাব অনুবোধ তিনি ইংবাজীতে সহি কবা 
শিখে নেন। এই সহিও আনুসংগিক বিষয নিযে তাব বিকদ্ধ নির্বাচন মামলা কবা হয ১৯৬২ সনেব নির্বাচনে 
জযলাভেব পব। বহু বিযাবসেল দিযে তাকে শিখিযে দেওয়া হলেও তিনি কোর্টে গিষে 78০0০ এব অর্থ 
ঠিকভাবে বলতে পাবেন নি। মোকদ্দমাব বিষযে তাকে সামানা মিছে কথা বলাব প্রয়োজন হযেছিল। এই 
সামানা মিছে কথা বলতে তাব আপত্তি ছিল। তিনি কিছুতেই বাজী হননি । সকলে মিলে অনেক অনুবোধ কবে 
তাকে বাজী কবান হয়েছিল এবং তোতা পাখিব মত উকিল মহাশয কোন প্রশ্নেব পব এই সামানা মিছে কথাটি 
বলতে হবে, তা শিখিষে দিযেছিলেন। কোর্টে গিযে ফা সেই সামান্য মিছে কথা বলতে পাবেনি । তাব স্বভাবতই 
তাকে এ কার্যা হতে বিবত কবেছিল। উকিলবাবু তাব এই অসাফলো বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন । তাকে সওযাল 
জবাবেব সময নৃতনভাবে যুক্তি প্রদর্শন কবতে হয়েছিল। সত্যপ্রিয ফা-ব কোন ক্ষতি হয নি। তিনি নির্বাচন 
যুদ্ধে জযলাঙ কবেছিলেন, তেমনি নির্বাচনী মামলাযও জযলাভ কবলেন। 

দুইবাব মন্ত্রীত্ব লাভ কবাব পবও তিনি মন্ত্রী সুলভ মর্যাদাব জন্য লালাধিত ছিলেন না। তাব সীমিত 
জ্রানেব বিষযে তিনি সজাগ ছিলেন । কখনও দন্ত কবে নিনজব ক্ষমতাব সীমানা অতিক্রম কবেন নি।ইংবাক্তী না 
জানা সত্বেও কোন ফাইলেব বিষযবস্তু ভাল কবে না বুঝে সহি কবেন নি। কখনও 'কোন ফাইলেব বিষযে তাব 
সন্দেহ উপস্থিত হলে তিনি সহকর্মী মন্ত্রীদেব পবামর্শ নিযে সহি দিতেন। তিনি তাব পি এ কে না চটাবাব জন্য 
তাকে কার্যাস্তবে পাঠিষে সেই অবসবে তাব ব্যাখাব মুল্যাযন মাঝে মাঝেই কবে নিতেন সহকর্মীদের কাছ থেকে। 
যাব জন্য যে কাজাঁট কবতে হবে তা অফসাবদেব বলে কষে বেশ আদায কবে নিতেন। তাৰ বাবহাব ছিল 
অমাধিক আপন ক্রনেব মত । সকলকেই তিনি তুমি বলে সম্বোধন কবতেন, প্রতিদানে তাবা তুমি বলেই সখ্যতা 
বা আত্মীয়তা স্থাপন কবত। তসলম্‌ ফা তিনবাব নির্বাচন যুদ্ধে রয লাভ কবেন। 

১৯৭২ সনে স্বাধীনতা সংগ্রামীদেব জন্য পেনসন দেওযাব প্রথা চালু হলে তসলাম্‌ ফা সঙ্গীদেব নিযে 
তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুখময সেনগুপ্তেব নিকট আবেদন কবতে থাকেন বতনমনিব বিদ্রোহে ক্ষতিগ্রস্তদেব জন 
স্বাধানতা সংগ্রামী পেনসন দানেব জন্য এবং প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে আবেদনও কবে। সুখমযবাবু সহানুভূতিব 
সঙ্গে বিযাং বিদ্রোহীদেব পেনসন দেওযাব জন্য ভাবত সবকাবেব নিকট আবেদন বেখে তাদিগকে পেনসন 
দেওযাব বাবস্থাব জন্য যথেষ্ট চেষ্ঠা কবেন। কিন্তু ভাবত সবকাব বিযাং বিদ্রোহেব প্রকৃত হতিহাস জানাব পৰ 
পেনসন দানে স্বীকৃত হয নি। ব্রিপুবা সবকাবকে তাদেব নিজস্ব আয হতে পেনসন দেওযাব উপদেশ দেন। 
কেন্দ্রীয় সবকাবেব আর্থিক নিযন্ত্রণ তখন ব্রিপুবা সবকাবেৰ প্রতি অতি কঠোব। নৃতনভাবে টেক্স বৃদ্ধি কবে অথ 
সংগ্রহ কবতে না পাবলে বিযাং সংগ্রামীদেব পেনসন দেওয়া সম্ভব নয। অর্থ সংকটেব জন্য এই পবিকল্পনা 
গ্রহণ কবা সম্ভব হযনি। ১৯৭৭/৭৮ সালেব ত্রিপুবা বিধানসভাব নির্বাচনেব সময তসলাম ফা বামফ্রান্টেব 
সদস্যদেব সঙ্গে সমঝোতায আসেন, বামফ্রন্ট জযী হলে বিযাং বিদ্রোহীদেৰ পেনসন দেওযা হবে বলে আশ্বাস 
দেওয়া হয। তসলাম্‌ ফা বামফ্রন্টাকে জযী কবাব জনা সর্বপ্রকাব সাহাযা কবেন। নির্বাচনে ভ্ুললাভেব পৰ 
বামফ্রন্ট বিযাং বিদ্রোহীদের জন্য পেনসন প্রথা চালু কবেন। তখনকাব বাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা কবে 
বামফ্রন্টকে সমর্থন কবাব সিদ্ধান্ত তসলাম ফাব (নিজেব সমাজেব অর্থনৈতিক লাভেব জন্য) সিদ্ধান্ত বাস্তব 
দৃষ্টিভঙ্গীব পবিচাক। তসলাম ফা আব ইহজগতে নেই । বিযাং সম্প্রদাষেব জন্য তসলাম ফাব অবদান ম্মবণীয 
হযে থাকবে। 


ত্রিপুরায় নাট্য আন্দোলন £ আদি যুগের রূপরেখা 
অনিল চন্য 


“চারণ কবি গেয়ে যাচ্ছে __ 
বাক্তাও শঙ্খ উড়াও পতাকা 
জিনিয়া, সমরে আসিছেন শ্ীধর 
ত্রিপুরা গৌরব, ত্রিপুর মান। 
ত্রিপুরা দীপ্ত অসির ঝলকে 
কেঁপে গেছে বিশ্ব আঁখির পলকে 
কেঁপে গেছে সপ্ত সাগর নার 
সভয়ে স্তম্ভিত মগ-পাঠান। 
যাহারা আহবে ত্যজিছে প্রাণ 
তারাই প্রকৃত ব্রিপুর ক্ষত্রিয় 
স্বাধীন দেশের বীর সন্ভতান।-_ 


মঞ্চের উপর অন্বপৃষ্ঠে এলেন রাজ-মহিষী-যুদ্ধে আহবান করলেন ব্রিপুরাবাসী যুবকদের-_ মগ 
পাঠানোর বিরুদ্ধে আয্মদান করতে। গর্বে বুক ভরে উঠছে শ্রোতার __দেশপ্রেমের অগ্নি উদ্টীপনী বাণী-_এই 
ছিল সেদিনকার মঞ্াভিনয়। অপূর্ব শিল্পনৈ পুণ্য দেখিয়েছেন সেদিনকার পণ্ড ডাক্তার শরৎ ঘোষ এবং অবিনাশ 
বানার্জ । আরও অনেক। শুধু অভিনয়হ নয়__নাটক রচনাও হতো । ত্রিপুর গোরবও তেমনি একটি_- |” কথা 
কয়টি অধ্যাপক দীনেশ চন্দ্র দন্ত চৌধুরী মহাশয়ের স্মৃতিলিপি থেকে তুলে ধরলাম। 


৮০ 


ব্রিপুবাব ইতিহাস 'বাভমালা' থেকে উপাদান সংগ্রহ কবে স্থানায নাটা কাব বচন! কবেছেন পর্থগাঙ্কের 
দেশাত্মবোধক এতিহাসিক নাটক 'ব্রিপুব গৌবব ।' ব্রিপূবাব প্রথম থিযেটাব পার্টি "উজ্জযন্ত নাটা সমাজ” 
তাদেব বিবাট ও মনোহব মঞ্চে মহা-আডম্বাবে বপাযণ কবলেন 'ত্রিপূব গৌবব' নাটক । সাড়া পাডে গেলো সাবা 
ত্রিপুবাব নাট্যমোদা বসিক-মহলে। দাবী উঠালো চাবদিকে -_নাটক চাই, আবও নাটক। এমনি উৎসাহ ও 
উদ্ণপনা৷ জেগে উঠলো পুবাতন ব্রিপুবাব নতুন বাক্তধানা নৃতন হাবেলীতে। আগবতলাব পুবানো নাম নতুন 
হাবেলী __পুবাতন ব্রিপুবাব নবীন কলেবব। 


নৃতন হাবেলীব নবীন বাজা প্রতিভাশন বীবচন্দ্র মণ্ণ্কি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহন কবেই 
বাজধানীতে শুক কবলেন সংস্কৃতি চচ্চাব মহান উদ্যোগ আযোজন। গডে উঠলো প্রাসাদকেন্দ্রিক এক বিচিত্র 
সঙ্গীত তীর্থ, সাহিতা-তীর্থ। দূব দূবাস্ত হতে ছুটে এলেন জ্ঞানী-গুগী বিদগ্ধজনেবা। এলেন গাযক চুডামণি যদু 
ভট্ট, তানসেনেব উত্তবপৃকষ বীণ-বিশাবদ কাশিম আলী খাঁ, কাশ্মিবী নাটাচার্য্য কুলন্দব বন্স, সুবশিঙ্গা ও এজাজ 
যাদুকব হাযদাব খাঁ । এলেন পাখোযোজী পঞ্চানন মিত্র এবং আবও অনেক সঙ্গীত বিশাবদ। কবি-কুর্জে যোগ 
দিলেন ভাবুক বাক্তকবি মদনমোহন মিত্র, বহবমপুবেব বিখ্যাত পণ্ডিত বামনাবাযণ বিদ্যাবত্বু। কবি সাহিত্যিক 
সঙ্গীতবিশাবদে ভবে উঠলো ব্রিপুবাব নন্দন কানন। এই সংস্কৃতি যক্ঞেব প্রধান হোতা মহাবাজ বীবচন্ত্র , কিন্ত 
এই সংস্কৃতিব বিবিধ বৈচিত্র্েব বপদাতা হলেন তাবই উত্তব পুকষেবা। বীবচন্দ্রেব মৃত্যুব পব মহাবাক্ত বাধাকিশোব 
পৃষ্ঠপোষকতা কবলেন প্রধান সাহিত্য চর্চা এবং তাব উত্তবকালে তাবই প্রতিভাবান পুত্র মহাবাজ বীবেন্দ্রকিশোব 
সাধনা কবলেন সঙ্গীত চিত্রশিল্প অভিনয-কলাব । এভাবেই পুকষানুক্রমে সংস্কৃতিব বিচিত্র ধাবা ক্রমশঃ এগিযে 
চলেছিল পবিপূর্ণতাব দিকে । এই সংস্কৃতি-প্রবাহ থেকেই জন্ম হল নাট্যমঞ্চেব যুববাজ বীবেন্দ্র কিশোবেব প্রতাক্ষ 
পৃষ্ঠ পোষকতায । ত্রিপুবাব প্রথম নাট্য সংস্থা “উজ্জ্যস্ত নাটা সমাজ' তাবই ফলশ্রুতি। 


বিংশ শতকেব সূচনাকাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত ত্রিপৃুবাব থিষেটাবী বঙ্গমঞ্চে উজ্জযস্ত নাট্য সমাজেব 
একাধিপত্য ছিল। বস্ততঃ এই নাট্য সমাজই ত্রিপুবাব সব্ত্ব প্রথম সবর্বাঙগসুন্দব নাট্য সংস্থা এবং আঞ্চলিক নাট্য 
আন্দোলনেব পথিকৃৎ ৷ তংকালে বাংলাব বাজধানীব বিচিত্র নাট্য আন্দোলনে ধাবা ঢাকাব মঞ্চপবিক্রমা কবে 
ধীবগতিতে ব্রিপুবাব অবণ্যে এসে প্রেবণা যুগিয়েছিল একথা সত্য। পূর্ববঙ্গেব চট্টগ্রাম, কুমিল্লা এবং শ্রীহট্ট __ 
এই তিনটি সমৃদ্ধ শহবে তখন সবেমাত্র প্রগতিশীল বাংলা নাটা চর্চার পবর্ষ শুক হযেছে। এগুলি ব্রিপুবাব নতুন 
বাজধানীব প্রতিবেশী শহব। বিশেষতঃ নিকট প্রতিবেশী কুমিল্লাব সঙ্গে আগবতলাব বাজকীয তথা সাধাবণ 
সাংস্কৃতিব ভাব বিনিমযেব সম্পর্ক থাকা সত্তেও নাট্য চ্্চাব বিষযে কোনবপ প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। এ 
বিষযে ঢাকাব সঙ্গেই কিছুটা সংযুক্তি ছিল ত্রিপুবাব। এই সংঘুক্তিব মূলে ছিলেন মুখ্তঃ ব্রজেন্দ্র মুখার্জি __ 
উজ্জযস্ত নাট্য সমাজেব অনাতম প্রধান পুবোহিত নাটাকর্মাবিশাবদ ব্রজেন্দ্র মুখার্ভি। কলকাতা আব ঢাকা__ 
বাংলাদেশে এই দুই সাবস্বত পীঠস্থানেব ভাবাদশই প্রধানতঃ অনুসবণ কবতো ব্রিপুবাব নাটা সমাজ, কিন্তু 
স্বকীয বৈশিষ্ট্য বিলীন কবে নয। প্রতিযোগিতামূলকই হোক আব সৌজন্যমূলকই হোক __ ত্রিপুবাব নাট্য সমাজ 
তৎকালে বাইবেব বিশিষ্ট নাটকেব দলকে ত্রিপূবায আহবান কবতেন। আগবতলাব মঞ্চে এসে অভিনয কবেছেন 
বিখ্যাত ষ্টাব থিযেটাব, মিনার্ভা থিযেটাব। ঢাকা থেকেও এসেছে বিশিষ্ট থিযেটাব পার্টি, অপেবা পার্টি। ষ্টাব 
থিযেটাব ব্রিপুবাব নিক্তম্ব নাটযভিনয দেখে বিস্মযে ও আনন্দে অভিভূত হযেছেন। তাবা মুক্তকণ্ঠে প্রশং 
কবেছেন স্বীকাব কবেছেন - দেখবাব আগে ভাবতেও পাবেন নি অনুন্নত, অক্ঞাত-_ ভাবতেব এক প্রত্যন্তে 
লুক্কাঘিত ক্ষুদ্রতম দেশীয বাজ্যেব ততোধিক ক্ষুদ্র বাজধানীব শিল্পীবা এতো সুন্দব অভিনয কবতে পাবেন। 
এভাবে বিভিন্ন মহল থেকে সপ্রশংস শুভেচ্ছাব ববমাল্য লাভ কবে গৌববান্ধিত ও উৎসাহিত হয়েছে ত্রিপুবাব 
নাট্য আন্দোলনে প্রথম হোতা উজ্ভযস্ত নাট্য সমাজ। 

৮৫ 


এই নাটা সমাজে দীর্ঘ বিশ বংসবেব সাবস্বত সাধনা ও অব্দানের মূলা ইতিহাসের বিচার নণ্ণা 
শয। প্রতিভাবান বাজা, গুণবান, বাজ পনিজন এবং স্থানায সংক্কতি পনাষণ ও শিঙ্সী প্রজাসাধাবণ সম্মিলিত 
হযে গঠন কনেছিলেন এই নাট্য সম'জ। যদিও এটি ছিল সৌহান নাটা সংস্থ। ভবু একমাত্র অনসব বিন'্দনেল 
আড্ডাবপেই এটিব উত্তব হয নি , সতিকাবেব সাবস্বত যজ্জেব বাজমন্দে উদ্দীপ্ত হযে, কল'কুষ্ঠিব বিভূতি 
ছড়িযে দেবাব মহৎ ব্রত উদ্যাপন কববাৰ লক্ষ্য ও প্রতিশ্বুতি নিয়েই এ সমাজ গাডে উঠেছিল । দার্ঘ বিশ বছব 
ধবে তাবা তাদেব এই মহৎ প্রতিশ্রুতি সগৌবাবে নানা আঙ্গিকেব পবীল্গা নিবীক্ষাব মাধামে এ সমাল্জব শিল্পী 
অভিনেতা নেতাবা স্থানীয নাটাচচ্চাব সীমিত প্রাঙ্গণে অভিনব সৃষ্টিব স্বাক্ষব বেছে গেছেন তাদের উত্তব 
সাধকেব জযযাত্রাব পাথেষ স্ববপ। এ সমাজেব অব্দানেব ঝণ সেকালে উত্ত সাধাকেবা অঙ্গাকাব কবতে 
পাবেন নি। অস্ততঃপক্ষে মধাযুগেব ক্রাস্তিকাল অর্থাৎ যুদ্ধ পৃর্বকাল পর্যন্ত এ সমা7ন্তব প্রভাব ও আদর্শ 
পববস্তীদেব নাটা কর্মে প্রবাহিত ছিল প্রবলভাবে। 


উজ্যস্ত নাট্য সমাভেব অন্তিম অধ্যায়ে, এ সমাজেব উদ্ুব হযে একাধিক নাটা সংস্থা জম্ম নিবেছে 
ধীবগতিতে। বিশেষতঃ ব্রিপুবাব তৎকালীন দ্বিতীয বৃহত্তম নাট্য সংস্থা বণবীব কর্তাব থিষেটাব পার্টি উত্তুব হয 
এ সমযেই। বস্তুতঃপক্ষে সেদিনই হযেছিল উজ্জযস্ত নাট্য সমাজেব জীবন সন্ধ্যা । 


সমকালে ব্রিপুবাব বাজ-অন্তঃপুবেও গডে উঠেছিল নাটযমণ্__ উন্নত ধবণেব থিবেটাবা মঞ্চ ।ত্রিপৃবাব 
মহিলাদেব নাট্চষ্াব সূত্রপাত হয এ মঞ্চ থেকেই । সে এক বিচিত্র ব্যাপাব। বাজবাউাব অন্দব মহল অতিশয 
পর্দানশিন , কুলবীতিব বিধি-নিষেধে অতিশয সংবক্ষণশীল। পুকষেব প্রবেশাধিকাব কডাকডিভগবে নিষিদ্ধ । 
তবু এ মহলে জমে উঠলো যুগবাঞ্ছিত সংস্কৃতি চর্চাব উত্তাল তবঙ্গ। মূলতঃ প্রেবণা এসেছিল বীবচন্দ্রে 
সঙ্গীত-তীর্থ থেকে, বিবিধ কৃষ্ণলীলাব অনুপ্রেবণায। উজ্জযস্ত নাট্য সমাজের প্রত্যক্ষ প্রেবণাও কম ছিল না। 
এই সংস্থাব প্রবর্তক ছিলেন মহাবাজ বাবেন্দ্র কিশোব আব প্রতাক্ষ নেতৃত্ব ও পৃষ্ঠপোষণায ছিলেন তদীয 
গুণব্তী সহধর্মিনী মহাবাণী প্রভাবতী দেবী । এভাবেই গডে উঠে 'ত্রপুবাব মহিলা নাটা সংস্থা । যদিও এটি 
সাধাবণ বঙ্গালযকপে নয, একান্তভাবে ঘবোযা সংস্থাপেই প্রতিষ্ঠিত হযেছিল, তবু বাইবেব বিশিষ্ট পবিবাবের 
নাট্যমোদী মহিলাগণ নির্দিষ্টি কাজে অংশগ্রহণ কবতেন। বাজ পবিবাবেব এবং বাঙ্গালা সমাজেব দু'একজন 
পুকষ কর্মী এবং শিল্পী অংশগ্রহণ কবতেন এই সংস্থায । মঞ্চশিল্পাকূপে উ্তযন্ত নাটা সমাজের অন্যতম দিকপাল 
ব্রজেন্দ্র মুখার্জি এই সংস্থাব দৃশ্যপট অঙ্কন এবং মঞ্চবচনাব মুখ দাযিত্ব নিতেন । বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী কুমাব 
ব্রজ্তবিহাবী দেববন্মণি ওবফে লেবু কর্তা নিতেন সঙ্গীত পবিচালনাব দাযিতু এবং বিশিষ্ট মণিপুবী নৃত্য শিল্পী 
কুমুদ সিংহ ঠাকুব শেখাতেন নৃত। আবহসঙ্গীত ও কনসার্টেব কাজে বাজ পবিবাবেব কুমাব বাহাদুবগণই মুখ্য 
ভূমিকা অংশগ্রহণ কবতেন। বাইবেব মহিলা কর্মীদের মধ্যে লেডী ডাক্তাব মিসেস কাজী চিফ মিডওযাইফ 
মিসেস মাইকেল এবং এলোকেশী আচার্য্য দাযিত্ব নিতেন বিহার্থেলেব এবং মেক-আপ ও ধাবাভাষ্যেব। এই 
স্থাব অনুষ্ঠিত অভিনযে শহবেব সংস্কৃতিপবাযণ পবিবাবেব মহিলা দর্শকগণ নিমন্দ্রিত হতেন। পুকষ দর্শকে 
প্রবেশাধিকাব থাকতো সীমাবদ্ধ । 


অন্দবেব এই বঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত হয “বসন্ত উৎসব নৃতানাটা। এই নাটকীয বচনা কবেন জোডাসীকো 

ঠাকুব পবিবাবেব স্বনামখ্যাতা স্বর্ণকুমাবী দেবী । মহাবাজ বীবেন্দ্র কিশোবেব আগ্রহে এবং প্রত্যক্ষ উাদ্যোগেই এই 

নাটকীয মহাসমাবোহে বপাযিত হয়। এতদুপলক্ষে, বাজবাউাব বিশেষ আমন্ত্রণে স্বর্ণকুমাবী দেবীবও 

সংস্কৃতিপবায়ণা কন্যা সবলা দেবী আগবতলায এসেছিলেন নাটক দেখতে । অভিনয দেখে মুগ্ধ হযেছিলেন। 

ভোড়ার্সাকোব ঠাকুব পবিবাবেব সঙ্গে ব্রিপুবাব বাজ-পবিবাবেব আত্মিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কে কথা আজ 

আব কাবও অজানা নয। “বসন্ত উৎসব" অভিনযে, বাজ-অস্তঃপুবেব নাটা সংস্থাব প্রতিষ্টালগ্নে সবলা দেবীকে 
৮৬ 


প্রধান অতিথিব আসনে ববণ কবে ব্রিপুব-বাজপবিবাব অগ্তিখেযতাব পবাকাষ্ঠাব সমুচিত পবিচযই দিযেছিলেন। 


“বসন্ত উৎসব এব সঙ্গীত পবিচালনা কলেন মহাবাজ কনবেন্দ্র কিশোব স্ববং এ নাটকেব পব দ্বিতীয 
সার্থক অভিনয হল “দোললীলা' নাটক ' এই নাটকটি বচনা করেছিলেন বীবেন্দ্রকিশোব নিজেই । এই সংস্থায় 
ধর্মমূলক গীতিনাট্য, নৃতানাটাই অভিনীত হত বেশি কালেভাদ্রে দু'একটি এতিহাসিক নাটকেব কপাযণও হত। 


এ সমযে আগবতলাব খোশবাগ এলাকায আব একটি নাট্যসংস্থাব কন্মতিৎপবতাব কথা জানা যাষ। 
এটিব উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বাজন্রাতা মহাবাজ কুমাব সুবেন্দ্র দেববন্মণ ওবফে সুবেন কর্তা । তাব 
বিবাট বাংলো বাীতে প্রতিষ্ঠিত হযেছিল নাট্টামঞ্চ শহাবেব সঙ্গীত বিলাসী ঠাকুব পবিবাবেৰ শিল্পাদেন এবং 
মণিপুবী শিল্পাদেব সমন্ববে এই দল গঠিত হযেছিল। এটি প্রথমে শড়ে উঠে নৃঅনাট্টোব দল হিসাবেই । পরে 
সাধাবণ নাট্যচর্াব তাগিদে বাঙ্গালী অভিনেতা ও শিল্পাদেব নিযে দলটিকে আবও পুষ্ট কাবে সাধাবণ নাট্যচর্চাব 
তাগিদে বাঙ্গালী অভিনেতা ও শিল্পীদেব নিযে দলটিকে আবও পুষ্ট কবে সাধাবণ নাটাসংস্থায পবিণত কবা হয। 
সম্ভবতঃ এটিই ত্রিপুবাব তৃতীয় নাটযসংস্থা। 


সুবেন্্র কর্তাব এই নাটকেব দলটি বণবীব কর্তাব বিখ্যাত থিযেটাব পার্টিব সমসামযিক। মাঝে মাঝে এই 
দুই দলেব মধ্যে প্রতিযোগিতাও চলতো অঘোষিত ভাবে । কিন্তু বণবীব কর্তাব থিযেটাব পাটিব সঙ্গে এ দল শেষ 
পর্যন্ত এ্র্টে উঠতে পাবে নি । এই দল মাত্র ৫/৬ বসব সগৌবাবে নাটাচর্চা কবে অবলুপ্ত হযে যায। প্রাসাদকেন্দ্রিক 
নাটাচচ্ঠা কবে অবলুপ্ত হযে যায। প্রাসাদকেন্দ্রিক নাটাচচ্চাকে ভগীবথেব মতো সাধাবণেব বিস্তৃত অঙ্গনে 
প্রবাহিত এবং প্রসাবিত কববাব ঘুখ্যকৃতিত্ব যদিও বণবীব কর্তাব থিযেটাব পার্টি তবু এই আন্দোলনে সুবেন্ড্র 
কর্তাব থিযেটাব পার্টিব অবদানও কম ছিল না। এ দলেব প্রভাবে অনুপ্রাণিত হযে সে সমযে আগবতলায আবও 
কযেকটি 'সীখিন নাটকেব দলেব উত্তব হযেছিলো , যদি দুশ্চাব বছবেব বেশি কোন দলই টি'কে থাকতে পাবে 
নি। এগুলিকে নাটকেব মৌসুমী দল বলা যায । 


সুবেন্দ্র কর্তাব দলেব অবলুপ্তিব পব বণবীব কর্তাব দলই ত্রিপৃবাব শ্রেষ্ট নাটাসংস্থাবপে স্বীয মহিমা 
বিস্তাব কবে। মহাবাজ বীবেন্দ্র কিশোব সে সমযে নাটাচর্চাব নন্দন কানন হতে সামযিকভাবে বিদায নিষে 
শাসনকার্যে এবং বাজ্যেব উন্নবনমূলক গঠনকার্যে মনোযোগ দিযেছেন। উজ্জযস্ত নাটাসমাজও তখনকালেব 
নির্দেশে প্রাসাদ প্রাঙ্গনেব চৌহুদ্দী থেকে চলে এসে সাধাবাণিব অঙ্গনে আশ্রয নিষেছে। কিন্তু ঠাই বদলেব ধাক্কায 
এ সমাজেব প্রাণপুকষণ্ যেন অকালবাদ্ধক্যে উপনীত হয়ে তাব বিপুল এঁতিহ্যময কর্মতৎপবতা ও উদ্দীপনা 
এক নিমেষে হাবিযে ফেলে। এভাবে ধুঁকতে ধুঁকতেই কযেক বছব বণবীব কর্তাব থিযেটাব পার্টিব সঙ্গে 
অঘোষিত প্রতিযোগিতা কবে শেষ পর্যস্ত কালেব গর্ভে বিলীন হযে যায । তখন ১৯২০ সাল। ত্রিপুবাব দ্বিতায 
বৃহত্তম নাটাসংস্থাবূপে বণবীব কর্তাব থিযেটাব পার্টি স্বর্ণযুগেব সুচনা হয তখন 'থকেই' বস্তৃতঃপক্ষে ১৯২০ 
সালেই শেষ হ্য ত্রিপূুবাব নাটা মান্দোলনেব আদিযুগ। তাবপব শুক হয মধ্যযুগ--১৯২১ থেকে ১৯৪০ 
পর্যস্ত। তাবপব দ্বিতীয বিশ্বযুদ্ধেব ৪/৫ বছব নাটা আন্দোলনেব বিবতিকাল। 


৮৭ 


'রৰি পত্রিকা" ভাবের ঝুলি ঃ রবীন্দ্ররচনা ও পাঠীস্তর 


রমাপ্রসাদ দত্ত 


“রবি' পত্রিকা যখন প্রকাশিত হয় (আষাঢ় ১৩৩১ বঙ্গাব্দে, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা) তখন রবীন্দ্রনাথ 
জীবিত ছিলেন এবং ত্রিপুরার একমাত্র “রবি' পত্রিকা যাতে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তার রচনা প্রকাশ করতে 
দিয়েছেন। “রবি পত্রিকা ব্রৈমাসিক হিসাবে হয় বৎসর কাল প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। “রবি 
পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় কবিগুরুর গান ও কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল । এ ব্যতীত অধিকাংশ সংখায় 
'ভাবের ঝুলি শীর্ষক রচনায় শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের কবিতা থাকত। কেবল মাত্র এর ব্যতিক্রম দেখি 
“রবি'র ২য় বর্ষের ৩য় সংখ্যায় ভাবের ঝুলিতে দ্বিজেন্্রনাথের দু'টি গান স্থান পেয়েছে। 


“ভাবের ঝুলিতে” প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের গানও কবিতা পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন 
বইয়ে স্থান পেয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে এ যবিৎ রবীন্দ্রসাহিতোর আলোচনায় “ভাবের ঝুলি'র নামোল্লেখ 
কোথাও আছে বলে আমাদের জানা নেই। সেদিক থেকে একমাত্র ত্রিপুরার “রবি পত্রিকায় “ভাবের 
ঝুলি' শীর্ষক রচনার একটা মুল্য আছে। 


“রবি” পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের রচনা এবং তার প্রকাশিত বইয়ের রচনার সঙ্গে পাঠান্তর রয়েছে। 
আবার কোন কোন কবিতা উভয়স্থানে হুবহু ভাবেই রয়ে গেছে। ছয় বৎসরের পরিধিতে “রবি' পত্রিকায় 
রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত রচনা ও অন্যত্র রবীন্দ্ররচনার সঙ্গে যে পাঠাত্তর সে বিষয় নিয়েই এ রচনা। 


“রবি' পত্রিকায় প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (আষাঢ় ১৩৩১ বঙ্গাব্দ) রবীন্দ্রনাথের কোন রচনা 
প্রকাশিতহয়নি। রবির প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় (আশ্বিন ১৩৩১ বঙ্গাব্দ) ১৪৪ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের 
গান প্রকাশিত হয় । গানের প্রথম লাইন হল 'এ মরণের সাগর পারে । এ গানটি পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলীর জম্মশতবার্ষিকী সংস্করণের চতুর্থ খ,গুর ১৬৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 
হয়েছে। স্বরবিতান দ্বিতীয় খণ্ডে এ গানের স্বরলিপি আছে। এ গানটি রবীন্দ্রনাথের “গৃহ প্রবেশ' (১৯২৫ 
থুঃ) বইয়ের অর্ভৃভূকপ্ত। রবির এ সংখ্যায় ১৫৮ পৃষ্ঠায় "ভাবের ঝুলি' নামীয় সংকলনে রবীন্দ্রনাথের ' 
বেঠিক পথের পথিক" কবিতাটি প্রকাশিত হয়। (এই কবিতাটি অ-কারভ্ভ সমস্ত শব্দকে হসম্ত রূপে গণা 


৮৮ 


করতে হবে) পরব্তীকালে এ কবিতাটি ববীন্দ্ররচনাবলীব জন্মশতবর্ধসংকলন এর দ্বিতীয় খণ্ডের ৬১২ 
পৃষ্ঠায় 'পৃরবী" কাবো মুদ্রিত হয়। 


'রবি' পত্রিকার প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় ( পৌষ। ১৩৩৪ ত্রিপুরাব্দ ১৯২৪ খৃঃ) ২৭৩ 
পৃষ্ঠায় “ভাবের ঝুলিতে" আমবা রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবীর গান হিসাবে সাতটি গান প্রকাশিত হতে 
দেখি। এখানে উল্লেখ থাকে যে এ বৎসরের প্রবাসী পত্রিকায় আম্থিন সংখ্যায়ও এই সাতটি গান প্রকাশিত 
হয়েছিল। 


এখানে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন রক্তকবরী নাটকটির বই হিসেবে প্রথম মুদ্রণ হয় ১৯২৬ 
খৃষ্টান্দে (অর্থাৎ বঙ্গাব্দ ১৩৩৩ সন)। কিন্তু এখানে দেখা যায় ১৩৩১ বাংলা সনের আশ্বিন মাসের 
প্রবাসী পত্রিকায় এবং এ সনের পৌষ মাসে রবি পত্রিকাতে রক্তকরবী নাটকের সাতটি গান প্রকাশিত 
হয়-_- এ কথা পূর্বে বলেছি। মূল বই মুদ্রিত হবার দেড় বৎসর পূর্বে সাময়িক পত্রে প্রকাশ হবার কারণ 
হিসাবে প্রভাত মুখোপাধায় তার 'রবীন্দ্রজীবনী, গ্রান্থের এক স্থানে বলেছেন__'নৃতন নাটক বক্ষপুরী' 
পরে যার নাম দেন রক্তকরবী'। কবি নাটক লিখিলেন বলে কিন্তু ছাপাইবার জন্য আদৌ তরান্বিত 
নহেন। অনেক কাটা ছাটার পর প্রায় দেড় বংসর পরে সেটি প্রকাশ করিলেন ১৩৩১ সালের আশ্বিন 
মাসের প্রবাসীতে।” 


এবার আসি 'রবি' পত্রিকায় মুদ্রিত 'রক্তকরবী” নাটকের সাতটি গানের কথায়। প্রথম গানটি 
হল-_-' পৌষ তোদের ডাক দিয়োছে আয়রে চলে আয়” যা পরবর্তীকালে রবীন্দ্ররচনাবলীর (জঃ শঃ 
সঃ) চতুর্থ খণ্ডের ৩৮৩ পষ্টয় মুদ্রিত হয়োছে | পাঠাত্তরে দেখা যায় £ 


১। রবি পত্রিকা £-_ 
আলোয় খুসী উঠুল জেগে 
২। রবীন্দ্ররচনাবলী (ভঃ শঃ সং) 
আলোয় হাসি উঠল জেগে 
দ্বিতীয় গানটি রবীন্দ্ররচনাবলীর জেঃ শঃ সং) চতুর্থ খাণ্ডের ২৪৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। 
গানটি হল “মোর স্বপন পুরীর কে তুই নেয়ে।” 


পাঠাস্ভর__ 


১। রবি পত্রিকা £-_ 
“তোর সৃদূর ঘাটে চলবে বেয়ে 
২। রবীন্দ্ররচনাবলী (জ শ সং) 
“তোর সুদূর ঘাটে চলরে বেয়ে 
তৃতীয় গানটি- 'তোর প্রাণের রস তো শুকিয়ে গেল ওরে' রবীন্দ্র রচনাবলীর (ভঃ শঃ সং) 
চতুর্থ খাণ্ডের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়। পাঠাত্তর __ 
রবি পত্রিকা ৪ 
নতোব প্রাণের বসত শুকিযে গেল' 
রবীন্দ্র রচনাবলী (জঃ শঃ সং) 
তাব প্রাণের রসতো শুকিযে গেল ।” 
৮৯ 


চতুর্থ গানটি__ 'তোমায় শান শুনাব তাইতো আমায় জাগিয়ে রাখ" ' রবীন্দ্র রচনাবলীর (জঃ 
শঃ সং) চতুর্থ খণ্ডের ২১০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়। গানটির তৃতীয় লাইনে পাঠাস্তর দেখা যায় ৫ 


১। রবি পত্রিকা -_- 
"বুকে চমক দিয়ে তাইত ডাকো ।' 
২। রবীন্দ্র রচনাবলী (জঃ শঃ সং) 
“বুকে চমক দিয়ে তাইত ডাক ।' 
পঞ্চম গানটি * ও চাদ চোখের জলের লাগল জেণ্যাব দৃঃখ্ব পারাবাবে"। ববীন্দ্র বচনণ্বলাব 
(জঃ শঃ সং) চতুর্থ খণ্ডের ২৮৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত। পণ্ঠান্তর £-- তৃতীয় লাইনে 


১। রবি পাত্রকা £-- 
“আমার তরী ছিল চেনার কুলে, বাধন তাহার গেল খুলে” 
২। রবীন্দ্র রচনাবলী (জঃ শঃ সং) 
“আমার তরী ছিল চেনার কুলে, বীধন যে তার গেল খুলে” 
রবি পত্রিকায়-উ পরোক্ত পঞ্চম গানটি চার লাইনে সমাপ্ত। শেষ লাইন হলো £- 'তারে হাওয়ায় 
হাওয়ায় নিয়ে গেল কোন অচেনার ধারে ।' কিন্তু রবীন্দ্র রচনাবলীতে (জঃ শঃ সং) আরো চার লাইন 
অধিক আছে। সে চার লাইন নিম্ষে দেয়া গেল। 


'পথিক সবাই পেরিয়ে গেল ঘাটের কিনারাতে 
আমি সে কোন আকুল আলোয় দিশাহারা রাতে 
সেই পথ হারানোর অধার টানে অকুলে পথ আপনি টানে 
দিক ভোলাবার পাগল আমার হাসে অন্ধকারে । 
রবি পত্রিকার ষষ্ঠ গানটি “ভালোবাসি ভালোবাসি' পরবর্তাকালে রবীন্দ্র রচনাবলীর (জঃ শঃ 
সং) চতুর্থ খণ্ডের ২৪৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়। এ গানটির মধ্যে পাণাস্তর নেই। 


সপ্তম গানিট 'যুগে যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিল এগানটি পরে রবীন্দ্র রচনাবলীর (জঃ শঃ সং) 
চতুর্থ খণ্ডের ২৮৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়। পাঠাস্থুর সপ্তম লাইনে। 
রবি পত্রিকা £-_ 
"রাতের সুখের আধার খানি খুলিবে ইঙ্গিতে 1” 
রবীন্দ্র বচনাবলী (জঃ শঃ সং) 
'রাতেব মুখের আধার খানি খুলবে ইঙ্গিতে ।: 


'ববি' পত্রিকার প্রথম বরে চতুর্থ সংখ্যায় (চৈত্র, ১৩১১ বাং) 'ভাবের ঝুলিতে রবীন্দ্রনাথের 
“সাধন কিসের আসন নেবে হট্টগোলেব কঁণধে' গানটি প্রকাশ হয়েছিল । এ গানটি শান্তিনিকেতনে বসে 
রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন। পরবর্তীকণলে রবীন্দ্র রচনাবলার (জঃ শঃ সং) চতুর্থ খাণগুর ২০৮ পৃষ্ঠায় 
প্রকাশ হয়। উপারোক্ত রবির সংখ্যায “ভাবের ঝুলির, দ্বিতীয় গানটি "আনমনা গো আনমনা" ১৩৩১ 
বঙ্গাব্দের ১৮ই মাঘ “বিচিত্রা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরবতীকালে ববীন্দ্ররচনাবলীর (ভঃ শঃ 
সং) চতুর্থ খাণ্ডের ২৩৪ পৃষ্ঠার ঘুত্রিত হয় । এ গানটির 'শাপমে্চন' (১৯৩১ খুঃ) নৃত্য নাট্যের অর্ভভৃক্ত 
এবং ৩নং স্বরাবতানে স্বরালিপি সহ মুদ্রিত হয়েছিল। এই সংখ্যার গানগুলিতে কোন পাণাস্তর নেই। 
“ভাবের ঝুলির' সাঙ্গে রবীন্দ্র রচনাবলীতে। 


৪৫১ 


'রবি'র দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যার 'ভাবের ঝুলির” অর্ততুগত “আকন্দ' কবিতায় পাঠাস্তর দেখা 
যায় £_ 


১। রবি পত্রিকা £-_ 
“শিখে নিলে অনস্তের ভাষা; 
২। রবীন্দ্ররচনাবলী (জঃ শঃ সং) 


রবি পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় “ওগো আষাঢের পূর্ণিমা আমার' গানটিতে পাঠাস্তর 
দেখা যায়। 


১। রবি পত্রিকা ৪- ২য় লাইনে 

২। রবীন্দ্র রচনাবলীর জেঃ শঃ সং) 
৩। “রবি' পত্রিকা ঃ- ৯ম লাইনে 

একি মনে রাখা একি ভালবাসা' 

৪। রবীন্দ্র রচনাবলীতে একি ভালবাসা, 
“একি মনে রাখা একি ভূলে যাওয়া? 

৫। রবি পত্রিকা, ১০ম লাইন 

'একি স্রোতে ভাসা” একি কুলে আসা£ 
৬। রবীন্দ্র রচনাবলীতে (জঃ শঃ সং) 
“একি শ্বোতে ভাসা, একি কুলে যাওয়া? 


রবি পত্রিকার এ সংখ্যায় “তারা” কবিতাটি যার প্রথম লাইন “আকাশ ভরা তারার মাঝে আমার 
তারা কই' স্থান পায়। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ আণেস জাহাজে নভেম্বর মাসে বসে লেখেন, রবীন্দ্র 
রচনাবলীতে (জঃ শঃ সং) দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৮০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। পাঠাস্তর হল-_ 


রবি পত্রিকা $-_ 
“বিচ্ছেদেরি লাগল বাদল বিমল ঘন রাতে” 
রবীন্দ্র রচনাবলী (জঃ শঃ সং) 
“বিচ্ছেদেরি লাগলো বাদল মিলন ঘন রাতে' 


“রবি পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় “প্রভাতী” কবিতাটি প্রকাশিত হয় যা পরবতীকালে 
রবীন্দ্র রচনাবলীর জেঃ শঃ সং) দ্বিতীয় খণ্ডের ৭০১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়। এ কবিতার পাঠাত্তর হল £- 


রবি পত্রিকা £- 
“আছে অঞ্চলি পাতি, 
রবীন্দ্র রচনাবলী £- 
“আছে অঞ্জলি পাতি, 


৯৯ 


রবি পত্রিকা 8 


“দিকে দিকে আজি পাওনি কি সে বারতা 
রবি পত্রিকা £- 

অকৃপণ বনে ছেয়ে গেল ফুল দল” 
রবীন্দ্র রচনাবলী £- 

বেণু শাখাগুলি খনে খনে টলমল 
অকৃপণ বনে ছেয়ে গেল ফুলদল' 


“রবি” পত্রিকার তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (১৩৩৩ বঙ্গাব্দ) 'ভাবের ঝুলি শীর্ষক রচনায় 
রবীন্দ্রনাথের গান-মনের মধ্যে নিরবধি শিকল গড়ার কারখানা মুদ্রিত হয়, যাহা রবীন্দ্র রচনাবলীর 
(জঃ শঃ সং) চতুর্থ খণ্ডের ৬৫৯ পৃষ্ঠায় পরবর্তী কালে প্রকাশিত হয়। এখানে কোনো পাঠাত্তর নেই। 


“রবি' পত্রিকার তৃতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় (আশ্বিন/১৩৩৩ বঙ্গাব্দ) "ভাবের ঝুলিতে: 
রবীন্দ্রনাথের মোট নয়টি গান আছে। যে গানগুলি ১৩৩৩ বাংলা সনের শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে 
উঠেছিল। প্রথম গানটি 'শেষ বেলাকার শেষের গানে' পরবতী কালে গীতবিতানে ১৬৭ নং গান 
হিসেবে অর্তৃভূক্ত হয় এবং রবীন্দ্র রচনাবলীর (জঃ শঃ সং) চতুর্থ খণ্ডের ২৬০ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত হয়। 


দ্বিতীয় গানটি হল 'পাতার ভেলা ভাসাই নীরে' পরবতী কালে রবীন্দ্র রচনাবলীর (জঃ শঃ সং) 
চতুর্থ খণ্ডের ১৭৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশ হয়। পাঠাত্তর ৪- 


“মেলা আমার চলার খেলা 
রবীন্দ্র রচনাবলী (জঃ সঃ -*" 


তৃতীয় গানট হল “তপস্বিনী হে ধরণী, ওই যে তাপের বেলা আসে।" এ গানটি রবীন্দ্ররচনাবলীর 
(জঃ শঃ সং) চতুর্থ খণ্ডের ৩৩৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়। 


চতুর্থ গান হল “বিরস দিন বিরল কাজ প্রবল বিদ্রোহে রবীন্দ্র রচনাবলীর (জঃ শঃ সং) ৪র্থ 
খণ্ডের ২১৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়। পঞ্চম গান “বিনা সাজে-সাজি দেখা দিয়েছিলে কবে' রবীন্দ্ররচনাবলীর 
(জঃ শঃ সং) চতুর্থ খণ্ডের ৩০৮ পৃষ্ঠায় আছে। এ গানটির পাঠাস্তর হল 


রবি পত্রিকা £-_- 
রবীন্দ্র রচনাবলী 
্ঠ গানটি হল-“আমার লতার প্রথম মুকুল চেয়ে আছে মোর পানে'-পরবতীঁ সময়ে- 
রবীন্দ্রচনাবলীর (জঃ শঃ সং) চতুর্থ খণ্ডের ২৫০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়। সপ্তম গান-_“আমার প্রাণে 
গভীর গোপন মহা আপন সে কি' এ গানটি রবীন্দ্ররচনাবলীর (জেঃ শঃ সং) চতুর্থ খণ্ডের ১০৮ পৃষ্ঠায়, 
গীত বিতানের পূজা খণ্ডের ৩৪০ নম্বর গান হিসাবে প্রকাশিত । এতে পাঠাস্তর দেখা যায়-__ 


৯২ 


“আমার প্রাণে গভীর গোপন মহা আপন সে কি? 
অন্ধকাবে হঠাৎ তারে দেখি 

পাগল হাওয়া ঝড়ে আগল খুলে পড়ে 
কাব সে নয়ন পরে নয়ন যায় যে ঠেকি 

যখন আসে পরম লগন তখন গগন মাঝে 
তাহার বীশী বাজে। 

তখন আমার গানে তাহারি সুর আনে 
আমন্্রণের বাণী যার হৃদয়ে লেখি। 

রবীন্দ্র রচনাবলীর (জঃ শঃ সং) আছে ৪- 
“আমার প্রাণে গভীর গোপন মহা আপন সেকি ? 
অন্ধকারে হঠাৎ তাবে দেখি 

যবে দুর্দম ঝড়ে । আগল খুলে পড়ে 
কার সে নয়ন পবে নয়ন যায় গো ঠেকি। 

যখন আসে পবম লগন তখন গগন মাঝে 
তাহার ভেরী বাজে, 

বিদ্যুৎ উত্ভাসে বেদনারই দূত আসে 
আমন্ত্রণের বাণী যার হৃদয়ে লেখি।' 


এরপব এ সংখ্যার অষ্টম গানটি হল ঃ-_ “কী ফুল ঝরিল বিপুল অন্ধকারে” । রবীন্দ্র রচনাবলীতে 
(জঃ শঃ সং) চতুর্থ খণ্ডেব ২৯৫ পৃষ্ঠায় গীতবিতানে “ প্রেম” শীর্ষক খণ্ডে ২৭৮ নং গান হিসাবে মুদ্রিত 
হয়েছে । এ গানের পাঠাস্তর হল £-- 


রবি পত্রিকা £-- 


“কী ফুল ঝরিল বিপুল অন্ধকারে 
গন্ধ ছড়ালো মুখের প্রান্ত পারে। 
গোধূলি আলোক একা এসেছিল ভুলে 
পথ হারা ফুল অন্ধরাতের কুলে 
অরুণ আলোর বন্দনা করিবারে। 
ক্ষীণ দেহে মরি মরি সে যে নিয়েছিল বরি 
অসীম সাহসে নিম্ফল সাধনারে 
কী যে তাব রূপ দেখা হল না তো চোখে 
জানিনা কী নামে স্মরণ করিব ওকে 
আধারের যারা পথিক গোপনে চলে, 
এসে ফিরে গেল বিবহের ধারে ধারে 
করুণ মাধুরী খানি কহিতে জানেনা বাণী 
কে এসেছিল রাতের বন্ধ দ্বারে ।' 

৯৩ 


রবীন্দ্র রচনাবলীতে জেঃ শঃ সং) 

“কী ফুল ঝরিল বিপুল অন্ধকাবে 

গন্ধ ছড়ালো মুখের প্রান্ত পাবে 

একা এসেছিল ভুলে অন্ধরাতের.কুলে 

কোন দেহে মরি মরি সে যে নিয়েছিল বরি 

অসীম সাহসে নিম্ষল সাধনারে। 

কী যে তার রূপ দেখা হল না তো চোখে 

জানিনা কী নামে স্মরণ করিব ওকে 

আঁধারে যাহারা চলে সেই তাদের দলে 

এসে ফিরে গেল বিরহের ধারে ধারে 

করুণ মাধুরী খানি কহিতে জানেনা বাণী 

কে এসেছিল রাতের বন্ধ দ্বারে।' 

“ভাবের ঝুলি'র এ সংখ্যার নবম গানটি হল “এ পথে আমি যে গেছি বার বার ।” রবীন্দ্র রচনাবলীর 

(জঃ শঃ সং) চতুর্থ খণ্ডের ২৯৫ পৃষ্ঠায় গীত বিতানের “ প্রেম” শীর্ষক খণ্ডেব ২৭৬ নং গান হিসাবে 
মুদ্রিত হয়েছে। এ গানে কোন পাঠাস্তর নেই। 


“রবি' পত্রিকার তৃতীয় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যার “ভাবের ঝুলি"র প্রথম গানটি “সকাল বেলার 
আলোয় বাজে বিদায় ব্যথার ভৈরবী।” এ গানটি রবীন্দ্র রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডের ২৬০ পৃষ্ঠায, গীত 
বিতানের “প্রেম* শীর্ষক খণ্ডের ১৬৬নং গান হিসাবে মুদ্রিত হয়েছে । এ গানটিব পাঠাস্তর হল £-_ 

রবি পত্রিকা-_ 
'কুন্দের ফুল সীমান্তে । 
রবীন্দ্ররচনাবলীঃ-_ (জঃ শঃ সং) 
'কুন্দের দুল সীমন্তে |” 

এ সংখ্যার দ্বিতীয় গানটি “ভালো লাগার শেষ যে না পাই” পরবতী সময়ে রবীন্দ্র বচনাবলীব 
(জঃ শঃ সং) চতুর্থ খণ্ডের ১৮৪ পৃষ্ঠায় গীত বিতানের “পূজা' শীর্ষক খণ্ডের ৬০৪ নং গান হিসাবে 
মুদ্রিত হয়। পাঠাত্তর রবি পত্রিকা 8__ 


“ভালো লাগার শেষ যে না পাই প্রহর হল শেষ।' 
রবীন্দ্র রচনাবলী (জঃ শঃ সং) 

“মধুর তোমার শেষ যে না পাই প্রহব হল শেষ ।' 
রবি পত্রিকা £__ 

“অঙ্গ বিহীন আলিঙ্গনে সকল দেহ ভবে ।, 
রবীন্দ্ররচনাবলী (জঃ শঃ সং) 

“অঙ্গ বিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভরে ।' 


এ সংখ্যার তৃতীয় গানটি “চাহিয়া দেখো রসের স্রোতে স্রোতে রঙের খেলা খানি'__ পরবর্তীকালে 
গীতবিতানের “বিচিত্র” শীর্ষক খণ্ডের ১০৬ নং গান হিসাবে প্রকাশিত । এ গানের পাঠাত্তর হল £-_ 


৯৪ 


রবি পত্রিকা £-- 
“চাহিয়া দেখো রসের স্রোতে স্রোতে 
রঙের খেলা খানি 
চেয়োনা তারে মায়ার ছায়া হতে 
নিকটে নিতে টানি। 
আঁধারে তাহা মিলায় বারে বারে 
বাজিল যাহা প্রাণের বীণা তারে 
সে তো কেবলি গান কেবলি বাণী 
যে সুধা করে পান 
পরশ তার মেলেনা যে, 
নাহি যে পরিমান।' 
মাধুরী মাথা হাসিতে আখি কোণে 
সে সুধারস পিয়ো আপন মনে 
নিয়ো তাহারে জানি।' 
রবীন্দ্র রচনাবলী (জঃ শঃ সং) 
“চাহিয়া দেখো রসের স্লোতে রঙের মেলাখানি 
চেয়োনা চেয়োনা তারে নিকটে নিতে টানি। 
রাখিতে চাহ, বাঁধিতে চাহ যারে, 
আঁধারে তাহা মিলায় মিলায় বারে বরে 
বাজিল যাহা প্রাণের বাণী তারে 
সে তো কেবলই গান কেবলই বাণী 
পরশ তার নাহিরে মেলে, নাহিরে পরিমাণ 
দেবসভায় যে সুধা করে পান। 
নদীর স্রোতে, ফুলের বনে বনে 
মাধুরী মাখা হাসিতে আখি কোণে 
সে সুধাটুকু পিয়ো আপন মনে 
মুক্তরূপে নিয়ে তাহারে জানি । 


এরপর এ সংখ্যার চতুর্থ গানটি হল --'আপন গানের টানে তোমার বন্ধন যাক টুটে”, এ 
গানটির পাঠাত্তর হল £- 
রবি পত্রিকা £-- 
“আপন গানের টানে তোমার বন্ধন যাক টুটে' 
রবীন্দ্ররচনাবলীর (জঃ শঃ সং) 
“গানে গানে তব বন্ধন যাক্‌ টুটে' 
৯৫ 


রবি পত্রিকা £__ 
“জীবন তোমার সুধার ধারায় পড়ুক সেথায় লুটে 
রবীন্দ্র রচনাবলী (জঃ শঃ সঃ) 
“জীবন তোমার সুরের ধারায় পড়ুক সেথায় লুটে”, 


এ সংখ্যার পঞ্চম গানটি হল-_“আপনি আমার কোন খানে বেড়াই যে সে সন্ধানে ।” এ গানটির 
পাঠাত্তর হল £-__ 
রবি পত্রিকা 2-_ 
“আপনি আমার কোন খানে বেড়াই যে সে সন্ধানে" 
রবীন্দ্র রচনাবলী (জঃ শঃ সঃ) 
“আপনি আমার কোনখানে বেড়াই তারি সন্ধানে, 
রবীন্দ্র রচনাবলী (জে শঃ সঃ) 
“আপনি আমার কোনখানে বেড়াই তারি সন্ধানে" 


পূর্বেই বলেছি “রবি পত্রিকা ছয় বৎসর কাল প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্ত আমরা দেখতে পাই 
“রবি' পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ পর্যস্ত বিভিন্ন সংখ্যায় “ভাবের ঝুলি” শীর্ষক রচনায় রবীন্দ্রনাথের লেখা 
উঠেছে। কিন্তু পরবতীকালে, চতুর্থ পঞ্চম ও যষ্ঠ বৎসরের “রবি” পত্রিকা কোন সংখ্যাতেই “ভাবের 
ঝুলি শীর্ষক রচনা নেই। 

“ভাবের ঝুলি” শীর্ষক রচনা ব্যতীত ও রবীন্দ্রনাথের অনেক লেখা গান “রবি” পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়েছিল। সে গুলি দেয়া গেল। 

রবি পত্রিকায় দ্বিতীয় বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় (১৩৩২ বঙ্গাব্দ) কলিকাতা সঙ্গীত সমাজে মহারাজ 
রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের অভ্যর্থনা উ পলক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে সম্বর্ধনা গীতি লিখেছেন তা প্রকাশিত 
হয়। এই গানটি রবীন্দ্ররচনাবলীর (জঃ শঃ সং) চতুর্থ খণ্ডের ৬০৬ পৃষ্ঠায় “নাট্য গীতি” শীর্ষক খণ্ডের 
৪২ সংখ্যক গান হিসাবে প্রকাশিত। এ গানটি সম্পর্কে দেখা যায় রবি পত্রিকা ও রবীন্দ্ররচনাবলীতে 
পংক্তি সন্নিবেশে পরিবর্তন করা হয়েছে। যেমন -_ 


রবি পত্রিকা £__ 


“রাজ অধিরাজ তব ভালে জয় মালা 
ত্রিপুরা পুর লক্ষ্মী বহে তব বরণ ডালা। 
গুণী রসিক সেবিত উদার তব দ্বারে 
মঙ্গল বিরাজিত বিচিত্র উ পাচারে 
তরুণ তব মুখচন্দ্র করুণ রস ঢালা 
ক্ষীণ জন ভয়-তারণ অভয় তব বাণী 
দীন জন দূখ হরণ নিপুণ তব পানি 
শুণ অরুণ কিরণ তব সব ভূবন আলা।। 
রবীন্দ্ররচনাবলী £-_ (জঃ শঃ সং) 
“রাজ-অধিরন্জ তব ভালে জয়মালা 
৯৬ 


ত্রিপূর পুর লম্ষ্পমী বহে তব বরণ ডালা 
ক্ষীণ জন ভয় তারণ অভয় তব বাণী 
দীন জন দু'খ হরণ নিপুণ তব পানি 
তরুণ তব মুখ চন্দ্র করুণ বস ঢালা 
গুণি রসিক সেবিত উদার তব দ্বারে 
মঙ্গল বিরাজিত বিচিত্র উপচারে 

গুণ অরুণ কিরণে তব সব ভূবন আলো 


'রবি” পত্রিকা উপরোক্ত সংখাতেই রবীন্দ্রনাথের গান, বসন্তের দত্ত তুমি ফান্গুনের কুসুম 
উৎসবে” যাহা পরবর্তী কালে রবীন্দ্ররচনাবলীব (জঃ শঃ সং) চতুর্থ খণ্ডের ১৯৫ সংখ্যক গান হিসেবে 
প্রকাশিত হয়। এ গানে পাঠাস্তর হল $-_ 

রবি পত্রিকা ৪-_ 

“বসস্তের দূতী তুমি, ফান্ধুনের কুসুম উৎসবে 
আনন্দের সুধাপত্র পরিপূর্ণ করি দিবে কবে? 
মঞ্জুল নিকুঞ্জ তলে 

সঞ্চবরিবে লীলাচ্ছলে, 

আকুল কুস্তল গন্ধে বনচ্ছায়া রোমাঞ্চিত হবে। 
চঞ্চল মগ্ত্রীর খাতে মুখর কল্লোল গুঞ্জরণ 
ক্ষণে ক্ষণে ভেঙ্গে দেবে অরণ্যের নিভৃত স্বপন। 
নয়ন পল্লপবে হাসি 

হিল্লোলি উঠিবে ভাসি, 

ধেয়ানে দেখিতে পাবে দিকে দিকে হাদয় বল্পভে 
রবীন্দ্র রচনাবলী (জঃ শঃ সং) 

“অনস্তের বাণী তুমি, বসস্তের মাধুরী উৎসবে 
আনন্দের মধুপাত্র পরিপূর্ণ করি দিবে কবে 
মঞ্জুল নিকুঞ্জ তলে সঞ্চরিবে লীলাচ্ছলে 

চঞ্চল অঞ্চল গন্ধে বনচ্ছায়া রোমাঞ্চিত হবে। 
মন্থর মঞ্জুল ছন্দে মঞ্জীরের গুঞ্জন কল্লোল 
আন্দোলিবে ক্ষণে ক্ষণে অরণ্যের হৃদয় হিন্দোল 
নয়ন পল্পবে হাসি হিল্লোলি উঠিবে ভাসি 
মিলন মল্লিকা মাল্য পরাইবে পরাণ বল্লভে। 


“রবি” পত্রিকায় তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্র নাথের কবিতা “পূজা” যার প্রথম লাইন 
'নমি নমি চরণে” রবীন্দ্র রচনাবলীতে (জঃ শঃ সং) চতুর্থ খণ্ডের ১৫৪ পৃষ্ঠায় গীতাবিতানের পুজা 
শীর্ষক খণ্ডে ৫০৩ নং গান হিসাবে মৃদ্রিত হয়েছে। এ গানেও কোনো পাঠাস্তর নেই। 


“রবি পত্রিকার পঞ্চম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের “লগ্ন” নামে গানটি প্রকাশিত হয়। 
গানের প্রথম লাইন-___'প্রতীক্ষা মোর আকাশ পানে তাকিয়ে আছে।' এ গানটি পরবততীকালে রবীন্দ্র 
৯৭ 


রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডের ৪২৩ পৃষ্ঠায় গীতবিতানের অস্তর্গত “বিচিত্র' শীর্ষক খণ্ডের ১৭ নং গান 
হিসাবে মুদ্রিত হয়েছে। এ গানের পাঠাস্ভর হল £__ | 


রবি পত্রিকা £__ 


প্রতীক্ষা মোর আকাশ পানে তাকিয়ে আছে 
লজ্জা জানায় ব্যর্থ রাতের তারার কাছে। 
ললাটে তার পড়ুক লিখা 

তোমার প্রসাদ জ্যোতিঃ শিখা, 

দাও একে দাও বিজয় টীকা এই যে যাচে। 

দীপ্ত প্রাণের পরশ আশে, সীমস্তিনী 

আলোক খণে কারা আমায় নিত্য খণী 

সেই আলোর তা"র রাখী গাথে, 

সেই আলোকের আভায় আমার চিত্ত নাচে।, 
রবীন্দ্ররচনাবলী (জেঃ শঃ সং) 

“আমার অন্ধ প্রদীপ শূন্য পানে চেয়ে আছে, 
যে যে লজ্জা জানায় ব্যর্থ রাতের তারার কাছে।। 
ললাটে তার পড়ুক লিখা 
তোমার লিখন ওগো শিখা 
বিজয়টীকা দাওতো একে এই যে যাচে।। 
হায়-কাহার পথে বাহির হলে বিরহিনী। 
তোমার আলোক খণে করো তুমি আমার ঝণী। 
তোমার রাতে আমার রাতে 

এক আলোকের সূত্রে গাথে 

এমন ভাগ্য হায় গো আমার হারায় পাছে। 


পরিশেষে এ কথাটা বলা প্রয়োজন যে “ভাবের ঝুলি” সম্পর্কে রবীন্দ্র সাহিত্যালোচনায় কেহই 
আজ পর্য্যস্ত উল্লেক করেনি। এর কারণ হিসেবে আমাদের মনে হয় “রবি' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের রচনা 
আলাদাভাবে প্রকাশ করার ইচ্ছায়-_রবির সম্পাদকদ্ধয় নেরেন্দ্র কিশোর দেববর্মণ ও কালী প্রসন্ন সেনগুপ্ত) 
“ভাবের ঝুলির' নামকরণ করেছিলেন । এবং এও লক্ষ্য করা গেছে “ভাবের ঝুলি'র অস্ত গত রবীন্দ্রনাথের 
অধিকাংশ লেখাই “প্রবাসী” বা “ভারতর্ষ* পত্রিকায় উঠেছে। সুতরাং ত্রিপুরার পত্রিকায় “ভাবের ঝুলির' 
মূল্য বহিত্রিপুরার লেখকদের কাছে হয়ত ততটা প্রকাশমান ছিল না। কিংবা “রবি' পত্রিকার প্রচার 
বহিত্রিপুরায় ততটা ছিল না। এখানে আরো উল্লেখ থাকে যে, পূর্বে বলা হয়েছিল “রবি” পত্রিকায় 
প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক রচনা রবীন্দ্ররচনাবলীতে নাই, কিন্তু পরে দেখা গিয়েছে, অনেক 
রচনাই আমুল পরিবর্তিত বা কিছু কিছু পাঠাস্তর হয়ে রবীন্দ্ররচনাবলীতে স্থান পেয়েছে। 


৯৮ 


গ্রন্থ পল্জী 

১। রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা- শ্রীদ্বিজেন্দ্র চন্দ্র__ দত্ত, শ্রীসুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 
২। রবীন্দ্রনাথ ও ব্রিপুরা-ত্রিপুরা আঞ্চলিক রবীন্দ্র জন্মশত বার্ষিকী সমিতি । 

৩। রবীন্দ্র জীবনী---প্রভাত কুমার মুখোঃ ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড । 

৪। দেশীয় রাজ্য-_ কর্ণেল মহিম চন্দ্র দেববর্মণ 

৫। রবীন্দ্র রচনাবলী-_-১৫ খণ্ড রবীন্দ্র জন্মশত বর্ষ সংস্করণ 

৬। রবি পত্রিকা ১ম বসর/১ম সংখ্যা থেকে ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা পর্য্যস্ত। 

৭| ভাক্ষর'_-২য় ৩য় সংখ্যা । 


৯৯ 


সামাজিক মূল্যায়নের নিরিখে নারী ও ত্রিপুরা 


অপরাজিতা রায় 


জীবনের আর এক অংশীদারের সঙ্গে একই সমভূমিতে দীড়াবার জায়গা মেয়েরা পায়নি বহুকাল ধরে। 
কোন্‌ সেই বিস্মৃত অধ্যায়ে সমাজের বিস্তৃত অংশ থেকে মাতৃতন্ত্র প্রায় লুপ্ত হয়ে গেল, মেয়েদের ঠেলে সরিয়ে 
দেওয়া হল পিছলেন সারিতে। সারা বিশ্বজুড়েই এই বিবর্তনের হাওয়া বয়ে গেল, হয়ত কোথাও দ্রুত লয়ে, 
কোথাও আবার কিছু স্তিমিত ধারায় | কোথাও হয়ত সে অসূর্যম্পস্যা হয়ে, মুক্ত আলো হাওয়ার জন্মগত 
অধিকার খুইয়েও রেহাই পায়নি, সমাজপ্রদত্ত অপমানের শিরোপা “নরকের দ্বার” মেনে নিতে হয়েছে মাথা 
নীচু করে। কোথাও আবার বোরখায় বস্তাবন্দী হয়ে সহ্য করতে হয়েছে দিন যাপনের দুঃসহ গ্লানি। কী ভাবে যে 
সেই আদিম যুগের মাতৃতন্ত্র প্রায় সম্পূর্ণই লোপ পেয়ে গেল, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হয়ে নারীকে 
পুরুষের অন্যতম ভোগ্যবস্ততে পরিণত করল, সে এক দীর্ঘ অবগুষ্ঠিত ইতিহাস। 

বিশ্বের সামাজিক ভূগোল একটি পৃথুল রেখার বিভক্ত চিরকাল। প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর পর্বে যখন 
মানুষের মধ্যে কোনও সচেতন ভাগাভাগি ছিল না, স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতেই পুরুষ ভেঙ্গে তানতো শক্ত গাছের 
ডাল, শিকার করে আনতো পশুমাংস, নারী গুহায় থাকতো সন্তান কোলে নিয়ে । সন্তানের প্রয়োজনে সস্তানকে 
কেন্দ্র করেই গড়ে উঠল আশ্রয় যোগাড় করার তাগ্িদি। এই তাগিদই তাকে গৃহমুখী কবেছে আবহমান কাল 
থেকে। নীড় বাঁধতে হয়েছে স্থায়ীভাবে সন্তান পালনের দায়িত্বে, মাতৃত্বের আনন্দে বাইরের জগতের সমস্যা সে 
ভুলে থেকেছে। 


পরবর্তী সময়ে তার এই অস্তমুঁখী মনোভাব ও অপেক্ষাকৃত দুর্বল শরীরের জনো অনেক বড় বঞ্চনা ও 
অসম্মান তাকে বহন করতে হয়েছে। বহির্বিমুখতাকে মানবিক অযোগ্যতা বলে প্রচার করা হয়েছে। দৈহিক 
শক্তির মাপকাঠিতে বিচার করা হয়েছে সভ্য-সমাজের মনুষ্যত্ব। অমৃতস্য পুত্রার জন্মদাত্রী ও পালয়িত্রীকে মেনে 
নিতে হয়েছে মহৎ মানুষেব সাধন পথে অন্তরায় হওয়ার অপবাদ । পার্থিব লোভের উৎস বিষয় সম্পদ এবং 
কাঞ্চণের মতই নারী ত্যাজ্য বলে বিহিত হয়েছে একদা। 


সামস্ততান্ত্রিক ত্রিপুরায় মেয়েদের অবস্থা যে এর চেয়ে অন্যরকম কিছু ছিল না তা সহজেই অনুমেয়। 
বরং বলা যায়, সেখানে সাধারণ মানুষের বিকাশের দরজা জানালাগুলো আরও শক্ত করে অর্গলবদ্ধ ছিল। 


১০০ 


বিবর্ণ আলোকে সেই সমাজে মেযেদেব দিকটায় অন্ধকাব আবও এক পোৌচ বেশি হওযারই কথা। বাজনা 
শাসি৩ ত্রিপুবণ্য মানব সভাতাব যেটুকু অবদান পৌছতে" ত' সংগৃহীত হত বাঙ্জা এবং বাজানু গৃহীত একটি 
বিশ্ষে সম্প্রদাষেব দ্বাবা। বাজধানা আগবতল' কিংবা পুবাণ হাবেলী কিংবা তাবও আগেব বাঙামাটিব দিকেও 
যদি ফিবে তাক'ই মানুষেব সঙ্গে মানুষেব বিবাট পার্থক্য চেখখে পড়বেই। কিন্তু এই বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণাব 
মাধ্যও নাবীব অ'সন পুকষেব পাশাপাশি ছিল না। কোনও প্রতিবাদ ছিল না, মুদূতম আপত্তি তোলা কথাও 
কেউ ভাবত না। শুধুমাত্র “বনী” এই আখ্যা লাভেব সুযোগটুকুই বহু নানীকে তাব সমস্ত আত্মসন্মানাবোধ 
মানসিক হস্তি শান্তি বিসর্ভন দিতে প্রবোচিত কবত। ববীন্দ্রনাথ/ক যিনি প্রথম বাজকীয সম্মানে ভূষিত কবেছিলেন 
হ'ব সাণামে ববীদ্দ্রনাথেব সঙ্গে ত্রিপুবাব প্রথম যোগাযোগ সস্কৃতিক পুলেধা এবং প্রগতিশীল সেই মহাবাজ 
বাবচন্দে শনিষ্ঠতমা পড়ী ছিলেন তাব পৌত্রাব বযসী। কিন্ত এট্রকুই শেষ কথা নয, ভাবতে তদানিস্তন 
অন্যানা দেশীয় বাজাগুলিব মত ত্রিপুবাব বাজ অন্তুপবেও বক্ষিতাব অভাব ছিল না। বাজাদেব এইসব 
উপপত়ীদে বলা হত “কাচ্চাবাণী” । “ঈশ্বরের প্রতিনিধি বাজাব স্পর্শধন্য হওয়া ছাড়া এদেব সামাক্তিক 
মর্যাদা আব কোনও ভিত্তি হিল না। দেহসর্বস্থ এই মহিলাদেব আইনগত অধিকাব নিযে কেউ মাথা ঘামায নি 
সেদিন। 

তথাকথিত উচ্চ শ্রেনীর মহিলাদেবও লেখাপ্ডাব সার্বিক অধিকার বা বেওযান্ড ছিল না। ছেলেবা 
যেখানে বাজোব বাইবে গিয়ে শাসক শ্রণা পবিচালিত বিশেষ অভিজাত বিদ্যালযে পড়াণুনাব সুযোগ পেত, 
বাঙ্কুলব মহিলাদেবও তা থকে বঞ্চিত থাকতে হত। পাঁচিল ঘেবা আবেষ্টনীব মধ্যে যতটুকু সম্ভব লেখাপড়াব 
সুযোগ অবশা কাবো কাবো হযেছে। এই স্বল্প পবিসবেই তীবা প্রমাণ কবে দিয়েছেন _ প্রতিভা, সৃজনশক্কি ও 
মননশীলঙায় ঠাবা কত গভীব সম্তাবনাময ছিলেন। বীবচন্দ্রেন কন্যা কবি অনঙ্গমোহিনী দেবী তাব এক উজ্জ্বল 
উদাহব্ণ। অনঙ্গমোহিনা তিনটি কাবাগ্রস্থ বচনা কবেন, কঁণকা (১৩০৮ বঙ্গাব) শোক গাঁথা (১৩১৩ বঙ্গাব্দ) 
প্রাতি (১৩১৭ বঙ্গাব্দ) সমযেব হিসেবে ধবলে তিনটি গ্রছ্থই বিশ শতকেব গোড়ায় প্রকাশিত। তবু অনঙ্গমোহিনী 
উনিশ শতকেব কবিই ছিলেন প্রকৃতপাক্ষে। বাংলা সাহিত্যে বিশ শতকে যে নতুন চেতনাব ছোঁযা লেগেছিল, 
অনঙগমোহিনীব মধো তা উপস্থিত হবাব সুযোগ পায নি। তাব কবিতা ব্যক্তিগত আবেগ সুখদুঃখ এবং ধর্মীয 
চে৩শাকে কেন্দ্র কবে । এব চেয়ে বেশি দূব এগিয়ে যাওয়া ডাব পক্ষে সম্ভব হযনি। যদিও তাঁব অনুভূতি 
সমগ্রভাব ব্রিপুবাব মাটি জল হাওযা, ত্রিপৃবাব জনভ্রীবনকে ছুঁতে পাবেনি তবু একটি মহৎ সম্ভাবনা ইঙ্গিত 
তিনি দিয়ে গেছেন। ব্রিপৃবাৰ নিস্তবঙ্গ নাবী জীবনে এটাব মূলা যথেষ্ট। 

পাশেব বাজো তখন আন্ততঃ উঁচুতলাব নাবীজীবনে কিছু আলোক সম্পাত ঘটেছে। সবর্ণকৃমাবী দেবী 
তখন প্রতিষ্ঠিত উপনাসিক, "ভাবতী” পত্রিকা সম্পাদনা কবে চলেছেন যোগ্যতাব সাঙ্গে। 


প্রিষংবদা দেবী এব কামিনী বাঘ কৰি প্রসিদ্ধি লাভ কবা ছাডাও শিক্ষাব্রতী ও সমাজকর্মীকপে 
সমানেব কেন্দ্র এসে দীঁডিবেছেন সব্লাদেবা চৌধুবাণী অণও এগিযেছেন পাঞ্জাবেব "হিন্দুস্থান” পত্রিকার 
সম্পাদনা কবছেন, প্রতিষ্ঠা কবেছেন “ভাবত্তী স্ত্রী মহণমণ্ডল” উত্তব ভাবতেব বিভিন্ন অঞ্চল ঘৃবে জাতীয় 
জাগ্বণেন প্রেবণা দিচ্ছেন সাবোজিনী নাইডু ইযোবোপ গেছেন ইংবাজীতে কবিতা লিখছেন। কুমাবী তক দন্ত 
এব অনেক আগ্ছে ইযোবোপ গেছেন ফবাসী ভাষ্য কবিতা লিখেন্ছন। এক কথায বলা চলে ঘুক্তিব একটু 
হওয়া বইবার সঙ্গে সঙ্গে মেযেবা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগাতাব প্রমাণ দিযোছে। 

ব্রিপুলব নাবী সমাজ তখন এসব থেকে দৃবে। যাদের বাস একটু ওপবেব দিকে তাবা খিলানঘেবা 
অন্টালিকায চিকেব অ'্ডালে বসে ববীন্দ্রনাথেব কবিতা গুনেছে। এব বাইবে সংখ্যায় যারা বেশী বাশেব বেড়ায 
তৈবী বে বসে তাবা শিক্ষা সাহিতা চেতনা এসবে স্বপ্ন দেখাব কথা ভাবতেও পাবেনি। 


১০১ 


বিশাল ভারতের এক প্রান্তে পড়ে থাকা ছায়াঘেরা এই রাজোর স্বল্নালোক জানলার পাশে বসে অনঙ্গমোহিনী 
কিন্তু স্বকীয়তার পরিচয়ও রেখে গেছেন। তার “প্রীতি কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতায় দেখি 


“ক্ষিপ্ত পিয়াস জীবনে যাহার 

বধে সে বিরহে আপনার, 
অধীর বিলাপ, বাসনা চীপানে 

জেগে ওঠে ঘোর যাতনায় 1” 
তলত্র-- 
“কণ্ঠে তোমার কিসের পিপাসা 
বক্ষে তোমার বহ গো কি আশা 
কি ধন চয়নে প্রয়াসী” 


এসব কবিতায় অনঙ্গমোহিনীর ব্যক্তিত্ব উত্তাসিত। রবীন্দ্র প্রভাব সর্তেও এইসব পংক্তিতে অনঙ্গমোহিনী 
নিজে প্রবলভাবে উপস্থিত। ত্রিপুরার ক্ষীণস্বর নারীদের পক্ষে নিজের আশা ও ইচ্ছার তীব্র প্রকাশ, দূবের 
দিকবলয়ে দৃষ্টিক্ষেপ এটা লক্ষ্যণীয় দৃষ্টাত্ত। একথা তিনি জানিয়ে দিয়ে গেছেন, উপবুক্ত পরিবেশ পেলে ত্রিপুরার 
বন্দী নারী জীবনেও স্মরণীয় সৃষ্টি ঘটতে পারত । পরবর্তীকালে ত্রিপুরার নারী সমাজের শিল্পীসত্তার আর এক 
উজ্জ্বল উদাহরণ রাজকুমারী কমল প্রভা দেবী। যে সৃষ্টি ও পরিকল্পনার মূলে এই মহিলার সৃজনধর্মী প্রতিভার 
দান অনেকখানি । 


ত্রিপুরার আদিবামী মহিলাদের শিল্পীচেতনার স্বাক্ষর রয়েছে তাদের বযন শিল্পে । এই বযন শিক্প 
একাস্তভাবে মেয়োদেরই শিক্প | হাতে তৈরী তাত বোনার এই কুটীব শিল্প পুরুষ দখল কবতে পারে নি আজও । 
বোনার মধ্যে ত্রিপুরার মেয়েরা বচনা করে বিভিন্ন নক্সা, নানা ধরণেব ডিক্তাইন। এসব ডিজাইন তাবা সংগ্রহ 
করে তাদের আশেপাশের প্রকৃতি থেকে। মাছির ডানা, ফুলের পাপড়ি প্রজাপতিব পাখা, মাছের আশ এসব 
থেকে নক্সা নিয়ে নিজের মৌলিকতা মিলিয়ে তারা রচনা করে অপরূপ শিল্প যাদু। রিয়া নামক বক্ষবন্ধনীতে এই 
নক্সার বৈচিত্র্য বেশী দেখা যায়। কাপড় রং করার জন্যে তারা ব্যবহার করে নিজস্ব পদ্ধতি ও উপকরণ । পাতার 
রস, গাছের ছাল ইত্যাদি দিয়ে উজ্জ্বল ও স্থায়ী রং করার কারিগরী তাদের আয়াতে । এত নিপুণতা নিয়েও কিন্তু 
ত্রিপুরার সাধারণ নারী সমাজ মুল্গ্য পায় নি খুব বেশি। পুরুষের পাশাপাশি স্থান তারা দখল কবতে পাবে নি। 
সামাডিক পটভূমিতে সীমাবদ্ধ আঙ্গিনাতেই তাদেব থাকতে হায়েছে। সন্তান ধারণ, পালন পুরুষের আনন্দ বন্ধন 
ও পুরুষ নির্দেশিত কতগুলি বিশেষ কার্যসূচী অনুসরণ করা ছাড়া দ্বিতীয় রাস্তা তাদের সামনে থোলা ছিল না। 


গ্রামের সভা বা জমায়েত গুলোতে মেয়েরা যোগ দিতে পারে অবশ্য, তবে তা কেবল শ্রোতা হিসোবে। 
সক্রিয় অংশীদার হিসাবে নয়। কোনও প্রস্তাব তারা আনতে পারে না, কোনও আপন্তি বা প্রতিবাদ জানাতে 
পারে না কোন মন্তব্য করারও তাদের অধিকার নেই। তাদের মন্তব্য বা মতামতের কোনও মূলাই এইসব 
জমায়েত দেওয়া হয় নি। 


গ্রামের পুজা বা অন্য উৎসবে, কোনও ভোজের অনুষ্ঠানে পরিচালনার ক্ষোত্রে মেয়েদের রাখা হয় না। 
তারা নিমন্ত্রিতদের এবং উৎসবে অংশগ্রহণকারীদের জন্যে রান্নাবায়া করে, তারাই মাধ্যে নিজেদের গুটিয়ে 
রাখে। 
১০২ 


সর্বত্রই তাদেব শ্রমিকের ভুমিকা, য়ে শ্রনেব ফল ভোগ কবে পুকম। কখনও অবশা দেখা যায, কোনও 
পৃদ্ধা মহিলা বৃদ্ধ পকষাদেব সঙ্গে এসব অনুষ্ঠানে একত্র খাওযা-দাওয। ও গল্প কবে অনেক তসময কাটিথে 
দিচ্চে সে গুধু কিছু উপঙ্েগ্য কথালগ্তা জ্লান বিনিমধে কিছুক্ষণ একত্র ল্সাব অধিকার মাত্র আব কিছু নয়। 
মতামত দেবাব অধিকার তাদ্দবও থাকে না। 


ব্রিপুবা পুজা বা ধর্মীয অনুষ্ঠানে যে গৌবহিভা কবে, তাকে বলা হয “ওচাই”। বলা বাহুলা যে একমাত্র 
পুকষেবাই এ পদ অলন্কৃত কবতে পাবে । কোনও নাবীব পক্ষে এ কাজ কবাব প্রশ্নই ওঠে না। ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুডলোও 
আগাগোডা সব পৃূকষবাই সম্পন্ন কবে । কোনও নাবাব পাক্ষে এ কাজ জবাব প্রশাই পাঠে না । ধর্মীয় অনুষ্ঠান ওুলোও 
আগাগোডা সব পরকষেবাই সম্পন্ন কবে কেবল দু একটা ক্ষেত্রে যেন “বান্ধাক মাতাই"" বা "চাকলাক মাতাই 
ছাড! অনা কোনও ধর্মীয অনুষ্ঠানে অংশ নিতেও মেযেবা পাবে না। ত্রিপুবীদেব ধর্মীয় আচাব অনুষ্ঠানে হিন্দ 
দেবদেলীব প্রভাব যথেষ্ট কালা, লক্ষ্মী, কৃষ্ণ মহাদের এসব দেবতা তাবা পুক্তা কবে তবে পুজা পদ্ধতি তাদেন 
নিভস্গ। কিন্তু তাগদব শিজঙ্গ এতিহাগত যেসব দেপতা যেমন গডিযা, লামপ্রা গুযাথাপ এবা সকলেই কিন্তু 
পুকষ | নাবাদেশতা এদেল নেই ণললেই চলে। একডরন আধজন যা আছেন মধো নাকসু মাতাই এব নাম কবা 
যাতে পাবে। 


বর্তমানে শহবে অবশা হিন্দু প্রভাবে আদিবাসী সমাজে লক্ষী পূজাব প্রচলন (বোডেছে এবং সে পুজাটা 
মেযেবাই কবে। কিন্তু সেখানেও লক্ষষাণীয যে. শাবদীযা পূর্ণিমাব প্রধান যে লন্ষ্ীপুক্তা , সেটা পুকষ পুবোহিত 
দিযেই কবানো হয. মেযেবা সেখানে অপাধক্তেয | 


আদিবাসী সমাক্তে পবিবাবেব কর্তা পুকষই হয। (সে যদি অথর্ব বৃদ্ধা কিম্বা শয্যাশাধী ও হায়ে থাকে, 
তবু কোনও মহিলার পক্ষে সম্ভব নয, তাব স্থলাভিষিক্ত হওযা' পবিবাবেব পুকষ অভিভাবকেব বিকদ্ধে 
দাঁড়ানে মোযোদের পাক্ষে বীতি নঘ। তাবা নতমস্তলে পকবেব সিদ্ধান্ত মেনে নিতেই অভাস্ত। এমনকি যদি তাদের 
প্রতি কোনও কঢ আচবণও কবা হয অবথা তিবস্কাব ইত্যপদি সটাও তাবা বিনা প্রতিবাদে মেনে নেষ। 
আদিবাসী গ্রাম পাহাডেব সমাজে স্বামী যদি কখন ও স্ট্রীকে মাবাধোবও কাবে সেটাও আপন্তিকব বাল ধবা হয না 
আবহমানকাল চলল আসা একটা প্রথা হিসেবেই গ্রহণ কবা হয । এসবই হল আদিবাসী সমাজে পুকষ প্রাধান্যেব 
স্পন্ঠ উদাহরণ | (এ সম্পর্কে 01790101719 01795988101, 08081111811 01৬/911919101 50180- 
01601095 8110 90116011180 095165 কর্তৃক প্রকাশিত শ্রীদেবপ্রিয দেববর্মণেব লিখিত গ্রন্থ +1681058 
01180100181 900181117511011013 01 1016 110011 00110110165” দ্রষ্টিবা।) তাবে কিছুদিন আগে 
পর্যন্ত আদিবাসীদের মধ্যে একটা প্রথা প্রচলিত ছিল যাতে মেযেদেব একটা ক্ষেত্রে অন্তত মর্যাদা পুকষেব চেয়ে 
বেশি দেখানো হত। যদিও তা ভীবদ্দশায নয মৃত্যুব পব। অন্তিম সংকাবেব সময মেয়েদের চিতায কয়েক সন্ত 
কাঠ বেশি দেওযা হত পকযেব থেকে । তাদের সাবা জীবনে এরম ও কষ্ট সহিষ্তাব স্বাকৃতি কাপ। অবশা এই 
জলন্ত তাজমহলেব 'ধোযাব সাবা জীবনের অসামা অবশ্যই মুছে যেত না। এখন এ প্রথা ধাবে ধাবে লুপ্ত হযে 
যগচ্ছে। পুকষ ও নাবীব শবাদেহ এখন প্রা সর্বত্রই প্রযোজনান্যাষী কাঠেহ সৎকার কবা হয। মোযেদেব জন্যে 
বিশেষ আয়োজন কবা হয না। তবে উপবিউন্ড প্রাটীন প্রথাটিব উল্লেখ বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায, ভাব মধ্যে 
11717 9 17010107501- এব বিপোর্ট উল্রেখযোগা। 


ত্রিপবাব বাজতত্ত্বব দীর্ঘ ইতিহাসে মহিলাদেৰ অংশ খুবই কম। বাভমালাব পাতাব পব পাতা ওল্টালে 
বাণা বাঙকুমাবাদেব বাজনোতিক ভূমিকা খুব কমহ চোখে পডে। বাজা পবিচালনাব ক্ষেত্রে তাবা ছাযাবৃতা। 
একমাত্র উল্লেখ পাওয়া যায মহাবাণী জাহ্বী দেবীব স্বামী কৃষ্তমাণিকোব মৃত্যুব পৰ যিনি কযেক বছব বাশ 


১০৩ 


পরিচালনায় ছিলেন। রাণী গ্রিপুরাসন্দবীর যুদ্ধ যাত্রার কাহিনাও উপকণায় পল্লপবিত, তণ্র এতিহাসিক ভিত্তি 
বিতর্কহীন নয়। অবশা দেখা গেছে ত্রিপুরার মৃদ্রায় রাজাদেব সঙ্গে বাণীদেব নামও ক্ষোদিত থাকত । এটা অবশা 
একটা দুর্ঘভি উদাহরণ । কারণ প্রাচান ভারতের অনাত্ত বাজার সঙ্গে রাণীর নাম মুদ্রায় অন্কিত কবায ল'তি 
প্রচলিত ছিল না। জাহাঙ্গীর ব্যতিক্রম করেছিলেন নূরজাহান সম্পর্কে। তবে ব্রিপূরার বানারা গুধু এই নামাঙ্ন 
নিয়েই সন্তষ্ট থাকতেন। রাজনীতিতে তাদের অবদান ইতিহাসে বিধৃত নেই। অনাদিকে রাজতন্ত্বের বিরোধী যে 
সব গণসংগঠন মাঝে মাঝে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে সেখানে ও মেয়ের প্রধান ভূমিকা নেয়নি। 


সামন্ত্রতান্ত্বিক রাজ্যে মেয়েদের অবস্থা হয়ত অনাত্রও এরকমই তল্স বিস্তুর ৷ ব্রিপবা হখন ভারত ইউনিয়ানে 
যোগ দিল, তারপর থেকে মেয়োদের যতটা উন্নতি আশা করা গিয়েছিল, ততটা যে হয়নি, এটা বলে বোঝাবাব 
অপেক্ষা রাখে না। এ রাজ্যের দশটি মহকুমা মিলিয়ে যখন অস্তুতঃ ছেলেদের দশটি সরকারী উচ্চবিদ্যালয় ছিল, 
মেয়েদের জনো তখন সারা রাজো একটি মাত্র উচ্চ বিদ্যালয় মহাবানী তুলসাবতা বালিকা বিদালয়। আজ 
সেখানে উচ্চও উচ্চতর বিদায়ের সংখ্যা ত্রিপুরাতে দুশো হয়েছে প্রায়, সেখানে মেয়েদের উচ্চ এবং উচ্চতব 
বিদ্যালয় কুড়িটি মাত্র। 


শিক্ষার বিস্তৃতির জনো আলাদা মেয়েদের স্কুলের প্রয়োজন অবশাই রয়েছে। এটা প্রমাণ হয়ে যায়, সহশিক্ষার 
স্কুলগুলিতেও ছাত্রী সংখ্যা আর মেয়েদের আলঙ্গাদা স্কুলগুলিতে ছাত্রী সংখ্যার তুলনা দেখে। অভিভাবকদের 
স্বাভাবিক ঝৌকা এখনও মেয়েদের জন্যে আলাদা পাঁচিল অথবা উঁচুবেড়া ঘেরা স্কুলের দিকেই । অবশ্য ত্রিপুরার 
কলেজ ত্রেও মেয়েদের জনো পৃথক একটি “গার্ল ই্টাইপেণ্ড' - এর প্রবর্তন মেয়েদের শিক্ষার অগ্রগতিকে 
করেছেন। কিন্তু এতসব করে ও দেখা যাচ্ছে ত্রিপুরার নারী শিক্ষা পুরুষের চেয়ে অনেকখানি পিছিয়ে । ১৯৮১ 
সালের কনগণনা অনুযায়ী ত্রিপুরার শিক্ষিতের হার ছেলেদের যেখানে ৫১.৭০% মেয়েদের সেখানে ৩৯.৯৯%গড় 
হার ৪২.১২%। দশ বছর আগে পরিসংখ্যান কে আমরা পাই মেয়েদের মধো শিক্ষিতের হান তখন ছিল 
২৯.২০% আর ছেলেদের ৪০.২০% গড় হাত ৩০.৯৮% | দশ বছরে তাহলে মেয়েদের শিক্ষা বেশ কিছুটা 
এগিয়েছে এখানে । কিন্তু ছেলেদের সঙ্গে ফারাকটা তো কমছে না। কেন্দ্রীয় নীতি অনুযায়ী তপশিলী জাতি 
উপজাতি সম্প্রদায়ের ছেলেমোয়োদের শিক্ষার ক্ষোত্রে বিশেষ সুবিধা রয়েছে অন্য গোষ্ঠীর ছেলেমেয়োদের সাঙ্গে 
তাদের সামগ্তসা বিধানের জন্য। এমনকি তপশিলী জাতি-উপজাতি ছাত্রীদের জনো বিশেষ একটি কর্মসূচী 
রয়েছে, তৃতীয় থেকে অস্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের স্কুলের পোষাক দেওয়াব ব্যবস্থা । কিন্ত সেখানে সামগ্রিকভাবে 
মেয়েরা গোষ্ঠী সম্প্রদায় নির্বিশেষে অনগ্রসর, সেখানে মেয়েদের শিক্ষার প্রতিবন্ধকগুলে! দূর করার কথা ভাবা 
কিছু কম ভোগ করেনি। 


বিগত নারীবর্ষে (১৯৭৫) (00111119801 0118 9181019 01 01191117018 যে বিস্তৃত 
গভীর অনুশীলনের মাধ্যমে তথা সংগ্রহ করে উপস্থাপিত করেছিলেন তা থেকে ময়েদের শিক্ষার একটা করুণ 
চিন্তর পাওয়া যায় সর্বভারতীয় পটভূমিতে । ছেলেদের শিক্ষার হার যেখানে ৩৯.৪%, মোয়েদের সেখানে মাত 
১৮.৭% গড় হার ২৯.৫% মায়োদের সবচেয়ে উচ্চ হার দেখো গেছে ১০ থেকে ১৪ লছর পয়সের মধো 
৩৭.৪% সেখানে ছেলেদের মাধো সবচেয়ে ডচ্চহার ৬৩% দেখা গেছে ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সের মধ্যে । 
এতে বোঝা যায়, মেয়েদের মধ্যে পড়ার ঝৌক বা সুযোগ সুবিধা অল্প বয়সেই সীমাবদ্ধ । স্ত্রাশিক্ষার হার দেখতে 
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গিয়ে বে বিশেম দিকটা দৃষ্টি আকর্মণ কবে তা হল গ্রামাপতলে মহিলাদেন শিল্ছাব হাব। ভাবতে গ্রামাথযলে 
(েযোদেব শিক্ষাব হ'ব মাত্র ১৩ ২% জথচ সেখানে শহবাঞ্ছলে স হাব হচ্ছে ৪২ ৩% অর্থাৎ গ্রাম এবং শহনে 
তিন গুণেকও বেশি পার্থকা। ভাবাতিব বাজাগুলিব মন্ধ্য কেবালাঘ গ্রাম এবং শহব উভয ক্ষেত্রেই স্ট্রা শিক্ষাৰ 
হাব সবচেবে বেশি, আব বাজস্থানে সবাচেঘে কম বিহত্ব, মধ্য প্রদেশেব এবং উন্তব প্রদেশের অবস্থাও এদিক 
ববুণ। একটি সমীক্ষার দখা গেছে, ভাবতৈব ৩৫২টি ভ্লোব মধ্যে ৮৩টিতে স্ট্া শিক্ষাব হা ৫% এবও কম। 
আব ১১৩টি জেলার ৫০ থেকে ১০% এব মলে । উল্লেখিত ১৩টি জেল'ক মধো ৬২টি হল উতন্তব প্রদেশে 
বাজস্থালও মধা প্রদেশে । ১০% পর্যন্ত স্ত্রী শিক্ষাব হাব যে ১১৩টি জেলা ভাব মাধ ৭৩টি অবস্থিত উত্তবপ্রাদেশ 
বিহার মধা প্রদেশ এবং অস্ক বাভে। 


এই যেস্ত্রী শিক্ষাৰ হাব গণন' কবা হয, এব মধোও কিন্তু একটা বিবাট ফাক বযেছে। কাবণ এব মধো 
শতন্ববা চল্লিশ জনেব শিক্ষাব কোনও মান নেই। এবা প্রকৃত পক্ষে অঙ্গ স্বাক্ষব, শতকবা আটজন মাট্রিকুলেট 
আব ১ ৪% হল গ্যাজুযেট। কাজেই দেখা 'গেল ভাবতীয নাবীদের এক বিবন্ট অংশই নিবক্ষব অথবা অর্দসাহ্ষব | 
যে সামান্য অংাশেব মহিলাবা উচ্চশিক্ষিত এবং উচ্চ পাদে আসীন তাদ্বে দিযে ভাবতাব নাবীব প্রকৃত অবস্থা 
যাচাই হয না। শিক্ষাৰ অভাবেই অন্ধ সংক্কাব এবং প্রথাগত অবিচাব £মযোদেব ওপব পাষাণভাব চাপিবে 
বাখে। তকে সবাতে গেলে শিক্ষাই সবচেষে বেশি দবকাব। সামাজিক নায বিচাব মেযেদেব নিজেব প্রচেষ্টাতেই 
আদায কবতে হবে চেতনা ব্যক্তিত্ব ফোগাতা ও বুদ্ধি দিষে। কিন্তু তাব ভিন্তি স্ববপ তো সর্বাগ্রে চাই শিক্ষা 


আদিবাসী, বাঙালী সম্প্রদায় নির্বিশেষে নাবাদেব অবস্থা সর্বভাবতীয নাবীচিব্রেব চেযে আলাদা কিছু 
নয় । সী শিক্ষার হাব হযত ভাবতেব অন্যান অনেক বাজ্োব চেয়ে উঁচুতে এখানে তবু বদি এব বিস্তৃত সমীক্ষা 
অণ্মবা প্রনেশ কবি, তাহলে সর্বভাবতীয অবস্থা আনেক ছাযা এখানেও দেখতে পাব । ত্রিপুবাব মহিলাবা আজ্ত 
সমাজেব সর্বক্ষেত্রে কৃতিতেব পবিচঘ দিবেছে। যেখানেই তাবা সুযোগ পেয়েছে, প্রমাণ কবেছে পুকষেব চেয়ে 
তাবা কোনও অংশে কম নয। মহিলা ইঞ্জিনীযাব, বিচাবক, আইনজীবী, ডাক্তাব, অধ্যাপক, শিক্ষক প্রশাসক, 
সমাক্তকর্মী সবদিকেই তাবা আন যোগাতাব পবিচয বাখছে। তবু বলতে হয সেটুকু দিযে ত্রিপুবাব নাবা 
সমাজেব বিচাব হয না। বিভিন্ন স্তুবেব ছাত্রছাত্রীব নসংখ্যাব তুলনামূলক বিচাব কবলেই দেখা যবে জনসংখ্যব 
শতকবা প্রায পঞ্চাশ ভাগ অধিকাব কবা সন্ত্েও মযেবা কত পিছনে । 


[২৯-২-৮৪তে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী] 


ছাত্র সংখ্যা ছাত্রা সংখা! 
প্রাথমিক স্তব ১৯৬,৬৫৭ ১৫,২,৬১৭ 
মধ্য স্তব ৫১,৯৩৪ ৩৫,২২১ 
(৬ষ্ট থেকে অষ্টম শ্রেণী) 
মার্ধামিক স্তব ২২,০০৭ ১১৮৩২ 
(নবম দশম শ্রেণী) 
উচ্চতব মাধামিব, ৮৪১৭ ৩৯২৫ 
(+ ২গব) 


ত্রিপুরার অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ছাত্রছাত্রী সংখ্যা 
[১৯৮১ ৮২ সালেব তথ্য অনুযাষী] 


সাধাবণ ডিগ্রী কলেজ ৪০৪৫ ২০৫৫ 
ইঞ্জিনীযাবিং কলেজ ৩৯০ ১৩ 
কলেজ অব এডুকেশন 

ফার্মাসিষ্ট কোর্স ৯৩ ১৬ 
(৮২ ৮৩ সাল) 

(৮৩-৮৪ সাল) ৬১ ২ 
ন্নাতকোত্ত ব্রীজ কোর্স (৮৩-৮৪) ২২ 


বিদ্যালয স্তব, উচ্চশিক্ষা স্তব সর্স্তবেই মেযেবা এখনও কত অনগ্রসব ছেলেদেব তূলনায ওপাবেব 
তথাগুলো তাবই ছবি তুলে ধবেছে। 


প্রাথমিক স্তবে সার্বজনীন শিক্ষা প্রসাবেব নীতি গ্রহণেব পব ব্রিপুবাব স্কুলগুলিতে ছাত্র ভর্তিব যে 
প্রযাস চালানোব বিভিন্ন কর্মসূচী নেওযা হয, সবকাবী সহাযতা ও উৎসাহ দানেব বাবস্থা কবা হব তাতে 
ছাত্রদেব সঙ্গে ছাত্রীবও প্রাথমিক স্কুলে প্রথম অবস্থা আসতে থাকে। কিন্তু যদি আমবা প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম 
শ্রেণী পর্যস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের অবস্থিতি ও উন্নযানেব সমীক্ষা নামি তাহালে দেখব এখ নিবাশাবাপগ্তক ছবি। প্রথম 
শ্রেণীতে যেসব ছেলে-মেয়ে ভর্তি হয তাদেব অধিকাংশই পঞ্চম শ্রেণী পর্যস্ত পৌছায় না। পঞ্চম শ্রেণতে 
পৌছবাব পব পড়া ছেডে দেওয়া ছেলেমেয়ের হাব দেখা গেছে প্রা শতকবা ৬৫. এটাকে যদি আলাদাভাবে 
বিশ্লেষণ কবা হয, মেযোদেব সংখ্যাটাই বেশি দীঁড়াবে। পড়া ছোড়ে দেওযাব কাবণ খুঁজতে গিষে সাধাবণভাবে 
দেখা গেছে. দাবিদ্ই সবচেষে বড কাবণ। অধিকাংশ ছোটো ছোলে মেযে অর্থোপাজনে নেমে পবিবাবকে সাহায্য 
কবতে বাধ্য হয। আনাজ তবকাবী বেচে লাকড়ী সংগ্রহ কবে বিক্রি কবে শিশু শ্রমিকেব কা কাবে তাবা অন্ন 
স্থান কবে। মেযেদেব বেলা এব ওপব আবও বযেছে মাকে সাংসাবিক কাজে সাহাযা ছোটো ভাই-বোন 
মানুষ কবা এবং বাল্য বিবাহ। বিযে দিতে পাবলে মা-বাপেন ভবিষ্যৎ দুশ্চিন্তাব বোঝা কমে, কাজেই যত 
তাভাতাডি পাবা যায ছোটো ছেটো মেযেদেব পড়াশুনোব পাট চুকিযে বিষে দিযে দেওযাটা তাবা বাঞ্কুনীয মনে 
কবে । অবৈতনিক শিক্ষা, সবকাবী সাহাযা সব সেখানে ব্যর্থ হযে যায । অথচ দেশ জানে, বিজ্ঞান জানে, সমাক্ত 
কবতে জননী এবং ধাত্রীব শিক্ষিত হওযাব প্রযোকন পিতাব চেয়ে আনেক বেশি। 


তবু সমাজে আশানুবপ সাডা আজ ও নেই । স্কুল কলেজেব সংখ্যা বাডানোব পবও অনেক সমস্যা 
থেকে যায। আজও সমাজে সাধাবণভাবে অভিভাবকদের কাচে মযেদেব চেয়ে ছেলেদের শিক্ষা দেওযাব 
প্রযোজনীযতা বেশি 'মেযোদেব শিক্ষা তাদেব স্ব-নির্ভবতা বা বাক্তিত্র নিকাশেব জনা শয, তাদের বিষের 
যোগ্যতা বাডানোব জনো মাত্র । কাজেই সেই লক্ষ্য সামনে নোখে যতটুকু দবকাধ ততটুকু শিক্ষাব মাঞাই 
মৈযেদেব জন্য ধর্য থাকে। বব পণ যৌতুক প্রথা আইন কবেও তোলা যাচ্ছে না। মোয়েবা নাজেবাই পাবছে না 
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এর মুখর প্রতিবাদী হতে। কারণ পায়ে তাদের আজও যথেষ্ট জোর নেই। অনেক শঙ্কা ভীরুতা, ভবিষ্যতের 
অনিশ্চেয়তা তাদের ঘিরে আছে। ভাগ্য তাদের নিজের হাতে নির্ধারিত হয় না । আদিবাসী সমাজের মতই সব 
পরিবার ও সমাজের নিয়স্তা আজ ও পুরুষ। মায়ের চেয়ে বাপের জোর পরিবারে অনেক বেশি। অর্থনৈতিক 
স্বনির্ভরতা যে এর পিছনে কার্যকরী তা সত্যি। কিন্তু সেখানেও প্রশ্ন থাকে ; সেসব মেয়ে অর্থোপর্জন করছে, 
তারাও এ থেকে মুক্তি পাচ্ছে না কেন ? বহুদিন ধরে চলে আসা প্রথার শিকার তারাও হচ্ছে। বাইরের দায়িত্ব 
নিয়েও ভেতরের শেকল থেকে ছাড়া পাচ্ছে না। সাংসারিক কাজগুলো আজও কেবলমাত্র মেয়েদের করণয় 
এবং কিছুটা নীচু মানের বলে মনে করা হয়। বাইরের কাজে মেয়েদের ছেলেদের সঙ্গে পা মিলিয়ে হাটতে হচ্ছে 
কিন্তু ভেতরের কাজে ছেলেবা মেয়েদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে না। ফলে মেয়েদের শরীর ও মনে চাপ পড়ছে 
অনেক বেশী । হয়ত এর জন্যে আরও ব্যাপক প্রস্তুতি দরকার । আরও বেশি সংখ্যায় মেয়েদের বাইরে আসতে 
হবে স্বনির্ভর হতে হবে। এখন হয়ত শতকরা দশজন মেয়ে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছে। বাকী নব্বই 
শতাংশের পর নির্ভর মানসিকতা সমাজকে প্রভাবিত করছে বেশি। ত্রিপুরার চাকুরী ক্ষেত্রে মেয়েরা বেশি 
এসেছে শিক্ষকতার বৃত্তিতে। অন্যান্য পেশায় মেয়েদের সংখ্যা খুবই কম। সেই শিক্ষকতার বেলায় নারী পুরুষের 
আনুপাতিক হার নীচে তুলে ধরছি। 


[ফ্রেব্রয়ারী ১৯৮৪ তে প্রাপ্ত তথ্য] 

শিক্ষকের সংখ্যা শিক্ষিকার সংখ্যা 
প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪১৩৯ ১৩.৩ 
মধ্য স্তরের বিদ্যালয ২২৪৪ ৭৫৮ 
উচ্চবিদ্যালয় ১৮৭৬ ৬৪০ 
উচ্চতর (+২) বিদ্যালয় ১৯৯০ ৮৭৪ 
মহা বিদ্যালয় ৫০৭ ১০০ 

মোট ১০.৭৫৬ ৩,৬৪৮ 


পেশা ও জীবিকার ক্ষেত্রে মেয়েরা যে কত পিছিয়ে রয়েছে ওপরের তথ্য তার এক আংশিক উদাহরণ 
মাত্র। জনসংখ্যার অর্েক ভাগ অধিকার করে থাকা সত্তেও জীবিকার অংশ তাদের দিকে মাত্র এক তৃতীয়াংশ 
তাও শুধু একটি বিভাগে, অন্যত্র আরও কম। 


সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বেও ত্রিপুরার মহিলাদের সংখ্যাল্পতা আর এক দুর্বলতা সূচিত করে। 
শাসনতাস্ত্রিক পরিণতিতে ব্রিপুরা একের পর এক পেয়েছে ইলেকটোরাল কলেজ আঞ্চলিক পরিষদ পূর্ণ রাজ্যের 
মর্যাদা। সে তো বত্রিশ বছর হয়ে গেল। বিধানসভার আসন সংখ্যা ত্রিশ থেকে বেড়ে বর্তমানে হয়েছে ষাট 
অর্থাৎ দ্বিগুণ। কিন্তু শাসক ও বিরোধী সব দল মিলিয়েও এই দীর্ঘ দিনে মহিলা সদস্য সংখ্যা কখনও তিন 


১০৭ 


অতিক্রম করে নি। কোনও মহিলাই এপর্যস্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী পর্যায়ে আসীন হতে পারেন নি। ত্রিপুরা থেকে 
সংসদ সদস্যা হওয়ার ঘটনাও মহিলাদের ইতিহাসে ঘটেছে গত রাজ্য সভা নির্বাচনে । 


অথচ ভারতীয় সংবিধান কত সমতার কথাই বলেছে। আইনের চোখে সমতা, জীবিকার ক্ষেত্রে সমতা 
ইত্যাদির ঘোষণা রয়েছে ১৪,১৫,১৬ অনুচ্ছেদগুলিতে। কিন্তু আজ এতগুলো বছরের শম্বুক গতিতে মনে হয় 
ঘোষণা যতই থাক তা সফল হবে না ; যদি না মেয়েরা নিজেরা কিছু গতি সঞ্চার করে। তাদের অধিকারবোধ 
আত্মসম্মানবোধ, ব্যক্তিত্ব ও চেতনা দিয়ে কিছু শক্তির পরিচয় তাদের দিতেই হবে। আর্থিক স্বাধীনতার পবিসর 
আদায় করতে হবে। বুদ্ধি হৃদয়বন্তা ও যোগ্যতার সমন্বয়ে প্রমাণ করতে হবে স্বাধীনতা ও মানবিক বিকাশ নারী 
ও পুরুষ উভয়েরই জন্মগত অধিকার। 


১০৮ 


ত্রিপুরার দেবায়তন ও দেবমুতি 
শত্তি হালদর 


এঁকবন্ধ মন্দিরময় বাংলাদেশের প্রত্যন্তে অবস্থিত ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক এঁকাবন্ধন স্বাভাবিক এবং ইতিহাস 
সিদ্ধ ্রিপুরার বিভিন্ন স্থানেই এর নিদর্শন আছে। প্রথমে ত্রিপুরার অনাতম গীঠস্থান উদয়পুরের কথাই ধরা যাক। ষোড়শ 
শতাব্দীতে প্রাটান উদয়পুরে (উদয়মাণিকের অভ্যুদয়ের পূর্বে যার নাম ছিল রাঙামাটি, যাবার রাস্তা ছিল মেলাঘর হয়ে, 
কাকড়াবন দিয়ে গোমতী পেরিয়ে । নগরের প্রবেশ পথেই পড়ত জগন্নাথ দীঘি ও জগন্নাথ মন্দির ৷ শিলেট পাথরে গড়া 
সৈ মন্দির আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত, বিগ্রহ ও অপসারিত । জালম্বন হারিয়ে দীঘিও আক্ত ত্রষ্টস্্ী। সেই মন্দিরের পাশে আরো 
কতগুলো ভাঙ্গা মন্দিরের চিন দেখা যায়। অনুমিত হয এবং লোকমুখে প্রচলিত, এই জগন্নাথ মন্দিরের পাশেই ছিল 
মহাদেব ও বিষু মন্দির। বছর আটেক আগে (৪ঠা এপ্রিল ১৯৫৯)স্থানীর দীঘির সৃষ্টিকালে কতিপয় মুর্তির আবিষ্কার 
সারা উদয়পুবে ও ত্রিপুরায় এক আলোড়ন সৃষ্টি কবে। প্রাপ্ত সুর্তিগুলিব মধ্যে বিষু মূর্তিটি ৩ ফুট ৪ ইঞ্চি নৈর্ঘ এবং ১ 
ফুট চার ইঞ্চি প্রস্থ। কষ্টি পাথরের উপর খোদাই করা এই চতুর্ভূজ বিষ্ণু মুর্তির পাদদেশে হাত ভাঙ্গা ছিল এবং চক্র 
শোভিত হস্তটিই শুধু অক্ষত ছিল। মুর্তির পাদদেশে জোড় হস্তে গরূড়ের মুর্তি অঙ্কিভ। মুর্তির পিছনের অর্থ-বৃত্তাকার 
চালির উপর দশ অবতারের রূপ শোভমান। সম্পূর্ণ মূর্তিটি শিল্প নৈপুণোর উজ্জ্বল স্বাক্ষর উরূতে আর একটি মূর্তি 'হর- 
গৌরী । হর আসনে বসে আছেন, তার বাম উরুতে গৌরী বসে আছেন। এখানে হর চতুর্ভুজ ৷ এক হাতে পদ্ম আর এক 
হাতে ব্রিশূল। এক হাতে 'গৌরীকে বেষ্টন করে আছেন আর এক হাত নিক্ত বক্ষে স্থাপিত। গৌরীর ডান হাতটি হরের 
কাধের উপরে বাখা। মূর্তির নীচের দিকে এক দিকে বৃষ অনাদিকে সিংহ। এছাড়া আরো ভাঙ্গা মূর্তি পাওয়া গেছে। 
বিশৈষজ্ঞদের ধারণ! এই মূর্তিগুলি সম্ভবত; দ্বাদশ শতাব্দীব তৈরী। 

জগন্নাথ দীঘি পার হয়ে ডান দিকে রাস্তা গিয়ে মিলেছে অমরসাগরে, বিজয় মহাদেব দীঘিতে। এই সার্জন 
কথিত মহাদেব দীঘির আসল নাম ছিল বিজ্য সাগর। দীঘির উত্তরে প্রথমে তিন মুখে তিন মন্দির এবং আর একটি 
মন্দির উল্টেদিকে। মন্দিরগুলিতে কোন বিগ্রহ রেই। যতদূর ভ্ঞানা যায় মন্দিরগুলি মহারাজা কল্যাণ মাণিকোর দ্বারা 
নির্মিত। ত্রিপুরার স্মৃতিতে সমরেন্রচন্দ্র দেববর্মা লিখেছেন __ প্রাটার বেষ্টনীর মধ্যে দুটি মন্দির ও নাট মন্দিরে যে 
শিলালিপি আছে তাতে কল্যাণ মাণিকোর নাম দেখা যায়। আবার শিব মন্দিরের শিলালিপিতে মনে হয় ধনামাণিকা 
কর্তৃক মন্দিরটি সংস্থাপিত হয়েছিল এবং এর সংস্কার করেছিলেন কল্যাণ মাণিকা। 

মহাদেবের মন্দিরের উন্তরদিকে গোগীনাথ মন্দির । শিলালিপির প্রমাণে জানা যায় মহারাজা কল্যাণ মণণিক্ 
১৫৭২ শকাব্দে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । এই মন্দিরে যদ্ও গোপীনাথের মৃত্তি স্থাপিত হয়েছিল কিন্তু এ যুগের 
অনেকেই এই মন্দিরটিকে চতুর্দশ দেবতার (উত্তরকালে আগরতলায় স্থানান্তরিত) প্রাটান মন্দির বলে থাকেন। 


৯০৯ 


গোপীনাথ মন্দিরের পশ্চিনদিকে যে মন্দিরটি আছে ১৫৯৫ শকাব্দ মহারাঙ্তা রামমাণিকা সেই মন্দিরটি 
নির্মাণ করে বিষুুর উদদ্শো দান করেছিলেন। এই মন্দিরগুলির পূর্বদিকে প্রাটার বেষ্টিত দুটি মন্দির আছে। লোকে এই 
মন্দির দুটিকে 'দুত্যার বাউ্রা' (দূতীর বাড়ী?) বলে। এই মন্দিরগুলির আরো পূর্বদিকে একটি মাঠে তিনটি মন্দিব আছে। 
তারমাধো পশ্চিমের মন্দিরটি মহারাণী গুণবর্তী ১৫৯০ শকাব্দে বিষু্ুর উন্দেশো উৎসর্গ করেছিলেন। অপর দুটি মন্দির 
সম্পার্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। 


শান্তর প্রসিদ্ধ বাহায় পঠস্থানের অনাতম দেবী ত্রিপুরা সুন্দরী । ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দির যোড়শ শতাবদীব প্রথম 
ভাগে মহারাজা ধনামাণিকা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ' কথিত আছে বিষু মন্দির প্রতিষ্টা কবার উদ্দেশ্যে এই মন্দির 
নির্মাণ করা হয়েছিল কিন্তু মহারাজ স্বপ্নে আদেশ পেয়ে কালিকা মুর্তি স্থাপন করেন। 


ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরটি ইটের তৈরী। প্রবেশ দ্বার পশ্চিমদিকে। দেবী মূর্তি কষ্টিপাথরের তৈরী চতুর্ভূজা। ৫ 
ফুটের অধিক উচ্চতা । এই দেব মন্দিরের সামনে নটি মন্দিরের পাশে একটি বৃহৎ ঘন্টা ঝোলান আছে __ ১২৩৯ 
ব্রিপুরান্দে মহারাক্তা কাশীচন্ত্র মাণিক্য কর্তৃক এই ঘণ্টা প্রদত্ত হয়েছিল। মন্দিরের প্রবেশ পথের বামপাশে শিবলিঙ্গ 
প্রতিষ্ঠিত আছে। 


মহাদেব মন্দিরের সামনে থেকে যে রাস্তাটি সো্তা দুই ফার্লং পূর্বে গিয়েছে গোমতী নদী পাব হয়ে, প্রাতন 
রাজবাড়ীর ভগ্মাবশেষ সেখানে । এখানে একটি পুরাতন মন্দির আছে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত অবস্থায় __ কোন বিগ্রহ মন্দিরে 
নেই। ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে এই রাজধানী গড়ে উঠেছিল। কৃষ্ণমাণিকোর সময় এই উদয়পুর 
থেকে রাজধানী পরিত্যক্ত হয়। 


উদয়পুর থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে পাহাড়শ্রেণী, বড়মুড়া।পূর্বদিরে অমরপুর। ৯৮৭ ত্রিপুবান্দে (১৫৭৭ খন) 
কুমার রামদাস দেব (ইনি বিজয় মাণিকর ভাই অনন্ত মাণির্র কাকা) বহু ছলবল এবং কৌশল প্রয়োগ করে ত্রিপুরার 
সিংহাসন লাভ করেন এবং নিজ নাম পরিবর্তন করে অমর মাণিক্য নাম ধারণ করেন। তার নামানুসারে রাজোর নাম 
হয় 'অমরপুর।" বহু যুদ্ধ বিগ্রহের কারণেই উদয়পুর থেকে রাজধানী স্থানাত্তরিত করতে হয় । সেই সময় অমরপুর অতান্ত 
সুরক্ষিত ছিল। বর্তমানে অমরমাণিক্োর রাক্তপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। অমরসাগর আর 
ফটিকসাগর নামে দুটি দীঘি আছে এখানে । এই দীঘি দুটির চতুর্দিকে টুকুরো টুকরো ইট ছড়িয়ে আছে মনে হয় প্রাচীনকালে 
এখানে একাধিক দেবমন্দির ছিল। এ সম্পর্কে ত্রিপুরার অন্যতম পুরাতত্ত উৎসাহী শ্রীযুক্ত অমূল্য কুমার লোধ অত্যন্ত 
পরিশ্রম করে অনেক অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন এবং অনেক দেবমূর্তিও পাওয়া যাচ্ছে। শ্রীলোধ মহাশয় অমরপুরের 


ত্রিপুরার উত্তর (থকে দক্ষিণে সুদীর্ঘ পর্বতমালা । এর পশ্চিমদিকে আনুমানিক ৭৫ মাইল দীর্ঘ পাহাড় ।শ্রেণীটি 
বড়মুড়া। এই পাহাড়ে বহু দেবদেবীর মুর্তি খোদাই করা আছে। একটি মুর্তি মহিবামদিনী দুর্গার প্রতিঘুর্তি। লোকে পর্বতের 
এই স্থানটিকে দেবতামুড়া বলে। এখানকার ছোট ছোট সারিবদ্ধ দেব মৃর্তিগুলি খুবই অস্পষ্ট। নির্মাণের সময় নির্ধারণ 
করা একেবারেই সম্ভব নয়, তবে পাথরের বয়সের দিক দিয়ে বিচার করলে ৩৪ শত বৎসরের বেশী হওয়া সম্ভব নয়। 
উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের অভাবে দেবতামুড়ার মুর্তি কিছুদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। 

দেবতামুড়া পাহাড় থকে ১৫ মাইল পূর্বদিকে “ডম্বর' বর্তমানের ডম্কুর রাইমা ও সাইম! নামে দুটি না 
একসঙ্গে মিলে ঝর্ণার রাপ নিয়ে দুইটি বিরাট পাথরের ফাক দিয়ে অনেক উপর থেকে লীচের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। নীচের 
জলধারাকে ডন্থুর কুণ্ড বলা হয়। উপরের পাথরের মুখটি বলা হয় তীর্থমুখ ডদ্ুর এবং ব্রিপূরাবাসীর আর একটি বড় 
তীর্থস্থান। তীর্থমুখে পুজা হয় গঙ্গাপৃজা এবং পৌষ-সংক্তান্তিতে মেলা বাসে। 

১১০ 


এখানে পূর্ব পাকিস্তানেব অন্তর্গত কুমিল্লা ও আখাউডাব মাঝখানে কস্বা নামে একটি জাযগা আছে, লোকে 
বলে কিছুকালেব জনা কৈলাবগড নামে ব্রিপুবাব সামযিক বাক্তধানা এখানে ছিল। এব পূর্বদিকে কমলাসাগব দীঘি। 
পঞ্চদশ শতাব্দীতে মহাবাজা ধনামাণিকা এখানে তাব মহিষী কমলাদেবীব নামে একটি সবোবব খনন কবেছিলেন। 
দীঘিটি “কমলাসাগব' নামে পবিচিত। এই সবোবাবেব তীবে দশভুজা ভগবতীব পাথবেব খোদাই একটি মুর্তি আছে। 
লোকে বলে কল্যাণ মাণিক এব প্রতিষ্ঠাতা । ঘুর্তিব পাযেব নীচে শিবলিঙ্গ খোদাই কবা আছে তবে এই দেবী মুর্তি 
'কসবাব কালী” নামে পবিচিত এবং প্রস্দ্ধি। 


প্রাব পথগ্রশ বছব আগে ত্রিপুবাব একজন বাজকর্মচাবা চোনগ্রাম পবগণ'ব পূর্বদিকে খণ্ডল পবগণায একটা 
পুকুব কাটাব সময মাটিব তলা থেকে বষ্টি পাথবে খোদাই কবা শিবশক্তিব মুর্তি পেয়েছিলেন । সেইমুর্তিতিনি আগবতলায 
নিযে আসেন ।পববত্তীকালে মহাবাজা বীববিক্রম কিশোবমাণিব বাহাদুব এই মুর্তিটিকে উজ্জযন্ত প্রাসাদ এবদক্ষিণ পূর্বে 
একটি সুদৃশ্য মন্দিব প্রতিষ্ঠা কবে স্থাপিত কবেন। সেই থেকে এই শিবদুর্গাব মুর্তিটি উমা মহেশ্বব' মন্দিব নামে পবিচিত। 
অপূর্ব কাককার্য খচিত এই মৃর্তি শিল্প নৈপুণ্যে এক অপূর্ব নিদর্শন । মন্দিবেব বচনাশৈলী ও অপূর্ব। মহাবাজাব নিজেব 
নির্দেশে শা এব আকাব এই মন্দিব নির্মাণ কবে এব ভাবসাম্য বক্ষা কবা হযেছে। মূল মন্দিব চুডাটি কাশী বিশ্বনাথেব 
মন্দিবেব অনুবপ এবং দুদিকেব মন্দিবেব সংলগ্ন প্রকোস্ট মাদ্রাজেব মন্দিব শিল্পেব অনুকবণ কবা হযেছে। মন্দিরে 
সামনেব সিডিব দুই দিকেব স্তপ্তে বৃষ ও সিংহেব দুটি প্রতিমূর্তি আছে। 


এই মন্দিবেব অপবদিকে কৃষ্সাগবেব পশ্চিম তীবে শ্রীশ্রী জগন্নাথ মন্দিব অবস্থিত। মহাবাজা বাধাকিশোব 
মাণিক্য এই মন্দিবেব প্রতিষ্ঠাতা । প্রাটীনাত্েব দিকে প্রত্ুতান্িকদেব এই মন্দিবটি একটি বিশেষ আকর্ষণ । শিল্প নিদর্শনে, 
সুম্স কাককার্ষেব দিক (থকে ত্রিপুবাব সমস্ত মন্দিবেব মাধ এই মন্দিবটি শ্রেষ্ঠাত্ব দাবি বাথে। 


জগন্নাথ মন্দিব এবং উমা মহেম্ববেব মন্দিবেব দক্ষিণে বাজবাউ়ীব প্রধান প্রাবেশদ্বাবেব দুইদিকে পূর্বে 
লক্্মীনাবাষণজীব মন্দিব এবং পশ্চিমে দুর্গা বাডী লক্ষ্ীনাবাযণ বা বাধামাধব মন্দিব। মহাবাভা বৈষ্তব ধর্মপ্রাণ শ্রীবীবেন্দ্ 
কিশোব মাণিক্য এব প্রতিষ্ঠাতা । মন্দিবেব স্থাপিত মুর্তি বাজগুক কর্তৃক আনিত হয়েছিল। এই মন্দিব প্রাচীন বাং 
মন্দিব চাল ঘাবেব অনুকবণে নির্মাণ কবা হযেছিল। অপব মন্দিব দুর্গাবাউী মন্দিব ঝা মণ্ডপ বলা চলে । এখানে স্থাপিত 
মূর্তি নেই। এই মণ্ুপেব প্রতিষ্ঠাতা ও মহাবান্ভা বীবেন্দ্র কিশোব মাণিক্য বাহাদুব। বাজবাড়ী (থকে সোজা সেন্ট্রাল বোড 
ধবে যে বাস্তা গোলবাঙ্গাবেব দিকে এসেসুছ তাব কাছেই শিববাী। এই মন্দা শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে। বডমাতা 
মহাবাণী প্রভাবতী দেবী এব প্রতিষ্ঠা কবেছিলেন এই দশরকেই। বর্তমানে শিববাত্রি চতুদ্দশীতে এখানে মেলা বসে। 


বাক্তবাউাব উত্তবদিকে যে বাস্তা কুপ্তবনেব দিকে চলে গেছে সেখানে বেনুবন বিহাব, বুদ্ধ মন্দিব অবস্থিত। 
মহাবাক্তা বীব বিক্রম কিশোব মাণিকা বাহাদূব এব প্রতিষ্ঠা কবেছিলেন। ভগবানেব মূর্তিটি স্বেতপাথবে তৈবী। এই 
মুর্তিকে কেন্দ্র কবে অনেক বকমেব প্রবাদ প্রচলিত আছে। মুর্তি আকাবে দুই ফুট ধানাসনে উপবঝিষ্ট। গেকযা বণ্ডেব এই 
মন্দিবটিব বচনাশৈলী সাদাসিধা কিন্তু অপূর্ব। শোনা যায এ মন্দিবেব পবিকল্পনাও মহাবাজাব নিজেব। 


১৯৪৬ ইং সনে ১৩৫৭ ত্রিপুবাব্দে এই মন্দ প্রতিষ্ঠা হয। মন্দিব নির্মাণেব পিছনে মহাবাজাব যে উদ্দেশ্য 
ছিল তাহা মন্দিবেব বর্তমান অধ্যক্ষ ভিক্ষু আর্য মিব্রেব কথায __ মহাবাজব নিমন্ত্রণ পেয়ে আমি যখন ১৯৪৬ ইং 
সনেব প্রথম দিকে তাব নবনির্মিত বেনুবন বিহাবেব ভাব গ্রহণ কবাতি আসি তখন বাজ প্রাসাদেব অভ্যন্তবেব এক কক্ষে 
সাক্ষাৎকাবেব সময মহামান্য মহাবাজ বলেন __ “দেখুন স্বামাজি, আমি জন্মগতভাবে বৌদ্ধ না হালেও ভগবান বুদ্ধেব 
অসাধাবণ ব্যক্তিত্ব, পবম পবিত্র জীবননীতি এবং মানব কলাণেব পুণ্যবাণীব জন্য আমি তাব প্রতি অগাধ বিশ্বাসী ও 


১ 


অ্ান'ল রয়েছি । বস্ত্র ভীবনক্ষেত্রে ভগবান বুদ্দেব কল্যাণ বাণীর উপযোগিত। অসাম বলেই আমি মনে করি। আমার 
পর্বতা প্রজার" বিদেনী খৃষ্টান মিশনাবীদের প্রভাবে খুষ্কান হবে যণচেচ। নানা বাধা নিষেধের হিন্দ্ধর্ম তাদের গ্রহণযেপ্গ 
হাবে ন'। সুতরাং আমার ইচ্ছা আপনি ভগবান বুদ্ধেব পরম কলা", উদাব উম্মুক্ত ধর্মবাণী প্রচার করে ব্রিপুরাব পার্বত্য 
প্রজাদের ধর্মীস্তরিত হওযার পথ থকে রক্ষা করুন ” 


আগরতলা বেনুবন বিহাব প্রতিষ্ঠা হওয়াব আগে ব্রিপুবাব বিভিন্ন জায়গায় কয়েকটি বুদ্ধ মন্দিব ছিল। 
তারমধ্যে ধর্মনগর বিভাগে পেগবতলের বুদ্ধ মুর্িটি প্রায় ৫ ফুট দীর্ঘ। কাঞ্চনপুর, কৈলাশহর বিভাগে মনুঘাট ও ছামনু, 
কমলপুরে কুল হাওর, যোযাইয়ে চ'কনগ্ঘাট.বিলোনীব। বিভাগে ইলেবাবা ও কলসী এবং সাক্রুমে বংকুল রূপাছড়িতে 
প্রতিষ্িত মন্দ্রগুলি প্রসিদ্ধ। 


আগরতলা থেকে যে রাস্তা সোজা পূর্বদিকে চলে গেছে আসামে, নাম তার আসাম -আগরতলা রোড। এই 
রাস্তার দক্ষিণ পারে হাওড়া নদীর তারে, আগরতলা থেকে ৫ মাইল দু'রে পুরাতন হাবেলী, মানে মূল আগরতলা । এখানে 
রাজধানী ছিল নতুন শহর পল্তন হবার আগে। চতু্শ দেবতার মন্দির রয়েছে সেখানেই, নতুন হাবেলীতে এই দেবতার 
স্থাপন করা হয়েছিল কিন্তু বিগ্রহ স্বপ্লাদেশে জানিয়ে দিয়েছেন মন্দির প্রতিষ্টা করে তাদের যেন না আনা হয়। উদয়পুর 
থেকে এই মূর্তি আন! হয়েছিল প্রথমে, আগেই এর উল্লেখ করেছি। 


এখানে পুরানো রাজপ্রাসাদের পিছনে একটা বড় পুকুরের পাড়ে মন্দির। পুকুরের পুব পাড়ে মস্ত একফালি 
জায়গা জুড়ে চতুর্দশ দেবতার মন্দিব। চতুর্দশ দেবতার বিশেষত্ব হল 'মুণ্ড মৃত, বিগ্রহ ওধুমাত্র মস্তক। হর, উম্না, হরি, 
লঙ্ী সরক্বতী, কাতিক, গণেশ, বিধি, পৃথিবী, হিমালয়, সমুদ্র, কাম, অগ্নি ও গঙ্গা। কয়েকটি সোনালী ও কয়েকটি 
রূপালী রঙের অক্ট ধাতুতে তৈরী। প্রতোকের মস্তুকে বাকা টাদের প্রতীক আছে। যদিও দেব ও দেবীর সমন্বয়ে চতুর্দশ 
দেবতা তবুও মাতৃতাস্ত্রিক স্কাভাবাপন্ন এদেশীয় লোকে মা চৌদ্দ দেবতা” বালে থাকেন। 


চতুর্শশ দেবতার মধ্যে একমাত্র 'হর' বিগ্রহের সারা বছর পুজা হয় এবং অন্যান্য বিগ্রহ মূল পূজার সাতদিন 
ছাড়া সারা বছর লোহার সি্দুকে ঘুমিয়ে থাকেন। মন্দিরের পাশে বেলগাছের গোড়ায় বুড়া দেবতা প্রতিষ্ঠিত। এই 
পুজাচারে বুড়া দেবতা বরহ্মারই রাপাস্তর। চতুর্দশ দেবতা ত্রিপুরার রাজবংশের কুল দেবতা। মূল পৃক্ভাকে বলা হয় খা 
পৃজা। একমাত্র এই খার্টি পুজার দিনেই চোদা মুর্তির একসঙ্গে পুক্তা হয় ।পুক্তা সাতদিন ধরে চলে এবং এটি প্রকাশ্য পুজা 
_- এই পুজার চৌদর্নদন পর প্রথম শনিবার কিংবা মঙ্গলবার (দশমী তিথ বাদে) শুরু হয় অপ্রকাশা 'কেরপৃজা । 
পুরাতন হাবেলীর মুল মন্দিরে এবং নতুন শহর আগরতলায় দুই দাফে মোট আটচল্লিশ ঘন্টা ব্যাপী কের পূজা হয়ে থাকে। 
বতিহাসিক যুগ থেকে আক পর্যন্ত এই নিয়ম চলে আসছে। ত্রিপুরার উত্তরাংশে কৈলাশহর। এখানে পার্বত্য তাথ 
উনকোটি অবস্থিত কৈলাসেশ্বর ভবানীপতি অসংখ্াবার স্থানে স্থানে খোদাই ও অঙ্কনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই 
তীর্ঘের নাম উনকোটা। 


্রিপুরাব প্রবর্তনকারী রাক্তা যুঝাফার পঞ্জশ পুরুষ 'বুমার' নামে খ্যাত শিবভ্ত রাপ্তা এখানে এসে শিবোগাসনা 
করেছিলেন বলে শোনা যায়। উন'কোটী পাহাড়টি একশ হাত উঁচ। উপরে উঠার জনা জীর্ণ পাথর সিঁড়ি আছে। এখানে 
একটা ঝর্ণা নীচের তিনটি কৃণ্ডে পড়েছে, পরে আরও নীচে একটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। পর্বতের গায়ে যে মৃরতিগুলি 
তার শিল্প নিদর্শন বেশী কিছু নেই তবে প্রতিষ্ঠিত মৃর্তিগুলি শিল্প নেপুণ্যের অপূর্ব নিদর্শন । পাহাড় কেট ব্রিনয়ন -বিশিষ্ট 


১১৭ 


একটি বৃহৎ মূর্তি আছে। মূর্তিটির খোলা ঠোটে দীতের সুস্পষ্ট আভাষ। বিরাট মাথা, বিরাট কান দুটিতে সাপের মত 
অলঙ্কারের সঙ্জা। এখান থেকে হাত চৌদ্দ দূরে আর একটি “মুণ্ড” আছে। উনকোটিশ্বর কালভৈরব নামে এটি প্রসিদ্ধ। 
তান্ত্রিক আচারের কতকগুলি নরমুণ্ড এখানে খোদাই আছে। এরই একটু অল্প দূরে আর একটি খোদাই মুণ্ড আছে লোকে 
এটিকে “বিষু মুর্তি' বলে। 


উনকোটি পাহাড়ের নীচের দিকে করোগেট্েড টিন শেডের ভিতর একটি ত্রিমুখ পাথরের মূর্তি আছে। লোকে 
এঁকে বরন্মা, বিষ, মহেশ্বর বলে। আর একটি দেহের উর্ব ভাগবিশিষ্ট মূর্তি এখানে আছে। এই মুর্তিগুলির শিল্প কুশলতা 
অপূর্ব। এই অপূর্ব মৃর্তিগুলির মত আর একটি চতুমুর মূর্তি একটু দূরে বীশ জঙ্গলের কাছে মাটির ভিতরে প্রোথিত 
অবস্থায় আছে। মনে হয় মৃতিগুলি অন্য কোথা থেকে আনা হয়েছিল ।পাহাড়ের উপরে আজানুপ্রোথিত একটি পঞ্চমুখ ও 
অষ্টভূজ ধনুর্ধারী মূর্তি রাবণের মূর্তি বলে খ্যাত। এই মূর্তির পাশে একটু উঁচুতে কয়েকটি বড় পাথরের তৈরী দাড়ান 
অবস্থায় দ্বিভূজ মূর্তি আছে, লোকে তাকে মন্দোদরীর মুর্তি বলে। এখানে একটি গাছের নীচে গণেশ মূর্তি এবং আরও 
কতকগুলি পাথরের মূর্তি ও যুগল পদচিহ আছে। 


অজশ খোদাই মৃর্তিতে ভরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অনুপম উনকোটা তীর্থ দেবময় ত্রিপুরার গর্ব। যুগ যুগ ধরে 
ত্রিপুরার রাজা ও রাজমহিষীগণকে ভগবানের দেবময় ত্রিপুরার গর্ব। যুগ যুগ ধরে ব্রিপুরার রাজা ও রাজমহিষীগণকে 
ভগবানের প্রতি আত্ম-নিবেদনের যে আকাঙুক্ষা আকুল করেছিল আজো ভক্ত হৃদয় আকুলতা নিয়ে ঘুরছে ব্রিপুরার তীর্থ 
থেকে তীর্থে। উদাসীনতা আমাদের স্বভাব ধর্মে ব্রিপুরার মঠ মন্দিরগুলোর ওপর গবেষণাধর্ী কাজ খুব অল্সই হয়েছে। 
ত্রিপুরার সরকার, পণ্ডিত ও তথ্যানুসন্ধানী ব্যক্তিবর্গ, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এখনো এ বিষয়ে উদাসীন। 


১১৩ 


সমরেন্দরচন্্রের সাহিত্যলোক ৫ জেবুমিসা 
বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী 


ত্রিপুরার অন্যতম মনত্বী ত্রষ্টা মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের পুত্র বড়ঠাকুর সমরেন্দ্রন্দ্র দেববর্মণের 
“জেবুনিসা” প্রকাশিত হয় ১৩৩৯ ত্রিপুরাব্দে (১৯২৯খ্‌) কলকাতা থেকে এস. সি. আঢ্য কোম্পানীর (১০ 
হলধর বর্ধন, লেন) জে. চক্রবর্তী দ্বারা এবং ওয়েলিংটন প্রেস (৬/৭ বেন্টিষ্ক স্ট্রীট) থেকে ছেপে। সঙ্গে দীর্ঘ 
ভূমিকা ছিল লেখকের বন্ধুবর তথা জোড়াসাকোর ঠাকুর পরিবারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের। 
গ্রন্থটির প্রথম পর্ব সুচনায় বিবৃত হয়েছে গ্রন্থটির উৎস উপকরণ সংগ্রহের প্রাসঙ্গিক তথ্য। আগ্রা প্রবাসকালে 
স্মরণীয়, লেখককৃত আগ্রার চিঠি গ্রন্থ) লেখক একটি (জেবুন্নিসার) জীবনীগ্রন্থ ক্রয় কবেন (সে জীবনী গ্রন্থের 
ভাষা বা লেখকের নাম কোথাও উল্লেখিত নেই) এছাড়া আবেকটি উর্দুতে লেখা গ্রন্থ লেখকের কাছে আগে 
থেকেই ছিল (সে গ্রন্থেও রূপম্‌ পত্রিকার একটি প্রবন্ধের (সৈয়দ মহম্মদ রচিত) সাহায্য নেযা হয়েছে, কাহিনী 
শেষাংশ রচনায়। তৎসহ লতীফ-এ- লাহোর নামুক আরেকটি গ্রন্থের প্রসঙ্গও লেখক কর্তৃক ব্যবহৃত হয়েছে। 
জেবুন্নিসার অপর একটি কাব্যগ্রন্থে বৈরাজের প্রসঙ্গও তাতেই নাকি লিপিবদ্ধ ছিল। 


|| ২।। 


গ্রন্থ ভূমিকায় লেখকের “বন্ধুবর' অবনীন্দ্রনাথেব লেখায় সমরেন্দ্রচন্দ্রের পাশী, উর্দু, হিন্দু, এবং অন্যান্য 
ভাষার জ্ঞানের ও পরিণত রসবোধের কথা বিশেষ করে সঙ্গীতশান্ত্রে ও চিত্রশিল্পে লেখকের সরকারের কথা 
সম্রদ্ধচিত্তে উল্লিখিত হয়েছে। শিল্পীর ভাষার জানি - অধিকারী লেখক -_ বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠতম বংশের 
রাজপুত্র - ভারতের একজন মোগল সন্ত্রাটকন্যার কথা যোগ্যতার সঙ্গেই লিখেছেন। অবনীন্দ্রনাথের ভূমিকায় 
আরো যে দুয়েকটি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে তা হল এক মোগল হারেম সম্বন্ধে কিছু কিছু ভুল ধারণা বিদুরিত 
হয় এই গ্রন্থ মাধ্যমে আমাদের সাধারণ বিশ্বাস হারেমে শুধু বিলাস বাসনের ব্যবস্থাই বিস্তৃত ছিল। কিন্তু 
বলাবাহুল্য সুপ্রচুর বিদ্যাবর্তা সুগভীর রসবোধ ও সুবিস্তৃত কাণুজ্ঞান ছাড়া হারেম নিবদ্ধ জেবুন্নিসার পক্ষে যে 
বড় কবি হওয়া সম্ভব ছিল না __এতথ্য এ গ্রন্থ দ্বারা প্রমাণিত হয়। দুই, ভূমিকা লেখকের আবেদন ছিল 
উত্তরকালের লেখকদের প্রতি __ সমরেন্দ্র চন্দ্রের দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলা ভাষায় জেবুন্লিসার সামগ্রিক পরিচয় 
ও তার কবি বিলির পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশ করবেন। বর্তমান গ্রন্থে সমরেন্ড্রচন্ত্র শুধুমাত্র জীবনী রচনার প্রয়োজনে 
কয়েকটি প্রাসঙ্গিক কবিতারই সংগ্রহ, ব্যাখ্যা সহ, উপস্থাপিত করেছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ভাবীকালের প্রতি 
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অবনীন্দ্রনাথের আকাঙ্ঘাটি উচ্চারিত সে আকাঙ্থা বিষয় কোনো যোগ্য উত্তরসাধকের দ্বারা এখনো তা পূর্ণ 
হয়েছে বলে আমরা জানি না। 


|| ৩।। 


গ্রন্থটি দশ পরিচ্ছেদে এবং ৮৪ পৃষ্ঠায় রচিত। গ্র্থটির পরিচ্ছেদ ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত সার প্রথমে নিয়ে 
পরবর্তীঅংশে বিদুষী জেবুমিসার কবিতা সমূহের মূল, সমরেন্দ্রচ্দ্র কর্তৃক শব্দ পরম্পরাগত গদ্যানুাদে এবং 


শশা স্পা | পাস শসা পাপী 


খার দুহিতা, দেলরস্‌ বানু বেগম, পিতা আওরঙ্গজীব, পান, শিক্ষিতা, ধর্মচারিণী ধাত্রীদ্ধারা প্রতিপালিতা, 
কোরাণ পাঠে অভ্যস্তা ধাত্রীর সঙ্গে থেকে কোরাণ পাঠে আগ্রহ, শিক্ষিকা স্ত্রী হাফেজ) মরিয়মের নিয়োগ এবং 
অল্প বয়সেই কোরাণ কণ্ঠস্থ, বালিকা বয়সেই “হাফিজ্ঞ' এই উপলক্ষ্যে উৎসব দান খয়রাতি ও শিক্ষিকা পুরস্কৃত। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ __ ইরান থেকে আগত শিক্ষক কবি মোল্লা আসুফ মাজন্দ্রানীর নিয়োগ, একুশ বছর 
পর্যস্ত বিদ্যাভ্যাস, সে যুগের মহিলাদের মধ্যে অগ্রহণ্য বিদুষী, আরবী, ফাসী- ধর্মশান্ত্র ও কাব্য পাঠ ও চর্চা রচনা 
আরবী ও ফার্সীতেই, কবিতা রচনায় আগ্রহ মোল্লা আশ্রফের উদাহরণেই রচনা সমূহের মধ্যে উল্লেখ অলঙ্কারশাস্তগ্র্থ 
জেবুনমনশাত ও কাব্যগ্রন্থ দেওয়ানই মুখফি হারেমে পাঠাগার স্থাপন বিখ্যাত কবিদের সঙ্গে কবি লড়াইতে 
অংশগ্রহণ পর্দার আড়াল থেকে বিখ্যাত কবিদের সঙ্গে কবি লড়াইতে অংশগ্রহণ পর্দার আড়াল থেকেই এবং 
প্রণয়ী আকিল খার সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ - জেবুন্লিসা কর্তৃক বিখ্যাত কবিদের কবিতার পাদপূরণ নিজের বাগানে ঘুরতে ঘুরতে 
কবিতা রচনা গুরংভীবের হারেমের কঠোর নিয়মতাস্ত্রিকতার মধ্যে জেবুনের কাব্যবিকাশ এক আশ্চর্য বৈপরীত্য 


চ্তুথ পরিচ্ছেদ _- ওরংজীবের কাছে জেবুনের শাস্ত্র ও কাব্যচর্চার স্বীকৃতি হাফিজের কাব্যপাঠে 
গুরংজীবের সম্মতিলাভ, জেবুনের ভূয়ো দর্শন বিভিন্ন সময়ে গৃহকলহ নিরসনে জেবুনের ভূমিকায় এমনকি 
রাজ্যপরিচালনায় ও গুরংভীবের পরামর্শ দাতারূপে জেবুন। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ __ ভ্রাতা আকবর পিতৃদ্রোহী হলে ভেবুনের সঙ্গে পত্রালাপের মাধামে সংযোগ প্রকাশ 
হলে পড়লে জেবুনের নর্বাসন সলীমগড়ে, সেখানে কাব্যরচনার অবসর লাভ, এক বছর কারাদণ্ডের পর 
জেবুনের মুক্তি। 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ __ জেবুন - আকিল খাঁ প্রণয় সঞ্চার, স্বাস্থোন্ধারের জন্য গুরংজীব লাহোর গেলে, 
উভয়ের ঘনিষ্ঠতা, জেবুনকে লাহোর রেখে গেলেন উভয়ের ঘনিষ্ঠতা জেবুনকে লাহোরকে রেখে গেলেন গুরংভীব, 
উভয়ের প্রণয় গভীর তর, মজুরবেশী আকিলের উদ্যানে এসে দেখা ও পত্র ও কবিতা বিনিময়, কিন্তু শেষ পর্যস্ত 
এ খবর দিল্লীতেও পৌছল, উরংজীবের (ক্রোধ, আকিলের লাহোর ত্যাগ, কিন্তু জেবুনের জন্যে কোনো শাস্তি 
নির্দিষ্ট হল না। 


সপ্তম পারচ্ছেদ __ জেবুনের পীড়াপীড়িতে আওরঙজীব অবশেষে সম্মত ফ্েবুন-_-আকিল বিবাহ 

প্রস্তাবে, কিন্তু লোকনিন্দার ভয়ে, স্বয়ংবরের জনা প্রস্তাব ভেবুনের গুরংভীবও কিন্তু আকিলের প্রতিযোগীরা 

আকিলকে জানায়, এ ছলমাত্র, ফাদ পেতে আকিল এলে তাকে বধ করা হবে __-ভয়ে আকিলের পলায়ন এবং 
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অষ্টম পবিচ্ছেদ __ ইবাণেব বাজপুত ফাককেব এবাব জেবুনেব পাণিপ্রার্থী হযে দিল্লা আগমন 
ক্তেবুনেব অনিচ্ছা পিতাব পীডা'পীডিতে বাজি তবে একটি শর্তে বিযেব আগে বাজপৃত্রেব সঙ্গে সাক্ষাৎকাব চাই, 
বাজপুত্র প্রাসাদে ভোজসভায আমন্ত্রিত কথোপকথনে ফাকখেব অশালীনতা (কথাব শ্লেষে বাজকুমাবীব চুম্বন 
প্রার্থনা) জেবুশ্লিসা এই অশিষ্টতাব করনা বাজ্পুত্রেব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কবেন। 


নবম পবিচ্ছেদ -_ প্রণযেব শোচনীয পবিণাম আকিল ছদ্মবেশে দিল্লী এলে হাবেমে যাতাযাত শুক 
কবেন, শেষ পর্যস্ত ধবা পডেন এব, প্রাণদণ্ডে দন্ডিত হন, জেবুনেব কোনো শাস্তি হল না, কাবণ প্রণযে কোন 
ক্রেদ ছিল না। 


দশম পবিচ্ছেদ __ কাহিনীব তপবিসমাপ্তি, আজীবন বিদ্যা ব্রতী জেবুনেব লাহোবেই জাবনাবাসন, 
আকিলেব সমাধিব পাশেই জেবুনেব সমাধি, সমাধিতে শোকলিপি -লতীফ এ লাহোবে লিপিবদ্ধ ১০৮০ 
হিজবী, অর্থাৎ মাত্র ৩২ বৎসব বযসে লোকাস্তব। 
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সমবেন্দ্রচন্দ্র প্রথাসিদ্ধ কবিতা বচনায যদিও কখনো (দ্রঃ বাহাদুব শাহ, ত্রিপুবা স্মৃতি) হাত দেননি, তবু 
তাব গদ্যানুবাদে স্বাভাবিক কবিন্তু শক্তিব অভাব নেই। বর্তমান নিবন্ধে আমবা সংকলিত জেবুনিসাব প্রকীর্ণ 
পদ, সমবেন্দ্রেব গদ্যানুবদেব সঙ্গে আমাদেব কবা কাব্যনুবাদ একাদিক্রামে উপস্থাপিত হচ্ছে। 

দখতব-এ-শাহম্‌ ও লেকিন কবফকব আউব দাহম জেব ও জিন্ত বস হমীনম নাম-এ মন ভেবুমিসা। 

__বাদশাহেব কন্যা আমি, কিনতু গবীবেব কপ ধবিযাছি বেশভূষ! আমাব এই এ পাপব যে আমি 
আমাব নাম জেবুনিসা অর্থাৎ স্ত্রীভৃষণ। 

_ বাক্তনন্দিনী আমি গবীবেব কপ নিষেছি 

এইতো আমাব বেশভৃষা সব এইতো পবেছি এ জেবুন্নিসা নাবীব ভূন নামতো ধবেছি। 

২। নাসাব আলা বনাম আলা বুবদহ পানাহ ওবনা ও জুলফকাব এ আলা সবফুা দামত। 

_-_ নাসীব আলী তোমাব নাম আলী ভাই আশ্রয পাইযাছ নতুবা আলী জুলফিকাব ৩ববাবিতে 
তোমাব মস্তক ছেদন কবিতাম। 

নাসিব আলী __আলী বলেই বক্ষা পেলে তুমি নযত এই -_জুলফিকাবে শিব গডাতে ভূমি। 

৩। হেজাব-এ-নৌ অকসা দবদব সৌবে নমে মানদ অগব মানদ সবে মানদ শব-এ দিগব নমে মানদ। 

__-পতিব পক্ষে নব বধূগণেব লজ্জা বহে না, যদি থাকে এক বাত্রি বহে দ্বিতীয বাত্র বাহে না। 

_ পতিব বুকে নববধূব লঙ্ভা বহে না, একটি বাত বা দুটি বাত বেশি সহে শা। 

৪ চহায চিজ গম -এ-দিল বুবদ কদাম চহাব শবাব ও সবজী ও আব-এ বোযী। ও ক ও-নিগব। 

_ চাবিটি দ্রব্য মনেব ব্যথা দুব কবে সে চাবিটি কি সুবা, শ্যামল মাঠ, ঝবণা ও সন্পব মুখ। 

_-চাব জিনিসে জানিগো ভ্রানি মনেব ব্যথা ঠিক সাবায সুবা সুধায মধুব মুখে হবিৎ মাঠ আব ঝর্ণায। 

৫। চহায চিজ গম-এ-দিল বুবদ কদাম চহাব নমাক্ত ও বোজা তসবিহ ও তোবা ইস্তগফাব 

_ চাবিটি দ্রব্য মনেব দুখ দূব কবে সে চাবিটি কি।ঈশ্বব উপাসনা,উপবাস জপম'লা ও পাপ ক্ষালনেব 
জন) ৩পব। 


_ চাব জিনিষে মনেব বাথা দূব যে কবে । বলতে পাব তা গউপাসনায জপমালায উপবাসন অনুশোচনা । 
৬। নে নে গলতৃ্‌ অস্ত কি আফতাব-এ-দশহব বব নেজা বব আমোদ ও কিযামত পব পান্ত 
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_-শা শা ভুল হযেছে যেন মৃত বাক্তিগণেব পুনকথান দিনে ববি শুলেব উপব উদ হইযা প্রলয সৃষ্টি 
কবিযাচ্ছে। 

-উুল হযেছে ডল হযেছে ভুল হানেছে নানা প্রোতিব ছাযা জেগে যে ওঠে কে আব কবে মানা । প্রলয় 
দিনে শুলেব পাবে ববিব দেখি হানা। 

৭। দর্দা কি কযেদ সিতম্‌ আক্তাগ নাগশতম এক লহজা জেগনহাযে জহা শব্দ নাগযতম্। 

গবচে পাবঞ্জিব মথুফি জদ্‌ তাহে দিওযাব-ই গম শুঝুঁন আল্লা কজ জফা-এ হামগ্ুণা আসুদা অম দিল্‌ 
এ মন আমিন মুখফি বাবলাই হিজর তকে কি ব্জভ্ভ হাওয'ই ওযালত গুণাগহিগব নদাবম মথফী উমেদ 
বেহাই ভাব পাঁজ হস্ত শেস্ত। 

খাক -এ গুর্বত হবকে বদিব মহদ দামনিগব শুদএ তা মবা জঞ্জিব দবপাযে দিল দিওযানা গুদ তা মবা 
জগ্জীব দবপাযে দিল দিওয়ানা শুদ্‌ 

দোস্ত গুদ দুশম্ন মবা হব আশনা বেগানা শুদ। | 

হায বাথা উৎগপীডনেব কাবাবাস হইতে মুক্তি লাভ কবিতে পাবিতেছিনা । এক মুহুর্তেব জনাও আমি 
ভবযস্ত্রনা হইতে পবিত্রাণ পাইলাম না। যদিও পায়ে বেডি আছে ও দুঃখবপ প্রাটাবেব অন্তবালে বযেছি। ধন্য 
ভগবান, সকলেব অত্যাচাব হইতে অব্যাহতি পাইযা আবামেই আছি। বিচ্ছেদের যন্ত্রণা আমাব মন কতদিন 
পর্যস্ত বন্দী থাকিবে গ কেবল মিলনেব ইচ্ছা ব্যতীত জনা কোনো পাপ মনে বাখি না। দাবিদ্যেব ধূবা যাহাকে 
শৈশব হইতে স্পর্শ কবিযাছে, তাহাব মহাপ্রস্থানেব পূর্বে ঘুক্তিব আশা নাই। যখন হইতে পায়ে বেডি পবিযাছি 
সেইদিন হইতেই মন উন্মাদপ্রস্ত হইযাছে-_যাহাবা আমাৰ প্রিয বন্ধু ছিল তাহাবও শকত্র হইযাছে এবং প্রিফজনও 
আমাব অপবিচিও৩ লইযা বহিযাছে। 

হায ব্যথাপাড়ানেব কাবাবাস থেকে মুক্তি পাবনা লেশ হায এক লহমাও ভব যাতনাব দুঃখ হাবে না 
শেষ হায যদিও বযেছে পাযেতে শেকল দুখেব দেয়ালে ভিন্ন তবু ধনা আল্লা বেখেছ আমাবে গীড়নেব থেকে ছিন্ন 
হায জ্রানিনা কদিন বব যে বন্দী বিচ্ছেদ তাপ মোড়া হায মিলনেব সাধ ছাড়া কোন পাপ নাহিযে হৃদয জোড়া 
আব দাবিদ্রাধূলা শৈশব থেকে লেগেছে যাহাব গায হায় মহাপ্রলযেব আচ থেকে আব মুক্তি কি কু পায হায 
যখন থেকে সে পদযুগে বেডী তখন থেকেই মন্ত হায প্রলযেব আগে পবাণে যাহাব বৃথা আশা সব সত্য হায 
যাবা ছিল আগে প্রিষ সকালেব দেখিযে শত্রু সাজ হায যাবা ছিলি সব প্রিফজন আগে অপবিচিত যে আক্ত। 

৮ গব বাদ শুই বব সব-এ জুলফম্‌ নাবসী 

__বাযুবূপে আসিলেও আমাব কেশাগ্র পর্যন্ত পৌছাইতে পাবিবেনা। 

_বাযু বাপ ধাব আসো ঘোব পাববে না ছুঁতে কেশাগ্র মোব। 

৯ আ মতবঘ -এ-মা দব তলব। 

-তোবা বান্নাঘবেব মাযেব নিকট হইতে চাহিযা নাও। 

_-চেয়ে নে তোব যা কিছু লাগে বাননাঘবে মাযেব আগে। 

১০ বুল বুল অজ গুল বজব গিদ চমন বানদ মবা বৃত পবস্তী কে কুনিদ গব ব্রহমন বীনদ মবা 

দল সুখন পিনিহা শুদম্‌ চৌবু-এ গুলদব বর্গ-এ-গুল হব কি দীদন মেল দাবদ দব গুখন বীনদ যবা। 

_-আমাকে বাগানে দেখিলে বুলবুল ফুল জাগ কাবে ব্রাহ্মণ ঘদি আমাকে দেখে তবে সে কেন আব 
মূর্তি পৃক্তা কবিবে ” ফুলেব সুবাস যেমন পাপডিব ভিতব লুকাইযা থাকে তেমনি আমাব কবিতাব ভিতব আমি 
লুকাইযা আছি যে আমাকে দেখিতে ইচ্ছা কবে আমাব কবিতাব ভিতব আমাকে দেখিতে পাইাবো । 

-দেখলে আমাকে পুষ্পকাননে ফুল ছাড়ে বুলবুল দেখালে আমাকে বামুন কবেকি মূর্তি পূজার ভুল 
পাপড়ি ভিতবে ফুলেব সুবাস কবিতা গভীবে আমি চায যদি দেখা দেখাতে পাবে সে কবিতা গভীবে আমি চায় 
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যদি দেখা দেখতে পারে সে কবিতা গভীরে নামি। 

১১. শুনি দম তর্ক, খেদমত কর্দ আকিল খা বনাদানী 

__শুনিলাম নির্বুদ্ধিতায় আকিল খাঁ (রাক্তসেবা) ছাড়িয়াছে। 

আকেলহীন শুনিয়ে আকিল খা 

ছেড়েছে রাজ সেবা। 

১২. আহ্‌ জেবুন্লিসা বনুকুম কজা 

নাগ হা অজ নিগাহ্‌ মুখকী শুদ। 

সম্বা -এ-সুফ বচাহ মুখফী শুদ। 

সাল তারিখ আজ খিরদ জ্স্তম 

গুফৃত হাতিফ্‌ কি শাহ্‌ মুখতী শুদ। 

--আহা জ্েবুমিসা বিধাতার আদেশে 

দৃষ্টি হইতে অকস্মাৎ লুকাইয়াছেন। 

বিদ্যাবুদ্ধি রূপ লাবণ্যের ধারাস্বরূপ তিনি 

যু সুফর ন্যায় কুপের ভিতর লুকাইয়াছেন। 

মৃত্যুর বৎসরের কথা বিবেককে প্রশ্ন করিলাম 

অদৃশ্য হইতে বলিলেন চন্দ্র লুক্কায়িত হইলেন। 

-_ হা জেবুন্লিসা বিধাতার শাপে জনতা লোচন ত্যজি 

বিদ্যাবুদ্ধি রাপলাবণ্য ধারাম্বরূপ আক্তি 

যুসুফের মতো কুয়োর ভিতরে লুকানো রয়েছে আজি 

অদৃশ্য থেকে বলিল কে জানে চাদ লুকোলেন বুঝি। 

১৩. দম বাস এ মিশা কল্পা । 
একবার মুহুর্তের জন্য (খণ্ডিত), মুণ্ডের মত থাক 

_ একবার শুধু মুহুর্তের লাগি 

ছিন্নমুণ্ড প্রায় রহ জানি । 

১৪. বর মঙ্ঞার -এ-মা বানে চেরগ-ও নে গুলে 

নে পর-এ পরওযালে ও নে -এ-বুলবুলে। 

___ জন্মভূম ত্যাগী আমাদের সমাধির উপর একটি ফুল ও নাই, প্রদীপ ও নাই 

একটি পতঙ্গের পক্ষ পর্যস্ত নাও বুলবুল পাখির শব্দও নাই। 

-__ জন্মভূমি ছিন্ন আমি করবে নেই একটি বাতি একাটি ফুল পতঙ্গটি পক্ষহীনা শব্দহীন বুলবুল।। 

গভীর মমতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয়ে রচিত এ গ্রন্থে গ্রন্থকার সমরেন্দ্রন্দ্র দাবি করেছেন 
জেবুন্িসা ভারতের মধ্যযুগের এক বড় কবি, যতদিন তার দেওয়ান-ই মুখফি' বেচে থাকবে ততদিন কাল 
থেকে কালাস্তরে তা রসিক পাঠকের সন্ত্রম ও আগ্রহ আকর্ষণ করে যাবে। 
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ত্রিপুরায় আলোকচিত্র চি সেকাল ও একাল 


রবীন সেনগুপ্ত 


বিশ্বে ফটোগ্রাফী উদ্ভাবনের প্রাককথা £ - ফটোগ্রাফী আভিধানিক বুগপত্তিগত পবিভাষা গ্রীক শব্দ 
[11010 এবং 11811( বাকাদ্ধযেব মিশ্রণে গঠিত। [21010 শব্দটিব অর্থ আলো বা 1191) এবং 01[01)11) 
শব্দটিব অর্থ আঁকা । এই দুটো বাকোব একব্রীকবণেব তাৎপর্যগত অর্থ “আলো দিযে ছবি আঁকা" এবং পববতী 
সমযে [10010£1-8001)11] বা 77010512019 নামে সেই উনবিংশ শতাব্দিব গোডা থেকে এই শিল্পকলা 
আবিষ্কৃত হবাব পব সমগ্র বিশ্বে সেই একই নামে পবিচয বহন কবে আসছে । 


সৃষ্টিব শুকতে সূর্য বা কোন আলো কোন জিনিসেব উপব পড়লে তাব একটা ছাযা বা ১1240 
পড়বে এবং এটাই স্বাভাবিক । এই প্রতিবিষ্ব ও প্রতিচ্ছবিব অস্তুহীন সৌন্দর্যকে স্থাযীভাবে ধবে বাখাব চেষ্টা 
চিত্রশিল্পীগণ যেমন কবে গেছেন আবব উনবিংশ শতাব্দিব প্রাবন্ত থেকেই বৈজ্ঞানিকগণ ও পবীক্ষা-নিবীক্ষাব 
মাধ্যমে একে স্থাধীভাবে ধবে বাখাব প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন । ১৮০৯ খ্বীঃ ইংল্যাণ্ডেব '*ওযেজউড”, ১৮৩৬ 
ব্বীঃ উইলিযাম 'হেনবী ফক্স ট্যালবট, ১৮৩৯ ব্রীঃ ফবাসী চিত্রকব ও বৈজ্ঞানিক মঁসিযে দাগব ও নীপসে ভ্রাতৃদ্বষ 
ফাটাগ্রাফী সচিত্রকবণে সাফলা প্রাপ্ত হন । ১৮০৯ শ্তীঃ ইংল্যাণ্ডেব “ওযেজউড" (৬/০52096) কাগজে ও 
মসৃণ চামডাব উপব সিলভাব নাইট্রেট দ্রবণ প্রলেপ দিযে এব উপব দৃশ্যেব প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত কবে ছবি 
ছাপাবাব প্রথম প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন । এবপব ১৮৩৬ শ্বীঃ ফবাসী মীসিযে নীপসে ও দাগব বৈজ্ঞানিক 
হার্সেল [৩৪1৬৪ তৈবী কবে এব থেকে কাগজেব উপব ছবি ছাপাব পদ্ধতি আবিষ্কাব কবেন । ১৮৩৯ স্বীঃ 
ফবাসী মীসিযে নীপসে ও দাগব বৈজ্ঞানিক ত্রাতৃদ্বয প্রথমে কপোব পাত্রেব ওপব আযোডিন বাম্প লাগিযে 
তাব উপব কোন বস্ত্বব ছাযাকে প্রতিফলিত কবে একে স্থাধীকবণেব পদ্ধতি আবিষ্কাব কবেন | সে সময এ 
পদ্ধতিকে বলা হতো হোলিও গ্রাফী ও দাগবোটাইপ । 


১৮৫৬ খ্রীঃ ইংবেজ ভাক্কব কাচেব প্লেটেব উপব কলোটিন সিলভাব ব্রোমাইড তবল পদার্থেব আবক 
লেপন কবে ক্যামেবাব পুরু লেল্সেব মাধ্যমে সবাসবি বিষয়বস্তু এব প্রতিচ্ছবি উক্ত কালোটিন মাখানো কাচেব 
প্লেটেব উপব সবাসবি প্রতিফলিত কবে ছবি তোলাব পদ্ধতি আবিষ্কাব কবেন ।একে বলা হতো ৬/5101206। 
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১৮৭১ খ্রীঃ জামনীর ম্যাক্স কলোডিনের পরিবর্তে জিলোটিন ব্রোমাইড (0611115 13170177109) আরক 
মাখিয়ে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় এমন পদ্ধতির (1)1% [01919 পদ্ধতি ) আবিষ্কার কারেন । 


উপরিউক্ত এইসব আলোচনা ফটোগ্রাফী আবিষ্কারের সম্বক্ষে অতি সংক্ষেপে সামান্য আলোকপাত 
করা হলো । ফটোগ্রাফী আবিষ্কারের আলোচনা করতে গেলে সে এক বিশাল অধায় । উনবিংশ শতাব্দির 
ফটোগ্রাফী প্রাক কথার সঙ্গে ক্যামেরা অবশাই অঙ্গাঙ্গীভাব যুক্ত । কারণ শুধুমাত্র 1721500191)1)9, 
[0985910907৩ [21019810179 পদ্ধতির সঙ্গে কি পদ্ধতিতে ছবি তোল! হতো বা ছবি তোলার গ্রহণকারী 
মাধ্যম কি তদ্ব্যাপারে কিছুটা আলেশ্চনার অবশ্যই প্রয়োজন আছে তাই এই সন্ন্ধে কিঞ্চিৎ অগলোচনা করা 
হচ্ছে । 


প্রথমদিকে [11)11016 (21701 দিয়ে এসব আবিষ্কৃত পদ্ধতি কাগজের উপর আরক (061511116) 
ও কাচের প্লেটের উপর দৃশোর প্রতিচ্ছবি ফেলে ছবি তোলা গুরু হয়েছিল । এরপর আবিষ্কৃত হল [২011 1]])। 
জামনীর চশমা বিক্রেতা (26178 ক্যামেরার) (১৮১৬ - ১৮৮৯) ও 0811911 লেন্স তৈরীর কারখানা 
খুললেন । মার্কিন যুক্তরান্ট্রের জর্জ ইস্টার্ণ কোডাক, (১৮৫৪ - ১৯৩২) এবং জামনা 2715৭ 110৭ 
যুগপৎতভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নধরণের 08170 ৬/০171910 020177619, 730% 
0:217)619,1010115 08111612, 1২6106% 0০81100198 (1/11) 19105), 35 1] 0811278, ১1৫ 
091001 তৈরী করে বাজারজাত করতে থাকেন | এরপর 09৬] [11014 কোম্পানীও 0317019, 
71916 1117, 71117150816 তৈরী শুরু করেন । উপরিউক্ত এ সমস্ত আলোচনা ফটোগ্রাফী সন্বন্ধে 
প্রারস্তিক একটা কিঞ্চিত ধারণা পাঠকবগের সম্মুখে তুলে ধরা হলো, এই কাবণে ফটোগ্রাফী সৃষ্টির প্রথম যুগ 
১৮০৯ থেকে ১৮৫৬ স্ত্রী ত্রিপুরায় কিভাবে এর প্রভাব পড়েছিল তাব সাঙ্গে সাযুজ্য রেখে এই আলোচনা 
গৌরচন্দ্রিকা মাত্র । 


ব্রিপূরার ফটোগ্রাফী চচরি আদি কথা £ - উনবিংশ শতাব্দির প্রথমদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে 
ওপরে ১৮০৯ শ্বীঃ থেকে ১৮৩০ শ্বীঃ যখন সমগ্র ইউরোপে ফটোগ্রাফী চুড়ান্ত রূপ দেবাব পরীক্ষা নিবীক্ষা 
চলছে এবং কয়েক বছর পর তথা ১৮৫৪ শ্রীঃ ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাজন্য শাসিত ত্রিপুরার রাজধানা 
পুরাতন আগরতলায় তৎকালীন মহারাজ কুমার বীরচন্দ্র মাণিক্য এই আধুনিক শিল্পকলার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এর 
উপর গবেবণা ও পরীক্ষা চালিয়ে যেতে থাকেন । এটা ভারতবর্ষে তো বটেই সমগ্র পৃথিবীতে সেই সময় 
বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এই বিষয়ে বিস্তর লেখালেখি ও আলোচনা শুরু হয়েছিল । ত্রিপুরায় “আলোকচিত্র 
চচরি” সেইকালের আদিযুগ যা আমাদের ভাবিত ও গর্বিত করে। ত্রিপুরায় এই আলোকচিত্রের শ্রষ্টার সম্বন্ধে 
আংশিক হলেও আলোচনার দাবি রাখেন নতুবা ইতিহাস অধরাই থেকে যাবে । যেটাকে ত্রিপুরার আলোকচিত্র 
চচরি আদিযুগও বলা যায় । 


আলোক চিত্রগ্রহণের মূল তত্ব ঃ- সৃষ্টির অন্তহীন অপর লৌন্দ্যকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখার চেষ্টা একদিকে 
যেমন চিত্রকর, ভাস্কর তাদের বিরামহীন নান্দনিক শিল্পকার্মের মধ্য দিয়ে স্থায়ী করে রাখাতে সচেষ্ট ছিলেন, 
তেমনি ১৮০৯ শ্্রীঃ থেকে প্রকৃতির পার্থিব কি অপার্থিব সর্ব শক্তিমান সেইসব সৃষ্টির প্রতিচ্ছবিকে চালিয়ে 
যেতে থাকেন | জ্যেষ্ট ভ্রাতা মহারাজ ঈশানচন্দ্র কনিষ্ঠ বারচন্দ্রকে এই শিল্পকলা চচয়ি উৎসাহিত করার জন্য 
নিজ অমাত্য পণ্ডিত শস্তুচরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রানিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী রাধারমন ঘোষ, শ্রাহরকান্তু গাঙ্গোপ্া'ধায় 
প্রমুখদের প্রভৃতভাবে সাহায্য করতে নির্দেশ দেন । বীরচন্দ্রের বাংলা, আরবী, সংস্কৃত ও মণিপুবী ভাষাব উপর 
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যথেষ্ট বুৎপত্তি ছিল । ইংবাজী বুঝতে পাবলেও লেখনে ও বলনে তেমন পারদর্শী ছিলেন না । তাদেব অমাতা 
ও সচিবদেব দিষে ইংলা1ওু, জামনা থেকে তৎকালীন ইংবাজী ভাষা বচিত জালোকচিত্র চচাঁ সম্বন্ধীয় বই 
আনিযে অনুবাদ কবে ক্যামেবা, প্লেট, ফটো প্রিন্টিং পেপার আনিযে ও নান্তে তৈবী কাকে এব অনুশীলন ও চচা 
শুক কবেন । 


১৮৬২ খ্রীঃ মহাবাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য নতুন হাবেলী তথা বর্তমান বাজধানা আগবতলায একটি 
দ্বিতল সুদৃশ্য বাজপ্রাসাদ নিমাণি কবেছিলেন | কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও যুববাজ বীবচন্দ্রেব অনুবোধে এই প্রাসাদের 
পৃক্কোন্ে একটি নাতিদীর্ঘ স্টুডিও তৈবী কবিয়ে দিযেছিলুলন | বাজ অমাতা ও কর্মচাবীগণ এট'ব নামকবণ 
কবেছিলেন “মানাঘব" | বীবচান্দ্রেব খুবই উঁচুমানেখ চিত্রকব ছিলেন | এই মানাঘব তথা "স্টুডিও" তে বসে 
এমন সব ছবি ও ফটো সৃষ্টি কবেছিলেন, সে সম্পর্কে পাবে কিছুটা হলেও আলোচনা কবা হবে । 


মহাবাজ বীবচান্দ্রেব বাজতৃকাল ১৮৬২ থেকে ১৮৯৬ শ্রী স্থিব চিত্রের (911]] [11010) মাধ্যমে 
স্থাধীভাবে কপ দিতে আলোকচিত্রীগণ সচেষ্ট হযে পাডেন । চিত্রশিল্প, ভাঙ্কর্য বা স্থিবচিত্রেব মধ্যে তাকে একটা 
স্তরূতা, আব এই স্তদ্ধতাব ভিতব দিযে গডে ওঠা গতিশীলতা । দর্শক বা সমাজ এইসব চিত্রকলাব মাঝে 
তৎকালীন বা সমকালীন প্রেক্ষাপটেব সাক্ষী গুলোকে আাবনুসাঙ্গেব অনুভূতি দিযে নিজ নিজ জীবন চৈতন্যেব 
উপলব্দিতে বাঙময কবে তোলেন । ত্রিপুবাব যুববান্ত ও পববর্তী সমযে মহাবাজ বীবচন্র ছিলেন তেমনি 
একজন, যিনি একাধাবে চিত্রকব, আলোকচিত্রেব উদ্ভাবক, সঙ্গীতজ্ঞ, কাবা ও সংস্কৃতিব সার্থক শ্রষ্ঠা ও বপকাব। 


সেকালেব ইতিহাস £- ১৭৬০ শ্বীঃ (১১৭০ ত্রিপৃবাব্দ / ১১৬৭ বঙ্গান্দ) মহাবাজ কৃষ্ মাণিক্য কর্তৃক 
উদযপুব হাতে পূবাতন আগবতলাঘ স্থানান্তবিত কবাব পব উক্ত স্থানে এক সুদৃশ্য বাজ প্রাসাদ নিমণি কবেছিলেন। 
অল্পবিস্তব যাব ভগ্রাবশেষ এখনও বর্তমান আছে । তাবই বংশধব বীবচন্দ্র ১৮৫৪ খ্রীঃ উক্ত প্রাসাদেব পূর্বকোণে 
আলোকচিত্র চা” শুক কবেছিলেন । যখন সমগ্র বাশ্বে আলোকচিত্র শিল্পেব আধুনিকীকবণেব সমীক্ষা চলছে, 
ঠিক এ সমযে ভাবতেব পূর্বকোণে এক প্রতান্ত অঞ্চল "স্বাধীন ত্রিপুবা বাজোব” এক মহাবাজকুমাব এই 
আলোকচিত্র চচবি আধুনিকতাব প্রতি আকৃষ্ট হবে পড়েন | ইউবোপেব সমকালান আলোকচিত্র চচবি সঙ্গে 
সাযুজ্য বেখে উনিও পবীক্ষা-নিবীক্ষা পর্যন্ত দীর্ঘস্থাবী ছিল | যদিও আক্ষবিক অর্থে ১৮৭০ - ১৮৯৬ শ্বীঃ | 
১৮৬২ থেকে ১৮৭০ পর্যস্ত বাজসিংহাসনেব দাবি নিযে ভ্রাতুষ্পুত্র মহাবাজকুমাব নবদ্বীপ চন্দ্রেব (কুমাৰ শচীন 
দেববর্মণেব পিতা) মামলা মোকন্দমা নিষ্পত্তি হওযাব পব ব্রিটিশ সবকাব কর্তৃক খেলাত বা খিলাত ও বোবকাবা 
(সম্মান ও অধিকাব) প্রাপ্ত হবে ১২০টি স্বর্ণমুদ্রা নজবানা দিযে বাজ্য শ'সনেব “স্বাধীন” অধিকাব প্রাপ্ত হন । 
সেই সময বৃটিশ ভাবতেব এক অবসাব প্রাপ্ত ইংবেজ সিভিলিযান মিঃ ম্যাকেপ্তাকে চাকলা বোশনাবাদেব 
জমিদাবীব মানেজ'ব নিযুক্ত কবেন | তিনি ফটোগ্রাফীব বিষযে অত্যন্ত আগ্রহা ছিলেন । তাব মাধ্যমে ও একান্ত 
প্রচেষ্টা ইংল্যাণ্ড থেকে ফটোগ্রাফীব প্রচুব বইপন্তব ও 'দকেমিকালস্” আনতেন । ওদিকে জনৈক ফবাসী 
নাগবিক মঁশিযে এপোলোন্বিযাস মহাবাক্ত ববচন্দ্রেব অনাতম বাজকর্মচণ্বা পন্দ বৃত্ত ছিলেন। তাব সাহাযোও 
ফবাসী দেশ থেকে ফটোগ্রাফীব বই পৃস্তক এনে চর্চা কবতেন মহাবাজ আল্লাকচিত্র গ্রহণেব "মনুষ্যকৃতি' 
কামেবা, প্লেট, প্রিন্টিং পেপাব নিক্তে হান্তে তৈবী কবে বিগ্যব সৃষ্টি কবেছিলেন | এ বিষয়ে তাকে যথেষ্ট সাহায্য 
কবতেন ডার্ককম সহকাবী কহীচন্দ্র দেব, নাজীন সপহেব দানবন্ধু দেববম অমৃতলাল মিত্র প্রমুখ । ওদিকে বৃটিশ 
সিভিলিযান মঃ ম্যাকমিলান বৃটিশ হাঁগুযা থকে অবসবপ্রাপ্ত হযে *স্বাধান ত্রিপুবাব” অত্যুৎসাহী মহাবাজ 
বীবচন্দ্রে বাজকার্যে সহাযতা কবাব জন্য ব্রিপুবায চাকুব' নিযে চলে এসেছেন । উনিও মহাবাজকে তৎকাল 
যুগেব “দাগোবা টাইপ”, “প্লেটিলা টাইপ” “ফট্োগ্রাভিযা” এবং "প'ইবা ডেভেলপাব” পদ্ধতিতেও ছবি 
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তোলার পরিস্ফুটন ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন । মহারাজ বীরচন্দ্র ফটোগ্রাফী চা সম্বন্ধে নিজ কনিষ্ঠা 
মহিয়সী শ্রীমতী মনমোহিনী দেবীও অন্যান্য রাজকুমারী নিজ পুত্র যুবরাজ রাধাকিশোর এবং প্রথম মহারাণী 
ভানুমতীদেবীর গর্ভজাত পুত্র সমরেন্দ্রন্দ্র দেববর্মণ (বড় ঠাকুর), কর্ণেল মহিমচন্দ্র দেববর্মণ প্রভৃতিকে ফটোগ্রাফী 
চা সম্বন্ধে প্রভৃত পরিমাণে সাহায্য ও শিক্ষাদান করে গিয়েছিলেন | মহারাজ বীরচন্দ্র তার ““মানাঘরে" 
(একমাত্র মহারাক্ত ব্যতিত অন্যদের প্রবেশ নিষিদ্ধ) ওখানে বসে “বিবসনা” রমনীদের “ন্যুড'” ছবি চিত্রাঙ্কন 
করতেন । তৎকালীন যুগে সমগ্র পৃথিবীর “ন্যুডস্টাডি” নগ্ন ছবি) শিল্প চচারি একটা নান্দনিক মানসিকতা 
গড়ে উঠেছিল । কারো কারো নিকটে এই শিল্পকলা অশ্লীলতাপুর্ণ বালে বিবেচিত হত, কিন্তু শিল্প ও সৌন্দর্যের 
অপার বিস্ময়ের অধিকারী বলে গণ্যও হতো । ইউরোপীয় সৃজনশীল প্রখ্যাত শিল্পীদের অংকিত বা ফটোগ্রাফ 
- এর সত্যতা প্রমাণ কারে। 


মহারাজ বীরচন্্র কর্তৃক গৃহীত তৎকালীন যুগের চৌদ্দ দেবতার বাড়ী যাবার পায়ে হাটা পথে চারদিকের 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতিকৃতি, সরোবরে শত শত প্রস্ফুটিত পদ্ম, শাপলা ফুলের নৈসর্ণিক দৃশ্যকে মহারাজ 
বীরচন্দ্র ১৮৬৮ শ্রীঃ “কলোটাইপ প্লেটে" আলোকচিত্রের মাধ্যমে ধরে রেখেছিলেন । এছাড়া তৎকালীন যুগে 
পি ও জি (খুবই পাতলা) পেপারে যা আক্ত নেগেটিভ থেকে ১৩৩ বছর পূর্বে গৃহীত ও মুদ্রিত হয় তার একটি 
কপি প্রবন্ধকারে দুর্লভি সংগ্রহে এখনও সংরক্ষিত আছে । 

১৮৮৪ শ্বীঃ থেকে নতুন হাবেলীর রাক্তপ্রাদে ১৮৬২ শ্রীঃ মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য কর্তৃক নির্মিত 
পূর্বেকার রাক্তপ্রাসাদ) প্রতিবছর “ক্যামেরা ক্লাব অফ ত্রিপুরা” কর্তৃক ফটো প্রদর্শিত হতো | এতে মহারাণী 
মনমোহিনী দেবী, রাক্তকুমারী, রাজকুমারগণ অংশগ্রহণ করতেন | এদের মধ্যে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিকোর 
তৃতীয়া মহিষী মনমোহিনী দেবী একজন সুদক্ষ মহিলা আলোকচিত্রী ছিলেন | ১৮৯১ শ্রীঃ তার গৃহীত বিভিন্ন 
বিষয়ের উপর [তালা ছবি “ক্যালকাটা ফটোগ্রাফীক ইন্টারন্যাশনাল” একজিবিশানে প্রদর্শিত হয়েছিল । 
মহারাজ বীরচন্দ্রের ফটোগ্রাফী চর্চা সম্বন্ধে তারই অমাত্য তৎকালীন ভারতের অনাতম পণ্ডিত প্রবব শল্তনাথ 
মুখোপাধ্যায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত “প্রদীপ” মৃখপ্দন বিশদ আঙ্গেচনা করেছিলেন । 

১৮৮৮ স্বীঃ থেকে মহারাজ বীরচন্ছের তার ফটোগ্রাফীর নান্দনিক ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও 
চচ্চররি সম্মানস্বরূপ তৎকালীন “কফটোগ্রাফিক সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার" আজীবন সদস্য করেন এবং আমৃত্যু 
পর্যস্ত বহাল ছিলেন । ১৮৯২ স্রীঃ মহারাক্ত বীরচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কার্শিয়াং ভ্রমণের সময় কবির যে 
প্রতিকৃতি (১0111811) তুলেছিলেন সেটা “রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা” শতবার্ষিকী স্মারক গ্রে মুদ্রিত হয়ে মহারাজ 
বীরচন্দ্রের আলোকচিত্র শিল্পকলার এক অতুযুজ্জ্বল স্বাক্ষর হয়ে আছে । 

১৮৯২ - ৯৩ শ্ীঃ “ত্রিপুরা সরকারী স্টেট প্রেসে” কলোটাইপ ও ফটোগ্র্যাভি” পদ্ধতিতে রঙ্গীন (এক 
রঙ্গা) ছবি ছাপাবার যন্ত্র এনেছিলেন এবং মহারাক্ত ঈশানচন্দ্র মাণিক্য ও বীরচন্দ্র মাণিকোর দুখানা ছবি মুদ্রিতও 
হয়েছিল । “কলোটাইপ” ও “ফটোগ্যাভি” পদ্ধতিতে সংস্কৃত ভাষায় রচিত ত্রিপুরায় রাজবংশের ইতিহাস 
রাজরত্বাকর ১ম খণ্ড সংস্কৃত দেবনাগরা লিপিতে পুস্তকের রঙ্গীন ফটো ও পরিকল্পনা তার দ্বারা গৃহীত । মৃত্যুর 
কিছুদিন পূর্বে এক্সরে পদ্ধতিতে রঞ্জন রশ্মি প্রতিফলিত করে এক অভিনব পদ্ধতিতে ছবি তোলার যন্ত্রপাতি 
আনিয়েছিলেন কিন্তু তার সেই কামনা অসম্পূর্ণ রেখে দেয় | আমেরিকা হতে প্রকাশিত চ1800108] 
[70108010189 তার ফটোগ্রাফী চা সম্বন্ধে বহু আলোচনা হয় । 


সেকালের পরবর্তী অধ্যায় $- মহারাভ বীরচান্দ্রের পুত্রদের মধো জোস্টপুত্র মহারাজকুমার মহেন্দ্রন্দ্ 

দেববমাঁ, যুবরাক্ত রাধাকিশোর, বড়ঠাকুর সমরেন্দ্রচন্দ্র দেবব্মা আলোকচিত্র গ্রহণে যথেষ্ট উৎকৃষ্ট মান বক্ভায় 

রেখে গেছেন । এদের মধো মহারাজকুমার সমরেন্দ্রচন্দ্র পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজে ফটো তোলার 
১২২ 


ক্যামেরা, প্লেট পরিস্ফুটনের বিভিন্ন প্রকারের কেমিক্যালস নিজে তৈরী করতেন এবং এ ব্যাপারে তারই ডার্করুম 
আযসিষ্টেন্ট মণিপুরী ““কেচুই সিং” প্রভৃতভাবে তাকে সাহায্য করতেন | সমরেন্দ্রচন্দ্র মাতাপিতার সান্নিধ্যে মাত্র 
ছয় বৎসর থেকে ফটোগ্রাফী চর্চা শুরু করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তার অতুযুৎসাহী সৃজন প্রতিভার দ্বারা 
তৎকালীন যুগের “ছবি” তোলারও পরিস্ফুটনের বিবিধ কলাকৌশল (9010105) সুচারুরাপে আয়ত্ব করে 
ফেলেছিলেন । অল্প আলোতে সেই যুগে ছবি তোলায় বেশ একটা সমস্যা দেখা দিত | এর জন্য ৬/91 [01816 
এর পরিবর্তে [01 [01915 ছবি তুলে 251002 17151) 506০0 পদ্ধতিতে পরিস্ফুটন করে দিতেন । ফটো 
প্লেটে ছবি গ্রহণ করে ছাপাবার জন্য /৯11081 পেপাব ব্যবহার করে ত্রিপুরার মত গরম আবহাওয়ায় এর 
যথার্থ সুফল প্রাপ্ত হয়ে পরবর্তী সময়ে এ [14111091519 পদ্ধতিকে বেছে নিয়েছিলেন । “কার্বণ" ও 
“প্লাটিনোটাইপে” উভয পদ্ধতিতে ছবি ছাপা সম্বন্ধে ভার অভিজ্ঞতার কথা আমেরিকা থেকে প্রকাশিত 
1০101791 7১010818101) এক প্রবন্ধে যে তথ্য সহকারে লিপিবদ্ধ করে গেছে । তার সম্বন্ধে বৃটেনের 
9)9108180179 9০০1619 ও [10108187211 9০০11 01 [11018 প্রসেডিং-এ ৭ই জানুয়ারী, 
১৮৯২ শ্ীঃ রেকর্ড করে রাখা হয়েছিল । সমরেন্দ্রচন্দ্রের শত শত গৃহীত ফটোগ্রাফগুলি একটা বিশেষ নৈসর্গিক 
স্তবূতাকে অনুসরণ করত । ১৮৯১ খ্রীঃ কলকাতাব তার “সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালের” সেই অবিস্মরণীয় সাদা- 
কালো ছবিটি লশুনের “বৃটিশ আযামেচার ফটোগ্রাফার্স সোসাইটি” আয়োজিত প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়ে স্বর্ণ 
পদক প্রাপ্তি তৎকালীন সমগ্র ভারবর্ষের ফটোগ্রাফী জগতে একটা সাড়া জাগিয়ে দিয়েছিল । বলা বাহুল্য কয়েক 
বছর আগে (১৯৯৯ খ্রীঃ) কলকাতা থেকে প্রকাশিত আনন্দবাজার পত্রিকায় “কলকাতার কড়চা" নিবন্ধে 
অতীতের স্মৃতিতে সমরেন্দ্রন্দ্র ও তার গৃহীত ছবি সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করেছে । বহু পুরস্কার বিজ্তয়ী 
উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দির সেকালের প্রখ্যাত সৃজনী আলোকচিত্র শিল্পী সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববমা সম্বন্ধে “আনন্দ 
পাবলিশার্স” কর্তৃক প্রকাশিত সিদ্ধার্থ ঘোষ রচিত পুস্তকে (১৯৯৮) বিস্তৃত তথ্পূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে । 
ত্রিপুরার পক্ষে এটা অত্যন্ত গর্বের । 


ত্রিপুরা আলোকচিত্র চচরি জগতে অনন্ত প্রতিভা কর্ণেল মহিমচন্দ্র দেববনা। মহারাজ বীরচন্দ্র ও 
সমবয়সী মহারাজকুমার সমরেন্দ্রচ্দ্র অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। ঠাকুর মহিমচন্দ্র উচ্চশিক্ষাকাল্পে কলকাতায় গমন 
করেন এবং তারই সহপাঠি বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গগণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সখের সূত্রে জোড়াসীকোর ঠাকুর 
বাড়িতে ছিল অবাধ যাতায়াত তৎকালীন শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে গড়ে ওঠে তার ভীবন চৈতন্য বোধ । সে 
সময় কলকাতার প্রখ্যাত আলোকচিত্র গ্রহণকারী ও আলোকচিত্র গ্রহণের কামেরা, ফিল্ম, পেপার এবং অনাতম 
আধুনিক ফটোগ্রাফীর সরঞ্জাম বিক্রেতা মেসার্স বার্ণ আ্যান্ড শেফার্ড" এর সঙ্গে মহিমচন্দ্রের নিবিড় সখ্য গড়ে 
উঠেছিল । ওদিকে মহিমচন্দ্র মহারাজ বীরচন্দ্র ও সমবয়সী সমরেন্দ্র চন্দ্রের কাছে থেকে পুরাতন আগরতলা 
রাজপ্রাসাদে ও নতুন হাবেলীতে নবনির্মিত রাক্ত প্রাসাদের উভয়স্থানে “ফটো স্টুডিও” তথা “ছবিঘরে” 
গভীর আলোকচিত্র চচরি সুযোগ তাকে অতি উচ্চমানের আলোকচিত্র শিল্পীতে পরিণত করেছিল। মহারাজ 
বীরচন্দ্রের অমাত্য শল্ুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাধারমন ঘোষ এবং মিঃ ম্যাকেঞ্জি, মিঃ ম্যাকমিলান, মশিয়ে এপোলেনিয়াম 
এঁদের কাছ থেকেও তৎকালীন সময়ে ফটোগ্রাফী চচরি বিবিধ কলাকৌশল আয়ত্ব করেছিলেন । 


আগরতলায় মহারাজ্ড বীরচন্দ্র নিজ হাতে তৈরী ফটোগ্রাফীর “দাগরো টাইপ” ও “কলোটাইপ” 
পদ্ধতিতে গৃহীত ছবি ও প্লেট দিয়ে কলকাতার বন্ধু-বযনভ এবং তৎকালীন যুগের কলকাতার প্রখ্যাত স্টুডিও 
ডি রতন, বোর্ণ আ্যান্ড শেফার্ড এঁদের সঙ্গে আলোচনা করতেন ইতিমধ্যে 21 2০১5, 0481, 11014 
/5%ি, 0৮8 প্রভৃতি বিভিন্ন কোম্পানীর ফোল্ডিং কামেরা বাজারে এসে গেছে । মহিমচন্দ্র এ সমস্ত 


৯২৩ 


ক্যামেবা সংগ্ুহ কবে মহাবাজ বীবচন্দ্রকে এনে দিযে এদেব প্রযোগ পদ্ধতি বুঝিয়ে দিতেন | সে যুগে বেশীবভাগ 
আলোকচিত্র প্রতিষ্ঠান বা আলোকচিত্র গ্রহণকাবীগণ [1211 0/1৬127২/ তথা তিনটি পযা্যেব উপব 
বেলো সিস্টেমেব লম্বা কামেবা রসিষে কালো কাপাডে ঢেকে পিছানে ঘসা কাচেব উপব (07011700107) 
“বিষযেব ছবি” সামনেব লেন্সের মাধামে প্রতিফলিত কবে, ফোকাস মিলিবে এবপব “ভার্ক লাইট" ফেমেব 
ভিতব কাচেব নির্মিত প্লেট ঢুকিযে ১,২৩, সেকেগ্ড সময নিযে ছবি গ্রহণ কবতেন | বলা বাহুল্য প্রবন্ধকাব 
প্রথম ভীবনেও (১৯৪৬ শ্বীঃ) পিতাব প্রফুল্ল সেনগুপ্তের তক্তাবধানে এ পদ্ধতিতে ছবি গ্রহণের প্রাথমিক শিক্ষা 
গ্রহণ কাবে পববর্তী সমযে অনেক ছবি তুলেছেন । 


তৎকালীন যুগে ত্রিপুবাব ফটোগ্রাফী চচা সম্বন্ধে সুলেখক কর্ণেল ঠাকুব মহিমচন্দ্র দেববর্মণ দেশীয 
বাজ্য, ভাণ্ডাব, প্রবাসী, প্রদীপ - বিভিন্ন পত্রপত্রিকায বহু প্রবন্ধ লিখেছেন । তাব গৃহীত বহু ছবি ১৯৩০ শ্রীঃ 
অপূর্বচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক ইংবাজীতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত 7910816১১1০ 110014- তে ছাপা হযেছে । 
ববীন্দ্রনাথ ও মহাবাজ বাধাকিশোবেব যৌবন বযসেব একসঙ্গে বসা অবস্থায সেই দূললভ হবি ব্যতিত আবো বনু 
ছবি এবং ১৯০৯ স্বীঃ মনিপুব মহাবাজ চূড়া্টাদ সিংহেব আগবতলা ভ্রমণেব ছবি তাবই গৃহীত | কালীপ্রসন্ন 
সেনগুপ্ত সম্পাদিত বাজমালাব বহু ছবি তাব তোলা । 

উনবিংশ শতাব্দিব "গাডাব দিকে তৎকালীন সময়ে মহাবাক্তকৃমাব মহেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মণ, মহাবান্তকুমাব 
নবেন্দ্রকিশোব দেববর্মণ, মহাবাজ কুমাব ব্রজেন্দ্রকাশোব ও বণবীবকিশোব ভ্রাতদ্ধয, মহাবাজ বীবেন্দ্রকিশোব, 
হতো । 

ত্রিপুবাব আলোকচিত্র চচবি আদিকাল তথা ১৮৫৬ খ্রীঃ থেকে ১৯৫৬ খ্রীঃ পর্যন্ত এই শতবর্ষেব 
আলোক প্রদীপে বহু প্রধ্যাত বাজা, মহাবাক্তা, কতা এবং বাঙালী আলোক চিত্রশিল্পীগণ তাদেব সজনী শিল্প 
প্রতিভাব স্বাক্ষব তৎকালীন যুগে গৃহীত এ সমস্ত 9011] 01100 তথা স্থিবচিত্র'ব মাধ্যমে বেখে গেছেন | 
বাজন্য যুগ "থকে বংশ পবম্পবায যে সমস্ত বাঙালী ব্রিপুবায বসবাস কবতেন এঁদেব মধো বমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত 
ও প্রফুল্লচন্দ্র সেনপুপ্ত ভ্রাতৃদ্ধষ ১৮৯৬ থেকে ১৯৫০ হ্রীঃ ফটোগ্রাফী শিল্পকলা সম্বন্ধে যথেষ্ট ব্ুৎপন্তি বেখে 
গোছেন ।ঠাকুব পবিবাবেব নবেন্দ্রন্দ্র দেববর্মণ (নক ঠাকুব) শৈলেশ চন্দ্র দেববর্মণ , নবেনচন্দ্র দেববর্মণ প্রমুখ 
ব্ক্তিবর্থ ফটোগ্রাফী শিল্পকে পেশাবপও নিয়েছিলেন | নক ঠাকবেব (নবেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মণ) কর্তৃক গৃহীত 
১৯২৬ খ্রীঃ ববীন্দ্রনাথেব সপ্তমবাব আগবতলাব আগমণেব সময বর্তমান বাজভবনেব তথা তৎকালীন 
সমধযেব "পুষ্পবন্ত বা কুঞ্জবন”' প্রাসাদেব গোল বাবান্দায ববীন্দ্রনাথেব সেই ছবি এবং উমাকাস্ত একাডেমী 
হলঘবেব সামনেব গোলাকাব স্থানে 'কিশোব সাহিতা সমাজ কর্তৃক কবিকে সম্বর্ধনাব ছবি দু'টি (ববীন্দ্রনাথ ও 
ব্রিপূবা শতবর্ষ স্মাবক গ্রন্থে মুদ্রিত) অতীতেব স্মতিকে আজো ধবে বেখেছে । তেমনি অতীতেব ত্রিপুবাব 
অবলুপ্ত জ্যাকসন £গইট, কাবমাইকেল ব্রাজ, কবণোশেন্‌ প্যদগুল, উলজ্ভ্যন্ত প্রাসাদ, লালমহল, বাজনা যুগেব 
বাক্তপথ, হাতীব মিছিল, এমনি শত শত দুর্লভ আলেখা সেকালে কৃষ্টি ও সংস্কৃতিব ধাবক ও বাহক হযে 
আছে। 


ত্রিপুরা আলোক চিত্র চচ্চার একাল - উনবিংশ শতান্দিব মধা যুগ থেকে বিংশ শতান্দিব মধা যুগ 
পর্যন্ত সমযটাকে আমবা ত্রিপুবাৰ ফটোগ্রাফী শিল্প চচবি “সেকাল” বলে গণ্য কবাতে পাবি অথাঁ্থ ভাবাতেব 
স্বাধীনতা প্রাপ্তিব পূর্বেব যুগ | ১৯৪৭ স্াঃ দেশ বিভাগেব পব অগণিত শবনার্থী ত্রিপুনায এসে আশ্রয গ্রহণ 
কবা সন্তেও সেকালেব আলোক চিত্রশিল্লীগণই ত্রিপুবাব প্রতিনিধিত্রেব দাবিব স্বাক্ষর বোখে গেছেন । ১৯৪০ 
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ব্রা; থেকে ফটগ্রাফী চচবি মধ্যে একটা বিবর্তনে সুচনা পবিলক্ষিত হতে দেখা যায় । যাকে আমবা "০৬ 
11111" বাপেও বলতৈ পাবি | তৎকালীন যুগে প্রথম পেশাদাব আলোক চিত্রশিশ্পী ও বিভিন্ন প্রতিভাব 
অধিকাবী প্রফুল্পচন্দ্র সেনগুপ্ত একই আলোকচিত্রেব উপব একই ব্যক্তি হাবমোনিযম বাজিয়ে গান গাইছেন, 
তবলায সঙ্গত কবছেন ও শ্রোতাবপে শুনছেন এই ব্দপ ছবি তুলে বেশ একটা কৌতুহল সৃষ্টি কবেছিলেন । 
একে বলা হতো “ট্রিকস ফটোগ্রাফী" । দ্বিতীয বিশ্ব যুদ্ধেব সময ও পবে ১৯৪৫ / ১৬ শ্রী বিনয গাঙ্গুলী 
আধুনিক পদ্ধতিতে বৈদ্যুতিক আলো ও যন্ুপাতি দিযে “ইলেকট্রো স্টডিও" নাম দিযে সর্ব প্রথম ফাটো স্টুডিও 
স্থাপন কবেছিলেন । স্থানটি ছিল বওমান সেন্ট্রাল বোডেব *পার্মনাথ বস্থু ব্াবসাধীব” দোকানের বা দিকে | 


বিংশ শতাব্দিব ব্রিপুবা তথা আগবতলাঘ আলোকচিত্র চচবি একালকে চাবটি পর্যায়ে বিভক্ত কব! 
ঘোতে পাবে | ১৯০০ ১৯৩০ শ্বী, ১৯৩০ - ১৯৫০, ১৯৫০ - ১৯৭০, ১৯৭০ - ২০০০ শ্রী | ১৯০০ 
১৯৫০ পর্যস্ত পূবেই আলোচনা কবা হয়েছে । ভাবতেব স্বাধানতা প্রাপ্তিন অব্যবহিত পব থেকে ত্রিপুবাষ 
আলোকচিত্র চচবি আধুনিবীকবণেব যুগ বলা যেতে পাবে | সে সময আগবতলাব সর্বপ্রাটান প্রফুল্পচন্দ্ 
সেনওুপ্তেব (১৯২৪) সবোজ স্টুডিও তথা পূর্ববর্তী সমযেব "সেন আ্যাণ্ড সেন” (১৯১০) একক্রীকবণেব মধ্য 
দিযে যে এতিহ্া বহণ কবে গেছে ভাবই পথিকৃৎ হাষে ১৯৪৫ শ্বাঃ বিনয গাঙ্গুলীব “হালেকট্রো স্টুডিও”” প্রবীব 
দেবেব “স্টুডিও বূপবাণী”, অশ্বিনীকুমাব সাহাব “স্টুডিও কল্পলোক', সুবোধ মজুদাবেব “ছাযালোক'", 
হবিদাস (দাসু) বসাকেব “উজ্জ্বলা স্টরডিও"", ত্রিপুবাব প্রথম যাদবপুব প্রিন্টিং আাণ্ড টেকনোলজিব থেবে 
সার্টিফিকেট প্রাপ্ত কনু বোসেব (চিববঞ্জন) '“বোস আযাণু কোং” পিতৃসূত্রে প্রাপ্ত আবদুল খালকেব “স্টুডিও 
চিত্রবেখা” শ্যামল দাসেব ““পার্ট স্ট্রডিও" প্রভৃতি নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । এই সমস্ত স্টডিওগুলি 
বৈদ্যুতিক আলোব দ্বাবা [1 00901 এ "সুটিং" কবতেন এবং 091 4001 -এ বিশ্ষে কবে যেখানে আলোব 
অভাব সেইসব ক্ষেত্রে 129১1) 3010 দ্বাবা "সংবাদ চিত্র” অথবা পাবিবাবিক ছবি তুলতেন । 


হুযেব দশক থেকে আলোক চিত্রকে শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গী দিষে একটা পবীক্ষা-নিবীক্ষা শুক কবেন প্রবন্ধকাব 
বীন সেনগুপ্ত, প্রবীব দেব ও কনু বসু ।ব্রিপুবাব বাইবে এবা বিভিন্ন আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে নিযমিত অংশগ্রহণ 
কবতেন । স্টুডিও কল্পলোকে ১৯৫৭ শ্বাঃ থেকে প্রাষ প্রতি বংসব শিল্প সুষমামণ্ডিত আলোকচিত্রেব মাধামে 
এব শিল্প সৌন্দর্যকে প্রদর্ণনীব মাধ্যমে তুলে ধবা হতো । ১৯৫৯ শ্বীঃ প্রবন্ধকাব ববান সেনগুপ্তব "10০9 
৯11] 011৮9" বিখ্যাত ও "[)0901 0919 1141" ছবি দু'খানি ব্রাজিলে আন্তজার্তিক প্রদর্শনাতে প্রদর্শিত হযে 
ত্রপুবাব সম্মান বৃদ্ধি কবোছল | ১৯৬১ খ্াঃ তান 'ত্রপুবা থেকে সবপ্রথম বযেল ফটঢোগ্রাফা সোসাহাটি, 
ব্রিটেন" - এব সদস্য পদ লাভ কবেন | এছাড়া "ফেডাবেশন অফ ইগ্ডিযান ফটোগ্রাফীব"' (১৯৫৯) অন্যতম 
প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বপে পবিগণিত ছিলেন | ১৯৬০ থেকে ১৯৭২ তব সৃষ্ট ছবিগুলি ত্রিপুবাব বাইবে শাবদাব 
যুগান্তব, দেশ, মার্গ পাবলিকেশন 101076৯ 01 111018 প্রভৃতিতে নিযমিত প্রকাশিত হতো | বাংলাদেশে 
মুক্তিযুদ্ধে প্রবন্ধকাব ববীন সেনগুপ্ত, চিন্ত সন, দিলীপ দেববায, সুক্তিত দেববাযেব গৃহীত সংবাদচিত্র সমূহ 
এতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আজও দলিল বপে স্বীকৃত হযে আছে । 


বিংশ শতাব্দিব ৬০ ৭০ দশেব মাঝামাঝি সমযে চিন্ত সেনেব “স্টুডিও সেনগুপ্ত” দিলীপ দেববাযেব 

"স্টুডিও ক্রিক" সুনীল দাসেব “স্টুডিও ফ্লযাক্স" এবং "সাহা স্টুডিও", “'কল্পনা"' পেশাদাবী আলোকচিত্র 

আপন পাবদর্শিতা আজও বেখে যাচ্ছে ।"৭১ সনে বাংলাদেশেব মুক্তি যুদ্ধেব - আগবতলায ও মফঃস্বলে বেশ 

কিছু আমেচাব ফটোগ্রাফার "পশাদাব ফটোগ্রাফীতে চলে আসেন | এদেব মধো "স্টরতিও অপর্ণা” (অধুনা 

লুপ্ত), "মিতালী", "বণিক স্টুডিও”, “সিনেট”, “বাজলম্ষ্রী', "আশা", “বিপাশা”, "বৈশাখী", "ফুজিকা”, 
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“কিনারা”, “ডলফিন”, “ঝলক” এমনি আগরতলা ও মফঃস্বলের অনেক পেশাদারী ফটোগ্রাফী স্টরডিও । 


১৯৬৪ সনের পূর্বে মফস্বলের ধর্মনগবের নিকুগ্তাবিহারী নাথ,কৈলাশহারের বলরাম আচার্য, কুমারঘাটের 
লোকেশ দাস, তেলিয়ামুড়ার সুনীল চক্রবর্তী, মাখন দেব, খোয়াই-এর সুনীল বিশ্বাস, উদয়পুরের কুসুম রায়, 
শিবশঙ্কর দে, সমীর রায়, সোনামুড়ায় মতিলাল রায়, সাক্রমেব প্রিয়তাষ নন্দী প্রভৃতি আলোকচিত্র গ্রহণে নিজ- 
নিজ শহরে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । বর্তমানে '৭১ সনের পর ত্রিপুরার সর্বত্র আলোকচিত্রকে পেশাদারী 
রুজি - রোজগারের প্রেক্ষাপটে এর যে “শৈল্পিক নান্দনিক দিক” সেটা প্রায় হারিয়ে গেছে । 


আজ থেকে প্রায় ৩৮ বছর পূর্বে ১৯৬৪ শ্রীঃ মহাবা'জকুমার নরোত্তমকিশোব দেববমাকে প্রবীব দেবকে 
সভাপতি, রবীন সেনগুপ্তকে সাধারণ সম্পাদক সুবোধ মজুমদার ও রুনু বোসকে যুগ্ম সম্পাদক এবং অশ্বিনী 
কুমার সাহাকে কোবাধ্যক্ষ করে "1)01098101)1)615 /১550019010105 09111110019, [5৪৫ ০. 
56" নামে একটি সংস্থা গঠন করা হয় । মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ত্রিপুরার আলোকচিত্র শিল্প চচারি উন্নতি সাধন ও 
সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পূর্বসূরীদের শ্রেষ্ঠত্বের পদাঙ্ক অনুসরণ করা । 


চিত্র সাংবাদিকতা - ত্রিপুরার তৎকালীন সংব্দপত্রসমূহ তাদের প্রেসের প্রিন্টিং অসুবিধা সত্বেও 
“সংবাদ চিত্র সমূহ” কলকাতা থেকে ব্লক করে এনে তীদ্রে সংবাদপত্রে প্রকাশ করতে যথেষ্ট চেষ্টা করতেন । 
সেদিন পেশাদার আলোকচিত্র শিল্পীগণই "7২2০ 717071001২/৯17" -র দায়বদ্ধতা বহণ 
করতেন । ১৯৫৪ থেকে ১৮৯৪ পর্যস্ত এই প্রবন্ধকারের গৃহীত ও প্রেরিত ফ্রি -লান্সার চিত্র সাংবাদিকের চিত্র 
সমূহ আনন্দবাজার, যুগান্তর, স্টেটসম্যান, হিন্দুস্থান স্ট্যাপ্ডার্ড, ব্রিৎস, অমৃত বাজার, দেশ - বিভিন্ন পত্রিকায় 
মুদ্রিত হয়ে তৎকালীন সময়ের সংবাদসমূহকে বস্তৃত সত্যনিষ্ঠ রূপে প্রতায়িত করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে । 
বিশেষ করে তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, শিল্প, সাহিত, সংস্কৃতি বিকাশে এবং বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধে 
প্রামাণিক চিত্রসমূহ যথাযথভাবে ভারতের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়ে “চিত্র সাংবাদিকতার” উজ্জ্বল 
স্বাক্ষর রেখে গেছে । সেই ক্ষেত্রে প্রবন্ধকারের সঙ্গে রুনু বসু, সুজিত দেবরায়, চিন্ত সেন, দিলীপ দেবরায়ের 
নাম অবশ্যই উল্লেখ্য | বর্তমানে ত্রিপুরায় কর্মরত চিত্র সাংবাদিকগণ "11655 1710105191)17615 
45500191101)" তৈরী করেছেন ও কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন | 


গ্রহণের প্রচেষ্টা শুর হয় বিগত শতাব্দির ৬০ দশক থেকে । এই ব্যাপারে প্রবন্ধকার রবীন সেনগুপ্ত ও প্রয়াত 
প্রবার দেব অগ্রগণ্য । প্রবন্ধকারের ১৯৬২ সনে রাশিয়া ও হ্ডরোপ ভ্রমণের রঙ্গান ছাবগুলো সেহ সাক্ষ্য 
আজও বহন করছে। 

বিগত বিংশ শতাব্দির ৯০ দশকেও এর কিছু বৎসর পর্যস্ত ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে 
আগরতলায় রঙ্গিন ছবি প্রিন্টিং ও প্রসেসিং ম্যোনুয়েল) পদ্ধতি চালু করেন “স্টুডিও সেনকোর” চিন্ত সেন ও 
পরবর্তী সময়ে বোস আ্যাণ্ড কোং ও আরো কয়েকজন বর্তমানে আগরতলায় আটোমেটিক কালার প্রসেসার ও 
প্রিন্টাররূপে বেশ কয়েকটি কালার ল্যাব তৈরী হয়েছে । ত্রিপুরার সংবাদ চিত্র সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ইনস্টিটিউট 
অফ জান্নলিজম আ্যাণ্ড মাস কম্যুনিকেশন” বেশ একটা বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে । চিত্র সাংবাদিকতার প্রশিক্ষণে 
এব ক্রোর্স ডিরেক্টার ও ফেকাল্টি মেম্বার নিষুক্ত হন প্রবন্ধকার ববীন সেনঞগু । এছাড়া “অর্কনীড়” নামক 
একটি সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (এন ক্তি ও) ফটোগ্রাফী প্রশিক্ষণ প্রকল্প গ্রহণ করেছে । এর শিক্ষকতায় আছেন 
“ফটোগ্রাফার্স এসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার” বর্তমান সম্পাদক ও স্টুডিও ক্লিক - এর শ্রী দিলীপ দেবরায় । 


পালোচনা - ত্রিপুরার সকাল ও একালের ফটোগ্রাফী চচারি উৎকর্ষ সম্বন্ধে অবশ্যই কিছুটা বিতর্ক 
আছে । ১৮৫৬ ইং থেকে ১৯৫৬ ইং এই শতবর্ষে ছিল ফটোগ্রাফীর দৃষ্টিনন্দনকারী সাদা-কালো ও রঙ্গীন ছবির 
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বিভিন্ন পর্যায়ের স্বর্ণযুগ । যেমন 1১101011901, [10)1011 101191, 7101 101101957900119, [0 
০1080 7310177910. 1.8100611) 911095, 10101761390) (96119, 27591, 070৬/1 91০). 
[5৬91591 0010817 711010 91105, 9)701117761)121 17010 ইত্যাদি বিশেষ করে [21915 ও 
1111. এর ১০০৫ প্রিন্টিং পেপারের ক্ষোত্রে বিভিন্ন গ্রেড ও পযয়ি যেমন, 01955, 15015, 1৬9, 
১210) 1191, 00855118110, 51119 এমনি আরো অনেক । ছবির দৃশাযগত চারত্র বি ০৪£81155 46175119 
বুঝে এদের বিভিন্ন পেপারে মুদ্রিত করে এক শৈল্পিক রূপ দেওয়া হতো । তেমনি সাদা - কালো *17151704& 
51246. এর প্রয়োগকে অত্যন্ত মযাদা সহকারে প্রয়োগ করে এর প্রাধান্য দেওয়া হতো । 


তেমনি সেকালের আলোকচিত্র গ্রহণকারীদের বিভিন্ন ক্যামেরাগুলিও ছিল তৎকালীন যুগের আবিষ্কৃত 
ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে নির্মিত । দৃশ্যের উপর প্রতিফলিত আলো বিচ্ছুরণের মাপ অনুমান করে নিজ অভিজ্ঞতায় 
এক্সপোক্তার নিতে হতো । এর সঙ্গে প্লেট ও ফিল্ম-এর স্পিড কথা অবশ্ই চিস্তায় থাকতো । বিংশ শতাব্দির 
৩-এর দশকের আগেও পরে 1[28150561119191 এ আলোর গতি মাপ নিরূপণ করে দৃশ্যের ছবি গ্রহণ করার 
পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় ৷ এরও অনেক অনেক পূর্বে 210101191 717010 তুলতে হলে আকাশকে আলাদা, নদী, 
সমুদ্রকে আলাদা এবং প্রকৃতির গাছপালা পৃথক পৃথকভাবে ছবি গ্রহণ করে একত্রে সুপার ইম্পোজ করে প্রিন্ট 
করা হতো । এর কারণ ছিল ফিল্ম বা প্লেট 910৬ 5960 থাকার জন্য । 


প্রব্ধকার ১৯৬১ সনে রবীন্দ্র জম্মশত বার্ষিকীতে কবির একটি ৩০" ১ ৪০" সাদা-কালো প্রতিকৃতি 
প্রথম এনলার্জ করেন এবং শতবর্ষের অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হয় ! এরপর আরও বৃহদাকার এননার্জমেন্ট যথা 
১৯৬৫ থেকে ১৯৮৫ সন পর্যন্ত স্থানীয় উন্নয়ন প্রদর্শনী, কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে ত্রিপুরার বাইরে উন্নয়ন 
প্রদর্শনী, দিল্লীর বাণিজ্যমেলার এবং এর পরেও প্রবন্ধকারের সেন আ্যাণ্ড সেন স্টুডিও, স্টুডিও সেনকো ও 
প্রচার দপ্তরের আলোকচিন্রীগণ নিজস্ব শিল্প ও সৌন্দর্যের সাক্ষর রেখে গেছেন । প্রবন্ধকার কর্তৃক প্রস্তুত ১২" 
% ৪" দীর্ঘ রঙ্গীন ও সাদা কালো এমন বহু ছবি দিল্লী, কলকাতা, গৌহাটি বাণিজ্যমেলায় প্রদর্শিত হয়ে ত্রিপুরার 
আলোকচিত্র শিল্পীদের গুণগত কলাকৌশলকে সারা ভারতে ত্রিপুরার স্থান উচু করে দিয়েছিল | যা বিংশ 
শতাব্দির ৯০ দশকের আলোবচিত্রীগণের চিস্তা ও বোধ শক্তির বাইরে । 


আযামেচার তথা সৌখিন আলেকচিত্রীর সংখ্যা সেকালের থেকে একালে সংখ্যায় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে 
এবং সেটা সম্ভবপর হয়েছে সহজলভ্য ফিক্সড 1,515 এর /১1(0 35171) ক্যামেরার দৌলতে | মুখ্যতঃ এরা 
রঙ্গীন ছবিই বেশী (৯৯ শতাংশ) তুলে থাকেন । কিন্তু বিষয়বস্তু নিবাচিন ও ছবির উতকর্ষতার মান খুবই 
নিম্নমানের | ডফটোগ্রাফী” একটা বিজ্ঞানভিত্তিক নেশা ও পেশা । এ ব্যাপারে যথেষ্ঠ বই পৃস্তক পড়াশোনার 
খুবহ প্রয়োজন আছে ।যা স্থানীয় একালের পেশাদার ও সোখিন ফঢোগ্রাফারদের মধ্যে প্রায় নেহ বলতে হয় । 


উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দির যুগে বেশীভাগ ক্যামেরা “ম্যানুয়েল” পদ্ধতিতে নির্মিত ছিল, তাই 
আলোকচিত্রীগণকে [11]॥ - এর 99৪৫ মাথায় রেখে নিজস্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী 91)00001 51১9০৫, 
[)/9000125]. কে সেইভাবে 20195. করে 6১190958116 নেওয়া হাতো একথা পুবেই উল্লেখ করা হয়েছে । 
সেসব ক্ষেত্রে 0917)510 চালিত হতো তাদের অভিজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে । বর্তমান যুগে /0100179010 ও 
[01518] 9916) এ প্রস্তত 0017)019 পরিচালিত করছে আলোকচিন্রীদের । সেক্ষেত্রে ৪800901 ও 
910001101509990, [11/.281) এর তারতম্য ঘটিয়ে নিজস্ব-শৈল্লিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ ঘটাতে তারা পরাম্মুখ। 
একথায় তারা ০17918 ক্রীতদাস । নিজস্ব কোন প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে ব্যর্থ | তেমনি সাদা-কালো ছবি 
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করাতে যে সমস্ত 11906551178 0106171091১ এর দরকার সেটা তারা সহক্তলভ্য রেডিমেড তৈরী কানে 
বাবহার করেছেন । সেখানে পথক পৃথক কোন ক্যামিকেলস্রে কি গুণগত মান, কোনটা কম বেশী হলে ছবির 
(0109 -এ কি ক্ষতি হতে পারে সে বিষয়ে “অজ্ঞতা” থাকায় সেকালের ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন আলোকচিত্রদের 
দক্ষতার তুলনার বিচারে এরা পিছিয়ে যাচ্ছে । 


রঙ্গীন ছবি গ্রহণের ক্ষেত্রে রঙ্গীন ছবিতে যে [ব৩9901৬০ তরী হবে সেখানে প্রধান (01776) 
তিনটি 0019॥1 থেকে ছয়টি রং এর সৃষ্টি হবে । %০110৬, 1২5৫, 1৬10501)10, 31010, 0901), 01001) 
এই বং হবি প্রিন্ট প্রতিফলিত হবে । তাই রঙ্গান ছবি তুলতে গেলে বিবয়বস্তুর উপব লক্ষা বেখে একালেব কিছু 
পেশাদারী আলোকচিত্রীগণ যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে ছবি তুলছেন, এটা বড়ই গৌরবের | [২০৮৪1১এ] 
(705101৮৩) কিন্তু কিছু থেকে 96190181100 [3০84101৬৩ তৈরী করে বিভিন্ন রং-এর পরিশুদ্ধতা বক্তায় 
রেখে (910।0 78]০7- এর উপর প্রিন্ট হবে এখানে সে বাবস্থা নেই । এ ব্যাপারে সর্বভারতীয় পরাঁষে 
আগরতলার 01080 1.0 গুলোকে অগ্রণী হাতে হবে | এমনকি (91901 1395911৬৩ 100955 এ 
যথেষ্ট ক্রটি থেকে যাচ্ছে । 00108119191 এ প্রিন্ট এর উপর 00100109101106 ও (0119 সঠিকভাবে 
বজায় থাকছে না । কলকাতা বা ভারতের অন্য কোথায় থাকে (0101 ছবি প্রিন্ট করলে এর সঙ্গে এখানকার 
].00 গুলির তৈরী প্রিন্টগুলির গুনমানগত অনেক নিম্ন ও অনুন্নত । সেদিকে নজর রেখে একালেব স্টডিওপুলোকে 
সচেতন হতে হবে । 


পরিশেষে আলোকচিত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ফটো সাংবাদিকতা প্রসঙ্গে দু'চাবটি কথা বলাতে 
হচ্ছে । ফটো সাংবাদিক বা প্রেস ফটোগ্রাফারদের পেশাগত আচরণবিধি ১৯৭৬ সনের ৮ই জানুয়ারী, ভারতেব 
রাজাসভায় যেটা গৃহীত হয়েছে তাকে সমাকভাবে মযদি দিয়ে স্থানীয় চিত্র সাংবাদিক তথা প্রেস ফটোগ্রাফাবদের 
(তা “স্টাফ ফটোগ্রাফার হউন কিংবা ফ্রীলান্সার হউন) এই মানতেই হবে । এক্ষেত্রে একজন সাংবাদিকের চোষে 
একজন ফটো সাংবাদিকের দায়িত্ব, বিপদ, জীবনের ঝুঁকি অত্যন্ত বেশী । একজন সাংবাদিক ঘরে বসে এর 
মাধ্যমে সংবাদ সংগ্রহ করে নিবন্ধ বা সংবাদ তৈরী করতে পারেন । কিন্তু ফটো সাংবাদিককে নিজে ক্যামেবা 
দিয়ে “অকুস্থালে” গিয়ে ছবি সংগ্রহ করতে হয়'। প্রবন্ধকারের দীর্ঘ ৫০ বছরের “ফ্রিলাঙ্গ চিত্র সাংবাদিকতার” 
অভিজ্ঞতায় এই প্রজ্ঞা লাভ হয়েছে । বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধে উত্তাল রনাঙ্গনের সেদিনের গৃহীত প্রামণিক দলিল 
রূপী ছবিগুলি এই সাক্ষ্য বহণ করছে । 
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স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ত্রিপুরা 


সরোজ চন্দ 


ব্রিটিশ শাসনাধীন ভাবতে ত্রিপুবা ছিল বাজনা শাসিত একটি দেশীয বাজ্য। ভাবত স্বাধীনতা লাভ 
কবাব পব ১৯৪৯ সালে ১৫ই আক্টোবব ত্রিপুবাব ভাবতভুক্তি চূড়ান্ত হয এবং বাজ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে 
বাজতন্ত্েবও অবসান ঘটে সেদিন থেকে। 


অতীতে ত্রিপুবা ছিল বিভিন্ন উপজাতি জনগোষ্ঠীব বাসভূমি এবং বাজ পবিবাবও ছিল উপজাতি 
বংশোদ্ধুত। কিন্তু একশ" বছবেবও আগে থেকে ব্রিপুবাব জনসংখ্যাগত ভাবসাম্য লক্ষ্যণীযভাবে পবিবর্তন 
ঘটতে থা্চে। ত্রিপুবাব সীমান্ত সংলগ্ন পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন ভেলা থেকে বাঙালীবা এ বাজ্ঞে এসে বসতি স্থাপন 
কবতে শুরু কবায় এখানে একি মিশ্র জনবসতি গডে উঠে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পব তদানিস্তন পূর্ব 
পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে বিপুল সংখ্যায বাঙালি হিন্দু উদ্বাস্তদেব আগমনেব ফলে ত্রিপুবায উপজ্ঞাতি 
জনসংখ্যার হাব হাস পেয়ে নেমে এসেছে ৩০ শতাংশে। 

ব্রাটশ শাসনাধীন ভাবতে বাজতন্ত্রী ত্রপুবা আপোঁক্ষক অথে কিছুটা স্বাধীনতা ভোগ কবত। এ বাজ্যেব 
আভ্যস্তবীণ বিষয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ প্রতাক্ষভাবে হস্তক্ষেপ কবতেন না। তবে অভান্তবীণ ক্ষেত্রে বাজাবা যে 
“স্বাধীনতা ভোগ কবতেন তা ছিল সীমাবদ্ধ আকাবেব স্বাধীনতা । ব্রিটিশ সাশ্রাজ্যবাদী স্বার্থ ্ষুপ্ন হয এ ধবনেব 
উপব সত দৃষ্টি বাখতেন। বশেষভাবে তাদেব দৃষ্টি ছল 'ব্রটিশ ভাবতে স্বাধীনতাব যে £জাযাব সাষ্টি হাঁচ্ছল 
তাব ঢেউ যাতে বাজনা শাসিত ত্রিপুবা তথা দেশীয বাজাগুলিতে এসে না লাগে। অন্যদিকে এ বাজ্যেব 
প্রজাসাধাবণেব মধ্যে যেহেতু ব্রিটিশ শাসনেৰ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না সেহেতু স্থানীয় জনগণেব মধ্যে ব্রিটিশ 
সাম্রাজাবাদ বিবোধী মনোভাবেব তীব্রতাও ছিল অপেক্ষাকৃত কম। ববং “স্বাধীন” বাজ্যেব অধিবাসী হিসাবে 
(বাজতস্ত্রী ত্রপুবাকে এক সমযে “স্বাধীন 'ত্রপুবা' নামে আভাহত কবা হতো) এই বাজোব বাসন্দাদেব মধ্যে 
খানিকটা আত্মগৌববেব মনোভাব ছিল। ভাবাদর্শেব দিক থেকেও প্রজাবা ছিল বাজতন্ত্ের প্রতি মোহাবিষ্ট। 
বাজাকে তাবা নবকপী নাবাযণ কেই শ্রদ্ধা ও ভক্তি কবত। এ ক্ষেত্রে উপজাতি এবং অনুপজাতি প্রঙ্ঞাদেব 
মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। 

সাধাবণভাবে বাজ্যেব এই অবাজীনৈতিক পবিবেশ সন্তেও উনিশ*শ বিশেব দশাকেব শেষ দিকে থেকে 


খানিকটা পবিবর্তন লক্ষানীয হযে উঠে। সংখ্যায কম হলেও ছাত্র-যুবকদেব একটি অংশ বিপ্লবী কার্যকলাপের 
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প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। এখানে উল্লেখ কবা প্রযোজন যে স্কুল শিক্ষা শেষ কবাব পব উচ্চ তব শিক্ষা'ব কোন 
সুযোগ সেই সময়ে এ বাজো ছিল না। এখানকাব যেসব ছেলে স্কুল ভীবন শেষ কবাব পব কালেজীয শিক্ষা 
পেতে চাইত তাদেব বেশীব ভাগই যেত পার্বতী কুমিল্লা শহাবে বর্তমানে বাংলাদেশেব অন্তুতুত্ত)। আব 
কুমিল্লা ছিল সেই সময়ে বিপ্লবীদেব (বিশেষভাবে অনুশীলন সমিতিক্) একটি শক্তিশালী ঘাটি, যে বিপ্রহাবা 
ছিলেন সশস্ত্র পন্থা দেশকে পবাধীনতাব অভিশাপ থেকে মুক্ত কবতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এদেব সংস্পর্শে এসে 
ব্রিপুবাব ছেলেদেবও কেউ কেউ বিপ্লবী কার্যকলাপেব সাথে যুক্ত হযে পড়ে এবং বিপ্রবী মতাদর্শেক বীজ বহন 
কবে নিযে আসে ত্রিপূবাতেও | এভাবেই আগবতলায ১৯২৭ সালে প্রথমে ছাত্র সঙ্ঘ এবং পবব বছক 
১৯২৮ সালে ভ্রাতৃ সঙ্ঘ গঠিত হয়েছিল । যদিও শ্বাব গঠন (বঠাযাম চর্চা) এবং সেবামুশক কাজবমকে কেন্দ্র 
কবেই সঙঘ দু'টি গড়ে উঠেছিল, কিন্তু তাদেব আসল উদ্দেশা ছিল তকণ বযসীদেব মাধো দেশাজ্মবোধ গাগ্রত 
কবে তাদেব বিপ্লবী কার্যকলাপে উদ্বুদ্ধ কবা। 

ব্রিপুবায কমিউনিস্ট পার্টিব প্রতিষ্ঠাতা সদসাদেব অনাতম দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত তাব অত্তাীত জীবনের 
স্মৃতিচাবণা কবতে গিযে “স্মৃতিব আলোয' বইযে ছাত্র সঙঘ ও ভরা সঙ্ঘ কিভাবে গডে উঠেছিল তাব বর্ণনা 
দিযে যালিখেছেন তাব কিছু অংশ এখানে তুলে ধবছি। এ থেকে তখনকাব সমযে এ বা ছাত্রদেব একাংশের 
মধ্ো বিপ্লবী চিন্তাধাবা কিভাবে প্রভাব বিস্তাব কবেছিল সে সম্পর্কে কিছুটা ধাবণা পাওযা যাবে । তিনি লিখেছেনঃ 
“উমাকান্ত (একাডেমি) থেকে যেসব ছাত্র কুমিল্লাতে পড়তে ঘেত তাদেব মধ্যে অনেকেই অনশীলন সমিতিব 
সংস্পর্শে আসে। নাবাযণ ব্যানার্জি ও নীলু গাঙ্গুলী ছিলেন সেবকম ছাত্র এবং তাদেব মাধ্যমেই আগবতলাব 
সাথে কুমিল্লাব যোগাযোগ ঘটে এবং সেটা ছিল আমাদেব (বিপ্লবী) কার্যকলাপেব প্রথম যুগ। এই পর্যাযে 
বীবেনেব (বীবেন দান্তেব) বিপ্লবী কাজেব সূচনা | 8195501) দিযে এবং বিস্তাব অগ্রগতি পববর্তী কযেক 
বছবেব মধ্যে । দেখা যায গুপ্ত সমিতিব মধ্যে ধীবে ধীবে অনেকেই এসে বীবেনেব সাথী হন এবং গুপ্ত সমিতিব 
কাজকর্মে অগ্রগতি লাভ কবে ও প্রসাব ঘটে 111 810550111 থেকে ছাত্র সঙ্ঘে। ছাত্র সঙ্ঘ গডে উঠেছিল 
নীলু গাঙ্গুলীব বাড়ীতে । কিছুদিন চলাব পব ছাত্র সঙ্ঘ ভেঙ্গে যায এবং জন্ম নেয ভ্রাত সঙ্ব, পুবাতন কর্ণেল 
বাড়ীতে মুখ্যত শচীন্দ্রলাল সিংহ ও উমেশলাল সিংহেব উদ্যোগে । ভ্রান্ত সঙ্ঘ হযে উঠে একটি জীনস্ত সঙঘ। 
আগবতলাব অনেক ছাত্র পূর্বপাড়া, মধ্য পাডা থেকে দলে দলে এসে এখানে লাঠি খেলা, ছুবি খেলা ও শবীব চর্চা 
কবত। এখানেহ আসে সুখময় সেনগুপ্ত (পববতা সময়ে 'ত্রপুবাব মুখ্যমন্থা), আশু মুখাজী, তাঁডৎ "মোহন 
দাসগুপ্ত এবং আবো অনেকে। ১৯২৮ সন নাগাদ ভ্রাত সঙ্ঘ তাব প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয আগবতলাব 
সমাজ জীবনে । ব্যাযাম চর্চাব প্রসাব ঘটে আগবতলায এবং এব মধ্য দিয়ে দেশাস্মবোধেব ধ্যানধাবণা ঘূর্ত হযে 
উঠে। ছাত্রদেব কাজেব মাধ্যমে এ সমযে যোগাযোগ ঘটে কুমিল্লা ও ববিশালেব ব্যাযামগাবেব সাথেও । ব্যাযামেব 
সুষ্ঠু প্রদর্শনা আকৃষ্ভ কবে যুবকদেব । শচানবাবু নিজেও ব্যাযাম চচায সাফল্য অজন কবেছিলেন। শবাব চচাব 
বেশ কষেকটি প্রদর্শনী এ সময আগবতলা শহবে সংঘটিত হয । এবং এই প্রদর্শনী ভাল সংখ্যক যুবকদেব মানে 
উৎসাহ সঞ্চাব কবতে সাহায্য কবে। সত কথা বলতে গেলে বলতে হয এ সমস্ত অনুষ্ঠান সবই ছিল দেশাত্মবোধ 
জাগিয়ে তুলবাব কাজে সহাযক। এ সময দেখা যায সেবামূলক কাজে ছাত্র ও যুবকদের আগ্রহ। শটানবাবুব 
নেতৃত্বে সেবামূলক কাজে আমবা তখনকাব ছাত্রদল বেশ সংগঠিত হযোছলাম। এবং এভানে ছাত্র যুবকবা 
সমাজসেবা মধ্য দিযে দেশাপ্রমেব ভাবধাবায সন্ভ্রীবিত হযে উঠতে সক্ষম হয়েছিল । এই সমস্ত ব্যবহাবিক 
কাজকর্মে উদ্যোগ গ্রহণ ছিল (সে সমব একটি বলিষ্ট প্রক্রিযা। স্বভাবতই দেখা যায সামাজিক অন্যায় অন্চবণেব 
প্রতিবাদী শক্তি আগবতলায ছাত্র-ঘুবকবৃন্দ আব তাদেব নেতৃতে বাবেন (দন্ত), শটীন্দ্রলাল সিংহ, উমেশলাল 
সিংহ, কালীকুমাব দে প্রমুখ । 

শ্রী সেনগুপ্ত স্মৃতিচাবণা কবতে গিয়ে এ সমযকাব আবও একজন বিপ্লবীব কথা উল্লেখ কাবেছেন যাব 

১৩০ 


ধছ থেকে শচান্দ্রলাল সিংহ, উদ্নেশলাল সি ও বাবেন দত্ত 'দেশাতুবোধেব দীক্ষা নিযেছিলেন'। এই বিপ্লবা 
হালেন বমেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য । তাব কথ! উল্লেখ কবে শ্রা সেনগুপ লিখছেন, "এই সময এই বাজো (১৯৯৫ - 
১৬) উমাকাস্ত স্কুলের সন্নিকটে (বর্তমান যেখানে সমাজ শিক্ষা বিভাগ অফিস অবস্থিত) ছিল একটি সংস্কৃত 
টোল। আব সেই টোলে অধাযন কবতেন বমেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য । তিনি যে বিপ্লবা সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন 
এ খবব আমবা পববর্তী সমযে জানতে পাবি । বিপ্লবী আন্দোলানেব এই যুগ গুক হয তাব এই টোলে অধ্াযন 
(থকে। 


“বমেনদা যে এখানে কিভাবে এলেন ভা আমাব জানা নেই। কাবও কাছ থেকে জানবাব সুযোগ ঘটে 
নি। কিন্তু এটুকু ভানি যে সেদিন যাবা গুপ্ত সমিতিতে এসেছিলেন-_ শগীন্দ্রলাল সিংহ, উমেশলাল সিংহ, 
বীবেন দও প্রমুখ তাবা সকলেই বমেনদা কাছ "থাকে দেশাঙ্মাবোধেন দীক্ষা নিয়েছিলেন ।"" 

ভ্রাত সঞ্ঞেব প্রতিষ্ঠাতা শীন্দ্রলাল সিংহ ও উমেশলাল সিংহেব মধো(উভযে নিকট আত্মীয়) উমেশলাল 
অনেক আগেই প্রযাত হযেছেন। শচীন্দ্রলাল সিংহ (যিনি ছিলেন কংগ্রেসেব বিশিষ্ট নেতা ও ব্রিপুবাব প্রথম 
নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী) ৯৩ বছব বযেসে ২০০০ সালেব ৮ই ডিসেম্বব নযাদিল্লীব বামমনোহব লোহিযা হাসপাতালে 
শেষ নিঃশ্বাস তাগ কবেন। তব মৃত্যুব পব তব প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন কবতে গিয়ে ভ্রাড়ু সঙ্যেব অন্যতম সদসা 
(এবং পবিবর্তিত ত্রিপুবা কংগ্রেসে প্রথম সাবিব নেতা ও মন্ত্রী) তড়িৎমোহন দাসগুপ্ত অতীতেব ঘটনাবলীব 
উল্লেখ কবে লিখেছেন, ১৯২৭ - ২৮ সালে ত্রিপুবাষ প্রথমে ছাত্রসঙ্ঘ গঠিত হয। কিছুদিন পব শচীন্দ্রলাল 
সিংহ ও প্রয়াত উমেশলাল সিংহেব নেতৃত্বে পুবাতন কার্ণেল বাড়ীকে কেন্দ্র কবে ভ্রাত সঙ্ঘ গঠিত হয়। এই 
সমযে দুই সঞ্ভেঘব মধো বেষাবেষি শুক হয। প্রতোকেই তখন লাঠি খেলা ছুবি খেলা ইত্যাদি শবীব চর্চাব 
প্রতিযোগিতা শুক কবে দুই দল পৃথকভাবে আগবতলায এসব নিযে একাধিক প্রদর্শনী খেলাবও আযোজন 
কবে। প্রদর্শনীতে যোগদানকাবীদেব মধ্যে ব্রাহ্মাণবাডিযা ও কুমিল্লা অঞ্চলেব প্রতিযোগীবাও ছিলেন। 
প্রদর্শশীগুলিতে শচীন্দ্রলাল সিংহেব বুকেব উপব দিযে ফোর্ড গাডি (বর্তমান ট্যান্সিব মত) চালানো হয। এই 
খেলা দেখে আমি মুগ্ধ হই এবং ভ্রাডুসঙ্েব বনমালীপুব শাখায ১৯২৯ সালে আমি এই 'খলা শেখাব জনা 
যোগদান কবি। প্রকৃতপক্ষে ছাত্রসঙ্ঘ ছিল অনুশীলন দল (বিপ্লবী) এবং ভ্রাত সঙ্ঘ যুগান্তবেব অন্তর্ভৃক্ত। 
তাদেব উদ্দেশা ছিল ব্রিটিশ শাসনেব বিকদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব ।” (দৈনিক সংবাদ, ৯ই ডিসেম্বব, ২০০০) 

প্রসঙ্গত উাল্লেখ কবা প্রযোজন যে তখনকাব সমযে বঙ্গদেশে যে দুটি বিপ্লবী সংগঠন খুবই শক্তিশাঙ্গী 
ছিল তাব একটি হলো অনুশীলন সমিতি, অপবটি যুগান্তব। বিপ্লবী মতাদর্শে দীক্ষিত ত্রিপুবাব যুবকেবা দুই 
সংগঠনেই বিভক্ত ছিল -_কেউ অনুশীলনে আব কেউ যুগান্তৃবে। এ বাজ্োব বিপ্লবীবা ছাড়াও ব্রিটিশ ভাবতে 
সশস্ত্র আন্দোলন সংগঠিত কবাব কাজে লিপু বিপ্লবাদেব কেউ কেউ ব্রিপুবাকে 'নিবাপদ' আশ্রযস্থল হিসাবে 
বেছেনিতেন। আইনগত ও ভৌগলিক উভয দিক থেকেই ত্রিপুবা ছিল তাদেব জনা কম ঝুঁকিপূর্ণ । ইচ্ছে কবলেই 
ব্রিটিশ ভাবতেব পুলিশ এ বাজ্যে ঢুকে কোন বাজনৈতিক কর্মীব পিছু নিতে অথবা কাউকে গ্রেপ্তাব কবতে পাবত 
না। তবে এবাজ্যে অবস্থানকালে এই সব বিপ্রবীবা সব সমযেই সতর্ক থাকতেন যাতে বাজতন্ত্রে সাথে তাদ্বে 
কোনবপ সঙঘাতে জডিযে পড়তে না হয। একই কথা বলা চলে ত্রিপুবাব যেসব বিপ্লবী অনুশীলন অথবা 
যুগান্তবেব সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাদের সম্পর্কেও। তাবাও চাইতেন না এমন কিছু কবাতে যা বাজতস্ত্রেব সঙ্গে 
বিবোধ অনিবার্য কবে তালে। তাবাও বাজনা শাসিত ত্রিপূবাকে পশ্চাৎ ভূমি হিসাবে ব্যবহাব কবে ব্রিটিশ 


১৯৩০ সাল্লেব ১৮ ই এপ্রিল 'মাষ্টাবদা' সূর্য সেনেব নেতৃত্বে চট্টগ্রামেব যুব বিাদ্রোহীবা সবকাবা 
অস্ত্রগাব দখল কাবে নিযেছিল। ভাবতেব বিপ্লবী আন্দোলনেব ইতিহাসে এটি ছিল একটি অতাস্ত চমকপ্রদ ঘটনা । 


১৩১ 


ভ্বলস্ত দেশপ্রেম ও অতুলনীয বীবাত্েব নিদর্শন হিসাবে এই ঘটনা ইতিহাসে চিবম্মবণায হযে আছে শ্্টগ্রামের 
এই যুব বিদ্রোহীদেব সঙ্গেই ভ্রাতৃসঞ্েব কিছুটা যোগাযোগ ছিল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগাব লুষ্টনেব অনাতম নামক 
অনস্তলাল সিংহেব সঙ্গে উমেশলাল ও শটীন্দ্রলালেব আত্মীযতাব সম্পর্ক ছিল। এই দু'জনেব সাহাযা নিযে 
ব্রিপুবাব মহাবাজাব অস্ত্রাগাব থেকে কিছু অস্ত্র সবিষে নেওয়া যায কিনা সেই ডাদ্দোশ্যে অনস্তলাল আগবতলা 
এসেছিলেন এবং কিছু অস্ত্রশস্ত্র সবিযে নিতে সক্ষম হযেছিলেন এমন জনশ্রুতি আছে। 


এ সম্পর্কে তডিৎনোহন দাসগুপ্ত পূর্বোক্ত প্রবন্ধে লিখেছেন, ** শচীন্দ্রলাল সিংহেব নেতৃত্বে তদানিস্তন 
বাজবাড়ীব (ত্রিপুবা) অন্ত্রাগাব থেকে একটি বাইফেল ও দুই বা তিনটি পিস্তল চুবি কবে অনস্ত সিংহেব মাধ্যাম 
(তাদেব আত্মীয) চট্টগ্রামে ইংবেজ বিবোধী আন্দোলনেব জন্য পাচাব কবা হয। ১৯৩০ সালে অস্ত্রাগাব লুষ্ঠনেব 
পব একটি বাইফেল ইংবেজবা ত্রিপুবাব বাজ সবকাবেব বলে সনাক্ত কাবে।” 


১৯৮৭ সালে আগবতলা থেকে প্রকাশিত 'উৎসধ্বনী' নামীয় সামযিকীতে 'ভ্রাতৃসঙ্ঘ ও ত্রিপুবা 
বাজ্য গণপবিষদ' শীর্ষক প্রবন্ধে ত্রিপুবাব বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক বমাপ্রসাদ দক্তও এ সম্পর্কে লিখেছেন, 
“তাবপব মহাবাজাব ভান্ডাব হতে বাইফেল ও বিভলবাব চুবি গেল। এবং ভ্রাতসঙ্ঘেব মাবফৎ চট্টগ্রাম 
আন্দোন্পনেব সহায়তা স্ববপ কিছু বসদও এখান থেকে পাঠানো হয ।” 

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগাব লুষ্ঠন দেশেব যুবশক্তিকে দাকণভাবে নাডা দেয। তাব কিছুটা প্রভাব এসে পড়েছিল 
বাজন্যশাসিত ব্রিপুবাযও। এই সমযেব সবচেষে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ১৯৩২ সালে আগবতলাষ স্থানীয 
ধনী ব্যক্তি ও ওঁষধ ব্যবসাধী অমব ভট্রাচার্যেব দোকানে বাজনৈতিক ডাকাতি । অমব ভষ্টাচার্যেব ছেলে অসিত 
ভষ্টাচার্যেব বিপ্লবীদেব সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। তিনি (অসিত) নিজেই যে সিন্দুকে টাকাপযসা ও স্বর্ণালঙ্কাব 
বক্ষিত ছিল সেই সিন্দুকেব চাবি 'ডাকাত' দলেব হাতে তুলে দিযেছিলেন। অবশ্য এই বাজনৈতিক ডাকাতি যাবা 
সংঘটিত কবেছিলেন তাদেব কেউ স্থানীয় লোক ছিলেন না। তাছাড়া, এই দূঃসাহসিক অভিযান সংঘটিত কবাব 
আগে তাবা স্থানীয বিপ্লবীদের সঙ্গে কোনকপ যোগাযোগও কবেননি। ফলে যীবা এই ডাকাতিতে অংশগ্রহণ 
কবেছিলেন, কার্যোন্ধাৰ কবে তাবা পালিয়ে যেতে সক্ষম হননি। সকলেই পুলিশেব হাতে ধবা পড়ে যান। ধৃত 
ব্যক্তিবা হলেন কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী, শটীন্দ্রনাথ দন্ত ও পবিত্র কুমাব পাল। বিচাবে এই তিন জনেব প্রত্যেকেবই 
সাত বছব কবে সশ্রম কাবাদণ্ড হযেছিল। 
দেববর্মাব বাড়ী থেকে তাব পিস্তলটি খোযা যায। আসলে মহকুমা শাসকেব কন্যা অমিযা নিজেই তাব বাবাব 
পিস্তলটি সবিযে এনে তাদেব বাড়ীবই কর্মচাবী কাসত্তি দেববর্মাকে দিয়ে সেটি বিপ্লবী কর্মী অনস্ত দে'ব কাছে 
পৌছে দেন। অনস্ত দে সেই পিস্তল সহ কুমিল্লা পুলিশেব হাতে ধবা পড়ে যান। তাব উপব অকথ্য অত্যাচাব 
হয। পিস্তল চুবিব মামলায অনস্ত দে ছাড়া প্রভাত বায ও কাস্তি দেববর্মাবও সাজা হযেছিল। প্রভাত বায 
(দেববর্মা) অনুশীলন সমিতিব সদস্য ছিলেন এবং মহকুমা শাসকেব কন্যাকে দিযে তাব পিতা পিস্তলটি তিনিই 
সবাবাব ব্যবস্থা কবেছিলেন। 

ট্টগ্রাম অন্ত্রাগাব লুষ্ঠনেব পব ব্রিটিশ সবকাবও বাজীনেতিক আন্দোলনকে দমন কবাব উদ্দেশো 
আক্রমণেব তীব্রতা ক্রমাগত বাড়িযে তোলে। হাজাব হাজাব যুবক সেই সময়ে নিবাপস্তা আইনে আটক হন। 
অস্ত্র আইনে যাদের গ্রেপ্তাব কবা হযেছিল ভাদেব দীর্ঘ কাবাদন্ড হয। এই সব দল্ডাঙ্ঞা প্রাপ্তদের মধা থেকে বাছাই 
কবা কিছু কিছু বিপ্লবীকে আন্দামান সেল্গুলাব ভোলে পাঠিয়ে দেওযা হয তাদের বন্দী ভীবনাকে অসহনীয় কবে 
তোলাব জন্য৷ 

দীর্ঘ কাবাবাসেব পব এই সব বিপ্লবীবা যখন নাইবেব ভগতে ফিবে আসেন তখন তাদেব চিন্তাব 

১৩২ 


ডগতে বঙ বকমেব পবিবর্তন ঘটে গেছে। তাদেব সকলেই সাধাবণভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌছে গেছেন যে ব্যক্তি 
সন্ত্রাস ও ষডযনস্ত্রমূলক বাজনাতিব দ্বাবা স্বাধীনতা অর্জনেব লক্ষা পৃবণ হবে না। স্বাধীনতা লাভেব জন্য প্রাযোজন 
হবে জনগণকে ব্যাপকভাবে সংগঠিত কবে তাদেব মুক্তি আন্দোলনে সম্মিলিত কবা। সন্ত্রাসনাদ পবিহাব কবা 
সম্পর্কে মাতিকা সন্তেও বাজনৈতিক মতাদর্শ বেছে নেবাব ক্ষেত্রে স্পষ্টতই তাদের মধো মতপার্থকা দেখা দেয। 
এদেব মধ্যে কেউ কেউ জেলখানা থেকেই মার্কসবাদেন দীক্ষা নিযে বেবিযে আসেন, আবাব কেউ কেউ বেছে 
নিন গাঙ্গীবাদী মত ও পণ । সাধাবণভাবে বলতে গোল ত্রিপূবান যাবা বিপ্লবী যুগান্তব গ্রুপের সাথে যুক্ত 
ছিলেন তাবা কংগ্রেস বাজনীতিকেই বেছে নিযেছিলেন। পক্ষান্তবে অনৃশীলন সমিতিব অনুসাবীবা নিজেদেব 
কমিউনিস্ট সংগঠনে একাবদ্ধ কবাব জনা উদ্যোগী হয়েছিলেন । ত্রিপুবাব বাজনাতিব এই দু'টি ধাবা (কংগ্রেস 
ও কমিউনিস্ট) তখন থেকে স্পষ্টতব বপ নিতে শুক কবে। 

ত্রিপুবায কংগ্রেস বাক্রনীতিব গোডাপত্তনে ধাবা তখনকাব সমযে গুকত্বৃপূর্ণ ভূমিকা পালন কবেছিলেন 
তাবা হলেন শটীন্দ্রলাল সিংহ, উমেশলাল সিংহ, হবিগঙ্গা বসাক, সুখময সেনণুপ্ত, ক্ষিবোদ সেন, নীলবতন 
মুখার্জি, নিবোদ ভট্টাচার্য, আশুতোষ মুখার্জি প্রভৃতি। অন্যদিকে কমিউনিস্ট আন্দোলনেব পূর্বসূবীদেব মধ্যে 
যাদেব নাম বিশেষভাবে উল্লেখ কবতে হয তাবা হলেন বীবেন দত্ত, অনস্তলাল দে, নলিনী সেনগুপ্ত, বঙ্কিম 
চক্রবর্তী ও জিতেন দত্ত। এঁদেব মধ্যে নলিনী সেনগুপ্ত ও বঙ্কিম চত্রবতীব বন্দীভীবন কেটেছিল আন্দামান 
সেলুলাব জেলে। দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ব্রিপুবায ফিবে আসেন ১৯৪৫ সালে। তাবপব 
থেকে ব্রিপুবায কমিউনিস্ট পার্টিব সংগঠনকে সুসংহত কবতে তিনি বিশেষ গুকত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কবেছিলেন। 

ভাবতীয জ্রাতীয কংগ্রেসেব উদ্দেশা ও লক্ষাকে সামনে বেখে ১৯৩৮ সালে গডে উঠেছিল ব্রিপুবা 
বাজা গণপবিষদ। সংগঠনেব সভাপতি ও সাধাবণ সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে উমেশলাল সিংহ ও হবিগঙ্গা 
বসাক। প্রসঙ্গত ডল্লেখ কবা যেতে পাবে যে ভাবতায জাতায কংগ্রসেব সংগঠন তখন ব্রাটশ ভাবতেহ 
সীমাবদ্ধ ছিল। দেশীয বাজাগুলিতে কংগ্রেসেব কোন শাখা সংগঠন গডাব অনুমতি দেওযা হত না। দেশীয 
বাজাগুলিতে বাজনৈতিক আন্দোলন পবিচালনা কবাব জন্য অখিল ভাবত দেশীয বাজ্য প্রজা সম্মিলনী (&॥ 
17018. 918169 08010165 00171918108) নাম দিযে কংগ্রেস আদর্শে পবিচালিত অপব একটি বাজনৈতিক 
সংগঠন সৃষ্টি কবা হযেছিল। পন্ডিত ভুওহবলাল হক ছিলেন এই সংগঠনেব সভাপতি ও শেখ আবদুল্লা 
ছিলেন সহসভাপতি । বাজানুগত্যে দাযিত্বশীল সবকাব প্রতিষ্ঠাব দাবি নিযে এই সংগঠন দেশীয় বাজাগুলিতে 
বাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠিত কবত। গণপবিষদ অখিল ভাবত দেশীয বাজ্য প্রক্তা সম্মিলনীব অনুমোদিত 
শাখা সংগঠন হিসাবেই ত্রিপুবাষ তাদের বাজনৈতিক ক্রিযাকলাপ শুক কবে। এদেব প্রধান দাবি ছিল ব্রিপুবাষ 
বাজানুগতো দাযিত্বশীল সবকাবেব প্রতিষ্ঠা । তা ছাড়া, স্থানীয়ভাবে গুকত্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থনৈতিক দাবিও তাদেব 
কর্মসুচীব অন্তর্ভূক্ত ছিল। 

প্রা একই সমযে (১৯৩৮সালে) ত্রিপুবা বাজা জনমঙ্গল সমিতি নাম দিযে আবও একটি বাক্তনৈতিক 
সংগঠন এ বাজ্যে আত্মপ্রকাশ কবে । গণপবিষদেব মত এটি কোন সর্বভাবতীয বাজনৈতিক দলেব সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত 
ছিল না। বাজ্যে গণতান্ত্িক শাসনবাবস্থা কাষেম কবাব লাক্ষ্যে কিছু সংখাক উদাবনীতিবাদী বাক্তি এই সংগঠনটি 
গডে তুলেছিলেন। এই সংগঠনেব সভাপতি ছিলেন পন্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা ও সাধাবণ সম্পাদক ছিলেন 
প্রভাত বায । গঙ্গা প্রসাদ শর্মা কোন বাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না এবং বাজনীতিব সঙ্গে তীব প্রত্যক্ষ সম্পর্কও 
ছিল না। তিনি ছিলেন বাজ দববাবেব পন্ডিত। অনাদিকে প্রভাত বায বিপ্লবী অনুশীলন সমিতিব সদস্য ছিলেন 
এবং অস্ত্র আইনে তাব কাবাদন্ড হযেছিল সেকথ' আগেই উল্লেখ কবা হযেছে। 


গণপবিষদেব মত জরনমঙ্গল সমিতিবও বাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল বাজানুগতো দাযিত্বশীল সবকাব প্রতিষ্ঠা 


৬ ৫০১ এ 


গর ৬৬৯ 


করা। কমিউনিস্টদের নিজস্ব শক্তি তখন পর্মস্ত বিশেব দানা বাধে নি। তাছাড়া, ১৯৩৯ সালে ব্রিটিশ সরকার 
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করায় কমিউনিস্টদেব প্রকাশ কাজ করাব মত সযোগও ছিল 
না। (কমিউনিস্ট পাটি আইনসম্মতভাবে কাজ করার মত সুযোগও ছিল না। (কমিউনিস্ট পার্টি আইনসম্মতভাবে 
কাজ করার সুযোগ পায় আট বছর বাদে ১৯৪২ সালে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হবার পব্।) তাই ত'বা জনমঙ্গল 
সমিতিকে প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করে রাজানৈতিক ক্রিয়াকলাপ চাল্াবার সিদ্ধান্ত নেন। লীবেন দত্ত (যাকে 
ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট পাটির প্রতিষ্ঠাতা সদসা গণা করা হয়) জনমঙ্গল সমিতির কার্যনির্বাহী সদসা ও প্রচুর 
সম্পাদক মনোনীত হয়েছিলেন। তার সম্পাদনায় “প্রজার কথা” নামে একটি রাজনৈতিক বুলেটিন খুব 
অনিয়মিতভাবে হলেও তখন প্রকাশিত হত। ত্রিপুরায় রাজনৈতিক প্রচারপত্র প্রকাশের সম্ভবত (সেটাই ছিল 
সর্বপ্রথম উদ্যোগ । 


ইতিমধ্যে আগরতলা শহরের রামনগর এলাকা থেকে কৃষক উচ্ছেদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ সরকারের 
সঙ্গে গণপরিষদের সঙ্ঘাত সৃষ্টি হয়। রামনগর এলাকাটি সে সময়ে ছিল নেহাতই গন্ডগ্রাম। বাসিন্দাদের প্রায় 
সকলেই ছিলেন বাঙালি মুসলমান, যাদের অধিকাংশই ছিলেন পেশাগতভাবে কৃষক । শহর উন্নয়নের নাম করে 
তৎকালীন রাজ সরকার এঁসব মুসলমান কৃষকদের উচ্ছেদ করার উদ্যোগ আয়োজন গুরু করলে প্রজা উচ্ছেদ 
বন্ধ করার দাবিতে গণপরিষদ আন্দোলন সংগঠিত করে। অতঃপর রাজার আদেশে শচীন্দ্রলাল সিংহ সহ 
গনপরিষদের কতিপয় নেতৃস্থানীয় কর্মী রাজা থেকে বহিষ্কৃত হন। 


গণপরিষদ জনমঙ্গল সমিতি গঠিত হবার পর যখন ত্রিপুরায় প্রকাশ্য রানৈতিক তৎপরতা শুরু হয় 
তখন তার কিছুটা প্রভাব পড়ে ছাত্রদের উপরও । তবে এখন আর আগের মত চরম গোপনীয়তার মধো 
সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালাবার জন্য নয়, প্রস্ততি শুরু হয় প্রকাশ্যে ব্যাপকভিত্তিক ছাত্র আন্দোলন গাড়ে তোল'র 
জন্য। ১৯৩৬ সালে জাতীয় স্তরে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারশন গঠিত হবার পর ছাত্রদের উপর তার প্রভাব 
লক্ষ্যনীয় হয়ে উঠে। সব কিছুর উর্ছে স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষাই যেহেতু ছিল মূল বিষয়, কাজেই তখনকাব ছাত্র 
আন্দোলন ছাত্রদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার উপরই /জার দিত সবচেয়ে বেশি। 

এ সময়কার সবচেয়ে উল্লেখযোগা ঘটনা হল আগরতলা উমাকান্ত একাডেমির ছাত্র বিজয় মুখার্জি ও 
ফটিক সেন এবং মহারানী তুলসসীবত্তী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী পূর্ণিমা মুখার্জি ও সরস্বতী বসাকের স্কুল থেকে 
বহিষ্কার । তাদের অপরাধ ছিল তারা ১৯৪০ সালের ২৬শে জানুয়ারী “স্বাধীনতা দিবসে ছাত্রছাত্রীদের জমায়েত 
করে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার চেষ্টা করেছিলেন । উল্লেখা যে ১৯২৯ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের 
লাহোর অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৩০ সাল থেকে প্রতি বছর ২৬ শে জানুয়ারী দিনটিকে “স্বাধীনতা 
দিবস' হিসাবে পালন করা হতো। এ বিশেষ দিনটিতে ভারতের গ্রাম-শহরে সর্বত্র জনগণ ত্রিবর্ণ রঞ্জিত 
পতাকার নীচে দাড়িয়ে সমস্বরে স্বাধীনতার সঙ্কল্প বাকা পাঠ করতেন। 


রাজ্যে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য ক্রমবর্ধমান দাবির মুখে মহারাক্তা বীরবিক্রমকিশোর ১৯৩৯ 
সালের ১৬ই এপ্রিল শাসন সংস্কারের এক ঘোষণাপত্র প্রচার করেন । কিন্তু প্রস্তাবিত এই শাসন সংস্কার রাজোর 
রাজ্যের দুই প্রধান রাজনৈতিক দল গণপরিষদ ও জনমঙ্গল সমিতি কাউকেই সন্তপ্ট করতে গারেনি। কারণ 
সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিন্তিতি নির্বাচিত সরকার গঠন করার কোন কথা এতে ছিল না। তবে ঘোষণা 
অনুযায়ী রাজ সরকার শাসন সংস্কারের জন্য কোনরূপ উন্মোগ গ্রহণ করার আগেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে 
গেলে এই পরিকল্পনা শেষ পর্যস্ত চাপা পড়ে যায়। 


এদিকে যুদ্ধ পরিস্থিতি যত জটিল হতে থাকে বান্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের উপর আক্রমণণ্ ততই 
বদ্ধি পেতে থাকে । সভা-শোভাযাত্রার উপর নিষেধাজ্র। আরোপিত হয়। রাজানৈতিক নেতা ও কর্ষীরা একে একে 


*স্ 


গু 
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পিখা বিচাবে আটক হ.৩ থাকেন । তখন পথন্ত ত্রিপৃবাব বাজনৈতিক দল গুলিব গণভিন্তি ততটা শক্তিশালী! ছিল 
*11 তাণ ৩পব য্গ পবিহ্বিতিন কলাণে গণভল্ন্থ উপব উপঘপবি আক্রমণ শুক হওযাম বাজীনেতিক ক্রিযাকলাপ 
সম্পূর্ণ বগা হে যাম ' এমনকি ১৯৪২ সালের ৯ই আগল থান 'ভাবতছাড আন্দোলনের যে ঢেউ সাবা দেশে 
৬57৩ প্ডেছিল ভ্রিপূবায তাব তৈমন কোন প্রভাব পড়তে দেখা যায নি। 

ল্বিৎ নিশ্দ্বাহ এই বাদ্রোহেব সাঙ্গ কোন বাজনৈতিক দলেব কোন প্রকার যোগাবোগ ছিল না। এই বিদ্রোহ 
ঘটেছিল সম্পর্ণভানে স্থান কাবণে স্থানীয নেতৃত্রেব পবিচালনায । এই বাদোহেব সামনে যেহেতু কোন সুনির্দিষ্ট 
শঙ্কা ও লোন সম্পষ্ট দিক নিদেশি ছিল না সেহেতু এই বিদ্রে'হ বার্থতাষ পর্যবসিত হযেছিল। তবে এই বিদ্বোহকে 
দুমল জবাব জনা তদানিম্তন বাজশক্তি যে চন্ডনীতিব আশ্রঘ নিয়েছিল এবং বিছ্বোহেব নেতা বতনমণিকে 
শহালাজব অগদোশে যেভাবে পিটিয়ে হত্যা বা হবেছিল তা চিবদিন বাজকীয নিষ্ঠুবতাব এক ঘৃণা উদাহবণ হযে 
হক্ল। 

১৯৪৫ সদলে দ্বিতীয বিশ্বযুদ্ধের ভব্সানেব পব সাবা বিশ্বে ও সেই সঙ্গে ভাবতেও বাজনৈতিক 
পনিস্থিতিন ঘেভাবে দ্রত পল্বিতন ঘটছিল তাব সাথে তাল বোখে জনজ্ঞাগবণেব সূত্রপাত হচ্ছিল দেশেব এক 
“শোণে অবস্থিত সামন্তশ'সিত ক্ষুদ্র বাজ ব্রিপবাতেও। প্রকৃতপক্ষে এই সমযটা ছিল ইতিহাসেব এক যুগসন্ধিক্ষণ। 
ছিউ'ন বিশ্বযুক্ে ফাণ্সিস্ট শক্তিসমূহেব পবাজয ও মিত্রপক্ষ বিশেষভাবে সমাজতান্িক 'সাভিযেত ইউনিমনের 
১মন্মপ্ুদ সাফলা আন্তর্জাতিক পবিসবে শক্তিব ভাবসামো বড বকে পবিবর্তন আনে । দ্বিতীয বিশ্বযুদ্ধেব 
&পগে পর্যস্থ যেখানে সোভিঘেভ ইউনিঘনই ছিল একমাত্র সমাজতান্িক দেশ, বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হওযাব পব 
সম'চুতক্থেব সীমান্ত প্রসাবিত হবেছিল পূর্ব ইউবে'প পর্ঘস্ত। ১৯১৯ সালে চান বিপ্রব সফল হওযাব পব 
সম" নুষ্থ এন্টি বিম্ম বাবস্থাঘ পবিণত হাবেছিল। 

সহ্গত্তান্্িক বাকস্থান এই শক্তিবৃদ্ধিব পাশপাশি যুদ্ধান্তর পবিস্থিতিতে পবাধান দেশগুলিতে সৃষ্টি 
হাহাহিগ নেয় চন্ডি আন্দোলনেব প্রবল জেগ্যা। ভত্ব্তে তখন এক অগ্নিগর্ভ পবিস্থিতি । ব্রিটিশ ও ওুপনিবেশিক 
শদন থেকে মুক্তি লাভ কবাব জনা এদেশের মানুষ তন উন্মাদ হযে উঠেছিল। ১৯৪৬ সালে বোম্বাই ও 
লল্চিতি ভাবতীয 'নীসেনাদেব বিদ্বোহ, বসিদ আলা দিবসকে কেন্দ্র কবে কলকাতায পুলিশেব সঙ্গে ছাত্র 
জগ ত'ব সঙ্ঘর্য দেশেব বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রমিক কক জনগলেব জঙ্গী সংগ্রাম স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছিল যে ভাবতে 
ব্রিটিশ শাসানেব দিন শেষ হযে আসছে। 

আগেই উল্রথ কলা হযেছে যে যুদ্ধোন্ডেব পবিস্থিভিতে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তুবে বৈপ্লবিক পবিবর্তানেব 
/হ প্রত্রিযা গুক হয়েছিল তাব প্রভাব এসে পড়তে শুক কাবেছিল বাজনা শাসিত ব্রিপুবাব উপবেও। বাজনৈতিক 
€ যাকলণপেব উপব নিষেধাজ্ঞ' উঠ যাওযায এবং বাজকন্দাবা জল থেকে মুক্ত হযে আসাব ফলে অনতিকালের 
মাণ্ই প্রলাশা নাজনৈতিক তংপবতা গুক হয। বলা চলে এটা ছিল ত্রিপূবায বাজনৈতিক নবজা গবণেব 
সুএঞপাত। 

এখানে উল্লেখ কবা প্রয়োজন যে সাবা দেশেব তুলনাষ ত্রিপূবাতে বন্দীমুক্ডি বিলম্বিত হচ্ছিল। এই 
অবস্থায় পণ্ডিত জওহবলাল নেহক বাধ্য হযেছিলেন বন্দীমুক্ডিল বিষযে ত্রিপৃবাব মহাবাজাব দৃষ্টি আকর্ষণ কাবে 
চিঠি লিখাতে। ১৯৪৫ সালের ঈই ডিসেম্বব পণ্ডিত নেহক মহাবাজ বাববিক্রম কিশোবেব কাছে যে চিঠি 

"আমি জ্ঞাত হয়েছি যে ত্রিপুবা বাভ। গণপবিষদ ও ত্রিপুবা বাজা কংগ্রেসেব অনেক সদস্য বিনা 
বিচাবে দীর্ঘকাল ধবে কাবাগাবে আছেন। স্পষ্টতই যুদ্ধেব শুকতে তাদের বছুসংখাক বিনা বিচাবে কাবাকদ্ধ 
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হয়েছিলেন। তারা বাংলা সরকারের না ত্রিপরা রাজোর বন্দী, আমি ভ্ঞানি না। আরও সংবাদ আমার কাছে 
পৌছেছে যে এই বন্দাদের প্রতি অতাস্ত খারাপ বাবহার করা হচ্ছে এবং তাদেব কয়েকজন মারাত্মক অসুখে 
ভূগছেন। আমি আর ও জ্ঞানতে পোরেছি মে ১৯৪০ এর শুরু থাকেই সমস্ত সভা ও মিছিল এবং অন্যান 
বিক্ষোভ প্রদর্শন রাজাটিতে নিষিদ্ধ এবং কোন প্রকারের নাগরিক স্বাধানতার অস্তিত্ব নেই। আমি আশ্চর্য হই যে 
আজকের ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে এমন অবস্থার অস্তিত্ব থাকতে পারে । আমার তথাগুলি যাদি ভুল হয় আপনি 
অনুগ্রহপূর্বক আমাকে শুধরিয়ে দিলে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব! যদি সেগুলি ভূল না হয়, আমি বিশ্বাস 
করি আপনি অনুগ্রহপূর্বক রাজা প্রশাসনের এই কলঙ্ক অপনোদন করবেন।” (বীরেন দত্ত রচিত “আমার 
স্মৃতিতে ত্রিপুরার কমিউনিস্ট ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পটভূমিকা” থেকে। ) 

পণ্ডিত নেহরুর এই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪ ২ সালে ত্রিপুরায় কংগ্রেসকে বেআইনী ঘোষণা করে যে 
আদেশ জারী করা হয়েছিল ১৯৪৫ এর ডিসেম্বরে সেই আদেশ প্রতাহাত হয়। আর সভা মিছিল প্রভৃতির উপর 
থেকে নিষাধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয় ১৯৪৬ এর জানুয়ারীতে। 

আগের আলোচনাতেই আমরা উল্লেখ করেছি যে ত্রিপুরায় স্বনামে কংগ্রেসের অস্তিত্ব ছিল না; কংগ্রেস 
আদর্শে যারা বিশ্বাসী তারা ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদের নামে রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালাতেন। আনুষ্ঠানিকভাবে 
রাজ্যে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৪৬ সালের ২৬শে জানুয়ারী । কংগ্রেস কমিটি গঠিত হবার পর গণপরিষদ 
অর্থহীন হয়ে পড়ে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই এই সংগঠনটির অবলুপ্তি ঘটে। 

বিপ্লবী আন্দোলনের ধারা বয়ে কিভাবে ত্রিপুরায় প্রথম পর্যায়ে কমিউনিস্ট গ্রুপটি গঠিত হয়েছিল 
সেকথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৩৪ সালে ভারত সরকার কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ সংগঠন 
ঘোষণা করার পর ব্রিটিশ ভারতের মত ব্রিপুরাতেও কমিউনিস্টদের প্রকাশ্য কাজকার্মের সুযোগ ছিল খুবই 
সীমাবন্ধ। (কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়েছিল ১৯৪২ সালে)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
অবসান হওয়ার পর অন্যান্য রাজবন্দীদের সঙ্গে কমিউনিস্ট রাজবন্দীরাও যখন জেল থেকে মুক্তি পান তাবপর 
ত্রিপুরাতেও কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৪৬ সাল থেকে প্রকাশ্যে অফিস খুলে দলীয় কাজকর্ম শুর করে। 

প্রায় একই সময়ে ফরোয়ার্ড ব্লকও এ রাজ্যে সক্রিয় হয়ে উঠে । সর্বভারতীয় এই দলগুলি ছাড়াও এই 
সময়ে জন্ম নেয় রাজ্যভিত্তিক দল ত্রিপুরা রাজ্তা প্রজাম গুল। বামপন্থী মতাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত এই দলটি স্বল্প 
সময়ের জন্য হলেও ত্রিপুরার রাজনীতিতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কমিউনিস্ট পার্টির ফ্রন্ট 
সংগঠন বলতে যা বুঝায় প্রজামণ্ডল সেই অর্থে কোন ফণ্ট সংগঠন ছিল না। তবে সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে 
কমিউনিস্টদের খুবই গুরু ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হত। 

জনসংখ্যার দিক থকে তৎকালীন ত্রিপুরায় উপক্ঞাতিদের পরেই ছিল বাঙালি মুসলমানদের স্থান । কিন্তু 
কোন সময়েই এখানে মুসলিম লীগের কোন শাখা সংগঠন গঠিত হয়নি। তবে ১৯৪৬ সালে মৃসলিম লীগের 
সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে ভিন্তি করে ত্রিপুরায় আগ্রুমান ইস্লামিয়া গঠিত হয়েছিল। এই সংগঠনের নেতা 
ছিলেন আবদুল বারিক (ওরফে গেদু মিঞা), যিনি ছিলেন আগরতলার একজন ধনী বন্ট্রাক্টর। অবশা এই 
সংগঠনের পাল্ট হিসাবে স্তাীয়বা্ী ভাবধারার উপর মুসলিম প্রজ্ঞা মক্রলিশ নাম দিয়ে অপর একটি মুসলিম 
রাজনৈতিক দলও সৃষ্টি হয়েছিল এ রাজ্যে । তবে শক্তি সামর্থোর দিক থেকে আঞ্জুমান ইস্লামিয়াই ছিল প্রবল। 

বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে ত্রিপুরায় রাজীনৈতিক নবজাগরণের পাশাপাশি শিক্ষিত উপজাতি ছাত্র 
যুবদের মধ্যে নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটে । আত্মবিকাশের প্রয়োজনে উপজাতি সমাজকে অশিক্ষা, দারিদ্রা, ও 
সামাক্তিক কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার আবশ্যকতা তারা তীব্রভাবে অনুভব করতে শুরু করে। এই অনুভূতি 
থেকেই ১৯৪৫ স্্রীস্টাব্দে ২৭ শে ডিসেম্বর উপজ্ঞাতি ছাত্র ও প্রাক্তন ছাত্রদের এক সাম্মেলনে ত্রিপুরা জনশিক্ষা 
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সমিতি নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠাব সিদ্ধান্ত হযেছিল | উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তাব ও সামাক্তিক কূসংস্কাব 
থেকে তাদেব মুক্ত করাব লক্ষা সামনে বেখে একটি অবাজামৈতিক্ প্রতিকান হিসাবেই জনশিক্ষা সমিতি যাত্রা 
শুক কবে । কিন্তু এব ফল হয়েছিল সুদুবপ্রসাবী। এ ধবনেব একটি অৰাজীনৈতিক সংগঠনে প্রভাবেই যে 
পববত্তীকালে বাজনীতিব গতিপথ অনেকাধশে নির্ধাবিত হযেছিল এ কথা আজ এঁতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। 

উপজাতি প্রধান এলাকাসমূহে গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয স্থাপনেব কর্মসূচী নিযে জনশিক্ষা সমিতিব 
কর্মীবা যখন কাজে নেমে পড়েন উপজাতি জনগণেব মাধ ভাতে দাকণ সাড়া পড়ে যায । গ্লিক্ষা আন্দোলন এক 
ব্যাপক গণ আন্দোলনের কপ নেয়। সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগে উপজাতি এলাকায একেব পব আব এক 
প্রাথমিক বিদ্যালয প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। জানা যায়, তিন শতাধিক বিদ্যালয সবকাবা অনুম্মাদন ও অর্থসাহাঘ্যও 
লাভ করেছিল। এটা একটা বড বকমেব সাফল্য সন্দেহ নেই। কিন্তু বাজনীতিগতভাবে যা অধিকতব তাৎপর্যপূর্ণ 
তা হলো জনশিক্ষা সমিতি উপজাতি ভুনগণেব মধ্যে যে বাপক জনসমর্থন সৃষ্টি কবেছিল সেটাই পববর্তীকালে 
কমিউনিস্ট আন্দোল্লনেব গণভিত্তি বচনা কবে। জনশিক্ষা আন্দোলনে যাবা ছিলেন শিক্ষাকর্মী পববর্তী সমযে 
তাবাই কমিউনিস্ট কর্মীতে কপান্তবিত হন। জনশিক্ষা আন্দোলনে মধ্য দিযে যেসব নেতা উপজাতিদের মধ্যে- 
ব্যাপক জনপ্রিষতা অর্জন করেছিলেন তুটাবাই পববর্তী সমযে কমিউনিস্ট পার্টিব সম্মানিত নেতা হিসেবে বাজনীতিতে 
প্রতিষ্ঠা অন কবেছিলেন। 


১৯৪৭ সালেব গোড়াব দিকেই এটা স্পষ্ট হযে গিযেছিল যে ব্রিটিশ সবকাব ভাবতীযদের কাছে ক্ষমতা 
হস্তাস্তবেব জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এ বছর ফেব্রুয়াবী মাসে ভাইসবয লড়্‌ ওযাভেলকে লম্ডনকে ফিবিযে নেযা হয । 
তাব স্থলাভিষিক্ত হযে আসেন লর্ভ মাউন্টর্যাটেন। ২০ শে ফেব্রুযাবী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ক্রিমেন্ট এটলি হাউস 
অব কমন্স প্রদত্ত ঘাষণায বলেন [য, ১৯৪৮ সালেব জুন মাসেব মধো ব্রিটিশ সবকাব নিশ্চিতভাবেই ক্ষমতা 
হস্তাস্তব কববে। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে দেশভাগেব মাউমটব্যাটেব পৰিকল্পনা ঘোষণা কবা হযেছিল আবও 
কিছুকাল পবে (জুন মাসে), কিন্তু এটা কাবোবই বোঝাব বাকি ছিল না যে ক্ষমতা হস্তাত্তব হচ্ছে ভাবতকে 
দু'ভাগে বিভক্ত কবে। 

মহাবাজা বীববিক্রমকিশোব এই সমযে যে বাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ কবেছিলেন তাব পেছনে কী 
উদ্দেশা ছিল তা খুব স্পষ্ট নয। ১৯৪৭ সালেব মার্চ মাসে আগবতলায সম্প্রদাযভিভ্ডিক তিনটি আলাদা আলাদা 
সম্মেলন (তান আহান কবোছলেন উপজাত সম্মেলন, বাঙালা মুসলমান সম্মেলন ও বাঙালী হন্দু সম্মেলন । 
সম্প্রদায়ভিন্তিক এ ধবণেব তিনটি পৃথক সম্মেলন ডেকে মহাবাজা বাজে যাতে কোন এঁকাবদ্ধ বাক্তনৈতিক 
আন্দোলন গড়ে উঠতে না পাবে সেই কৌশলই নিতে চেয়েছিলেন বলে আনেক বাজনৈতিক বিশ্লেষকেব ধাবণা। 
১৯৪৭ সালেব ২২ও ২৩শে মার্চ তাবিখে অনুষ্ঠিত উপজাতি সম্মেলনে “ব্রিপুব সঙ্ঘ' নাম দিযে একটি 
বাজনৈতিক দঙ্গ গঠনেব সিদ্ধান্ত হয়েছিল । শুধুমাত্র “জি হুভুবদেব" দিযে কমিটি গঠনেব চেষ্টা হলে সাম্মেলনে 
গণ্ডগোল সৃষ্টি হয়। সম্মেলনে অংশগ্রহণকাবীদেব মধ্যে থেকে প্রজা মণ্ডলেব তিন নেতা বংশীঠাকুব, সুধন্থা 
দেববর্মা ও হেমস্ত দেববর্মাকে গ্রেপ্তাব কবে জেলে নিযে যাওয়া হয। অবশ্য পবদিনই বাক্তাব আদেশে তাবা জেল 
(থকে মুক্তি পান ও সম্মেলনেও অংশগ্রহণ কবেন। 

সম্মেলন শেষ হবাব মাত্র দু'মাসেব মাধোই (১৭ই মে) মহাবাজ বীববিক্রম কিশোবেব মৃত্যু হয। 
মহাবাজাব অনুপস্থিতিতে ত্রিপুব সঙ্ঘও দুর্বল হযে পড়ে এবং ধ্বীবে ধীবে বিলুপ্তিব পথে অগ্রসব হয। ত্রিপুব 
সঙ্ঘ গঠনেব পেছনে মহাবাজা বীববিক্রম কিশোবেব বিশেষ কোন বাজনৈতিক উদ্দেশা থাকলেও তাব অকাল 
মৃত্যুতে সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পাবে নি। 


মহাবাজা বীরবিক্রমেব আকস্মিক মৃত্যুতে সেই সমযে বাজো এক অনিশ্চিত বাজনৈতিক পবিস্থিতি 


১৩৭ 


সৃষ্টি হরেছিল। যুববাক্ত কিরীটবিক্রম তখন নাবালক । ?সজনা তাব পক্ষে বন্দজাব শাসনভাব গ্রহণ কাবে একটি 
বিজেন্সী কাউন্সিল যার প্রেসিডেন্ট ছিলেন প্রযাত মহাবাজেব বিধবা পত্রী মহ'বানী কাঞ্চন প্রভা দেবা । বাভেন্ছা 
কাউন্সিল রাজোর শাসনভার গ্রহণ করাব পব নযাদিল্লীব পবামর্শে চিফ্‌ মিনিস্টাব নিযুক্ত হয়েছিলেন কতিনাগহ 
এক আই. সি এস অফিসার এস. ভি. মুখার্জি। 

ইতিমধ্যে ভাইসবয লড়্‌ মাউন্টব্যাটেনেব বিপোর্টেব ভিন্তিতি ১৯৪৭ সালেব ৩বা জুন ব্রিটিশ সবকাব 
চূড়াস্তভাবে ঘোষণা দেন যে ভাবতকে দু'টো পৃথক বাষ্ট্রে ভাবত ও পাকিস্তান) বিভক্ত করবে ১৫ই আনা 
১৯৪৭ তাবিখে ক্ষমতা হস্তাত্তব কবা হবে। দেশীয বাজাগুলি ভাবতে যোগ দেবে না পপকিস্তালে অথবা পৃথল 
অস্তিত্ব বম্তায বাখবে সে সম্পার্কে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকাব ছেড়ে দেওয' হয সেই সব বাভেনল লুপতিন্দিব উপ 
এই ঘোষণাব পর ব্রিপুরাব ভবিষাৎ কী দীড়াবে সে নিযে কিছুটা আশঙ্কা সৃষ্টি হযেছিল। শ্ষে পর্যন্ত অবশ্য সব 
আশঙ্কাব অবসান ঘটিযে ১৯৪৭ সালেব ১৩ই আগস্ট বিজেন্সী কাউন্সিলেব প্রেসিডেন্ট হিসেবে মহাবালা 
কাঞ্চন প্রভা দেবী ভারতভুক্তির দলিলে স্বাক্ষব কবেন। তাবপব সাবা দেশেব সঙ্গে ত্রিপুবাতেও আন্দন্দোতসাসেন 
মধ্য দিয়ে ১৫ই আগষ্ট প্রথম স্বাধীনতা দিবসটি উদযাপিত হযেছিল। 


ত্রিপুরা আনুষ্ঠানিকভাবে ভাবতেব অংশ হযে যাওযাব পবেও বলপূর্বক তাকে পাকিস্তনেব অন্তর্ভুক্ত 
করার জনা এই সময়ে একটা বড়যন্ত্র হযেছিল। এই ষড়বন্তেব ঘূল নাযকদেব একজন ছিলেন মহাবাজকৃম'ত 
দু্যকিশোর দেববর্মণ, যিনি ছিলেন বাজ পবিবাবেব একজন সদস্য এবং বিজেন্গী আমলে নিযুক্ত বাদক 
একক্রন মন্ত্রীও। আঞ্জুমান ইস্লামিযাব নেতা আবদুল বাবীক ওবফে গেদু মিঞা ছিলেন যড়যান্দেক ভপব নাক 
রাজ্যের অভ্যন্তবে পাকিস্তানী হানাদাব বাহিনী ঢুকিবে দিযে ব্রিপুবাকে দখল কবে নেবাব জনা সামান্ডেল ওপাডে 
মুসলিম লীগ নেতা তফজ্জল আলীব নেতৃত্বে জোব প্রস্তুতি চলছিল বলেও তখন খবব প্রচাক্তি হবেছিলি 
পবিস্থিভি এমন বিপজ্জনক স্তুবে গিযে পৌছেছিল যে প্রধানমন্ত্রী পর্তিত জণ্হবলাল নেল্হক ১৯৪৭ সলিল 
৪ঠা নভেম্বব পাকিস্তানেব প্রধানমন্ত্রী লিযাকত আলী খাকে একটি জকবা তাববার্তা পান্সিবে পর্ব পাল্তিস্তান ছেলে 
ব্রিপুবাকে দখল কবে নেবাব কোনবপ প্রচেষ্টা বিরুদ্ধে পাকিস্তান সবকাবকে সতর্ক কারে দিবেছিলেন প€ ০৪ 
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অভিযোগ উঠেছিল যে ত্রিপুবাব তৎকালীন চিফমিনিস্টাব এস ভি মুখার্জিও এই যডযপ্েল সাবেযূক্ড 
রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকে মুখাভিপি অপলাবণ দাবি করা হয়েছিল | কিন্দ্রাঙ ধরণ অপ্ুকেণ নির্দেশে চি 
মিনিস্টার এস. ভি. মুখার্জি ১৯৪৭ সালের ২৭ শে নভেম্বর পদ আগ কণাতে বার। হণ । একহভাবে দভাকিশোলবে, 
ইস্তাফা দিতে হয় এবং সাময়িক কালেন জন্য তাকে রাজা থেকে বহিকাব ও কর্ণ হয়েছিল | 


এস ভি মুখার্ভি অপসাক্তি হগযাব পল কেন্ট্রায সবকার জপব এক আদ সি এস অফিসার এ বি 
চ্যাটার্জিকে ত্রিপুরার দেওয়ান নিযু্ড কবে পাঠন। এহ দেওয়ান বাবস্থা চালু হিল ১৯৪৯ সালের ১৫ই 
আক্টোবব ভারতের সাথে ত্রিপরার সম্পূর্ণ অন্তর্ভূক্ডি বা মার্জার (81091) যেদিন সম্পূর্ণ হয় সেদিন পর্যন্ত 


১৩৮ 


অব এই দেওয়ানী শাসনেব আমলেই গণ্ঘুক্তি পবিষাদেন নেতৃতে সৃষ্টি হযেছিল উপক্ঞাতি ভনগাণেব সমস্থ 
প্রতিলেধ সংগ্রাম। 

১৯১৮ সালেক জুন মাসে ব্রিপৃবা বাজ গণমুক্তি পল্যিদ গঠিত হয়েছিল এমন এক পবিস্থিতিতে যখন 
স'বা দেশ জুডে কমিউনিস্টদেব উপব চলছিল প্রচণ্ড দমন পীড়ন |ত্রিপুবাও এই কমিউনিস্ট __বিবোধী অভিযান 
(থেকে বাদ পাড়ে নি, যদিও ত্রিপুবাষ সেই সময়ে কমিউনিস্টদেব উল্লেখযোগ্য তেমন কোন শক্তি বা প্রভাব ছিল 
শা আগুব গ্রাউণ্ড থেকে সবকীব বিল্'ধো আন্দোলন পনিচ'লনা কবাব উদ্দেশা নিযে গণমুক্তি পবিষদ গঠিত 
হয়েছিল। সংগন্ননেক সভাপতি তথা মল নেতা ছিলেন দশবথ দেব জনশিক্ষা আন্দোলনের মধা দিয়ে ক্ষেত্র 
প্রস্তুতই ছিল তাই গণমুক্তি পবিষদ গঠিত হব'ব অল্প সমযেব মধ্যে সেটি উপস্তাতিদেব মাধো বাাপক গণভিন্ডিযুক্ত 
একটি বাজীনৈতিক সংগঠনে পবিণত হ্য 

১৯১৮ সালেব ৯ই অক্টোবব গোলাঘাটিতে পুলিশেব গুলিচালনায ৬ জন উপজাতিসহ মেট ৭ জন 
নিবীহ গ্রামবাসী নিহত হওযাব পব গণমুক্তি পবিষদেব নেতৃত্বাধীন আন্দোলন ধাপে ধাপে সশস্ত্র প্রতিবোধ 
আন্দোলনের জপ নেয। অনাদিকে সবন'বও তাব পাড়নযন্থ্রকে অধিকতব শক্তিশালী কবে তুলতে থাকে। 
১৯৪৯ সালেব ৯হ মার্চ সামবিক আইন জ্ঞাবী কবে সমগ্র খোযাই বিভাগেব নিযন্ত্ণ তুলে দেওয়া হয সামবিক 
প্রশাসানেব হাতে। সদব (বিশালগড তখন সদব বিভাগেব মাধোই ছিল) ও খোযাই বিভাগ (থেকে দলে দলে 
উপাজাতিদেব গ্নেপ্তাব কবে এনে জেলখানা ভর্তি কবা হয। শত শত ঘববাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। নিবাপত্তাব 
অভাবে বহু মান্য জঙ্গলে আশ্রয নিতে বাধা হন। ব্রিপূবায এ ধবাণব বাস্ত্রীয সম্রাসেব আশ ৮ এব আগে 
বব কথনও হয নি। দশবথ দেব ও অন্যানা নেতাদেব গ্লেপ্তাব কবতে বার্থ হওযায সবকাব আবও বেশি ক্ষিপ্ত 
ও প্রতিহিংসাপবাযণ হযে উঠে ১৩৫১৯ ব্রিপবাব্দেব (১৯৪৯ স্বীস্টান্দেব) ৪ই চৈত্র সেনাবাহিনা খোয়াই বিভাগের 
পদ্মবিল গ্রামেব ওপব অ'ন্রমণ চালাষ। গ্রামেব মহিলাগণ দলবদ্ধভদবে প্রতিবোধ গডে তোলা চেষ্টা কবলে 
সেনাবাহিনা মহিলাদের ওপৰ গুলিবর্ষণ কবে। এই গুলিবর্ষাণব ঘটনায কুমাবী, মধৃতি ও বপশ্রী শহীদের মৃতু 
ববণ কবেন। 

পদ্মবিলেব নাবাহতাব পব প্রতিবে'ধ সংগ্রাম অধিজ্তব তীব্রতা লাভ কবে ' এই সশস্থ প্রতিবোধ 
সংগ্রাম চলে দুই বছব ধাবে (১৯১৯-%১)। প্রতিবোধ সংগ্রাম চলাকালীন সমযে সদব ও খোযাই বিভাগেব 
বিস্তীর্ণ উপজাতি এলাকায বাজ্য সবকাব তাব প্রশাসনিক নিযস্থণ হ'বিযে ফেলেছিল। গণমুক্তি পবিষদেব 
নেতৃতে স্থাপিত হায়েছিল এক সমাস্তবাল প্রশাসন। আ'ব এই সশস্ত্র প্রতিবোধ সংগ্রাম যখন চলছিল ভাব মধোই 
গণমুক্তি পবিষাদেব সমগ্র নেতৃত্ব ও সব্রিয কর্মীগণ এক সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান কাবেন। এবই 
ফলশ্রুতিতে কমিউনিস্টপার্টি ত্রিপূবা একটি ক্ষুদ্র গ্রুপ “থনক বাপ গণভিন্তিব ওপব প্রতিঙ্িত একটি লঙ্গনৈতিক 
দালে বাঁপান্তবিত হয। 

ত্রিপূবাব ভাবতভূুক্তিব দলিল ফ্রা্ছবিত হবেছিল ১৯১৭ সালেব ১৩ই আগস্ট সেকথা আগেই উল্লেখ 
বব হযেছে । কিন্তু তাবপাবেও ভাবতভূুণ্তি ঠুডাপ্ত বূপ "পত সময লেশেছিল আবও দু'বছব ১৯৪৯ সালেব 
৯ই [স?প্ট স্বল বিজেন্ট মহাবানী কাঞ্চনপ্র৬' দেবা হৃভান্ত অন্তরভৃক্তিব দলিল 80196811811 011/81061 স্বাক্ষব 
কবেছিলেন। উল্লেখ যে ১৯৪৮ সালের উহ ভ নুযাল বিভেন্দা আউনিল ভেঙ্গে দিয়ে মহাবানা কাঞ্চন প্রভা 
দেবীকে এব লুভাবে বিভেন্ট নিয়ে পপা হয়েছিল । চা অশ্ভিব উভ্ভি স্বক্ষবিত হগযাব পৰ সেই বহুব 
(১৯৪১৯) ১৫ই ভাব কে বপ্পাণ শ[১ৎ ৩৩ পৃবোপিবিভাকে ভাবত সব্কালেন কাছে হৃস্ত'গুবিত হয। 
লেশ্টুয সবকার কতৃক লিভ এলডাত হত কামিবানাব এ পাভেল শাসণ দনিতা গ্রহণ শলাব পৰে ব্রিপিবাষ 
ধা5ওঞ্জেব অবলপ্তি খন্টা আব [সহ সতত ওক হয হণত ধিক শালনকপন্থ' কায়েম কবাৰ ভালা জলগাণেব 
আছন্দালল্নল পববর্তা পর্যান্য। 


ত্রিপুরার পুতুল নাচ? একটি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা 
কার্তিক লাহিড়ী 


পুতুল নাচ এখন ক্রমশ বিবল হযে যাচ্ছে, কোন কোন মেলায বা প্রদর্শনীতে হঠাৎ কখনো পুতুল 
নাচেব দু'একটি দল আসে, সে সময দর্শকাদেবও কিছু ভীড হয, অথচ তা যেন অনেকটা বিলাসী বা সৌখিন 
গোছেব ব্যাপাব, এবং অনেকটা স্মৃতি কাতবতাব দীর্ঘশবাসেব মত ক্ষণিক সুখেবও বটে । যাদুঘবেব সামগ্রী 
যেমন বহু সময আচমকা আমাদেব অতীতেব কথা মনে কবিযে দেয, পুতুল নাচও তেমন মনে কবায যে এক 
সময আমাদেব দেশে পুতুল নাচেব বহুল প্রচলন ছিল আব সাধাবণ মানুষ আবালবৃদ্ধবনিতা পুতুল নাচে অতি 
অনুবাগী দর্শক ছিলেন। 


ভাবতে পৃতুল তৈবী যে অর্বাটীন ব্যাপাব নয তাব প্রমাণ মেলে বেলেচিস্থান, মহের্জোদাডো প্রভৃতি 
অঞ্চলেব প্রাপ্ত অসংখ্য মাটিব তৈবী পূতীলে, সেই ধাবা (মোটামুটিভাবে এখনও বহমান আছে বিশেষ কবে পল্লী 
অঞ্চলে, আব কীদামাটি থেকে আঙুলে টিপে পুতুল তৈবীব বেওযাজ্ সেই কথা আমাদের মনে কবায। প্রধানত 
জীবিকাব জন্যই পুতুল তৈবী হতো সন্দেহ নেই, তবে পুতুল তৈবা যত পুবনো ব্যাপাব পৃতুল নাচ তত পুবনো 
কিনা তা সঠিকভাবে বলা মুক্ষিল, তবে পুতুল নাচও যে অর্বাচীন ব্যাপাব নয তা নিঃসাকোচে বলা চলে । ডক্টুব 
সুকুমাব সেন মনে কবেন “সংস্কৃত নাটকেব উৎপক্তি পৃতুলবাজি থেকে পুবোপুবি না হোক তা যে পৃতল নাচ 
অবলম্বনে (নট নাট্য নাটক, পৃঃ ৯৮) পুষ্টিলাভ কবেছিল তাব প্রমাণ তিনি কালিদাসেব নাটক থেকে যথেষ্ট 
পেয়েছেন এবং পতপ্রলি-ব প্রচলন ছিল তা তিনি 'নট নাট্যনাটক গ্রন্থে বিশদভাবে দেখিযেছেন। আব বাংলাদেশে 
পৃতুল নাচ যে বেশ প্রাচীন ব্যাপাব এবং “পাঞ্চালা" গানেব সঙ্গে পৃতৃল বাজিব ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল তা অনেকেব 
জানা । ডক্টব সুকুমাব সেনেব মতে “দেব মাহাত্ম্যময গীতি দীর্ঘ হইলে গেয বন্তুব পাত্রপাত্রীব “পঞ্চালিকা"' 
অর্থাৎ পুতুল বূপ (9901991) দেখানো হইত । অর্থাৎ পুতুল নাচেব সঙ্গে চলিত নাট গান। পুতুলেব অভাবে, 
ছোট আসব হইলে, পট দেখাইযা গান চলিত। এই “পাঞ্চালী” বীতি পবিপুষ্ট হইযা একটি বিশিষ্ট ফর্ম গ্রহণ 
কবিবাব পরবে "পুতুল বাক্তি”" অংশটুকু বাদ পড়িযা যায । আব যেখানে পুতুল-বাজি বহিযা যায সেখানে 
গানেব অংশ ক্ষীণ হইযা আসে” । (বাঙ্গালা সাহিত্যে ইতিহাস, প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ, ৫ সং, পৃঃ ১৯)। পুতুল নাচ 
কোনো সখেব ব্যাপাব ছিল না, তা গ্রামীণ সংস্কৃতি ও সভ্যতাব একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। বাঙালীব ধর্মময 


১৪০ 


জীবনে কিংবা অবসব বিনোদানে পৃতুল নাচেব বেশ গুকত্তপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এবং ইংবেজ আগমনেব আগে 
পর্যন্ত গ্রামীণ জীবন যাত্রায় তাব সংস্কৃতিতে পতল নাচ হেলাফেলাব বস্তু ছিল না। 


ইংবেজ আমলেব আগে পর্যন্ত থে গ্রামীণ সমান্ত ব্যধস্থা ও গ্রামকে ধেগ্ত্র কবে স কক সংস্কৃতি 
বেগবান ছিল সে ধাবা প্রা কদ্ধ হযে এলো । বড় বড শহবাফে কেন শা যে আধা শন্দবে আধা গ্রামা সমাজ 
তৈবী হলো, তাতে স্বাভাবিক ভাবে গ্রামেব অনেক ঠিনিষ আমাদেব কাছে হেয, তুচ্ছ বলেগণ্য হতে থাকে। 
বিশেষ কাবে কলকাতা কেন্দ্রীক সভাতান পাচ্চাত্য বা প্রাচ্য কোন সভ্যতাবই স্বাস্থাকর ভীঘ্ী শক্তি ছিল মা, 
উপবস্ত ইববেজদেব প্রবর্তিত ব্বঙ্টায যে অদ্ভুত পবিস্থিতিন উত্তব হয তাতে গ্রাম ৬ প্হধ পধর্গগব কাছে 
আসাব বদলে ক্রমে সবে যাষ। গ্রাম ক্রমে উপেক্ষিত হতে থাকলে ভাঘতীধ গংগ্কৃতিব মূলেই সে আঘাত পড়ে 
তা সকলেব জান।, কাবণ ভাবতেব প্রাণ পল্লী সমাজ । গ্রাম ও পগ্গধেব ঘনিষ্ঠ ও প্রাণবান যোগাযোগে এাড়া 
কাটানো চলতো, কিন্তু তাব কোনও চেষ্টা না শাসক না নিজেদেব কোনও প্রচেষ্টাব মধ্ো লক্ষ্য কবা যায়, ফলে 
গ্রামীণ সংস্কৃতি ত্রমে সচল প্রবাহটি হাবিযে গণ্ডিবদ্ধ হযে পড়ে, এবং তাবই স্বাভাবিক পবিণতি হিসেবে প্রাণ 
হাবায। 


বলা বাহুল্য পুতুল নাচেব কপাল তেমন প্রশস্ত ছিল না, কোনও জীদবেল পৃষ্ঠপোবক গোলে দা ই জার 
কিছুদিন পুতুল নাচেব জেল্লা থাকত, কিন্তু হাফ-আখডাই বা কবি গানের মত পুতুল মাঠেব (কোনও মানসী দাসী 
পৃষ্ঠপোষক গেটে নি, ফলে আধুনিক যুগেব সৃত্রপাতেব সঙ্গে সঙ্গেই পুতুল লাচ অবহেলা বা উ্ীসীঘতাব 
তুলনায তাব পবিমাণ যে খুবই সামান্য তা বলা বাঙলা। 


অবশ্য ত্রিপুবাব মেলায কিংবা বার্ষিক প্রদর্শনীতে এখনও দু'একটি পৃতুল নাচের দল দেখা যায, সেই 
পুতুল নাচ দেখাব জন্য সাধাবণ লোকহ বেশী ভাত কবেন. এবং এহ সব দলেব আযোজন সামান্য হলেও পৃতুঙগ 
নাচ যে এখনও বেঁচে আছে তা ভেবে আনন্দ হয নিশ্চয। মেলায বা প্রদর্শনীতে যে দু'একটি দলেব সাক্ষাৎ 
পাওযা যায তাদেব সঙ্গে কথাবার্তা বলে কিছু কিছু সংবাদ ও তথা জ্ঞানা গেছে, সংক্ষিপ্ত হালে সেই ধিধবণ 
থেকে পূতুল নাচেব দল সম্পর্কে খানিকটা স্পষ্ট ধাবণা কবা যায। 


এইসব দলে প্রা আটজন লোক থাকেন, কোনও কোনটিতে দু'একজন কম বেশি । দলেব ম্যানেজাব 
সাধাবণতঃ টিকিট বিক্রিব কাউন্টাবে বসেন। সম্মিলিতভাবে গান কবে চাবজন, বেশীবভাগ ক্ষোত্রে বাদযন্ধ 
হিসেবে হাবমশিযাম, ঢোলক, কবতাল বাঁশি-ই বাবহৃত হয । সচবাচব যিনি হাবামোনিযাম বাজান তিমি মূল 
গাযক, সঙ্গে দোহাবও থাকেন। পুতুল নাচান একজন, এবং তাব সহকাবী থাকেন একজন। এইসব শিল্পীদের 
মাধ্যে কেউ কেউ পালা আবস্ত হবাব আগে গেটে দাড়ান টিকিট সংগ্রহের ভন, কেউ বা মাইাকে পুতুল নাচ দেখতে 
আসাব আহবান জানান। 


সাধাবণত আশ্বিন মাস থেকে বৈশাখ মাস পর্যস্ত পুতুল নাচ নানা জাযগায দেখানো হয। ত্রিপুবা 
বাজোব বিভিন্ন স্থানে যেমন উদযপুব, সাব্রম, বাই থোবা, শিলাছবি, কোলসি. লাওগাউ, আগবতলা, বিশালগড়, 
চডিলাম, লালসিংমুবা, বক্সনগব. কৈলাশহব পৃতুল নাচেব দল ঘুবে বেডায । আসামেব শিলচব অঞ্চলে ত্রিপুবাব 
দল নাচ দেখাতে মাঝে মধো গিযে থাকে। 


এক একটা পুতুল নাচেব দলে প্রায চাবজন লোক স্থাযীভাবে থাকেন, বাকি-কজন বাইবেব, কিন্তু যাবা 

স্থাযী লোক তাবাও অনা কাজ কবেন, আব সেই কাজেব ফাঁকে ফাঁকে পৃতুল নাচেব দলে কাজ কবেন। জিজ্ঞাসাবাদ 

কবে জানা গেছে যে পুতুল নাচ দেখিযে যা আব আয হয তা যথেষ্ট তো নযই, ববং অনেক সময খবচ পোষানো 
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নুক্ষিল হয়ে পড়ে। অনেকেই অবশ বলেছেন তারা পৃড়ল নাচ দেখিয়ে আনন্দ পান, তবে বেশিব ভাগ কাব মত 
যে অনা “কোন অর্থ উপার্জনেল উপ্য থাকালে তার এই পল্থ আসপুতন না ' মেলায় ব' গ্রামে গঞ্জে ঘুরতে আগে 
খরচ পড়তো একশ (১৮) টাকীক উপবে, বতমানে ভা আরও ক্লেড় গেছে, ফলে দলের আর্থিক খাচ্ছন্দ কোন 
সময়ই তেমন হয না, যাতে কর্মীবা অখণ্ড মনযোগ দিয়ে এই কার্মে লিপু থাকেন। 


ব্রিপূরায় পুৃতুলনাচ দেখানোর জনা যে পৃতুল সচরাচর বাবহৃত হয, সেই পুতুল তৈবী হয কাগজ দিয়ে । 
হাটিব দেহের উপব আঠা লাণিযে তাব উপর কাগজ এঁটে দেওয়' হয. কাগজ শুকিয়ে গেলে ছুবি বা ব্রড দিয়ে 
সেই পাতিলে শেন কেন্ট তুলল লেওঘা হয়, ভাবপব ফেব আঠা দিযে জাগে টুকাবো গুল্লা ভোড়া লাগ 
ক'গাজ্েব উপব তুলি দিবে নাক চে"খ ইতাদি আঁকা হয । হাত তৈরীব জন্য গছের ছাল লাগে, যেকোন গাছের 
ছাল। এবপর রঙ লাগানে' হয়, ভাবপব ক'পড় পবানো। বাজা, বাণী, মন্ত্রী ইত্যাদি নানা রকমের পুতুলের জনা 
নান। ধবণেব পোষাক লাগে, এসব পোষাক তরী করতে বিশেষ দক্ষতার দরকার আনছে এবং তৈবী করতে 
সময় লাগে । সচরাচব ধাঁবা দলের স্থায়ী সদসা ভাবা পুতুল তৈরী থেকে শুক করে পোষাক পরানো মঞ্চ খাটানো 
ইত্যাদি সমস্ত বিষযে পাবদর্শী। আনেক সময বাও্ডতোলা (জমিতে হয়) দিয়েও পুতুল তৈরী হব কিন্তু সে পুতুল 
তুলনার কিছুটা ভারী বলে ঠিক মত কাজ করা যায না ফলে কাগজের পুতৃলই বিশেষ বাবহাব করা হয়। পুতুল 
তৈরী হলে সেগুলো কালো সূতো দিয়ে বাঁধা হর। 


পুতুল নাচিয়ের মুখে থাকে একটা বাঁশের চটা, সেই চটা দিয়ে মধ্যে মধ্যে বিচিত্র শব্দ বের হয়, প্রধান 
নাচিয়ের এক পায়ে ঘুণ্ঁর বাধা থাকে এবং দুহাতে পুতুলের সুতো । এক একটা পূতুলের নানা সুতো এক একটা 
বাশের চটায় লাগানো থাকে। পতল নাচিয়ে সে পূতুল নাচাবাব সাঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও নাচতে হয়। 


সচরাচর করেকাটি পালা একটি প্রদশনাতে দেখানো হয় __হারিশচন্দ্র, বেহুলা, নোকাবিলাস. সাবিক্রা 
সত্যবান লক্ষণের শক্তিশেল, সীতা হরণ ইত্যাদি পালাগুলি বেশ জনাপ্রয়। পালা দেখানোর আগে ছোট ছোট 
কাটিং দেখানো হয় কাটিং-এ ও গান কবা হয়। সমসাময়িক ঘটনা বা কাহিনী নিয়েও পালা রচিত হয়। এক 
একটি প্রদর্শনী চলে প্রায পঁয়তাল্লিশ মিনিট। অবশ্য সে রকম বানা পেলে ছোট ছোট অনেকগুলো পালা 
দেখানোর বদলে একটা পুরো পালা-বিশদ করে দেখানো হয় । 


পালাগুলি দেখানোর আগে জোর মহলা (রিহার্সেল) চলে প্রায় ১৫/২০ দিন ধরে। মহলার সময় 
সাধারণভাবে সন্ধাাবেলা, কারণ নিজ নিক কাজ সেরে খানিকটা সময় তখনই তারা পায়, প্রায়ই দলের ম্যানেজারই 
পরিচালকের ভূমিকা নিয়ে থাকেন।দলে কয়েকটি অলিখিত নিয়মও আছে। যেমন দলের সদসারা বৃহস্পতিবারে 
মাছ মাংস খান না, এদিন হরিসভা বসে, এবং বাতাসা লুট দেওয়া হয়। 


ত্রিপুরার আগে অনেকগুলি দল ছিল, তার মধ্য ছটি দল আনেকদিন টিকে ছিল। আগরতলায় অনতিদূরে 
আরালিয়াতেই একসময় চারটি সক্রিয় দল ছিল, কিন্তু কালক্রমে দলগুলি অর্থনৈতিক ও অন্যান্য আনূষঙ্গিক 
কারণে উঠে যায়। এই সব দলের মধ্যে শিবদুর্গা, ব্রিপুরেম্বরী, শিবশক্তি পতল নাচের দলেব নাম বিশেষ 
উাল্লেখযোগ্য। বিশ্রামগঞ্জেও একটি নাচের কোম্পানী ছিল, পেঁচারথলে একটা দল আছে, তারা কাঠের পৃতুল 
নাচিয়ে থাকেন । এই দলগুলিকে ঠিক সম্পূর্ণভাবে পেশাদারী পর্যায়ে ফেলা যায় না, আবার এগুলি সখেরও দল 
নয়। সম্পূর্ণ পেশাদারী নয় এই জন্য দলের লোকেরা গুধু পৃতুল নণ্চ দেখানোর আয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন না, 
আবার তারা শুধু সখের জন্য পুতুল নাচ দেখান না, আয় হবার বাসনা নিয়েই তারা নাচের দলে কাজ করে 
থাকেন। 

১৪২ 


প্রধানতঃ ভাবত বিভাগেব পব ত্রিপ্বাব সন্নিহিত অঞ্চল থেকে আগত উদ্ধান্তবাই পুতুল নাচেব দল 
৫৩পা কবেছেন, ঠাবা সেখানে (বর্তমান বাংলাদেশ) যেভাবে পুতুল নাচ দেখাতেন এখানে এসে সেই ধাবা 
মোটামুটি বজায বাখাব চেষ্টা কবেন, তবে গানেব সুব বা পালাব ঘটনা বিন্যাসে সিনেমাব প্রভাব এডানো সম্ভব 
হযনি, হত সাধাবণ দর্শকদেব মনোবর্জানেব জন্য অনেক সময কিছু কিছু চুল হাক্কা কথাবার্তা বা গান জুু্ডে 
দিতে হয। ব্রিপুনাব আদিবাসী সমা; (য তদুধ খবব পেয়েছি) পুতুল নাচ দেখানোব কোনও দল তৈবী হয নি, 
তাব কাবণ সম্পর্কে চট কবে কিছু বলা মুক্ষিল। পৃথিবীব নানা জাযগায পুতুল নাচেব জনপ্রিযতা আবাব বাডছে 
এবং পৃতুল নাচেব উপব নানা গবেষণাও শুক হযেছে এমনকি জীবিকা হিসেবে পুতুল নাচ গ্রহণ কবাব জন্য 
পুতুল তৈবী কবা থেকে আবন্ত কবে মঞ্চ সাজানো পালা বচনা প্রভৃতি বিষবে নানা সহজ পাঠ্য সহজবোধ্য বই 
ইংবেজীতে বচিত হযেছে। এছাড়া সিনেমা টেলিভিশন ইতাদিব মাধ্যমে পুতুল নাচেব জনপ্রিযতা বিদেশে বেডে 
চলেছে। ত্রিপৃবাব পুতুল নাচেব দলগুলি এখন নানা সঙ্কটে ব সন্মুখীন, দলগুলিব সঙ্গে প্রতাক্ষ যোগাযোগ কবে 
তাদেব অসুবিধাও সমস্যা বিষযে অভিহিত হওযা আমাদেব বিশেষ দবকাব, কাবণ এই দলগুলি উঠে গেলে 
আমবা একটি মুল্যবান জিনিষ হাবাবো নিঃসন্দেহে 
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আগরতলার নাট্যমঞ্চে যাদের দেখেছি 
শিশু সেনগুপ্ত 


গতিময় এ জীর্ধম | (কোথাও থামবার মত এতটুকু সময় নেই । নেই কোন অবসর উঁচু পাহাড় থেকে 
নেমে আসা ঝণাধারার মত জীবনে শুরু | তারপর শিশুকাল ও কৈশোরের কলতান, যৌবনের উচ্ছল, দুর্দম 
গতি, প্রৌঢত্বে স্মৃতিচারণ ও পরে বার্ঘকোর স্থবিরতায় জীবনের পরিসমাপ্তি । 


চঞ্চল যৌবনে যা সম্ভব হয়নি আজকে ঠিক মুহূর্তে প্রৌঢত্বের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পেছনে ফেলা আসা 
আবঙ্থা দিন গুলোর দিকে চোখ মেলে তাকানোর মত সময় আমার হাতে এসেছে । মন বলছে “আর কেন ?” 
সঞ্চয়ের অনেক বোঝাইতো বয়ে বেড়িয়েছ - এবার নিজেকে শুন্য করে সবাইর সামনে সেগুলো ছড়িয়ে দাওনা । 
উম্মু করে দাও সঞ্চয়ের ভাণ্ডার | সবাইকে সামনে নিয়ে এস, তাদেরকে -যারা একদিন নানা প্রতিকূলতার 
ধাঁঝেও সবাইর মনোরপ্রন.করে গেছেন । সেদিনকার দিনে কোন আত্মপ্রচার তাঁরা চাননি | কেবলমাত্র মানুষকে 
আনন্দের খোরাক জুগিয়ে নি শাব্দে চলে গেছেন । আগরতলার নাট্যচচরি ঝলমলে ইমারৎ আজকে গড়ে উঠেছে, 
বিগত দিনৈর সেইসব হারিয়ে যাওয়া অভিনেতারাই কিন্তু এর কাঠামো রচনা করতে গিয়ে অনেক ঘাম ঝড়িয়েছেন। 


১৯৪৫ ইং থেকে আজ পর্য্যস্ত আগরতলার নাট্য আন্দোলন ও নাট্যচচরি আমি নীরব সাক্ষী | 
নাট্যচচরি এই পরিবর্তন খুব কাছ থেকে দেখবার মত সৌভাগ্যও আমার হয়েছে। তখনকার দিনের নামী অনামী 
জনমেক অভিনেতার সঙ্গে অভিনয় করার মত সৌভাগ্যও আমার হয়েছে। এ প্রসঙ্গে যাদের স্মৃতি আজকেও 
আসার মনকে নাড়া দেয়, যাদের শ্নেহ ও ভালবাসায় তিল তিল করে আমার অভিনয় জীবন পরিপূর্ণতা 
পেয়েছে, যাদের সঠিত পথ নির্দেশ ও সহযোগিতা আমার নাট্য জীবনে প্রেরণা জাগিয়েছে তাদেরকে আমি 
ভুলতে পারিনা । পারিনা বলেই যারা আজকে আগরতলার নাট্যচচরি সেই সব পথিকৃৎদের উপেক্ষা করে ভুল 
ডখ্য গরিষেশন করছেন সে ব্যাপারে সবাইকে সচেতন করতেই আমার এই প্রচেষ্টা । আমার এই প্রতিবেদন 
আত্মগ্রার নয়, কাউকে ছোট করার মত মানসিকতাও আমার নেই । শুধুমাত্র বিবেকের তাড়নায়, বিশ্ৃতির 
আবরণ স়্িয়ে সত্য ঘটনার সঠিক তথ্য জনমানসে পৌছে দেওয়াটা আমি নৈতিক কন্তর্য হিসাবেই মনে করি। 
তা না হলে আগরতল্লার প্রাচীন নাট্যশিল্পীদের শুধুমাত্র অসম্মান করা হবেনা নতুন জমানার অভিনেতাদের 
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কাছে তারা চিরদিন অপরিচিত থেকে যাবেন । নাট্যামোদীদের কাছে দায়বদ্ধতা আমি অস্বীকার করতে পারিনা। 
ছোট বয়সের আনেকটা সময়, আগরতলার কাছে আখাউড়াতে আমার ভীবন কেটেছে । আমার বাবা ও স্বগীয়ি 
যোগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশনে স্টেশন মাষ্টার হিসেবে একটানা আঠার বছর কাক্ত করেছেন। 
আমার বাবা ও বড় ভাইরা সেদিন সৌখিন অভিনেতা হিসেবে আখাউড়া নাট্যামোদীদের মনোরঞ্জন করেছেন । 
এ প্রসাঙ্গে একটা কথা বলা দরকার | ভারতবর্ষে প্রথম ঘুণয়িমান মঞ্চ তৈবী করেন স্বর্গত সতু সেন । সম্পর্কে 
ইনি আমার জ্যঠতৃত দাদা। 


সাথীরা যখন অবসর সময়ে খেলাধুলায় মেতে থাকত, আমি কিন্তু চলে যেতাম অনেক অনেক দূরে, যেখানে 
খোলা আকাশ, দিশাস্ত বিস্তৃত মাঠ তার মাঝখানে । প্রকৃতিকে দর্শক রেখে উদান্ত স্বরে আবৃত্তি করতাম রবীন্দ্রনাথ 
নক্তরুলের কবিতা গুচ্ছ | রেলওয়ে কলোনী স্কুলে পড়াশুনার সাথে সাথে স্কুলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রজয়ন্তী 
নজরুল জয়ন্ত্রী, বার্ষিকী পুরস্কার বিতরণী উৎসবে আবৃত্তি ও একাংক নাটকে অভিনয় করেছি । ষষ্ঠ শ্রেণীতে 
পড়ার সময় কবি হুমায়ুন কবির আখাউড়া এসেছিলেন । তার সম্বর্ধনা সভায় তার কবিতা আবৃত্তি করে তার 
হাত থেকে পুরস্কার নিয়েছি । সেই স্মৃতি আজও আমার মনকে নাড়া দেয় । যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী এ সময় স্কুলের 
নানা অনুষ্ঠানে আমার সাথে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের মধো অনেকে যেমন শ্রীপার্থ গুপ্ত বের্তমানে ত্রিপুরা 
সরকারে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত) শ্রীমতী বেবী গুপ্তা, বেদাচার চক্রবর্তী (বর্তমানে নাগীছড়া প্রাক্তন সৈনিক 
কলোনীতে স্থায়ীভাবে বাস করছেন। আজকে আগরতলার স্থায়ী বাসিন্দা । বেদাচারের বাবা স্বগয়ি গিরীজা 
চক্রবর্তী! যদিও এ ব্যাপারে তার নাম উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক তবুও তার কথা স্মরণ না করে পারছিনা । কারণ 
ছাট বয়সে আমাকে নাটক করতে তিনি যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছেন। গিরীজা বাবু পূর্ব বাংলার (বর্তমান বাংলাদেশ) 
সুখ্যাত রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী । শান্তিনিকেতনে গানবাজনা শিখেছেন, গিরিজাবাবু আগরতলা মহারাণী তুলসীবতী 
স্কুলে সঙ্গীত শিক্ষক হিসেবে কাতর করেছেন । 


বয়স বাড়ার সাথে সাথে স্কুলে অভিনীত ছোট নাটক (্ত্রী বিতি) যেমন কেদাররায়, কর্ণার্জন, শিশুরবি, 
সৈনিক প্রভৃতি নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় কারেছি । আমাদের স্কুলে কোন স্থায়ী মঞ্চ ছিলনা । স্কুলের 
লাগোয়া আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ইনষ্টিউট হলে সে সময় আখাউড়ার সমস্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হ'ত । বিশেষ 
করে দুগপিজা ও কালীপৃক্তা উপলক্ষে আমার বাবা বড়ভাইরা স্থানীয় উৎসাহী সৌখিন অভিনেতাদের নিয়ে 
অমানুষিক পরিশ্রম করে সাজ্তাহান, বঙ্গেবগী, দেবলাদেবী, সিঁথির সিঁদুর, সতী সাবিত্রী, মাটির ঘর, পি. 
ডাবল্লু ডি, মহারাক্তা হরিশচন্ত্র, বেজায় বগড়, টিপু সুলতান প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ করেন । বড়দের এই সব 
নাটকে শিশু শিল্পী হিসেবে অভিনয় করার মত সৌভাগ্য আমার হয়েছে । বাবা ও বড়ভাইদের উৎসাহ আমার 
মঞ্চভীতি দূর করেছে । অভিনয়ে সাবলীলতা যুগিয়েছে । এতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকে অভিনয় করার জন্য 
শিল্পাদের পোষাক পরিচ্ছদ আনা হত ঢাকার রমেশ মুখাভীঁ এগ কোম্পানী থেকে । এখন ভাবতে হাসি পায় যে 
এই সমস্ত চোখ ধাধানো ঝলমলে পোষাক, জীকা সিন, উইহংস, রঙ্গবেরংগের স্কাইএ মোড়া মঞ্চ আমার শিশু 
মানে এক অপূর্ব শিহরণ জাগিয়ে তুলত ।€পাষাক পড়ে মেকআপ নিয়ে কখন মঞ্চে উঠব, অভিনয় করব সেই 
অদম্য আগ্রহ আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত | 


১৯৪৩ সন । মগ্নস্তর । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সব্বনাশা কালোছায়া | অন্ধকারে ঢাকা মসীলিপ্ত সেই 
ভয়ংকর দিনগুলি | অবিভক্ত বাংলার সমস্তুটা জুড়ে অভিনীত হচ্ছে এক মর্মন্তাদ নাটক, যার কুশীলব বাংলার 
প্রতিটি মেয়ে পুরুষ শিশু । “একটু ভাত দে মা” “একটু ফ্যান দে মা” । প্রেতের মত চেহারার সেই মানুষগুলোর 
ক্ষুধার্ত ল্লান মুখগ্ডলো স্মরণ করে আজকেও আমি শিউরে উঠি। 
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আখাউড়ার কাছে সিংগারবিলে ইংরেজরা তৈরী করেছে বিমানঘাটি । এর মাঝে জাপানীরা একদিন 
বোমা ফেলে গেছে । চারদিকে একটা অশাস্ত থমথমে ভাব । সব মান্ষ আতংকে দিন গুণছে । এই বাতাবরণে 
কোন অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয় | এই সময় আগরতলা ও কুমিল্লা থেকে দুটো নাট্যগোষ্কী আখাউড়া আসে । 
যতদুর মনে পড়ে আগরতলার দলটি (পরে জেনেছি ত্রিপুর শিল্পায়তন) অভিনয় করেছিল দুটো নাটক, - 
পতিব্রতা ও তটিনীর বিচার । কুমিল্লা দলটির অভিনীত হয়েছিল রেলওয়ে ইনষ্টিটিউট হলে । নাট উভয় 
দলই যে মঞ্চসজ্জা রচনা করেন তা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নধরণের । টানা আঁকা দৃশাপটের পরিবর্তে বাবহার করেন 
কাঠের ফ্রেমে সাটা কাটা সিন । /সগুলো মঞ্চে সাজিয়ে তৈরী করা হয় ঘরবাড়ী, দালদনের কোঠা, বাগান, 
আসামীর কাঠগড়া, বিচারের মঞ্চ : অভিনয়ে আগরতলার দলটির অভিনয় প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত দর্শবীদের 
মন্তমুদ্ধ করে রাখে । অভিনেতাদের অনেকেরই নাম মনে নেই । তবে ' ত্রিপুরেশ মজুমদার, মোঘেন্দ্র মুখাভী, কানু 
ব্যানাজী, “ ইন্দূবিকাশ চৌধুরীর নাম সবাইর মুখে মুখে ঘুরেছে । 


১৯৪৫ সন | জীবনের প্রথম অধ্যায়ের উপর যবনিকাপাত । বাবা, রেলওয়ে চাকরী “থকে অবসর 
নিয়ে সপরিবারে আগরতলা চলে আসেন | আমাদের বাড়ী তৈরী হ'ল মোটর ষ্টাণ্ডের কাছে বনমালীপুরে । 
উমাকাস্ত একাডেমীতে ক্লাশ এইটে ভর্তি হলাম । প্রধান শিক্ষক স্বগীয় ভূপেন্দ্র সক্রবর্তী | তার অসুস্থতার কারণে 
সহকাবী প্রধান শিক্ষক স্বগীয়ি সতীশ চক্রবর্তী মশাই প্রধান শিক্ষকের কাজ চালাতেন । বাংলার শিক্ষক ছিলেন 
স্বগীয় নিশিকাস্ত বিশ্বাস | 


বনমালীপুরে আমার বয়সী ছোট ছোট ছেলেদের সাথে পরিচয় হয় । সবার সাথে অস্তরঙ্গতা হয়ে যায়। 
এদেরকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষাদে নাট্যগোষ্ঠী তৈরী হল । পাড়ায় বিভিন্ন সমযে বেশ কটি নাটক মঞ্চস্থ করা হোল । 
নাটকগুলি পরিচালনা করেছিলেন শ্রীগোপাল দাশগুপ্ত । পরে তিনি কলকাতা চলে যান । বইগুলোর নাম যতটা 
মনে পড়ে, বেতন নিবারক বিছানা, বহারস্ভে লঘু ক্রিয়া, চলার পথে ইত্াদি । এই নটর কগুলি অভিনীত হয়েছিল 
বনমালীপুরে শ্রীযুত সতারঞ্জন মুখাজীঁ (মহারাণী তুলসীবতী স্কুলের শিক্ষক) মশাইর বাড়ীর সামনের খোলা 
জমিটির উপর কাঠের চোকি দিয়ে মঞ্চ তৈরা করে । মঞ্চসজ্ডা করা হয়োছিল ধুতি, শাড়া দিয়ে এবং আলোর 
ব্যবস্থা করা হয়েছিল পেন্ট্রোম্যাকৃস জালিয়ে । বনমালীপুরের প্রভাতী লাইব্রেরীটি ছিল বর্তমান আগরতলার পূর্ব 
থানার কাছে স্বগীয় প্রফুল্ল ভট্টাচায মশাইর বাড়ীর সামনের ঘরটিতে । এছাড়া দুএকটা নাটক হয়েছিল তখনকার 
দিনের বিখ্যাত তৈলচিত্র শিল্পী স্বগীয় শ্যামাচরণ চক্রবর্তী (শ্যামাচরণ পেইন্টার) মশাইর বাড়ীর সামনে | 


আমরা, সিরান্ের স্বপ্ন, না টক না মিষ্টি, এই ধরণের কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ করি বনমালীপুরে "দ্বিজেন 
দন্ত মশাইর যে খালি জমি ছিল সেইখানে । এখানেই পরবর্তী সময়ে হরিগঙ্গা বসাক স্কুল গাড়ে উঠেছে । নাটকে 
যে সমস্ত রাজকীয় পোষাক ব্যবহার করা হয়েছে তার বেশীর ভাগ "যমন আচকান, পাগড়ি, তলোয়ার, যোধপুরী 
পায়জামা আমরা যোগাড় করেছি রাজ কর্মচারীদের বাড়ী থেকে | মহারাজের রাজসভায়, রাজকর্মচারীদের এ 
ন্নেহাংশু চৌধুরী (তখনকার দিনের সঙ্গীত শিক্ষক, বাড়ী বনমালীপুর থানা রোড) মধাপাড়ার ফটোগ্রাফার 
প্রফুল্ল সেনগুপ্ত (সেন এগ সোনের মালিক, রবি সেনগুপ্তের বাবা) | আগরতলাতে যারা নাটক অভিনয় করে 
সুখ্যাতি অর্জন করেছেন তাদের অনেকের বাড়ীই আমাদের পাড়ায় অথ বনমালীপুরে | এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হলেন “ ত্রিপুরেশ মজুমদার, * জ্যোর্ভিময় মজুমদার (কালা), * পীযূষ মভুমদার (ধলা), ধূরজটি দাশগুপ্ত, মোেন্্ 
মুখাজী, ধ্ুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, সুখময় সেনগুপ্ত (ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী), দিগেন্দ্র ব্যানাজী, * জ্যোতি প্রসাদ 
সেনগুপ্ত, বন্ধুপ্রসাদ সেনগুপ্ত, অনিল দাশগুপ্ত, ' অজিত দাসগুপ্ত, “ স্মরজিৎ চক্রবর্তী প্রমুখ | জ্যোতি প্রসাদ 
ও বঙ্কুপ্রসাদ সম্পর্কে আমার বড়ভাই | অভিনেত্রীদের মধো যুথিকা মজুমদার, কণিকা চক্রনতী । 

১৪৬ 


উমাকাস্ত একাডেমীতে প্রতিবছর বার্ষিক পরীক্ষার পর স্কুলের ছাত্ররা নাটক করতেন । মঞ্চ তৈরী হত 
স্কুলের হল ঘরে যেখানে লাইব্রেরী কাম রিডিং রুম করা হয়েছে ! এই হল ঘরে আগরতলার অনেক সাংস্কৃতিক 
প্রতিষ্ঠান অনেক নাটক ও বিচিত্রানুষ্ঠান করেছেন । 


উমাকাস্ত একাডেমীর শত বর্ষপূর্তি উপলক্ষো যে স্মরণিকা বের করা হয়েছে তাতে শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক 
শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য মশাই তার “একাডেমীর ছাত্র নাটযচচার আদিপর্ব” প্রবন্ধের শেষ দিকে লিখেছেন যে “ইন্দু 
বিকাশ বাবুর অনুপস্থিতিতে এবং যুদ্ধকালীন অশান্ত সামাজিক পরিবেশ উমাকান্ত একাডেমীর নাটযচচররি প্রবাহে 
সাময়িক বিরতি ঘটে । তারপর যুদ্ধান্তে দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পর একাডেমীর নাট্াচচয়ি নতুন 
যুগের সূচনা হল 1" তার এই বক্তব্য আমি পুরোপুরি মেনে নিতে পারছিনা । কারণ ১৯৪৩ সালে যুদ্ধকালীন 
সময়ে সরস্বতী পূজা উপলক্ষো উমাকান্তের ছাত্ররা শিক্ষক স্বীয় নিশিকাস্ত বিশ্বাস মশাই এর পরিচালনায় 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “ডাকঘর” নাটকটি অভিনয় করে আলোড়ন সৃষ্টি করেন । দর্শকদের অনুরোধে তিন দিন 
ধারে এই নাটকটি অভিনীত হয় । বস্তৃতঃ পক্ষে এই নাটকটিই উমাকাস্ত স্কুলে প্রথম পুণঙ্গি নাটক হিসেবে 
আত্মপ্রকাশ করে | নাটকটির অমল চরিত্রে অভিনয় করেন বিশ্বজিৎ সেনশমাঁ (ইনি ত্রিপুরা বন বিভাগে 
উচ্চপদে চাকুরী করে কিছুদিন আগে অবসর নিয়েছেন। অন্যান্য চরিত্র চিত্রনে ছিলেন রবীন দেব, পরিমল 
ভট্টাচার্যা, পরেশ দে, বিমল চৌধুরী, দেবরাজ হালদার, মনোরঞ্জন ধর, নিত্যরঞ্জন দাস, ফটিক দত্ত ও আরও 
অনেকে । এটা খুবই সত্য কথা যে তখন আমি আগরতলা আসিনি কিন্তু পরবন্তী সময়ে ১৯৪৫ সালে এই স্কুলে 
ভর্তি হওয়ার পর শ্রদ্ধেয় শিক্ষক স্বগীয়ি নিশিবাবুর কাছে এ তথা জানতে পেরেছি । 


১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে তখনকার মহারাজার শিক্ষামন্ত্রী কর্ণল ডি. এ. ডর ব্রাউন সাহেব 
উমাকান্ত একাডেমী স্কুলে “এডুকেশন উইক" নামাকরণ করে এক প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন 
করেন । ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত মহকুমা শহরের হাই স্কুলের ছাত্র ও ছাত্রীরা এই প্রতিযোগীতায় অংশ নেয়। 
প্রতিযোগীতার মূল অংগ ছিল খেলাধূলা ইত্যাদি । এছাড়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হিসেবে ছিল নাটক অভিনয় ও 
আবৃত্তি । যতদূর মনে আছে, এই উৎসবে উমাকাস্ত একাডেমীর ছাত্ররা নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্তের “শতবর্ষ 
আগে” নাটকটি উপস্থাপনা করেন । নাটকটি পরিচালনা করেন কৃতি অভিনেতা ও খ্যাতনামা পরিচালক * 
ব্রিপুরেশ মজুমদার । এটি একটি পুণাঙ্গ নাটক । এ নাটকে ছেলেরাই মেয়োদের অভিনয় করেছিলেন । উল্লেখযোগ্য 
ছিল ''লুনা” চরিত্রে স্্ী প্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায় (এখন আকাশ বাণী আগরতলা কেন্দ্রে কর্মরত) অভিনয় । 
হুসনীবাঈর চরিত্রে অভিনয় করেন সলিল ঘোষ (ইনি ত্রিপুরার তৎকালীন, চীফ মেডিক্যাল অফিসারের ছেলে) 
এম. বি. বি. কলেজ থেকে আই. এস. সি. পাশ করার পর ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনীয়ার হন ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
উচ্চপদে চাকুরী নেন) সলিলের সুন্দর চেহারা ও অভিনয় অনেক অভিনেত্রীকেও হার মানায় । পুরুষ চরিত্রে 
ছিলেন * জ্যোতির্ময় মজুমদার (কালা) পীযূষ মজুমদার (ধলা) বিমল চৌধুরী, রতিরঞ্জন দেবনাথ, বিমলেন্দু 
সেনগুপ্ত, প্রমথ পোদ্দার, মনোরঞ্জন ধর, দেবরাজ হালদার, পারেশ দে, অমলেন্দু রায়বর্থন ও আরও অনেকে। 
দলগত অভিনয়ে নাটকটি উচ্চমানে পৌছেছিল ও দর্শকদের উচ্চ প্রশংসা পেয়েছিল । মহারাণী তুলসীবতী 
বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা অভিনয় করেছিলেন “সরমা" নাটকটি | যতদূর মনে আছে, নাটকটি পরিচালনা 
কারেছিলেন বিশিষ্ট অভিনেতা “ সুধাংশু মোহন দত্ত | অভিনয়াংশে ছিলেন * মনিকা শৌতম, বাণা চক্রবর্তী, 
মীরা বিশ্বাস, মায়া রায়, অলি গুপ্তা এবং আরও অনেকে । নেপথ্য সংগীতে অংশ নেন মহারাজকুমার * বিপিন 
বিহারী দেববর্মাঁ, প্রয়াত মহারাজকুমার বঙ্কিম বিহারী দেববর্মা, ঠাকুর নীলু দেববর্মা, নবন্ধীপ দেববম্া । আলোক 
সম্পাতে ছিলেন পরেশ নাথ চাটাজী ৷ বোধজং স্কুলের ছাত্ররা অভিনয় করেন অয়সকাস্তু বন্জীর ভোলামাষ্টার। 


১০৭ 


উমাকাস্ত স্কুলের বর্তমান ভিমনাসিয়াম হলের একটু পশ্চিম দিকে উত্তুর দক্ষিণে লম্বা একটি টিনের ঘর ছিল । 
তার সামনে অস্থায়ী মঞ্চ তৈরী করে সেখানেই প্রতিযোগিতার নাটকণগুলি অভিনীত হয | এই নাটক প্রতিযোগিতায় 
আমি অবশা কোন অংশে নেইনি। 


ক্লাশ এইটের বার্ষিক পরীক্ষার পর-আমাদের বাংলার শিক্ষক “ নিশিবাবু স্কুলের ছাত্রদের দিযে মহেন্দ্রগুপ্তের 
“টিপু সুলতান” নাটকটি অভিনয় করান । আগরতলা স্কুল জাবানের নাটবে স্ত্রী চরিত্রে আমার প্রথম মঞ্চাভিনয়। 
টিপু সুলতান নাটকে রুনী বেগমের ভূমিকায় অভিনয় করে সুখ্যাতি কুড়াই । নাটকে নাম ভূমিকায় ছিলেন 
শ্রীবিমল চৌধুরী ।ইনি বহুদিন হয় আগরতলা ছেড়েছেন বিদেশ দূতাবাসে গাকরী করতেন মানে হয এতদিনে 
চাকরী থেকে অবসর নিরেছেন । প্রমথ পোদ্দার অভিনয় করেছিলেন মশিয়ে লালী চরিত্রে । সুপুরুষ,সন্্ান্ত 
ঘরের ছেলে । বাড়ীটা ছিল খোসবাগানের মাঠের দক্ষিণে দিকে । এখন যেটা বিশ্বকম্মা গ্লাস এজেন্সীর মালিকরা 
কিনে নিয়েছেন । অন্যান্য যারা অভিনয় করেছিলেন, তারা ছিলেন অশোক দত্ত, রতিরঞ্তন দেবনাথ, পরেশ দে, 
মনোরঞ্জন ধর, অমলেন্দু বর্ন রায়, বাসুদেব ভন্টরাচার্য । নাটকে জ্যোতিষির ভূমিকায় অভিনয় করেন মুসুদা 
(আমিনুল ইস্লাম, বর্তমানে বাংলাদেশের নাগরিক) মুসুদার উদান্ত গলায় সুরেলা কণ্ঠের গাওয়া সেই গান - 
“হে ভৈরব রুদ্র ডমরু তব কৈ,” "চঞ্চল, ওরে চল, মুসাফির থামিস্‌ নে আগে চল” । গানগুলি আজও এতদিন 
পর আমাকে এক বিশ্মৃত ভগতে ফিরিয়ে নিয়ে যায় ।আমাদের টিপু সুলতান নাট্যাভিনয় আগরতলা নাটযমোদীদের 
মন কেড়ে নিয়েছিল । নাটকের সাফল্যের মূলে ছিল * নিশিবাবুর হাড়ভাংগা পরিশ্রম ও কঠিন সাধনা । 
আজকে তিনি আমাদের মাঝে নেই কিন্তু তার উৎসাহ ও ন্নেহশাসনে আমার পরবর্তকালের অভিনয় জীবন এক 
প্রচণ্ড গতিবেগ পেয়েছিল । নাট্যজীবনের স্মৃতি রোমস্তনে ওঁর বিদেহী আত্মার প্রতি সম্রদ্ধ প্রণাম জানাই । 
পরবর্তীকালে স্কুল ভীবনে আরও বেশ কয়েকটি নাটকে অভিনয় কবেছি । অবশ্য সবগুলি নাটকেই আমাব 
ভূমিকা ছিল স্ত্রী চরিত্রে । নাটকগুলি হচ্ছে শতবর্য আগে, মীরকাশেম, কালিন্দী, মহারাজা রঞ্তিৎ সিংহ ইতা 


১৯৪৭ ইংরেজী সনের শেষের দিকে তখনকাব ত্রিপুরার পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট মেজব হাষিকেশ 
দেববমা মশাই পুলিশী কর্মচারীদের দিয়ে অভিনয় করান শরৎচন্দ্র চট্ট্রোপাধাযের সামাভ্িক নাটক “অনুপমার 
প্রেম” । এক্ষণে যেখানে আই. জি. পির. অফিস সেখানে ছিল পুরানো পুলিশ রিজার্ভ | এই পুরানো পুলিশ 
রিজার্ভ অফিস প্রাঙ্গনে অস্থায়ী মঞ্চ তৈরী করে নাটকটি অভিনীত হযেছিল | অভিনযাংশে ছিলেন প্রয়াত অমুলা 
কেশব সেন শম্মা * বঙ্কুপ্রসাদ সেনগুপ্ত, মনীন্দ্ব তরফদার, কমল দাশগুপ্ত (ছবি দাশগুপ্ত), অমৃত কর, ননী 
চক্রবর্তী প্রমুখ অনেকে । ত্রিপুরা পুলিশ ক্লাবের এটাই হচ্ছে প্রথম পৃণধগ নাটক অভিনয় | 

১৯৪৮ সন । আমি তখন ক্লাশ নাইনের ছাত্র । প্রমথ পোদ্দারের কথা আগেই বলেছি । তিনি তখন 
কলেজের ছাত্র । নাট্য চচয়ি উৎসাহী তরুণকে নিয়ে একটি নাট্যগোষ্ঠী গড়ে তোলেন । সভ্যদের মধ্যে ছিল, 
বিশ্বজিৎ সেনশম্মা, প্রশাস্ত দাশগুপ্ত, অশোক দত্ত, সন্তোষ দন্ত, রতিরপ্তন দেবনাথ, অনিল দে, রঞ্জিৎ দাস, 
অমলেন্দু বর্ধন রায়, পরেশ দে, আমিনুল ইস্লাম, সলিল ঘোষ, মানিক সেন প্রমুখ অনেকে । প্রমথদার পরিচালনায় 
নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন স্কুল প্রাঙ্গণে অস্থায়ী মঞ্চে অভিনীত হয় মহেন্দ্র গুপ্তের তিহাসিক নাটক টিপু 
সুলতান। এ নাটকে আমি অভিনয় করিনি । স্মারক হিসেবে এই নাটকের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। নাটকটির সামগ্রিক 
উপস্থাপনা ছিল উন্নতমানের । প্রতিটি অভিনেতা দর্শকদের উচ্চ প্রশংসা পেয়েছিল : ভারত স্বাধীনতা পেয়েছে। 
তখন পথযস্ত ত্রিপুরা স্বাধীন ভারতে যোগ দেয়নি | ১৯৪৮ সন | রায় সাহেব সুরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, ত্রিপুরা 
মহারাজের অন্যতম উপদেষ্টা ৷ তার ছেলেরা, জ্যোতিষ দন্ত, অমব দন্ত, অশোক দন্ত, সন্তোষ দন্ত আমার সাথে 
স্ুলে অনেক নাটকে অংশ নিয়েছেন | সিনেমা জগতে ত্রিপুবাব প্রথম কাহিনী চিত্র তথাপি” । প্রযোজনায় 
ছিল ছবি ও বানী লিমিটেড । অমরবাবু ছবি ও বানী লিমিটেডের অন্যতম কর্ণধার | নেতা্তী সুভাষ বিদ্যানিকেতন 


১৪৮ 


্ুলটিও তখন ছিল ছন বাঁশ দিযে তৈবা কাচা ঘব ।মাটিব ভিটি। পূর্বে পশ্চিমে লম্বা বিবাট ঘব । প্রতি বছবই 
এই স্কুল ঘবটি আগুনে পুডে গেছে । 


'জ্যোতিযবাবু শবৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যাযেব “বৈকৃষ্ঠেব উইল” উপন্যাসটিব নাট্যবপ দেন | তিনি নেতাী 
সুভাষ বিদ্যানিকেতন ক্কুলেব ম্যানেজিং কমিটিব সভ্যদেব সাথে আলাপ আলোচনা কবে সিদ্ধান্ত নেন যে 
বৈকুষ্ঠেব উইল নাটকটি অভিনয কবিয়ে সুভাষ বিদ্যানিকেতন স্কুল ঘবটি পাকা কবতে সাহায্য কববেন | সে 
সময এ স্কুলেব প্রধান শিক্ষক ছিলেন প্রযাত হীবেন্দ্র নাথ নন্দী । স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি এ প্রস্তাবে আনন্দে 
সাঙ্গে সাডা দেন | “ত্রিপুব শিল্পাযতন” ছাড়া অনা কোন স্থাধী নাটাগোষ্টাব তখন পথস্তি সৃষ্টি হযনি । অক্রাস্ত 
পবিশ্রম কবে জোতিষবাবু একদল উদীযমান নাট্য প্রেমী তকণকে একত্রিত কবে নিজেব বাড়ীতেই এই নাটকের 
মহড়া দেন | নাটক মঞ্চ কবতে যে খবচ হয তাব পুবোটাই তিনি নিজেব পকেট থেকে দেন । তাব সুযোগ্য 
পবিচালনায দুদিন ধবে এ নাটকটি মঞ্চস্থ হয ও দর্শকদেব অকুস্ঠ-প্রশংসা কুডায | এ নাটকে আমাব কোন অংশ 
ছিল না । কন্মকিত্রাদেব সাথে আলাপ আলোচনা কবে জেনেছিলাম যে প্রা সাতশ টাকাব মত দর্শনীমূল্য 
সংগৃহীত হযেছিল ও পুবো টাকাটাই ক্কুল কমিটিব হাতে তুলে দেওযা হয়েছিল | সেদিনকাব দিনে এই সাতশ 
টাকাব মূল্য কম ছিল না । এ নাটকে বিভিন্ন চবিত্রে বপদান কবেছিলেন বিশ্বজিৎ সেনশমা সবোজ চন্দ 
(পববস্তী জীবনে বাজনৈতিক কম্মী), বনজিৎ দাস, অশোক দন্ত, সন্তোষ দত্ত, বতিবগ্তন দেবনাথ, অমলেন্দু বর্ধন 
বায, সলিল ঘোষ, ববীন দে, অনিল দে (ইগ্ডিযান এযাবলাইলেব প্রাক্তন কর্মী প্রমুখ আবও অনেকে । শিশু 
চবিত্রে ছিল, চিদানন্দ গোস্বামী ও বেনুধব গোস্বামী | 


পঞ্চ[শ দশাকেব গোডা থেকে ষাট দশকেব মাঝামাঝি আগবতলায নাটাচচরি প্রবাহ খুবই দ্রুত গতিতে 
এগিয়ে গেছে অনেক নতুন নতুন নাটা গোষ্ঠীব জন্ম হযেছে । নাটক অভিনযেব ধাবা পাল্টে গেছে । আঙ্গিকের 
উল্লেখযোগ্য পাববত্তন ঘঢেছে, একঝাক তকণ ডদাযমান আভিনেতাব আত্মপ্রকাশ হযেছে । 


১৯৫০ সনে প্রমথ পোদ্দাবেব উদ্যোগে "সবুজ সংঘ' নামে একটি নতুন নাটাযগোষ্ঠীব জন্ম নেয । 
আমি এই নাট্য সংস্থাব সদসা হই | * সুধাংশু মোহন দনক্ডেব পবিচালনায আমবা এঁতিহাসিক নাটক ““দেবলা 
দেবা আভিনয কাঁব । নাটকাঁট অভিনাত হয নেতাজা সুভাষ বদ্যানিকেতনেব স্কুল ঘবে । এহ নাটকে যাবা 
অভিনেতাব তালিকায ছিলেন তাবা হলেন, প্রমথ পোদ্দাব, বিশ্বজিৎ সেনশমা, নিতাবপ্তন দাশগুপ্ত, বপ্তিত 
দাস, প্রাণতোষ দন্ত, অমলেন্দু বদ্ধন বায, বতিবপ্জন দেবনাথ, মানিক মিঞা (বর্তমানে বাংলাদেশেব নাগবিক) 
স্ত্রী ভুমিকা অভিনয কবেন, সুবীব দাস, পবিমল দন্ত, প্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায, বেনুধব গোস্বামী ও আবও 
অনেকে । আমি অভিনয কবি দেবদাসেব ভূমিকায । 


প্রমথদা ছিলেন সবুজ সংঘ নাটাসংস্থাব প্রাণপুকষ । নাটক অভিনয কবতে যে টাকা খবচ হ'ত তাব 
সংহভাগ্হ আসত তাব কাছ থকে | দেবলাদেবা নাটক আভিনযেব পব তিনি আগবতলা থেকে চলে যান । 
তাই ইচ্ছা বা আকাংখা থাকলেও “সবুজ সংঘকে" আমবা বাঁচিয়ে বাখতে পাবিনি । প্রধান কাবন ছিল 
অথভাব | 


একটা কথা উল্লেখ কবতে ভুলে গেছি । কবোনেশন গেটেব পেছন দিকে ঘোডাব খুডেব মত অর্থাচন্দ্রাকৃতি 

যে দালানটি আছে তাব নাম “প্যান্ডেল” | মহাবাজা বীববিব্র'ম কিশোব মাণিক্য বাহাদুব ও পাবে মহাবাজা 

কিবিট বিক্রম কিশোব মাণিকা বাহাদুবেব যুববাজ হিসেবে এখানেই অভিষেক হয | অনেক এতিহাসিক ঘটনাব 

সাক্ষী এই পাণ্ডেল হল । ত্রিপুবা বাজ্যেব ভাবত ভুক্তিব চুক্তিও এখানেই হযেছিল । ১৯৪৮ সনেব গোডাব 

দিকে “ত্রিপুব শিল্পাফতন” এই প্যাণ্ডেলে ডি এল বাযেব এঁতিহাসিক নাটক ““সাজাহান” অভিনয কবেন । 

নাটকটি পবিচালনা ও এব নাম ভূমিকা অভিনয করবেন " ব্রিপুবেশ মজুমদাব । দাবা, সুক্তা, মুবাদ ও 
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গুরঙ্গভীবের চরিত্র চিত্রন করেন যথাক্রমে মেজর হাধষিকেশ দেববর্মা (ভিক্ষু ঠাকুর) অনিল সেন (ত্রিপুরার 
প্রাক্তন চীফ ইঞ্জিনীয়ার) রাণা ডাহলজং (মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিকা বাহাদুরের প্রধানমন্ত্রী রাজা রাণা 
বোধজং এর বড় ছেলে) ও “ সুধাংশু মোহন দত্ত মশাই । অন্যান্য পুরুষ চরিত্রে ছিলেন ধূর্জটি দাশগুপ্ত, লক্ষবীর 
জং, * অনিল দাশগুপ্ত, * অজিত দাশগুপ্ত প্রমুখ |স্ত্রী ভূমিকায় ছিলেন মেঘেন্দ্র মুখাভাঁ, কানু ব্যানার্জী, কিরন 
দেববমা, * অনিল দাস ও শিশু সিপারের ভূমিকায় ছিল মায়া রায় । এই নাটকে যে সব পোষাক ব্যবহার করা 
হয় সে সমস্ত আনা হয়েছিল কলকাতা থেকে । অভিনেতাদের সাবলীঙ্গ অভিনয়ে নাটকটি মূর্ত হয়ে উঠেছিল । 
কলকাতা থেকে যারা পোষাক নিয়ে এসেছিল তারাও নাটকটির অভিনয়ের অকুষ্ঠ প্রশংসা করেছিল। তৈরী করা 
মঞ্চটি থেকে যায় | কিছুদিন পর আমরা এখানে যে দুটি নাটক মঞ্চস্থ করি সেগুলি হল “স্বর্গ হতে বড়া ও 
“রাজপথ” । 

স্বর্গ হতে বড় নাটকে অমরেশের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন শ্রী সরোজ চন্দ | অপূর্ব বাচন ভঙ্গীতে 
উনি দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন । শ্রী চন্দ পরবর্তী ভীবনে আর নাটক করেন কি । রাজনীতিই এখন 
ওর পেশা । অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন * জ্যোতি প্রসাদ সেনগুপ্ত, * গোপাল গুপ্ত, পরেশ দে, রুনু বোস, সুনীল 
ঘোষ প্রভৃতি । আমার ভূমিকা কি ছিল এখন সেটা মনে করতে পারছিনা । 

আগরতলার কৃষ্ণনগর ব্যানার্জী পাড়ায় * ব্রজগোপাল ব্যানাজী মশাইর বাড়ীতে প্রতি বছর পূজোর 
সময় ঘরোয়া পরিবেশে বেশ কিছু নাটক হয়েছে । * যদুগোপাল ব্যানাজীরি মেয়ে রুবী ব্যানাভাঁ ছিল এর 
উদ্যোক্তা । সিনেমা ও মঞ্চের প্রধ্যাত অভিনেত্রী সাবিত্রী চ্যাটাজী, ব্যানাজীঁ বাড়ীর আত্মমীয়রা | তিনিও মাঝে 
মাঝে এই সব নাটকে অংশ নিয়েছেন । ব্যানার্ভী বাড়ীর মেয়ে রেখা ব্যানাজী ও ইরা ব্যানার্জী (গাঙ্গুলী) সত্তর 
ও আশীর দশকে অভিনয় জগতে এক অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন । প্রবীণ শিল্পী কানু ব্যানাজীঁও এই বাড়ীর 
ছেলে । 

ত্রিপুরার চীফ কমিশনারের অন্যতম উপদেষ্টা ঠাকুর * জীতেন্দ্র দেববর্মা। কৃষ্ণনগরের এাড্ভাইজার 
চৌমুহনীর নামাকরণ ওরই পদমর্য্যাদার স্বাক্ষর বহন করে । প্রয়াত দেব্বমা আগরতলার বেতার কোন্দ্রের 
অফসার শ্রামৃণাল দেব্বমার ঠাকুরদা | মৃণাল দেব্বমার পিসা সালা দেববমা সংগাত ও কৃষ্ণি জগতের 
তখনকার দিনে একটি পরিচিতি নাম | জীতেন বাবুর বাড়ীতে তারই পৃষ্টাপোষকতায় ও সলিলা দেবীর উৎসাহে 
নৃত্যনাট্য, নাটক ও সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়েছে । 


১৯৫১ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে স্কুল থেকে বেরিয়ে এলাম । নাট্যীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ 
করে পা রাখলাম তৃতীয় অধ্যায়ে | পরিচয় হল প্রয়াত ক্যাপ্টেন নগেন্দ্র দেববমরি সাথে । (পরলোকগতা 
অভিনেত্রী কল্পনা দেব্বর্মার বাবা বাড়ী কৃষ্নগরে) আমার অভিনয় জীবনে আগরতলার আনেক নাম করা 
পরিচালক ও আভিনেতার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে । কিন্তু আমার এহ প্রতিবেদন সম্পূণ করা সম্ভব হত না যদি 
প্রয়াত দেবমরি সাথে আমার পরিচয় না হত । ওর সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি । প্রথম জীবনে সৈনিক 
পরবর্তী কালে গবেষক, সাহিত্যেকার নাট্যকার, কবি ও সংগীত শিশ্পী । প্রখর ব্যক্তিত্বময়, এক বিরল প্রতিভার 
অধিকারী । ওর সংগে পরিচয় না হলে আমি ত্রিপুরা মহারাজাদের নাটক সম্পার্কে উৎসাহ ও পৃষ্টাপাষতার কোন 
খোজ পেতাম না । ত্রিশ দশক থেকে শুরু করে চল্লিশ দশকের শেষের দিকে (আমার আগরতলা আসার আগ 
পয্স্তি) আগরতলার নাট্যচচরি অনেক ইতিহাস আমি ওর কাছ থেকেই সংগ্রহ করেছি । 


ত্রিপুরার মহারাজ স্বর্গীয় বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের পাসেনাল ষ্টাফে (দেহরক্ষী বাহিনীতে) 

উচ্চপদে চাকরী করতেন ক্যাপটেন দেববম্মাঁও সব সময় মহারাজের পাশে পাশে থাকতেন । ত্রিপুরার মহারাজ 

নাটাকার অভিনেতা ও সংগীত শিল্পীদের শুধুমাত্র উৎসাহই দিতেন না, প্রয়োজ্তনে আর্থিক সাহাযাও করেছেন । 
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মহারাক্তা বীরবিক্রম কিশোর মাণিকা বাহাদুর এক নাটকাগোষ্ঠি তৈরী করেন । নাটকের মহড়া ও অভিনয়ের 
সময় মহারাজা স্বয়ং উপস্থিত থাকতেন ও অভিনয়ের ভুল ভ্রান্তি শুধরে দিতেন । গুণী শিল্পীদের তিনি কেমন 
ভালবাসতেন এ সম্পর্কে স্বগীয় দেববমাঁ একটা সুন্দর গল্প বলেছিলেন । প্রবীণ অভিনেতা স্বগীয় অমূল্য কেশব 
সেনশমা ব্রিপুরেশ মজুমদারের সম্পর্কিত ভাই । কলকাতা কলেজে বি. এ. পড়ার সময় অমুল্য বাবু আগরতলা 
বেড়াতে আসেন । " ত্রিপুরেশ বাবু তখন যুবক । নাটক পাগল । অমুল্যবাবু নাটক করেন একথা “ত্রিপুরেশ বাবু 
জানতেন । “ ত্রিপুরেশ বাবুর উৎসাহে ও পরিশ্রমে “মীরাবাঈ" নাটকটি অভিনীত হয় । অমুলাবাবু এ নাটকে 
রাণা কুপ্তের অভিনয় করেন । তখনকার দিনে দুগবাড়ী মণ্ডপের হয় পূর্বদিকে নয়ত পশ্চিমদিকে অস্থায়ী মঞ্চ 
তৈরা কারে নাটক অভিনয় হত । অন্যান্য দর্শকের সাথে একাসনে বসে মহারাক্ত নাটকটি দেখেন । নাটকটি খুবই 
খবর নেন ও আগরতলা থাকতে অনুরোধ করেন | কলেজ খোলার পর সেনশমবাবু কলকাতা যাওয়ার 
উদ্যোগ নেন | কানাঘুষায় এ খবরটা মহারাজার কানে উঠে । তিনি পুলিশের লোকদের বলে দেন অমুল্যবাবুর 
উপর নভ্ভর রাখতে যাতে তিনি (অমুল্যবাবু) আগরতলা ছেড়ে যেতে না পারেন । মহারাজার ভয়ে পরবস্তী 
জীবনে অমূলাবাবু স্থায়ীভাবে আগরতলা থেকে যান ও রাজ সরকারে চাকুরী নেন । 


-ব্রিপুরেশ বাবু খুব বড় মাপের অভিনেতা ও সংগঠক । তার মৃত আত্মার প্রতি ক্ষম! চেয়ে নিয়ে বলছি 
যে তিনি নিজ্তে যে ধাচে অভিনয় করতেন, অভিনয়ের সেই ধারা ভ্রোর করে অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা 
করতেন | অথণ্ি অভিনেতার নিজস্ব বিশিষ্টতার কোন মূল্য তিনি দিতেন না । পরবর্তীকালে দু একবার এ 
ব্যাপারে আমার সঙ্গেও তার মত বিরোধ ঘটেছে । অমূলাবাবু কলকাতা মঞ্চে আভনয় দেখেছেন । তখন শিশির 
ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, দুগাদাস ব্যানার্জির যুগ । অমূল্যবাবু তাদের অভিনয় বাচনভঙ্গীর অনুরাগী ছিলেন ও 
অভিনয়ে ত্রিপুরেশবাবুর মতামতের প্রাধানা দেন নি | ফলে পারসোনালেটি ক্ল্যাস অথার্ ব্ক্তিত্বের সংঘাত । 
পতিব্রতা নাটক অভিনয়ের পর সম্পর্কের ফাটল আরও দীঘাঁয়িত হল ।স্থানীয় অভিনেতা হিসাবে ত্রিপুরেশবাবু 
জয়ী হলেন । অমুলাবাবুকে দল থেকে বের করে দেওয়া হল | অধিকাংশ অভিনেতারা ত্রিপুরেশ বাবুর দলে 
রইলেন । এই সময় নিঃসঙ্গ অমুলাবাবুকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন প্রধানমন্ত্রী রাজা রাণা বোধজং এর বড় 
ছেলে রাণা ডাহলজং | 


ত্রিপূরেশ বাবু তার নাটাগোষ্টীর নামাকরণ করলেন “ত্রিপুর শিল্পায়তন",। রাণা ডাহলজং এর 
নাটাসংস্থাব প্রথম নাটাভিনয় মম্মথ রায়ের “কারাগার” । ব্রিটিশ ভারতে এই নাটকের অভিনয় তখন নিষিদ্ধ 
ছিল । নাটকের মুল চরিত্র কংসের ভূমিকায ছিলেন অমূল্য বাবু নিজে । অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন” মনি দেববমা 
(বীরচন্দ্র দেব্বমরি ভাই) “ রমেশ দেব্বম কালু মিঞা, মাতাব মিঞা, ' বলাই সেনগুপ্ত (অমূল্য বাবুর ভাই), 
রূপেন চক্রবর্তী, * নরেশ চক্রবর্তী, * নারায়ণ রায় প্রমুখ অনেকে । শিশু অভিনেতা বিশ্বজিৎ সেনশমা 
কীর্তিমানের প্রথম অভিনয় করেন এই নাটকে । নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল দুগাবাড়ী নাট্যমন্দিরের পূর্বদিকে অস্থায়ী 
মঞ্চ তৈরী করে । কিছুদিন পর ব্রিপুরেশ বাবুর গোষ্ঠী অভিনয় করেন অপরেশ চন্দ্রের “কণাজুন"” । শকুনিও 
কর্ণের ভূমিকায় অভিনয় করেন যথাক্রমে * ব্রিপুরেশ বাবুও * ম্মরজিৎ চক্রবর্তী (বনমালীপুরের বাসিন্দা ও 
পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মহকুমা শাসক হিসাবে কাজ করেন )। মাতৃমন্দির নাট্যসংস্থা পরবর্তী সময়ে 
দস্যু ও পোষাপুত্র নামে আরও দুটি নাটক অভিনয় করেন । সেগুলোও দুগবাড়ীর অস্থায়ী মঞ্চে অভিনীত হয়। 
এই মঞ্চটি তৈরী হয়েছিল নাট মন্দিরের পশ্চিমদিকে | * সুধাংশুড মোহন দত্ত পড়াশুনা শেষ করে আগরতলা 
আসেন ও মাতৃমন্দির নাটাগোষ্ঠীতে যোগ দেন | সুধাংশুবাবুর উপস্থিতি মাতৃমন্দির নাট্যসংস্থাকে শক্তিশালী 
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করে তোলে । অভিনীত নাটক দুটির অভিনয় লিপিতে ছিলেন * অযুল্য কেশব 'সনশমাণি ' সুধাংশু মোহন দত্ত, 
নারায়ণ রায়, কালু মিএগ্রা, মাতাব মিঞ্গ, রূপেন চক্রবর্তী ও আরও অনেকে । শিশু শিল্পী হিসেবে ছিলেন 
চাতৃ্য্ দেখে অভিভূত হন । পাশাপাশি ত্রিপুরেশ বাবু গোষ্ঠী অভিনয় করেন অনুরূপা দেবীর “মা” । অভিনয়াংশে 
ছিলেন ত্রিপুরেশ বাবু, “স্মরজিত চক্রবর্তী, * মন্মথ পোচ্দার (প্রমথ পোদ্দারের বাবা) মেঘেন্্র মুখার্জি, কানু 
বানার্ভি, অতুল চক্রবর্তী, স্বগীয়ি শাস্তি রায় । স্বীয় নীলরতন গাংগুলি প্রমুখ আরও অনেকে । 
“পোষাপূত্র” নাটক অভিনয়ের পর মাতৃমন্দির সম্ভবত : আরও দু'একটা নাটক করেছিল । সেগুলোর 
নাম ক্যাপটেন দেববমরি মনে ছিল না । এরপর অমূলা কেশব সেনশমা চাকরীর সুবাদে কৈলাসহর চলে যান ও 
নাট্যসংস্থাটি সাংস্কৃতিক জগৎ থেকে মুছে যায় । * সুধাংশুবাবুও স্থায়ীভাবে ত্রিপুর শিল্পায়তনে যোগ দেন । 


১৯৫২ সনে স্কুলের পড়া শেষ করে ত্রিপুরা সরকারে পূর্ত বিভাগে চাকুরী নেওয়ার পর সাময়িকভাবে 
আমার নাট্যভীবনের পট পরিবর্তন ঘটে, তবে বিচ্ছিন্নত৷ নয় । এই সময়টা আমার কেটেছে বিভিন্ন না্যসংস্থার 
হিসেবে আমার ভূমিকা ছিল। ১৯৫৩ সনে, আগবতলা পূর্ত বিনোদন সংস্থা মঞ্চস্থ করে কথা সাহিতাক ' 
তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়ের নাটক "আরোগ্য নিকেতন” । পরিচালক শ্রীতপেশ বোস । নাটকটি অভিনীত 
হয়েছিল নেতাজী চৌমুহনীতে মন্ত্রীবাড়ীর সামনের খোলা জায়গায় ।আজকে সেই মাঠেই গড়ে উঠেছে পূর্তাবিভাগেব 
বিভিন্ন অফিস । এ নাটকে আমিও অংশ নিই। অভিনয়াংশে অন্যানারা হলেন সব্বনিন্দ ভট্টাচার্য্য, * অজিত 
দাশগুপ্ত, সুধীন দে প্রভৃতি | স্ত্রী চরিত্রে ছিলেন মৃণাল ভৌমিক বেনুধর গোস্বামী, সুবীর দাস । মন্ত্রীবাাব এই 
অস্থায়ী মঞ্চে পরে আরও কয়েকটি নাটক অভিনীত হয় যেমন পি. ডব্রিও. ডি. চিকিৎসা সংকট, কেরানীর 
জীবন, মানসী, পুজার বোনাস ইত্যাদি | 


সমসাময়িক কালে ধলেশ্বর শ্রীনিত্যরপ্তন দাশগুপ্তের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয় স্বগীষি তারাশংকর 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক ““দ্বীপাস্তর” | এই নাটকে নিতাবাবু অভিনয় করেন । তার সঙ্গে আর কে কে ছিলেন ঠিক 
মনে করতে পারছিনা । 


ত্রিপুরা সরকারের উদ্যোগে এ বছর বর্তমান শিশুউদ্যানে শিল্পউন্নয়নে প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে এক নাটক 
প্রতিযোগিতা হয় | সরকার থেকেই অস্থায়ী মঞ্চ তৈরী করে দেওয়া হয় । আগরতলার কয়েকটি নাটাসংস্থা 
প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। আমাদের অভিনীত নাটক দুটির নাম পি. ডাব্র. ডি. ও উল্ক৷ । ত্রিপুর শিল্পায়তন 
উপস্থাপনা করে সানিভিলা | পি. ডারুও. ডি. নাটকে আমার চরিত্র ছিল মিঃ সনের | সম্পূর্ণভাবে স্বাভাবিক 
অভিনয় ধারার এই চরিত্র চিত্রন করে দর্শকদের সাধুবাদ পাই | এই অভিনয় নিয়ে ত্রিপুর শিল্পায়তনের 
পরিচালক ও অভিনেতা ত্রিপুরেশ বাবুর মত বিরোধ হয় । 


১৯৫৪ সনের মাঝামাঝি উমাকাস্ত একাডেমীর প্রাক্তন ছাত্রদের সম্মেলন হয় ! এই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানএর আয়োজন করা হয় | নাটক ও যাত্রাভিনয় ছিল এই অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ । 
অভিনীত হয় “সরমা” ও বঙ্গেবগী” যাত্রাপালা ও “রীতিমত নাটক" । যাত্রাপালা ও নাটকে চরিত্র বন্টন 
নিয়ে “ ব্রিপূরেশ বাবুর সাথে আমার পুরাণো মতবিরোধ আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে । অন্যান্য অভিনেতারা 
আমাকে বঙ্গেবগীতে সিরাজের ভূমিকার 'অভিনয় করার পক্ষে মত দেন কিন্তু ব্রিপূরেশ বাবু এর তীব্র বিরোধিতা 
করেন । আমি নাটক অভিনয় থেকে সড়ে আসতে চাই । শেষ অন্দি শ্রীহাধিকেশ দেববম্মা কামু বন্দ্যোপাধ্যায়, 
অনিল দাশগুপ্ত ও শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত মশাইর হস্তক্ষেপে এই মতবিরোধের নিস্পঞ্তি হয় । 
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শেষ অবি বঙ্গেবগীতে আমিই সিরাজের ভুমিকায় অভিনর করি | এটাই জামার জীারনে গ্রথয় য়াব্রাভিনয়। 
এখানে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি যে ত্রিপুরেশ বাবুর সাথে মতাত্ধারের জলা উ্লাকাস্তের প্রান্তণ ছাত্র 
বিশ্বজিৎ সেনশমাও এই অনুষ্ঠানে নাটক বা যাত্রা অভিনয়ে কোন অংগ লেন নি । যাত্রার প্যান্ডেল তৈরী 
হায়েছিল “শিরিশ কুসুম” গাছটির একটু পশ্চিম দিকে ও নাটক ভন্ভিনয় হয়েছিল এই প্যাণ্ডেলের আরও একটু 
পশ্চিম দিকে যেখানে উত্তর দক্ষিণে লম্বা একটি টিনের ঘর ছিল তার সামনে | মাত্রাপালায় মারা আমার সাথে 
অভিনয় করেছিলেন তারা হলেন শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত, স্বগীয়ি ব্রিপুরেশ মজুমদার, স্বগীর্মি হুধাং* দত্ত, স্বগীয়ি 
নীলরতন গাঙ্গুলী, স্বগীয়ি পাবর্বতী ভট্টাচাযা, দিগৈন্দ্র ব্যানাজী, অমলেন্দু সেনগুপ্ত, সুধীর দাস, রপ্রিত ভট্টাচার্য 
প্রমুখ | যাত্রাপালায় ব্যবহৃত পোষাক পবিচ্ছদ ও প্নঈপসজ্ঞাকর আনা হয়েছিল কলকাতা “থকে । যাত্রাগান 
দেখাতে প্রচুর দর্শকের সমাগম হয় | 


থিয়েটার “রীতিমত নাটকে" রাড়ীওয়ালার ভূমিকায় অভিনয় করি | অন্য যারা অংশ নেন তারা 
হলেন স্বগীয় ব্রিপুরেশ মজুমদার, স্বগীর্ঘি স্মরজিৎ চক্রবর্তী, স্বগীয়ি সুধীর দত্ত (উমাকাত্ত একাডেমীর প্রাক্তন 
প্রধান শিক্ষক) ধূর্ভটি দাশগুপ্ত, শান্তি সরকার, স্বগীয় গৌরাঙ্গ মুখাজী এবং আরও অনেকে | স্ত্রী ভূমিকায় 
ছিলেন মেঘেন্দ্র মুখাজী মৃখাভী, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, দুবীব দাস প্রমুখ । কলকাতা মঞ্চ ও সিনেমা জগতের নাম 
করা হাস্যকৌতুক অভিনেতা স্বগয়ি শ্যাম লাহা৷ এই নাটক অভিনয় দেখবার অন্যতম দর্শক ছিলেন । 

“্রিপুর শিল্পায়তন" এর পর আরও দু একটি নাটরু মগ্ঃস্থ করেন “চিত্রকথা' সিনেমা হলে (কোন স্থায়ী 
মঞ্চ লা থাকায় নাটকের কর্মকন্তরা মাঝে মাঝে সিনেমা হল ভাড়া করতেন) যত দূর মনে হয় শিল্পায়তন যে যে 
নাটক অভিনয় করেন স্গেঞ্লো হচ্ছে, মাটির ঘব, কেদাব বায় উমাকান্ত্র একাডেমী হলে অভিনীত হয় “সীতা” । 
নাটকগুলি * ব্রিপুরেশ বাবু নিজেই পরিচালনা করেন । অভিনয়ে ছিলেন * ত্রিপুরেশ মজুমদাব, স্বীয় অনিল 
সেন, হৃধিকেশ দেববমাঁ, রাণা ডাহলজং, স্বগীয় সুধাংশ্ত দত্ত স্বগীয়ি অলি দাশগুপ্র, স্বগীয় হবেন্দ্র কিশোর 
দেববন্মা, কানু বন্দোপাধ্যায়, অমন্েন্দু সেনগুপ্ত প্রমুখ আরও অনোকে | 

ত্রিপূর ছায়াবানী সিনেমা হলটি ছিল বর্তমান রূপসী সিনেমা হলের মামানা একটু উত্তর দিকে । বোধ 
হয় আথক অনটনের জন্যই এহ হলাটি বন্ধ হয়ে যায় । এহ হলে একটা অস্থায়া মঞ্চ তৈরা করা হয়েছিল | এহ 
মঞ্চে * ব্রিপুরেশ মজুমদারের পরিচালনায় ত্রিপুর শিল্পায়তনের শিল্পীরা অভিনয় করেন “চন্দ্রগুপ্ত ও বাংলার 
মেয়ে” নাটক । যারা অভিনেতা গোষ্ঠিতে ছিলেন তারা হলেন “ শিতিকণ্ঠ সেনগুপ্ত (উমাকাস্ত একাডেমীর 
প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ) শ্রী কে. পি. দত্ত (তখনকার পাবলিসিটি অফিসার) | অনিল কুমার সেন, হৃধষিকেশ 
দেব্বমা, ধূজটী দাশগুপ্ত, কানু বন্দোপাধ্যায়, আশুতোষ রায়, রাগা ডাহলজং, সুধার দাস, অমলেন্দু বর্ন রায়, 
রনজিৎ ভট্টাচার্য, বেণুধর গোস্বামী, * গৌরাঙ্গ মুখোপাধ্যায় । এই নাটকে আমার কি ভূমিকা ছিল তা মনে নেই। 

নাটক অভিনয়ের ক্ষেত্রে আগরতলার মেয়েরাও পিছিয়ে ছিল লা | বনমালীপুরের হরিগঙ্গা বসাক 
স্কালেব সাহায্যাথে পাড়ার মেয়েরা ব্রিপূরেশবাবুর পরিচালনায় অনুরূপা দেবার "মা" নাঢকাঙ্ি আভিনয করেন 
ব্রিপুর ছায়াবানী সিনেমা হলের অস্থায়ী মঞ্চে । নাটকটি প্রযোজনা করেন বনমালীপুর মহিলা সমিতি । অভিনয়াধানে 
ছিলেন মুকুল সেনশুপ্তা (সেনশমণি, উমা দাশগুপ্ত! (চৌধুরী), বানী দাস, ঘুখিকা মজুমাদাব, দুলী দাঙ্গাগপ্তা, মিউ 
বানাজী প্রমুখ । প্রতোকটি শিল্পীর অভিনয় গুণে নাটকটি প্রাণবন্ত হুয়ে ওঠ, বিশেষ কবে মুকুল লেশগুপ্তার মা 
চরিত্র চিত্রন হয়েছিল অনবদ্য | 

শ্রীমতী বাসনা চক্রুবর্তীবি (প্রাক্তন মন্ত্রী) উদ্যোগে ও কয়েকজন উৎসাহ মেয়ে একটি মাটা সংগঠন 
গড়ে তোলে । এই গোষ্ঠী অভিনয় করেন “শ্যামল্লী” নাটকটির | পরিচালক * ত্রিপূরেশ মজুমদার । ত্রিপর 
ছায়াবানা হলের অস্থায়া ম্চে নাটকটি আভিনাত হয় | এহ নাক দেখার জনা দগকদের কাছ থকে দশনা মূল্য 


১৫৩ 


নেওয়া হয়েছিল ও সংগৃহীত পুরো টাকাটাই বাণী বিদ্যাপীঠ স্কুল গৃহ নিমাণের জনা স্কুল কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে 
দেওয়া হয় । স্কুলটি তখন ছিল বেসরকারী । নাটকে যারা অভিনয় করেন তারা হলেন নাম ভূমিকায় টুকু 
চক্রবর্তী (বাসনা চক্রবতীর বোন) ও অন্যান্য ভূমিকায় শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী, শ্রীমতী মুকুল চক্রবর্তী, সতী 
দাশগুপ্তা, আরও অনেকে । স্বগীয়ি ব্রিপুরেশ বাবু পরিচালনা ছাড়াও দাদুর ভূমিকায় অভিনয় করেন | এই 
নাটকে তিনিই ছিলেন একমাত্র পুরুষ অভিনেতা । 

ত্িপুর শিল্পায়তন পরবর্তী সময়ে আগরতলার বিভিন্ন অস্থায়ী মঞ্চে পয্যয়িক্রমে যে নাটকগুলি অভিনয় 
করেন সেগুলোর তালিকায় রয়েছে সাজাহান, সরমা, সীতা, প্রফুল্প., মাটিব ঘর, সংগ্রাম ও শাস্তি, পরিচয় 
ইত্যাদি । অভিনেতা হিসাবে যাদের নাম আগে উল্লেখ করেছি তারই ছিলেন । 


আগেই বলেছি যে পুলিশ রিক্রিয়েসন ক্লাবের প্রথম নাটক অনুপমার প্রেম । পরবর্তী সময় এই সংস্থা 
অভিনয় করেন কেদার রায় উদয়ন সিনেমা হলে । (বর্তমানে রূপছায়া সিনেমা হল) পরিচালনায় ছিলেন পুলিশ 
সুপার ভি. পি. ঘোষ । মাটির ঘরও ছিল কারাগার এই ক্লাবের পরবর্তী প্রযোনা । নাটক দুটির পরিচালনায় 
ছিলেন পুলিশ সুপার শ্রীহধিকেশ দেববমা ও পি. এন. চ্যাটার্ভি (ইলেকট্রিকেল ইপ্জিনীয়ার) এর কিছুদিন পরে 
ভ্রেলা শাসকের কর্মচারীরা শ্রীনরেশ সাহা ও প্রেমানন্দ নাথের পরিচালনায় যে নাটক অভিনয় করেন তার নাম 
“মহারাজ নন্দকুমার” | নাটকটি মঞ্চস্থ হর উজ্ঞ্বয়স্ত রাজপ্রাসাদের বেংকোয়েট হলে । অভিনেতাদের নাম স্মরণ 
আসছে না । 

১৯৫৫ সন | আগরতলার নাটাচচারি ইতিহাসে একটা নবযুগের সূচনা । প্রতিষ্ঠিত হল “লোক শিল্পী 
ংসদ নাট্যসংস্থা” । নাটক নিবচিন, অভিনয় ও আঙ্গিকের ঘটল বিস্বায়কর পরিবর্তন | নাট্য আন্দোলনে 
লোকশিল্লী সংসদ এক বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হল | লাকশিল্পী সংসাদের আত্মপ্রকাশেব আগ পর্যাত্ত আগবতলার 
সহরে, নাটকের স্ত্রী চরিত্র পুরুষ অভিনেতার দ্বারা অভিনীত হত । কিন্তু এই সংস্থা মেয়োদেব দিযেই স্ত্রী চরাত্র 
অভিনয় করান | সে সময় অবশা সমাক্ত জীবনে অভিনেত্রীর অভাব ছিল তাই ত্রিপুর শিল্পায়তনে ও অন 
সংস্থাগুলিতে বাধ্য হয়েই স্ত্রী ভূমিকা পুরুষ দিয়ে অভিনয় করানো হয়েছে । নাটা আন্দোলনে এটা হল একটা 
বলিষ্ঠ পদক্ষেপ | লোকাশল্পা সংসদের প্রথম আভিনাত নাঢক কবিগুরু রবান্দ্রনাথের "রক্তকরবা” মঞ্চস্থ হল 
উমাকাতস্ত একাডেমী স্কুলের হলঘরে | লোকশিল্লী সংসদই প্রথম দর্শকদেব কাছ থেকে দর্শনী মূল্য নিয়ে নাটক 
দেখার সুযোগ দেন । নাটকে অভিনয় করেছিলেন শক্তি হালদার, তপেশ রায়, কেশব ভট্টাচার্য, দেবেন্দ্র 
ভৌমিক, লীলা দেব (বর্তমানে প্রধান শিক্ষয়িত্রী বোধজং গার্লস স্কুল) হ্যতাদি | এই নাটকের দ্বিতীয়বার 
অভিনয় হয় ত্রিপুর ছায়াবানী সিনেমা হলে, যার কথা আগেই বলেছি । সেদিনকার দিনে অভিনে তাদের অভিনয়ের 
ধারা,বিশেষ করে মেয়েদের স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয়, দেখতে দর্শকদেব ভিড় উপচে পড়েছিল ৷ দর্শকরা লোবশিল্পী 
সংসদের প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়ে উচ্চ প্রশংস! করেছিল | 

লোকাশল্লা সংসদের কমকন্ডাদের মধ্যে অনাতম ছিলেন নরেন্দ্র ভট্রাচাযা (মহারাজা বারবিক্রম 
কলেজের বাংলার অধ্যাপক) ও মনীন্দ্র ভট্টাচার্য (প্রথমে উমাকাস্ত একাডেমীর শিক্ষক ও পরে ত্রিপুরা শিক্ষা 
দপ্তরে উপ-অধিকভুটি । 

লোকশিল্পী সংসদের অনুপ্রেরণায় ব্রিপুর শিল্পায়তন ও এতদিন পরে সমস্ত বাধা দূরে ফেলে দিয়ে 
মেয়েদেরকেঅভিনয়ের পাদ প্রদীপে নিয়ে আমে । অভিনীত হয় তাদের করা পুরাণো দুটি নাটক বাংলার মেয়ে 
ও চন্দ্রগুপ্ত । পুরুষদের চরিত্রে অভিনয় করেন " ত্রিপুরেশ মজুমদাব, হাযিকেশ দেব্বমা, শীতিকষ্ঠ সেনগুপ্ত, 
অনিল সেন, রমাপ্রসাদ সেনগুপ্ত, অমলেন্দু বর্ধনরায়, সুবীর দাস, কালীদাস বাড়রী, মৃণাল চক্রবর্তী, রঞ্জিত 
ভদ্রাচাযয, শ্যামল চোধুরা, স্বদেশ পাল, জ্যোতি প্রসাদ সেনগুপ্ত প্রমুখ । স্ত্রী চারাত্রে ছিলেন শ্রামতা রাণা কর 
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(সেন), ছন্দ' দে, বেলা রায় ও আরও অনেকে । অভিনয়ে মেয়েরা পুরুষ অভিনেতাদের ছাড়িয়ে যান । 

সমসাময়িক কালে শিল্পায়ন নাটাসংস্থা জন্ম নিল | এই নট্যসংস্থার প্রধান সংগঠক ও পরিচালক 
ছিলেন শ্রী শিবদাস বন্নোপাধ্যায় | নবনাট্য আন্দোলনের ধারাকে বজায় রোখে তারা একের পর এক নক 
অভিনয় করেছেন | তাদেব উল্লেখযোগ্য নাটক অভিনয়ের মধো ছিল, কেরানীর জীবন, দুঃখীর ইমান, শেষ 
কোথায়, মহেশ ও ছেঁড়া তার। পরিচালক ও বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয়ে শিববাবু নিজে । কেরানীর জীবনে 
ত্রিপুরেশ বাবু ও যুথিক' মজ্মদার শিববাবুর সঙ্গে একসাথে অভিনয় কারেন । অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন, সান্টু দে, 
বেলা রায় ও শ্রীমতী কণিকা দেবনাথ অন্যানা নাটকগুলিতে কে কে অভিনয় কারেছিলেন মনে নেই | তবে 
শিবদাস বাবু ও কণিক! দেবনাথ মুখ্য চরিত্রে ছিলেন । শ্রীমতী কণিকা দেবনাথ, অভিনয়ে এক নতুন মাত্রা যোগ 
করেন । তার অভিনয় ছিল সাবলীল প্রাণবন্ত ও স্বাভাবিক | ১৯৬১ সনে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে 
শিল্পায়ন নেতাজী সুভাষ বিদ্যানাকেতনের সাংস্কৃতিক ভবনে রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটক অভিনয় করে | 
পরিচালক ছিলেন শিবদাস বাবু | অভিনয়ে কে কে ছিলেন মনে নেই । এই নাট্যসংস্থার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এর 
পর আন্তে আস্তে কমে যায় । 

যে নাটাসংস্থা এতদিন ধরে অভিনয় ভুগতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে এসেছে সেই “ত্রিপুর শিল্পায়তন” 
তখন পিছিয়ে পড়েছে । এর কারণ কি আমার জানা ছিলনা । হয়ত বা শিল্পীরা বয়সের ভারে ক্লান্ত অথবা 
আর্থিক অনটনই এর প্রধান কারণ ছিল | কিন্তু “ ব্রিপূরেশ বাবু তার মৃত্যুর আগ পর্য্যস্ত এই সংস্থাটিকে বাঁচিয়ে 
রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন । 

নাটাচচয়ি 'লোকশিল্পী সংসদের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশক্তি হালদার, পেশায় শিল্পী । সৌখিন অভিনেতা ও 
কুশলা সংগঠক । হাতিমধ্যে রক্ত করবা"তৈ তার আভিনয় দেখোঁছি । শাক্তিবাবুর সাথে যেচে আলাপ করলাম। 
আমি অভিনয় জগতে আছি শুনি উনি ওব নাটাসংস্থায় যোগ দিতে অনুবোধ করেন | সানন্দে সাড়া দিয়ে এই 
সংস্থার সভা হলাম | তখন ওরা নাটাকার ধনঞ্জয় বৈরাগীর ধৃত রাষ্ট্র নাটকের মহড়া দিচ্ছিল | যেহেতু নাটকে 
চরিত্র বিলি শেষ হয়ে গেছিল আমি বাইরে থেকে যতদূর সম্ভব সাহায্য করেছিলাম । এই নাটকে যারা অংশগ্রহণ 
করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ নয়ন মজুমদার, শক্তি হালদার, * স্নিদ্ধা হালদার, বিজয়া সাহা, অগ্রলি 
দাশগুপ্তা, মৃণাল ভৌমিক, ভূপেন চক্রবর্তী প্রমুখ । ধৃতরাষ্ট্ী নাটকের দ্বিতীয় অভিনয রজনীতে আমাকে দেওয়া 
হল স্বরূপের ভূমিকা কারণ এই চরিত্রের নিয়মিত অভিনেতা শ্রীভৃপেন্দ্র চক্রবর্তী অসুস্থ ছিলেন | এই নাটকটি 
অভিনীত হয়েছিল আলোছায়া (বর্তমান রূপছায়া সিনেমা হল) সিনেমা হলে সকাল টায় । পরিচালক ছিলেন 
শক্তি হালদার | জীবনে এই প্রথম মেয়েদের সংগে নাটক অভিনয় । অভিনয়ে সফলতার নজীর রাখি, সংস্থার 
সভা সভ্যা ও দর্শকদের প্রশংসা আদায় করি | 


এরপর লোবশিল্পী সংসদের দ্বিতীয় নাটা উপহার হল ধনপ্তয় বৈরাগীর মঞ্চ সফল নাটক রূপোলী 
চাদ। নাটকটি অভিনীত হয় নেতা সুভাব বিদ্যানিকেতনের সাংস্কৃতিক ভবনে । পরিচালনায় ছিলেন * সধাংশু 
মোহন দত্ত। অভিনয়ে আমি ছাড়া আর যারা ছিলেন তারা হলে “ নীলরতন গাঙ্গুলী, খগেন্দ্র চক্রবর্তী (সম্পাদক 
রূদ্রবীণা পত্রিকা) ভূপেন্দ্র চক্রবর্তী, গোপাল চ্যাটাজাঁ, রণক্তিৎ ভৌমিক, সনৎ গোস্বামী, শক্তি হালদার, আশু 
রায়, মৃণাল (ভৌমিক, সুধীন দে, সুশীল চৌধুরী প্রমুখ | স্ত্রী ভূমিকায় ছিলেন সত্তী দাশগুপ্তা, বিভা রায় ও বীণা 
রায় | অভিনয়ের তারিখ ১৬/১৭ অক্টোবর, ১৯৫৭ ইং । 

১৯৫৮ সন । এই সময় ভারত সরকারের ফিল্ড প'বলিসিটির একটি শাখা আগরতলায় আসে ও 
আমাদের লোকশিল্পী সংসদকে ওদের অন্তর্তৃক্ত করে "আমাদের গ্রাম” ও “মং” নামে দুটো নাটক অভিনয় 
করতে অনুরোধ করে । আমবা, জিরানীয়া, তেলিয়ামুড়া, বিশালগড়, উদয়পূর, বিশ্রাম গঞ্জ, সোন'মুড়া, মেলাঘরে 
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ও আগরতলায় এই নাটক দুটো মন্তুস্তু কর । আমি ছাড়! আর যারা এই নাটকে অভিনয় করেন তারা হলেন, 
নরেশ সাহা, দেবেন্দ্র ভীমিক, ডাঃ নম্বল মন্দার, মনৎ গোস্বাতী, স্ত্রীমততী আভা রানী পাল, শ্রীমতী লক্ষ্মী 
সাহা, শ্রীমতী শ্ীনা সাহা, মৃণাল চৌধুরী । 

ব্রিপুরা পাবলিসিটি ডিপার্টমেপ্টের প্রযোজনায় আমরা ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় অভিনয় করলাম 
জটাগঙ্গার বাধ ও মানভঞ্জন নামে দুটো নাটক । অভ্িনম্মাংশে আমি ছাড়া অন্যানারা হলেন তপেশ রায, সুশীল 
চৌধুরী, অজিত ভট্টাচার্য্য, শক্তি হালদার, গিরীন্দ্র ভ্রৌমিক, স্ত্রীনা চক্রবর্তী, ছবি দত্ত, ইরা দন্ত ও আরও অনেকে 

১৯৫৯ সনের ১৭ ও ১৮ জানুয়ারী আমান্দের না্টাসংস্থা নেতাজী সুভাষ বিদযানিকেতানেব সাংস্কৃতিক 
করেন রাজেশ্বর চরিত্রে । আমি অভিনয় করি অমিয়র ভূমিকায় । আর যারা ছিলেন তারা হলেন, চন্দ্রশেখর 
চক্রবর্তী, সুধীন দে. বিশ্বনাথ ব্রহ্মচারী, শাস্তি রায়, ভূপেন চক্রবর্তী, ডাঃ নয়ন মজুমদার, রণজিৎ ভৌমিক, তন্দ্রা 
মজুমদার, শুভ্রা মজুমদার, যুখিকা গুপ্তা, বিজয়া সাহা, রাণা রায়, সনজিৎ £সনশম্মা বাজু, অজিত ভট্টাচার্য, 
হরেন্দ্র হালদার, সুশীল চৌধুরী ও গিরীন্দ্র ভীমিক । 

পরের নাটক লম্ষ্লীপ্রিয়ার সংসার অভিনীত হয় ২৬শে ও ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ সনে | স্থার 
নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের সাংস্কৃতিক ভবন | নাটকটির পরিচালক শক্তি হালদাব । অভিনযাধাশ জামি 
ছাড়া আর যারা ছিলেন তারা হলেন শক্তি হালদার, জিপ্রির সেনশমা, বিশ্বজিৎ 'সেনশম্মা, অক্তিত ভট্টাচার্য 
সুশীল চৌধুরী, গিরীন্দ্র ভৌমিক, রীনা দে, তন্দ্রা মজুমদার, স্বপ্না হালদার, মিতালী চক্রবর্তী রুল্পনা গুপ্তা, শুভ্রা 
মজুমদার, বিজয় রায়, রণজিৎ ভৌমিক, সাধন কর্মকার, সুবীর দাস, অভিজিৎ, যুথিকা গুপ্তা, মীনা চক্রবর্তী, 
রেনুকা সিংহ রায়, অলকা গুপ্তা ও পৃণিমা বমণ | 


লোকশিল্লী সংসদের সহ সভাপতি ও সাহিভিক শ্রীঅনিল ভন্টাচায বন্ধু পরিশ্রাম করে ও অনেক 
নথিপত্র ঘেঁটে বচনা করেন “রাণী জয়াবতী” নাটকটি | শক্তি হালদার নাটকটির পরিচালনার দায়ি ছিলেন। 
নাটকটি মঞ্চস্থ হয় নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের সাংকাঙক ভবনে । নাম ভূমিকায় ও রাণী কমলাবতীর 
ভূমিকায় ছিলেন যথাক্রমে চিনু বন্মন ও মানসী রায় । আমি ছাড়া পুরুষ চরিব্রে ছলন, শক্তি হালদার, তপেশ 
রায়, বিশ্বজিৎ (সনশন্মা বিশ্বনাথ ব্রন্মচারী, রূপেন জুমার, রণজিৎ ভৌমিক, ভূপেন চক্রবর্তী, সুশীল 
চৌধুরী, সব্বনিন্দ উট্টাচার্যা, সন্তোষ ব্যানার্জি, সুধীর দাস, নিখিল ভট্টাচার্যা ও আরও অনেকে । “রাণী জয়াবতী”" 
নাটকটির অভিনয়ের আগে কিছু সভ্য এই নাটকটির বিরোধীতা করেন । সাময়িকভাবে মিটমাট হালেও এক 
শ্রেণীর সভাদের মনে চাপা অস্স্তাষ দানা বাধতে শুরু করে । 

১৯৬০ইং সনে রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষপুর্তি উৎসর প্রাককালে আমাদের সংস্থা, উমাকাস্ত একাডেমীর 
ক্যাম্পাস হলে রক্তকরবী নাটক মঞ্চস্থ করে, শক্তিবাবুত্ধ পরিচালনায় । আমার ভূমিকা ছিল সন্দারের | 
শক্তিবাবু অভিনয় করেন রাজার ভূমিকায় । অনা যারা অভিনয়াংশে ছিলেন তারা হালেন তাপেশ রায়, বিশ্বজিত 
সেনশম্মা অজিত ভট্টাচার্য, সুশীল চৌধুরী, রণজিৎ ভৌমিক ও অনা আবও অনেকে | নন্দিনীর অভিনয় করেন 
ন্নিপ্ধা হালদার ও কিশোরের ভুমিকায় ছিল প্রয়াত প্রণব ব্যানার্ডি । 

১৯৬০ সালের ১৩ই ও ১৪ই জুলাই আসর রবীন্দ্র জম্ম শতবার্ষিকী উৎসবের প্রান্নস্তিক অনুষ্ঠান 
হিসাবে বীরচন্দ্র সাধারণ পাঠাগারের বমীবৃন্দ উমাকাস্ত একাডেমীর ক্াম্পাল হালে বিসর্জন নাটকখানা অভিনয় 
করে | এই নাটকের অভিনয়ে যারা সেদিন ছিলেন তারা হলেন চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, ফনী চক্রবর্তী, দিল্লীপ 
সরকার, জ্যোতির্ময় খাসনবীশ, আশু রায়, তুলসী দন, অগ্রীলী দাশগুপ্ত, সুমিদ্ত্রা দন্ত | রঘূপতির ভূমিকায় 
অভিনয় কারেন শ্রীবিমল গুপ্ত । 

১৫৬ 


১৯৬১ সনে রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষে ৯ই ও ১০ই জুলাই উপাবে লিখিত লাটা সংস্থাটি 'বিসর্ভন নাটকটি 
২য় বার অভিনয় করেন প্রগতি বিদা'ভবনের জ্ানমদ্দির ফাম্পাঞ্গ হালে । এই নাটকে সে্িনকার অভিনেতা ও 
অভিনেতৃরা ছিলেন বিমল গুপ্ত, চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী মণিশংকব ভৌমিক, জ্যোতির্ময় খাসনবীশ, ফনী চক্রবর্তী, 
দিলীপ সবকার, নীলরতন গাংগুল্লী, রমা সেন ও সতী দন্ত | পবিচান্সনাম ছিলেন * সুধাতশু মোহন দত্ত | 

১৯৬১ সনেব ৩রা ও ৪ঠা জুন তারিখ বড়দোয়ালী স্কুলে জ্ষ্টি ভধামে 'রিসটান্রেব"' প্রযোজনায় 
বিসর্তন নাটক অভিনয় হয় * বাবান চাটাজারি পরিচণ্লনাঘ় । অভিমাঘে অংশ মেম মূশল চক্রবর্তী, উমাচরণ 
চক্রবর্তী, ভানু বক্ষিত, সম্মাব দাস, নারেজ্জ দারিং পানী উদ্তর্ভী, ভূবন চক্রবর্তী, বেখ' চক্রবর্তী, অমলা 
চক্রবর্তী ও ম্লানাক্ষী মজুমদার ও আরও অনোক্ধে । 

অনেকদিন চুপ করে থাকাব পর ত্রিপুব শিল্পাষফতন ১৯৬১ সনেব ই জুন উমাকাস্ত একাডেমীর 
ক্যাম্পাস হলে বিসঞ্জনি নাটকটি সফলভাবে অভিনয কবেন । এত্ত বিভিন্ন খবিত্রে যারা ক্স দেন ত'বা হলেন 
শ্রীপি এন. চাটাজী, প্রশান্ত দাশগুপ্ত, ধুর্ভটি দাশগুপ্ত, মেখে্ট খুখার্জি, স্বদেশ পাল, সবিতা সিংহ রায়, প্রতিমা 
চৌধুবী, ইবা ব্যানাজী । নাটকটির পরিচালনায় শু রঘূপতির ভূমিকায় অভিনয় কবেন - ত্রিপারেশ মভূমদার | 


১৯৬২ খৃষ্ঠাব্দের ১০ই গু ১১ই মে ত্রিপুরা শিক্ষা অধিকারের উদ্যোগে বিসর্জন নাটকের ছইংয়েডী রাপ 
“স্যাক্রিফাইস” অভিনীত হয় রবীন্দ্র হলে ৷ অভিনয়াংশে ছিলেন লীলা রমন (ত্রিপুরার ঙত্কাল্লীম দুখা সচিব 
শ্রী রমনের স্ত্রী), বামাপদ মুখোপাধায়, নীরা চ্াটাজী, মুণাল মজুমদার | এটাই ছিল 'আশগবতন্দগি দর্টি তিহাসে 
প্রথম ইংরেজী ভাষায় নাট্যাভিনয় | 

এ সনের ২৮শে ও ২৯শে অক্টোবর আমরা লোকশিল্পী সংসদে সঙগসাবা উদ্দাঞ্ীন্ত একাডেমীব 
ক্যাম্পাস হলে অভিনয় করি কাঞ্চনবঙ্গ নাটকটি । শক্তিবাবু এর পরিচালক । অভিদাঁয়ে আমি ছাড়া অন্যানারা 
হলেন শক্তি হালদাব, ভূপেন চক্রবর্তী, মুকুল ভ্টাচার্যা, মহুয়া ভর্টাার্থী, লীলা দেব, তপেশ বায, অর্পণা রায় 
চৌধুরী, রণজিৎ ভৌমিক, সন্তোষ ব্যানার্জি, ভা২ নয়ন মন্ধু্গার প্রমুখ আনেকে। 

এবপরের ইতিহাস দুঃখজনক । আগেই ধলেছি রানী জয়াবতী নাটকটির অভিনয়ের আগ থেকেই বেশ 
কিছু সভা ক্ষুব্ধ ছিলেন । এই ক্ষোভ প্রকাশে ছড়িয়ে পড়ে । বেশ কিছু সভা আমাদের গোষ্ঠী ছেড়ে চলে যান ও 
অন্য সংস্থায় যোগ দেন । প্রকট হয়ে ওঠে আর্থিক সংকট । আমি, শক্তিবাবু ও ডাঃ নয়ন মজুমদার বহু চেষ্টা কারে 
আমাদের প্রিয় নাট্যদলটিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলাম না | যে মহান ব্রত ও স্বপ্ন নিয়ে লোকশিল্পী সংসদ ভথ্ঃ 
নিয়েছিল, এগিয়ে চলেছিল নানা বিপত্তির মধ্য তার যাত্রাপথ শেষ হল এক অশুভ মুহুর্তে । 


কিছুদিন বেশ অস্বস্তির মাঝে কাটাই । টান ভারত আক্রমণ করেছে । রাষ্তীয় আকাশে দুর্ঘেচাগ ঘিয়ে 
এসেছে ।ঠিক এমনি সময় ত্রিপুরা পাবলিমিটি বিভাগ আগরতলার বিভিন্ন দলের অভিনেতাদের মিয়ে একটি 
ইউনিট ?তিরী করেন । অভিনেতা হিসাবে আমিও ডাক পাই । এই ইউনিট অভিনয় কষেন দেশপ্রোমের উপর 
ভিন্তি করে “সৈনিক” নাটক । নাটকটির পরিচালক ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার শ্রী পি. এন. চাটার । আমার 
সাথে এ নাটকে আর যারা অভিনয় করেন তারা হলেন পি. এন. চাটাজীঁ, তাপেশ বায়, রণজিৎ ভৌমিক, শক্তি 
হালদার, শ্রীমতী রাণী কর, শ্রীমতী মহুয়া ভট্টাচা্যা, ছবি দেবর্মা ও আরও অনেকে । 


পারের অভিনয় “ডাউন ট্রেন” নাটকে । আগরতলায় ক্যানসার হাসপাতাল তৈরী করার জন্য ভাষণ 
চেষ্টা চলছে । এই নাটকটি অভিনয় করে - যে দর্শনীমূলা পাওয়া গেছিল তার পুরোটাই আমরা “'কানসার 
হসপিটাল তৈরী কমিটির" সভাপতি ডাঃ গোবিন্দ চক্রবর্টরি হাতে তুলে দিই। নণ্টকে অভিনয়াংশে আমি ছাড়া 
আর যারা ছিলেন তারা হলেন শ্রী পি. এন. চ্যাটাজী, * অজিত দাশগুপ্ত ও আরও অনেকে । নাটকটির পরিচালক 
ছিলেন শ্রী চাটাভাঁ । 


৯৫৭ 


১৯৬৪ ইং স'নর ৪ঠা ও ৫ই জুলাই নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের সংস্কৃতি ভবনে অভিনীত হ'ল 
শক্তিপদ রাজগুরুর নাটক মেঘে ঢ'কা তারা । অভিনয়াংশে ছিলেন ডাঃ নয়ন মজুমদার, শক্তি হালদার, কমল 
গাঙ্গুলী । (বর্তমানে বিজয়কুমার গার্লস হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা) 

বোধ হয় ১৯৬৫ সনের গোড়ার দিকে প্রয়াত হরেন্দ্র কিশোর দেবর্বমাকে (হরিকর্তা) সভাপতি ও 
দএকনকে কার্যকরী কমিটির সদসা করে “কৃষ্টি গোষ্ঠী” নামে একটি নষ্টাসংস্থা গড়ে তুলি । নাটা গোষ্ঠীর প্রথম 
নাটক “সর্পিল” | এই নণ্টকে আমার সাথে অভিনয় করেন শ্রী তপেশ রায়, ফ্রুবজ্দোতি মুখোপাধ্যায়, রণজিৎ 
ভৌমিক, * জ্যোতি প্রসাদ সেনগুপ্ত, বিশ্বজিৎ সেনশমা, রাণী কর প্রমুখ আরও আনেকে । 

শ্রী নরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্ঘ ত্রিপুরা বনবিভাগের দপ্তর প্রধান হিসেবে অনেক দিন কাজ করে গেছেন । দক্ষ 
প্রশাসক ও কড়া অফিসার হিসেবে তার সুনাম ত্রিপুরায় আজও ছড়িয়ে আছে । ১৯৬৭ সনে তিনি ত্রিপুরা কৃষি 
বিভাগের অধিকর্তা হিসাবেও অতিরিক্ত দায়িত্বভার নেন শ্রী ভট্টাচার্য্য বনবিভাগ ও কৃষি বিভাগের কর্মচারীদের 
দিয়ে একটি বিনোদন সংস্থা গড়ে তোলেন । এই নাট্যসংস্থা ১৯৬৭ ইং সনের ক্যাম্পাস হলে মঞ্চস্থ করেন 
শক্তিপদ রাজগুরুর নাটক “শেষাগ্নি” | নাটকটি পরিচালনা করেন কৃষি বিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট শ্ত্ী 
সন্তোষ বিশ্বাস । অভিনয়াংশে ছিলেন শ্রীসান্ভোষ বিশ্বাস, মিসেস বিশ্বাস, বিশ্বজিৎ সেনশমাঁ, দিলীপ চক্রবর্তী, 
বীরেন চক্রবর্তী, বিমল চক্রবর্তী, সতীশ শম্মা পিনেন্দ্রনাথ রায়, বিজু চক্রবর্তী, মিসেস পাল চৌধুরী, অপরাজিতা 
দেববমা, নিরুপমা মজুমদার ও আরও অনেকে | তিনদিন ধরে নাটকটি অভিনীত হয় । দর্শকদের মধো ছিলেন 
ত্রিপুরার তখনকার চীফ কমিশনার শ্রীউমানাথ শম্মা | দলগত অভিনয়ে নাটকটি সফলতা লাভ করে | অভিনয়ে 
উৎ্কর্ষতার স্বাক্ষর রাখেন বিশ্বজিৎ সেনশন্মা ও মিসেস বিশ্বাস | 


১৯৬৭ ইং সনের শেষের দিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডাঃ ব্রিগুণা সেন ব্রিপুরাতে আসেন । ত্রিপুরা রাজা 
সরকার তাকে সংবর্ধনা দেন | সৃচীতে ছিল নটিক অভিনয় । ব্রিপুরা সরকারের তথ্য সংস্কৃতি বিভাগের 
পৃষ্ঠপোষকতায় “কৃষ্টি গোষ্ঠী” অভিনয় করে মহেন্দ্র গুপ্তের এতিহাসিক নাটক “টিপু সুলতান” । তুলসীবততী 
বালিকা বিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস হ'লে নাটকটি অভিনীত হয় । অভিনেতা ও অভিনেত্রী গোষ্টাতে আমি ছাড়া 
অন্যরা হলেন * বন্ধু প্রসাদ সেনগুপ্ত, * জ্যোতি প্রসাদ সেনগুপ্ত, বিশ্বজিৎ সেনশমা, ডাঃ এইচ. এস, রায় চৌধুরী, 
ভূপেন চক্রবর্তী, সমরেশ চক্রবর্তী (বর্তমানে তথ্য সংস্কৃতি বিভাগের এাসিষ্টেন্ট ডাইরেক্টর), * কল্পনা দেববমাঁ, 
দেবু দেব্বমাঁ ও অন্যান্য আরও অনেকে । 

আমার আলোচনাকাল ত্রিশ দশক থেকে ১৯৬৭ইং অব্দি । এরপর থেকে শুরু হয় রাজাভিত্তিক নাটক 
প্রতিযোগিতা | তার ইতিহাস সবারই জানা | অবশ্য ১৯৬৭ সন থেকে মাঝে মাঝে অনেক নাট্যগোষ্ঠী নাটক 
নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন, পৌরাণিক এতিহাসিক ও সামাজিক নাটক বাদ দিয়ে অভিনীত হয়েছে রূপক 
ধর্মী নাটক । কিন্তু এ সব নাটক প্রকৃত অর্থে সব শ্রেণীর দর্শকদের আনন্দ দিতে সমর্থ হয়েছে বলে আমি মনে 
করি না নাটকে কোন গল্প না থাকলে, খুশী মনে সে নাটক দর্শকরা গ্রহণ করতে পারে না । তাই আজকের দিনে 
আবার সেই গল্প প্রধান নাটক ফিরে আসছে | সেই সব নাটক অভিনীত হচ্ছে থিযেটার ও যাত্রাগানে । 

ত্রিপুরার নাট্য আন্দোলনের ধারায় বিশেষ করে পাচ ও ছয় দশকে বহু নাট্য সংস্থা গাড়ে উঠেছিল । এ 
সব নটাসংস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল নাট্যুশিল্পী সংসদ, শিক্ষত্রী, শিল্পী সংগঠনী, পঞ্চ প্রদীপ, শিল্পী সংসদ, 
আর্টিস্ট এসোসিয়েশন, শিল্পী সমাজ, কালচারেল ইউনিট, শিল্প সন্ধানী, কলাকার গোষ্ট', কল্লোল গোষ্ঠী, ত্রিপুরা 
আঞ্চলিক পরিষদ, প্রচার বিভাগ, শিল্প বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, আমরা সবাই, মুকুল সংঘ, রসচত্র, উন্তরায়ন 


১৫৮ 


শিল্পী সমান্ত, বনমালীপুর ইয়ুথ এসোসিয়েশন, অগ্রগতি সংসদ, শিল্পী বাসর, রবীন্দ্র পরিষদ, রূপারোপ । 
এছাড়া ছিল স্কুল কলেজেব ছাত্রদের দ্বাবা প্রতিষ্ঠিত নাট্য সংস্থা ৷ এর মধো অনেক সংস্থারই অন্তিত নেই । তবে 
এই সংস্থাগুলি নতুন নতুন অভিনেতা, অভিনেত্রী, উপহার দিয়েছে । আগবতলার নাট্য চর্গর ক্ষেত্রে তাদের 
অবদান অবশাই উল্লেখযোগ্য । শুধুমাত্র অভিনয়ই নাটকের সফলতা আনে না । নাটককে সব্বঙ্গি সুন্দর করতে 
হলে দরকার অভিনেত্রীদের, উপযুক্ত রূপসজ্জা ও আলোকসজ্ভা, পোষাক পবিচ্ছদ, রূপসজ্জা. আবহ সংগীত 
ও বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যন্ত্র ও সঈগতের সুষ্ঠু প্রয়োগ । যে কলাকুশলীরা এ সমস্তের দায়িতে থাকেন তারা 
নেপথোই (থেকে যান । আমার এই প্রতিবেদনে শুধুমাত্র অভিনেতা, অভিনেত্রী নাম উল্লেখ করে এসেছি । এ সব 
কলাকুশলীরা, যারা নিঃস্বার্থভাবে নাটাচচয়ি উপাচার যুগিয়ে গেছেন ভাদেব নাম উল্লেখ না করলে তাদের প্রতি 
অবিচার করা হবে । তাই উপস্থাপনা দীর্ঘায়িত হলেও তাদেরকে জামি জনসমক্ষে তুলে ধরতে চাই | 
রূপসজ্জাকর ঃ 

' শ্নেহাংশু চৌধুরী, * প্রফুল্ল সেনগুপ্ত, শ্রী রবি ভট্টাচার্যা, শ্রীমিন্ট রায় (ঝরিয়া), * পীযুষকাস্তি 

ভৌমিক, শ্রীচিন্ময় রায় ও * শ্যামাচরণ চক্রবর্তী । 


সঙ্গীত ও যন্ত্রশিল্পী ঃ 
' কুমার বঙ্কিম বিহাবী দেববমাঁ, * কৃমার বিপিন বিহারী দেববর্মা নবদ্বীপ দেববম্মা নীল 
দেববমাঁ, রাণা ডাহলজং, ক্যাপটেন * নগেন্দ্র দেববর্মা, ববি নাগ, নিমাই দেববরা 
আলোক সজ্জা ঃ 
" পরেশ চযাটাজী, নারোদ দাস, হরিপদ দাস. নরেশ পোন্দার | 
মধ্তচসজ্জা ৪ 


* প্রফুল্ল সেনগুপ্ত, পরবন্তী যুগে, বিশু চক্রবর্তী, নারেশ পোদ্দর, শক্তি হালদার, রণজিৎ 
ভৌমিক অমরেশ দত্ত, রূপেন চক্রবর্তী | 


ত্রিশ দশক থেকে শুরু করে আক্ত অব্দি অনেক দিন চলে গেছে । দেশভাগ হয়েছে । ওপার বাংলা থেকে 
স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য অনেক পরিবার এসেছে । এখানকার প্রাটীন সমাজ ব্যবস্থা ও লোকের মানসিকতা 
সাংস্কৃতিক ভীবনের ঘটেছে পরিবর্তন । হাওড়া নদী দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে । আগরতলার কাচা রাস্তা 
রূপান্তরিত হয়েছে পাকা রাস্তায় ৷ ছন বাশের তৈরী কুঁড়ে ঘরের জায়গায় মাথা উচু করে গজিয়ে উঠেছে সারি 
সারি ইমারৎ । আগরতলার বুকে তৈরী হয়েছে রবীন্দ্র ভবন ও টাউন হলের মত আধুনিক (প্রেক্ষাঘর | সব কটি 
ক্কুল কলেজে রয়েছে সাংস্কৃতিক ভবন । আগরতলায় আমার নাটাজীবনের দ্বিতীয় ও শেষ অধ্যায়ে এই সমস্ত 
সাংস্কৃতিক ভবনের স্থায়া মঞ্চে আভনয় করার সোভাগা হয়েছে । কিন্তু পেছনে ফেলা আসা প্রথমাদিককার সেহ 
দিনগুলির কথা চিন্তা করতে গিয়ে মনে হয় কি প্রতিকূলতার সামনে দাড়িয়ে আমরা একদল নাটক পাগল ছেলে 
কি অমানুষিক পরিশ্রম করে, সমস্ত বাধা বিপত্তিকে ঠেলে ফেলে দিয়ে গুধুমাত্র নাট্যামোদীদের আনন্দ দিতে চেষ্টা 
করেছি । অভিনেতা ও কলাকুশলীদের প্রায় সবাই স্কুল কলেজের ছাত্র ৷ নিজেদের কোন আর্থিক সংগতি ছিল 
না । কারুর কাছে ঠাদা চাইতে ভয় করত । দর্শনামীল্য দিয়ে তখনকার দিনে কোন দর্শক নণ্টক অভিনয় দেখা 
বিলাসিতা মনে করত । তাই কোন নাটক অভিনয় করতে যে খরচ হত তার পুরো টাকাটার ব্যবস্থা করতে 


"কান ফোম সময় মঞ্চ তৈরী করা হয়েছে বীশেব মাচার ওপর, আবার কোন ক্ষেত্রে স্কুল্ডলি থেকে 
চৌকি ও বেঞ্ যৌগস্তি কার্যে আমরা নিজেরাই নাটক করার জায়গায় নিয়ে গেছি । এগুলো দিয়েই মঞ্চ তৈরী 
হয়েছে । মঞ্চের ও পর়টা। ঢাকা হুভ সাধিয়্ানা বা খ্রিপ্গ টানিয়ে দুপাশের বেড়া দেওয়া হ'ত ধারি দিয়ে | মঞ্চের 
সামনের দিকটার নীতৈয় অংশ মুডে দেওয়া হত ধারির ওপর একরংগা কাপড় ছলিয়ে । মাঞ্ের একেবারে পেছন 
দিকে ঝুঙ্গামো খাক্ত একট! কালোপদা । তারপর সামনের দিকে কয়েক সারি আঁকা সিন যাতে থাকত বিভিন্ন 
দৃশাপট । এই সমস্ত সিম ও স্থামীয় শিল্পীর! বিনা পারিশ্রমিকে এঁকে দিয়ে আমাদের সহযোগিতা করেছেন । 
মঞ্চের একেবাবে সামমেধ দিকে দু'টি! পরা দুটো তারের সাথে শনের দড়ি দিয়ে টানানো থাকত । পর্দা দুটোকে 
নিয়স্থণ করা হত পুলি দিয়ে । এছাড়ি! সিল কায়েক জোড়া উহংস ও প্রতোক সিনের সামনের দিকে ট'নানো নানা 
রং এর কাপড়ের স্কাই । মঞ্চ ধার্ষিয় মির্নেশৈে মাটাকের বিভিষ্ন পরিবেশ দেখানোর জন্য উন্মোচন করা হত ভিন্ন 
ভিন্ন দৃশ্য পট । এক দৃশ্য শেষ হওয়ার পর শন্য দৃশ্য গুরু করতৈ আনেক সময় লাগতো । কিন্তু এতে দর্শকরা 
বিরক্তি প্রকাশ করেন নি । কারণ এই বিরতিতে চলত একটানা যগ্্রসংগীত । নাটক মঞ্চস্থ করার বেশ কিছু দিন 
আগ থেকেই মঞ্চ তৈরী করার কাজ আরম্ত করতে হত । বেষ কিছু উৎসাহী কর্মী ও আমরা অভিনেতারাই 
অমানুষিক পরিশ্রম করে রাতদিন খেটে নাটক উপস্থাপনা ক্রুটি মুক্ত রাখতে চেষ্টা করেছি | বিজলী বাতির 
অভাব ছিল তাই আলোক সঙ্ভা করতে হয়েছে পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে । 

পূর্বসূরীদের নাট্যচচরি ধারা অব্যাহত রেখে আগরতলার নাটা প্রবাহকে থামতে দিইনি বরং এগিয়ে 
নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছি । হয়ত আমাদের এই প্রচেষ্টা যুগান্তকারী নয় কিন্তু যুগপোযোগী ছিল বলেই আমি 
বিশ্বাস করি | 

ঠির্ক এই মুহ্থর্ডে আগরতলায় নাটাচচায় কিছুটা ঘাটতি লক্ষা করেছি ! বাক্তিগতভাবে এটা আমাব কাম্য 
নয় | আমি আশা করব নাটাপ্রয়ী তরুণাগার্টী নতুন ধরাণর যুগোপযোগী নাটক অভিনয় কবে আগরতলা 
বাসী সবাইর মানে নতুন চেতনা জাগিয়ে তুলবেন, সামাজিক জীবনে আনাবেন দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন | 
গিয়ে অজ্ঞাতে অনেকের নামও হয়ত উল্লেখ করা হয়নি | তাদের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ও 
ভীবিতদের প্রণাম জানিয়ে এই প্রতিবেদন এখানেই শেষ করলাম । উল্লেখিত সন তারিখের কোন গোলমাল 
থাকলেও তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী । 


১৬০ 


অবহেলিত উনকোটি 


সুপ্রসন্ন বন্যোপাধ্যার 


“পূর্ব ভারতে বোধহয় বারাণসীর কোটি - তীর্থের পরই ছিল উনকোটির স্থান। বস্তুত, এখনও 
উনকোটি পাহাড়ের গায়ে ইতস্তত যত মুর্তির ধ্বংসাবশেষ ছড়াইয়া আছে তাহাতে উনকোটি নামের সার্থকতা 
খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন নয়। পাহাড়ের গায়ে একাধিক বৃহদাকৃতি শৈব প্রতিমা ও প্রতিমার শির এখনও উৎকীণ 
দেখিতে পাওয়া যায়। শিব ও গণেশ ছাড়া পরিবার দেবতাদের মধ্যে হর, গৌরী, হরিহর, নরসিংহ, হনুমান, 
একমুখ ও চতুমুখ লিঙ্গ প্রভৃতিও আছেন ।” 

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাস, গ্র্থের ধর্মকর্ম অধ্যায়ে উনকোটির এই উল্লেখ প্রাসঙ্গিক 
মাও্রও অতান্ত সংক্ষিপ্ত হঙ্গেও ইঙ্গিতবহ। উনকোটিকে তিনি পাল-পর্বের অন্যতম উল্লেখযোগ্য । শৈব-তীথ 
রাপেই উল্লেক করেছেন। কিন্তু শব ও ভিরর পরিবার দেবতা ছাড়া আরও নানা দেবদেবীর মূর্তি বা মুণ্ড উৎকীণ 
দেখা যায়। তাছাড়া শিব, গণেশ, দুর্গা প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তির আকার বা মুণ্ডের গঠন কম বৈচিন্রপূর্ণ নয়। 
সিংহ মুখী দেবামুর্তি বা দণ্ডায়মান একাধিক দত্ত ও হস্ত বিশিষ্ট বিরাটাকার গণেশমূর্তি বা দণ্ডায়মান দ্বিডুজ 
শিবমূর্তি উনকোটির মূর্তিশিল্প সংগ্রহের অনন্যতা প্রমাণ করে। এছাড়া কয়েকটি মূর্তির সঠিক পরিচয় আজও 
নির্ণীত হয়নি। একাক্ত যেদিন শেষ হাবে সেদিন হয়ত গুধু শৈবতীর্থ বলেই উনাকোটির পরিচয় শেষ, না করে এই 
অঞ্চলের একটা পূর্ণ ধন্্নৈতিক ইতিহাসের পীঠস্থান রূপে উনকোটির মর্যাদা স্বীকৃত হবে। সেই চেষ্টা অবশ্য 
বেশ কিছুকাল ধরেই চলেছে কিন্তু আশানুরূপ কাজ যে হয়নি তার একটা বড় কারণ মূর্তি বিশেষজ্ঞগণ এই 
ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী নন। অথচ প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে বহু মুর্তি এমনই ভগ্ন দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে অথবা 
স্থানচুত হয়েছে যে গুলির বিভিন্ন অঙ্গপ্রতাঙ্গের সংস্থান নির্ণয় ও আয়ুধ-অলঙ্কারের বিবরণ সংগ্রহ ও দুসাধ্ 
হয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় অচিরে একদল মুর্তি বিশেষজ্ঞ যদি লুপ্তপ্রায় ধন্মেতিহাস উদ্ধারে ব্রতী না হন তাহলে 
শেষ পর্যন্ত যে কিছু জনশ্রুতি, কিছু প্রত্নতাত্িক বিবরণ ও কিছু অনুমান নির্ভর সিদ্ধান্তের আড়ালেই পূর্ব- 
ভারতের বেশ শতাব্দী কয়েক বহিত-ধন্মোতিহাসের এই পীঠস্থানের প্রকৃত রহসা ঢাকা থাকবে তার আর 
একটি প্রমাণ পাওয়া গেল সম্প্রতি প্রকাশিত “আবৃত-ইতিহাস উনাকোটি” নামে একটি স্বল্প পরিসর বই 
থাকে । লেখকব প্রাচন্তা নিঃসান্দহে অভিণন্দনাযোগা এবং দৃষ্টিভঙ্গিতেও অনুসন্ধিৎসা সুপরিস্ফৃট | মুর্তিগুলির 
ধ্ানরাপ খন বিবৃত করেছেন তার মধ্যে অনেকগুলিকেই নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যায় না। দ্বিতীয় কারণ, 
একটি বিশেষ ধর্মমতের সমর্থণ খুঁজতে গিয়ে লেখক এঁতিহাসিক সুলভ স্তনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী বজায় রাখতে পারেন 
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নি। নিজ বক্তব্যের সমর্থনে নানা ধন্মনৈতিক বিবরণের উল্লেখ করলেও প্রতুতাত্বিক সমীক্ষা বিবরণীর কোনও 
উল্লেখ তিনি করেননি। অথচ মূর্তির ধ্যানরূপ উদঘাটনে এই বিবরণীর গুরুতু অনস্বীকার্য । যেমন ধরা যাক, 
এবং তদনুসারেই উনকোটিতে 'ব্রিমৃতি' স্থাপনের সঙ্গত কারণ হিসাবে নাথ ধর্মমতের দেহ-চক্র সাধনার 
উল্লেখ করেছেন এবং তন্ত্ক্ষেত্রে ব্রন্মা-বিষুর-মহেশ্বরের ধ্যানের অত্যাবশ্যকতা ব্যাখ্যা করেছেন। 

উনকোি সংক্রাস্ত প্রত্বতাত্বিক বিবরণীতে এই মুর্তিটি “ব্রিমুখ লিঙ্গ' বলে অভিহিত। ত্রিমুখ লিঙ্গের 
ধ্যানরূপের যে প্রামাণিক বিবরণ আছে, বলা প্রয়োজন সে, তার সঙ্গে এই লিঙ্গ মূর্তির যথেষ্ট সাদৃশা বিদ্যামান। 
ত্রিমুখলিঙ্গ শিবের মহেশ মূর্তিরই ভিন্নতর রূপকল্গনা। এই লিঙ্গের তিনটি শির জটামুকুট শোভিত। বিষুঃর 
শিরোভূষণ ভটামুকুট। তাছাড়া সাহিত্য বা ভাক্কর্য__ কোথাও ব্রন্মা একমুখ নন, চতুরমুখ। কাজেই তিনি মুখের 
একটি মহেশ্বরের হলেও অন্য দুটি কোনক্রমেই ব্রহ্মা ও বিষুর হতে পারে না। লিঙ্গের ঝা দিকের মুর্তির 
দৃষ্টিভঙ্গী নিষ্ঠুর । কুষ্চিত গৌফ ও দাড়ি মুখটিকে ভীতি প্রদ করে তুলেছে। মূর্তির কর্ণভূষণ সাপ এবং জটাভ্ালেও 
সাপ ও নরকপাল দুর্নিরীক্ষ নয়। এই মুর্তি নিঃসন্দেহে শিবের অঘোর মৃর্ভি। মাঝের মুখটি প্রশান্ত ও মহিমাবাগ্তক 
| কর্ণাভরণও সম্ভবত মকরা কুগুল- _রতুকৃগুলও হতে পারে। এমুখ শিবের সদ্যোজাত মৃতি। তৃতীয় মুখ বাঁ 
দিকের মুখের মত ভয়াল না হলেও সৌমা নয়, ব্যাদিত। প্রতিটি মূর্তিতেই তৃতীয় নয়ন সুপরিস্ফুট। সুতরাং 
লিঙ্গরূপটি পাশুপত ধ্যানকল্পনাজ্ঞাত বলেও মনে হয়। এই ধ্যানকল্পনার সাদৃশ্যে শিবের আর একটি মুগ্ডের 
উল্লেখ করা যায়__-যার শিরোভূষণ হিসাবে দুটি শৃঙ্গসদৃশ্য পিণ্ড লেখকেরও মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। এই 
রূপকক্পনা আগমাস্ত শিবধর্ম পোষিত। শিবের লিঙ্গরূপ পুজা গুপ্ত পরেই পূর্ণতা পায় এবং পাল-চন্দ্র কন্বোজ 
পর্বেও সমধিক প্রচলিত ছিল। 

শিবের অন্যান্য রূপকল্পনার মধ্যে উনকোটিতে উমা-মহেশ্বর, অর্ধনারীশ্বর, হরিহর প্রভৃতি সৌমা মুতি 
যেমন আছে, তেমনই আছে বটুক ভৈরব বা অঘোররূপ সদৃশা ভয়াল মুর্তি। এই রূদ্র বা অঘোর রূপ কল্পনাও 
পাল সেন যুগের ভক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল। বিকট হাস্যব্যাদিত জটামুকুটধারী শিবমুগু, শক্তি মুণ্ড 
ইত্যাদি আগমাস্ত তান্ত্রিক শৈবধর্মের ধ্যানমুর্তির কথা স্মরণ করায়। উনকোটির বিচিত্র মুর্তি সংগ্রহের অনেকগুলির 
রূপকল্পনা দৃশ্যতও হিন্দুধর্মীশ্রয়ী বলে মনে হয় না। এগুলি খুব সম্ভবত বৌদ্ধ তাম্থিক ধর্মাশ্রিত। কিন্তু বৌদ্ধ 
দেবদেবীর ধ্যান ও পরিচয় প্রস্তর মূর্তির সঙ্গে গ্রন্থাশ্রিত ধ্যানের সাদৃশ্য থেকেই মেলে। “এ ক্ষেত্রে মুর্তির 
ধ্যানের সহিত প্রস্তর বা ধাতু মূর্তির এতটুকও তফাত থাকা উচিত নহে। যদি থাকে তাহা হইলে দেবতার 
পরিচয় অসম্পূর্ণ এবং সময়ে সময়ে ভ্রান্ত হইয়া থাকে ।” “আবৃত-ইতিহাস-উনকোটি'-র লেখক ?নরাত্মা (£) 
“মহাবদ্ধ", “পঞ্চানন, “বস্তানঙ্গ মঞ্তুশ্রী' রূপে আখ্যাত কয়েকটি মূর্তির পরিচয় দিতে গিয়ে এই ঝুঁকি নিয়েছেন 
কাষ্ট-কল্পনা। ধ্যানরূপ অনুসারে নিরাত্মা ভীষণ-দর্শনা, শবোপরি অর্ধপর্যাঙ্কসনে নৃত্য পরায়ণা। তার দক্ষিণ 
হস্তে কর্তি ও বামে হৃদপ্রদেশে রক্তপূর্ণ নরকপাল থাকে আর একটি খট্টাঙ্গ (খাটের পায়াসদৃশ মুদগর) থাকে। এই 
মূর্তির সঙ্গে উনকোটির পূর্বোলিখিত মূর্তির সাদৃশ্য দেখাতে গিয়ে লেখক বালেছেন-_-“আলোচা মুর্তিতযে একটি 
মুখ, দুইটি হাত । ইনি ভীষণদর্শনা, কেশ-রাজি উর্ধে উড্টীয়মান। গলায় মালা (মুণ্ড অথবা রুদ্রাক্ষ), ক্রোধোত্তাসিত 
ব্যাদিত-দশষ্ট্রা ভীতি প্রদ । তবে পদতলে শব-এর অস্তিত্হীন, পরিবর্তে খণ্টাঙ্গের (খাট -8০-90৪৫) উপরে 
অর্ধপর্যান্ধাসনে বৌরাসনে) নৃত্যরতা। দক্ষিণ হস্তে কর্তি ধারণ না করে, দক্ষিণ কটিদেশে নাস্ত, বাম হাস্তের 
নিকটে নর-কপাল (নরমুণ্ড) বর্তমান ।...... যদিও বাম স্কন্ধ খট্টাঙ্গ শুন্য কিন্তু এই মূর্তির নিম্নে একটি সুবৃহৎ 
খটটঙ্গ বা মুদগর পড়ে থাকতে দেখা যায়।” বৌদ্ধ মূর্তির ধ্যান রূপ সম্বন্ধে পূর্বোদ্ধত মন্তব্য স্মরণীয় । নৈরাত্মার 
বর্ণনার সঙ্গে এই মূর্তির সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যই বেশী। মূর্তিটি খট্টাঙ্গের (খট্টাঙ্গের লেখক খাট" অথ 
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করেছেন!) উপর নৃত্যরতা বলে মনে হয় না। বরং রথ শ্রেণীর কোন শকটের উপর অধিষ্ঠিতা বলেই অনুমান 
হয়। শকটের গোলাকার একটি চাকাও সুস্পষ্ট, অন্যাংশ ভাঙ্গা, তাই শকটের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না। 
মূর্তির চেহারাও ভীতিপ্রদ বলে মনে হয় না। বরং দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণ কটি দেশে ন্যস্ত হওয়ার ফলে মূর্তির 
তেজোদীপ্ত সৌন্দ্যই সুপরিস্ফুট। 

লেখক কর্তৃক উল্লেখিত 'বজ্রানঙ্গ মঞ্জুত্রী” মূর্তিটিও শাস্ত্রোক্ত ধ্যানসম্মত নয়। মঞ্জুত্রীর জটামুকুটে 
অক্ষোভ্য মুর্তি থাকে। উনকোটির যৃর্তিতে অনুরূপ কোন মুর্তি নেই। 

উনকোটির মূর্তিগুলির সঠিক রূপনির্ণয় যে এখনো হয়নি সে কথা আগেই বলা হয়েছে। তবু আদিতে 
এই শৈবক্ষেত্রে বজ্জবযানী দেবদেবীর নানা মুর্তি বিদ্যমান থাকা যে আদৌ অসম্ভব নয়, বরং খুবই সম্ভব সে কথাই 
বল! দরকার। পাল-পর্বে যখন পূর্ববঙ্গের নানা অঞ্চলে বন্ত্রযান আশ্রিত দেবদেবীর প্রাচুর্য তখন বন্জ্রযোগিনীর 
অন্যতম আদি পীঠস্থান “সিরিহট্' বা আধুনিক শ্ররীহট্রের সন্গিকটবন্তাী উনকোটিতেও যে বন্ত্রযানী দেবদেবীর 
ধ্যানরূপ ভান্কর্যে রূপায়িত হবে তাদে আর বৈচিত্র্য কি! বজ্যান মতে শূন্যই বন্ধ্র। এই বজ্জেরই প্রতীক কি 
উনকোটির একাধিক শিবলিঙ্গের মস্তকোধৃত গোলাগার প্রস্তরপিণ্ডে রূপায়িত ? নিকটবর্তী ধর্মনগরে প্রাপ্ত হেরুক 
ও অন্যান্য বস্ত্রযানী মূর্তি এই যানের প্রাধান্য যেমন সূচিত করে তেমনই প্রাক-আর্য আদিবাসী কোমের দেবতা 
ধর্মের প্রকৃত প্রতীক পাদুকা-চিহনও উনকোটিতে আছে । আদিবাসী কোমের বিভিন্ন মুণ্ডাকৃতি দেবদেবীর রূপবল্পনা 
উনকোটির ভাক্ষর্যশিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ।কোন কোন মুগ্ডের গঠনে আদিবাসীদের মুখা বয়বের বৈশিষ্ট্যগুলিও 
সুপরিস্ফুট। আবার কৌলধর্মসঞ্জাত যে নাথ ধর্মের প্রভাব পালপর্বেই অনুভূত হয় পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্, কুমিল্লা 
ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলায়, সেই নাথধর্মী দেবন্দবীর মুর্তিকক্পনার নজীরও হয়ত উনকোটিতে দুর্লভ নয়। কিন্তু এই 
মুর্তিকল্পনা অবিমিশ্র নামধর্মী কিনা সে সম্বন্ধে সংশয় থেকেই যায়। 

ধর্মনগরের নামকরণ সুব্রে লেখক বৌদ্ধ ধর্মের ত্রিরত্বের অন্যতম 'ধর্মের' উল্লেখ করেছেন কিন্তু প্রচ্ছ্র 
বুদ্ধরূপে ধর্মের উদ্ভব সম্বন্ধে পূর্বপ্রচলিত ধারণা আন্তকাল পরিত্যক্ত । ধর্মঠাকুরকে আদিবাসী কোমের দেবতা 
হিসাবেই অধুনা গণ্য কঃ" ২, সুতরাং ধর্মনগরের নামকরণে বৌদ্ধ প্রভাব দুর্লক্ষ্য। উনকোটির নামকরণ 
প্রসঙ্গে লেখকের শু ন্যকূট' থিয়োরীও ভাষাতাত্তির বিশ্লেষণের ধোপে টিকবে বলে মনে হয় না। 

শূন্য শব্দটি, 'হুনকুট', “উনকৃট” হলেও আপত্তি থাকে না কিন্তু 'কূট+ কি করে তৎসম শব্দ “কোটা”তে 
রূপান্তরিত হয় না বুঝা দুক্ধর। তাই বলতে হয় যে, এই অঞ্চলে বৌদ্ধ ও সহজ-সাধনের প্রসার লক্ষ্য করে 
উনকোর্টার আদি নাম 'শুন্যকূট' কষ্ট কল্পনা মাত্র। 

উনকোটির অবহেলিত গুরুত্ব এবং মুর্তিগুলির যথার্থ ধ্যানরূপ নির্ণয়ের প্রয়োজন মূর্তিগুলির অবিরাম 
ক্ষয়-ক্ষতির কথা বিবেচনা করে প্রত্বতান্তিক বিভাগ এবং মুর্তিবিদ্যাবিদগণ এই জাতীয় কৃত্য যত শীঘ্র সম্পন্ন 
করবেন ততই মঙ্গল। 


১৬৩ 


'আ মরি ককবরক ভাষা 
এবং ততপ্রাসঙ্গিক 
রমেন্্ বর্মণ 


বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশ? 
ধাবাজল বিনে কড়ু ঘুচে কি তৃষা? _আবল্য 


পরিচিত রামনিধি গুপ্তের আশুবোধ্য এই কবিতাংশে কি নিছকই প্রাদেশিকতা আর যুক্তিহান মাতৃভাষা 
ংরাগ বাহুল্য  রামনিধির কবিতাটি কি সম্পূর্ণ অন্যদিক থেকে আমাদের আক্রমণ করে না? অপ্বাক্রান্ত এবং 
অপ্রতিরোধ্যভাবে সংক্রামক নয় কি ইত্যাকার জাবেগ? স্বদেশী ভাষা নিশ্চয়ই আমাদেব অস্তিত্বের দোসর এব 
কোন পরিবর্তে নেই -_ মাটি জল আলো আবহাওয়া বা অন্যকোন প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যেই জীবনের অপরিহার্য 
উপাদান। মাতৃভাষার কাঠামোতে বিধৃত রয়েছে আমাদের জীবনের আশা আকাঙ্ানুগ অনুস্ভৃতি স্বপ্ন কল্পনা বা 
সুখ সমৃদ্ধি কল্যাণ। ভূতভবিষাৎ বর্তমানের হরিহর আলিঙ্গন মাতৃভাষার প্রাঙ্গণে প্রদৃশ্যমান। মাতৃভাষার বহতা 
ক্রোতম্বিনী কিংবা দেশজ ফন্ধুর সঙ্গে পরিচয বাতীত আমাদের পারস্পবিক সম্পর্ক নিছকই লোক দেখানো 
কিংবা সন্তা পরিচয়হান অন্তুত কিন্তুত। আমাদেব আবেগ অনুভূতি কক্সপনাবোধ বিশ্বাস প্রেরণা সংগ্রাম জীবনদর্শন। 
মূল্যবোধ ইতাদিকে চিরাযুদ্মান রূপ দিতে গেলে মাতৃভাষাই একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌। 


কিন্তু মাতৃভাষ' সম্পর্কে এই 'ফাচ্থুনী বৈশাখা শ্রাবণী" যখন অপ্মবা রচনা করি সে সময় আমরা অবশা 
'অ' মরি বাংলা ভাষার কথা মনে রেখেই করি ভাইয়ের রাক্ডে রাঙ্গনো একুশে ফেব্রুয়াবাতে যখন আমরা 
মাতৃভাষার ধণ পবিশোধেব শপথ নিই সে সময় কি আমরা নিজবাস্ভূমে যারা পরবাসী হয়ে রয়েছে__যারা 
আমাদের গানেব ভাষা, প্রাণের ভাষা, আশাব 'ভাষ", মধুর নাংলা ভাষার বাবহার করতে গিয়ে উপহাস, যন্ত্রণা, 
লাঞ্থনা, অবমাননার শিকার হচ্ছে তাদেব কথা কি ভ'বি? বাংলা ভাষার প্রতি তদগত প্রেমে উচ্ছলিত হবার 
সময় কশ্চিৎ কখনো কি আমরা ব্রিপূরাব ১৮৪ জন সামন্ত নূপতিব বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিক প্রতি ভালোবাসার 
শিকড় সন্ধ'ন করেছি! মহাবাজা রাধাকিশোব মাণিকোর ২-৯-১৮ ত্রিং এ লিখিত নিঙ্নোন্ত পত্রটি যখন পড়ি ঃ 

১৬১ 


এখান রাজভাষা বাঙ্গলা । বালগলাতৈই সবকানা লিখাপড়া হওয়া সঙ্গত। ইদানীং কোন কোন স্থলে 
সরকা'বী কযেহিংবেজী ভাষার ব্যবহার হইতোছে। ইহ! আমি জানতে পারিয়াছি। যাহাতে এইরূপ কার্যা না হয় 
তাহাব প্রতিবিধান করিয়া দিবে। অনশা যে ক্র্য ইংবেভী' ভথ্ষা ব্যবহার অনিবার্যা তথায় ইংরেভী ভথ্ষা 
ব্যবহার শবশ্য হতবা হইাবে। যেমন 1১01100811)[). এরূপ স্থান ব্যতীত অনর্থক ইংরেজী ভাষা ব্যবহার 
বিঘা প্রচলিত ভাষাকে উপেক্ষা কবা সঙ্গত হইবে না।"- কিংবা বাজমন্রী ব্রজেন্্র কিশোর দেববর্মাব ১৩২৪ 
ত্রিপিরান্দে অফিস ও আদালত সমূহে বাঙ্গালা ভায' বানহৃত হওয়া সম্বন্ধে আদেশ প্রচার করেন তা লল্ষ্ষা 
করলুল দেখি 2 


'সারকুলার নং ৩ $ এ বাজোব অফিস ও আদালত সমূহের প্রচলিত ভাষা বাঙ্গালা এবং সর্বধিক 
রাজকার্যষো আবহমান কাল হইতে বাঙ্গালা ভাবা বাবহাত হইযা আসিতেছে। এই নিয়ম অক্ষুন্ন রাখা স্বর্গীয় 
মহারাজ বাহাদুরগণের অভিপ্রেত ছিল ' এই অভিপ্রাম সংশোধানোদেশা প্রাতঃস্মরণীয় স্বগীয় মহারান্ত বীরচন্দ্ 
মাণিক্য বাহাদুর ১২৮৪ ব্রিপুরান্দে 'নিশ্প্তি পত্রাদি লিখিবার আইন" শীর্ষক এক বিধি প্রচার করিয়াছিলেন, 
বর্তমান সমযেও তাহা প্রচলিত ও প্রজুল আছে। পরমপজ্জ স্বর্গীয় মহাবাজ রাধাকিশোর মাণিকা বাহাদুর লিখিত 
এবং বাচনিকবূপে এ বিষয়ে স্বীয় অভিমত বারম্বার কর্মচারীদিশকে ভ্ঞানাইয়াছেন। তাহাদের এই কল্যাণকর 
বৈলক্ষণা ঘটিতে দেখা যাইতেছে। 


“কোন বিচারক বা অন্য শ্রেণীব কার্যাকাবকেব বাঙ্গালা ভাষা জানা না থাকিবাব দরুন অথবা উক্ত 
ভাষায অভিপ্রায় বাক্ত কবিতে অক্ষমতা প্রযুক্ত সাক্ষীর করবানবন্দী, বায, আদেশ, রিপোর্ট ও ডাযেরী ইত্যাদি 
অন্য ভাষায় লিপি করিতে বাধা হইলে, তাহার বঙ্গানুবাদ প্রস্তুত করিয়া সংসৃষ্ট কাগজের সঙ্গে নাখা এবং উক্ত 
কাগজ কোথাও প্রেবিত হইলে বঙ্গানৃবাদসহ প্রেরণ কবা সঙ্গত হইবে): 


স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে ত্রিপৃবার নৃপতিদের কিংবদস্তরী তুলা বাংলা ভাষা পৃষ্ঠপোষকতা কী অহেতুকী 
আকৈতব£ ত্রিপূরাব সামন্ত নৃপতিরা নিক্তস্ব ভাষা ও সংস্কৃতিব উন্নয়নে বিন্দুমাত্র আগ্রহ না দেখিয়ে বাংলা ভাষা 
ও সংস্কৃতিব চর্চায় মন প্রাণ-সমর্পণ কবেছিলেন। শাসন শোষণের ভ্রাতাকলটাকে কায়েমী রাখার স্বাথেই, বলা 
বাহুল্য বাংলা ভাষা চর্চার সঙ্গে সঙ্গে বাপক ব্রাহ্মাণীকবণ চলে। 

অবশ্য ত্রিপূরার উপজাতি জনগোষ্ঠীর বহন্তম অংশের ভাষা ককবরক অনাদরে উপেক্ষার রাজদরবার 
থেকে দূরে নিক্ষেপিত হলেও পাহাড়ের কন্দরে উপজাতি জনগণের মুখে মুখে ব্যবহাত হয়ে জীবনযাত্রার 
প্রবাহকে সচল রোখৈছে, কাবণ লেনিন বালেছেন, "মানুষেব সঙ্গে মানুষের যোগাযোগের মুখ্য উপায় ভাষা। 
আধুনিক ধনতান্ত্ের সমানুপাতে প্রকৃতই মুক্ত ও ব্যাপক বাণিজ্যিক আদান প্রদানের জনা, বিভিন্ন শ্রেণীতে 
জনসংখ্যার স্বাধ'ন ও বাপক বিন্যাসের জনা এবং পরিশেষে বাজার ও ছোট বড় প্রতিটি মালিকের মধ্যে এবং 
[ক্রুতা ও বিক্রেতার মাধো ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপানের জন্য এঁক্য ও ভাষার অপ্রতিহত বিকাশই হল সবচেয়ে জরুরী 
ওঠে। */]1 075 50-0811501010171 90101৬11065 012) 9090০0110211১ 1) ]0)2001১1016১- 
90011110 17011) 01956 9৫101911161)1 21101) 11101100015 ৬১10101) ১৬৩0৪11 500191১ 0110 01015 
20101511191]. 11 (01711509590 01301110116096. 0116 ১0901) ০011)11101111১, 01161610115 
(1) 11)0991 11100110111 10174 01500191 81001); মানুষের পারস্পরিক অভিজ্ঞত'র বিনিময় এবং 
আশা আকাঙক্ষা সুখ দৃঃখ প্রেম ভালোবাসা কর্মধারার বিস্তার ককবরক ভাষ'র সাহায্যে অনাদিকাল থোকেই 
বহমান । জীবন সংগ্রামে উৎপাদনশীল কর্মে নিহুক্ত হয়ে উপজাতি জনগণ পারস্পরিক আদান প্রদানের ভেতর 
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দিয়ে শ্রমে স্বেদে যে সমাজ জীবন গড়ে তুলেছিলেন তা রাক্তকীয় স্বীকৃতি ছাড়াই ককবরক ভাষার মাধ্যমে দৃঢ় ও 
সংগঠিত হয়ে ওঠে। 

ফলে ভাষার প্রশ্নটিকে অন্যান্য প্রশ্নের মতোই, ত্রিপুরার সামস্ত রাজারা নিজেদের শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গীর 
(01895 ০01091) দ্বারাই বিচার বিবেচনা করেছিলেন, এ সিদ্ধান্ত প্রায় অবধারিত। বাংলা ভাষাব জন্যে দান 
খয়রাত উপাধি বিতরণ ও শুধু শোষণের কলটাকে কিঞ্চিৎ মস্ণ করা আর বদান্য নৃপতির তকৃমা আঁটাব 
কুশলী প্রয়াস। আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করবার বিষয় ত্রিপুরার নৃপতিদের বাংলা ভাষায় রাজকার্য পরিচালনার 
এই দৃষ্টাত্তকে পরবর্তী আমলে অর্থাৎ স্বাধীনোত্তর কংগ্রেসী শাসনকালে পদদলিত করে ইংরেজীকে শাসন বিচার 
কার্যের ভাষারূপে বরণ করে নেওয়া হয়। ত্রিশ বছরের অধিককাল স্থায়ী কংগ্রেমেৰ শাসনকালে ককবরক 
ভাষার কথা একবারও বিবেচনা করা হয়নি। এমনকি এই ভাষাভাষীদের শিশু সস্তানদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক 
শিক্ষার সুযোগ থেকেও ঝঞ্চিত রাখা হয়েছে। অথচ ভারতীয় সংবিধানের আর্টিকেল ৩৫০ (এ)-তে ভাষাগত 
সংখ্যালঘুদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ অবাধ করার কথা স্পষ্টতই বলা হয়েছে। ১৯৪৯ সালে 
সেন্ট্রাল এডভাইসারী বোর্ড অব এডুকেশন সিদ্ধান্ত নেন 11091 015 17901]) 01117507000101) 11 0176 
)107801 09580 91250 1708191 ০০ (1)6 111011)6]1 1017809 ৮425 01001017101 11১16101781 01 
9815 81767090, 81110671617 10051001179806 0011116 17507801101) 11) 01701700761 101106 
09 81701170116 81016950196 (80101 (0192801) 811 0116 0145505, 19109৮10650 1981 0101৩ 216 
801585140 5701) 70801011517 ও 50171001.11)6 17551901791 01 51306 18118090, ৮4170161015 
01616110701) 0116 11100061 001710, 91101110 ৮6 11700900106011016211161 0181) 01955 1]] 
(10119151070 016 2174 01006 10110109510 5085. 1) 01061 10 201110916 1170 5৬/1101) 
0৬৫7 10 05166101721 18115009505 825 71601) 01 1115070001017 11 (1৩ 5০0010217% 51286. 
02110101) 91101110 06 61৬61) (17601011017 01 2115/01717 00065010175 11111611011) (0110116 
010১6 ঠি51 ৬০ 55215 801 086 )011101 08510 9080. 

১৯৪৯ এরপর গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, কাবেরী, গোমতী দিয়ে লক্ষ লক্ষ কিউসেক জল সমুদ্রে 
বয়ে গিয়েছে। কিন্তু সংখ্যালঘু উপন্তাতিদের ভাষা ও শিক্ষার সমস্যা প্রায় একই জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছে। একে 
একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে গণ্য করার কোন কারণ নেই -_ শাসক শ্রেণীব শ্রেণীচরিত্র এবং দৃষ্টিকোণ (থকেই 
কোন একটি ভাষা বর্জন/ সমর্থনের প্রশ্নটি ওঠে। প্রাক্‌-স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলা ও ইংরাজীকে 
যথাক্রমে রাজকার্য এবং সরকারী কার্ষের (রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরাতে ইংরেজীর সঙ্গে বাংলা 
ভাষাকেও) রাজ্যভাষার বা 91806 181180280 হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, কিন্তু সরকারী ভাষা গণমাধাম 
রাপে প্রতিষ্ঠার জন্যে যে কার্যকরী পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল কংগ্রেস শাসনকালে তা নেওয়া 
হয়নি। বলা বাহুল্য এ আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা | 

ত্রিপুরার নৃপতিবা এবং কংগ্রেস সরকার উভয়ে ভাষাকে শোষণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার কবেছেন 
নিঃসন্দেহে। কিন্ত ত্রিপুরার সামন্ত নৃূপতিদের ইংরেজীর পরিবর্তে একটি দেশীয় আধুনিক ভারতীয় ভাষাকে 
(এক্ষেত্রে বাংলা) রাজ্যভাষার মযার্দাদান একটি তাৎপর্যবহ ঘটনা তা আমাদের বারংবার স্বীকার করতে হবে। 
ভারতের অনড় জগদ্দল গ্রামীণ সমাভব্যবস্থা ভেঙ্গে ভারতে ইংরেজ শাসন একদা সর্বতোভাবে নিজেদের 
স্বার্থেই, সামাক্তিক বিপ্লব সাধনে অগ্রসর হয়েছিল।' ব্রিটিশের গুঁপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ 
কার্লমার্জ ইতিহাসের অমোঘ গতি লক্ষ্য করেছিলেন এবং তিনি স্পষ্টতই বলেছেন ব্রিটিশরা “[11100175010005 
(001 011)15101 11 01177 00811601000) আধুনিক ভারতীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্যতম ভাষা বাংলাকে 
রাজকার্যের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করার ভেতরে আমরা দেখি ত্রিপুরার নৃপতিরাও নিজেদের অদ্তান্তে ইতিহাসের 
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অচেতন যন্ত্ররাপে কাজ করেছেন। সাসনকার্যের ভাষা হিসা;ব দেশী ভাষার ব্যবহারোপযোগিতা বিষয়ে নিশ্চিত 
বিশ্বাস সে যুগের পক্ষে একটি অগ্রগামী পদক্ষেপ। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি পর্বে স্বাজান্তবোধের 
প্রেরণা সধ্রকারী সূত্র হিসাবে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলি বিবেচিত হয়েছে। 

অবশ্য সকল জাতির জন্য সমানাধিকার জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং সকল ভাতির 
শ্রমিকদের এঁক্য একমাত্র মার্সবাদীদের স্বীকৃত আদর্শ। এই বৈজ্ঞানিক আদর্শের বাস্তব প্রতিফলন সোভিয়েট 
রাশিয়ার ভাষাগত সংখ্যালঘুদের ভাষা সমস্যার সমাধানে পাওয়া যায়। 'ল্যাংগুয়েজ প্রবলেমস্‌ এগু পলিসিস 
ইন ইগ্ডিয়া এগু দি ইউ এস এস আর গ্রন্থে পাই __ ** 4811 1180101721 [110011669 10180 15 211 101 
1২0551211 5068101118 8190105 50000 01001351017 00170011110 15811501091070, 21711 
৮/25 7081019 0176 118050 01001)0 01010765560 1201015 0011152115117019 ৮/11011 11911950019 
13019110115 (0 17০৮৮1:10 01916 00110171060 51101011 [ি0োো) 06 ৮211071517201018110165, 
11180151511 [001115001176 0170 011080101791 01001765510) 2110 07121511654 001091 
81110110119 10 (1011)1170110105, /& [09010105 001111101552181 001 9101019110155 ৮4৪9 07119 
1001 (106 ১০৬11 16010105 ০01111015015 (01110016170) 10176 [01109 00100611116 016 
10811018811005. 

19 5869501810 06 011008111100695(5 01076 ৬81710015118010179110155 2170 00 1010৬106 
0111৬61591 60010811017 0111001910111 0116 00801, 0176 ১০৮1০ 00৮6111101711910 06805 
50655 017 (110 0150 01171801৬0 181100198505 11] 0110 [02010195 90000801017. 11751151000 
০0081101111) 011617801৮0 10118010 ৮/85 00187121664 0001)0% 0110 ১0৬161 001151101110115 
8110 0% 0110 118110119110 [00110 ১ 

ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার ককববক ভাষাকে অন্যতম রাজ্যভাষা রূপে গ্রহণের মধ্যে আমরা সেই 
স্বীকৃত আদর্শের বাস্তবায়নের পথে বলিষ্ঠ একটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করি। ভাষার বিকাশ ও সমৃদ্ধির জন্যে সরকারী 
আনুকৃল্যে নিঃসন্দেহে দরকারী । ককবরক ভাষার উন্নতির জন্যে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ __ এই প্রতিশ্রাতি 
বাস্তবায়িত করার সময় কতগুলি বিষয় আমাদের চিন্তা ভাবনা করতে হবে। আমরা জানি যে ককবরকভাষী বা 
অন্যান্য উপজাতীয় ভাষাভাষা শিশুদের একটি বিশৈষ পারাস্থীতির মধ্যে শিক্ষার গোড়াপত্তন হয় । ককবরক বা 
অন্যান্য উপজাতীয় ভাষাভাষী শিশুরা হয়ত প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষার শুরু করল কিন্তু অচিরেই তাকে একটি 
আঞ্চলিক ভাষা (ত্রিপুরায় সাধারণভাবে বাংলা ভাষা) আয়ত্ত করার জন্যে উঠেপড়ে লাগতে হয় এবং তাকে 
হতে হয় একটি অসম প্রতিযোগিতার শিকার। 

অথচ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন “কোনো শিক্ষাকে স্থায়ী করিতে হইলে, গভীর করিতে হইলে, ব্যাপক 
করিতে হইলে তাহাকে অতি পরিচিত মাতৃভাষায় বিগলিত করিয়া দিতে হয়। যে ভাষা দেশের সর্বত্র সমীরিত, 

স্তঃপুরের অসূর্যম্পশ্য কক্ষেও যাহার নিষেধ নাই, যাহাতে সমস্ত জাতির মানসিক নিশ্বাস প্রশ্বাস নিম্পন্ন 
হইতেছে শিক্ষাকে এই ভাষার মধ্যে মিশ্রিত করিলে তবে সে সমস্ত জ্ঞাতির রক্তকে বিশুদ্ধ করিতে পারে, সমস্ত 
“জাতির জীবন ক্রিয়ার সহিত তাহার যোগসাধন হয়।”” 

এই মুহূর্তে ককবরকভাষী শিশুর শিক্ষাকে চির পরিচিত মাতৃভাষায় বিগলিত করার কোন উপায় 
আমাদের হাতেনেই। তাই উপজাতি ভাষাগোষ্ঠীর শিশুদের অসম প্রতিযোগিতার হাত থেকে রেহাই দেবার 
জন্য কিছু কিছু রক্ষাকবচের খতা আমাদের ভাবতে হবে। 

শোনা যায়, বাংলা ভাষার দুর্দিনে “শিক্ষিত শ্রেষ্ট' বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজী লিখিয়ে রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখকে 
বাংলা ভাষা চর্চার জন্যে নানাভাবে প্ররোচিত করেছিলেন এবং বঙ্কিমচান্্রর সানূরাগ প্রেরণার পলেই ইতিহাস 
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অর্থ-বিভ্রানী রমেশচন্দ্রকে আমরা বাংলা গুপন্যাসিকরূপে পেয়েছি। “বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজী শিক্ষার পরিণত শক্তিকেই 
রূপ দিতে প্রবৃত্ত হলেন বাংলা ভাষায় বঙ্গদর্শন মাসিক পত্রে । বস্তুত নবযূগ প্রবর্তক প্রতিভাবানদের সাদনায় 
ভারতবর্ষে সর্বপ্রথমে বাংলাদেশের ইউরোপীয় সংস্কৃতির ফসল ভাবীকালের প্রত্যাশা নিয়ে দেখা দিয়েছিল, 
বিদেশ থেকে আনীত পণ্য আকারে নয় স্বদেশের ভূমিতে উৎপন্ন শস্য সম্পদের মতো। সেই শসার বীজ যদি 
বা বিদেশ থেকে উড়ে এসে আমাদের ক্ষেত্রে পড়ে থাকে তধু তার অস্কুরিত প্রাণ এখানকার মাটরই। মাটি যাকে 
গ্রহণ করতে পারে সে ফসল বিদেশী হালেও আর বিদেশী থাকে না। আমাদের দেশের বহু ফলে ফুলে তার 
পরিচয় আছে।”, 

ককবরক ভাষার লৌকিক ভাণগার যতোই সমৃদ্ধশালী হোক না কেন ককবরককে আধুনিক গতিশ'্ল 
জটিল জীবনযাত্রার মাধ্যম করতে হলে বাংলা ইংরেজ্ীর সহায়তা গ্রহণ করতেই হবে। এই সহায়তা গ্রহণেব 
মধ্যে লজ্জার কোন কারণ নেই একথা রবীন্দ্রোক্তিতেই প্রতিপন্ন হয়েছে। আবার ককবরকের মাধামে “মানবজমিন' 
আবাদ করার সুযোগ সৃষ্টির ভেতর দিয়ে আমরা নিশ্চয়ই ককবরক ভাষীদের পুনরায় কৃষিনির্ভব (জুম চাষ) 
কৌম জীবন ব্যবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই না। তেমনি উপজাতিদের ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ডঃ ডি. পি 
পট্টনায়কের প্রাজ্ঞবাণী আমরা এখানে স্মরণ করতে পারি ঃ 
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যদি আমরা মনে করি বিংশ শতাব্দীতে উপজাতিরা আদিম পাথুরে সভাতাব প্রতিনিধিত করছে 
অতএব তাদের যাদুঘরের শীততাপ নিয়ন্থ্িত কক্ষে বক্ষা করে প্রদর্শন করবো তবে আমরা অমার্জনীয় ভুল 
করাবো। আবার যদি আমরা মনে করি উপজাতিব আচার আচরণ, জীবন-ধাবণা, মুল্যাবোধ ইত্যাদি নিয়ে 
আধুনিকতার সংস্পর্শ থেকে শত হাত দূরে বিচ্ছিন্ন হায়ে থাকাবে তাও হবে একই ধবানেব ভুল' নানা বাক 
সর্তেও ইতিহাসের গতি সর্বদাই সামনের দিকে __ মধাযুণীয় সামস্ততাস্ত্রিকতায় ফিরে যাওযা বর্তমানে অসম্ভব 
ফলে ককবরকভাষীদের আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করতে হলে বাংলা ইধরেজী 
ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা একান্তই প্রযোজন। এক্ষেত্রেই বাংলা/ইংরেজী শিক্ষিত ককবরকভাবীদের 
বিশিষ্ট ভূমিকা এবং জরুরী কর্তব্য রয়েছে _- যা এককালে ইংরেজী শিক্ষিত বাংলাভাষার ক্ষেত্রে পালন 
করেছিলেন। 

ককবরকভাষার সবকারী পৃষ্ঠপোষকতা সঙ্গে বাংলা ইংরেজী শিক্ষিত ককবরকভাবীদেব স্বাপ্িষণর 
নিঃশর্ত সম্মিলন ঘটুক। আর বহু শতাকীর নিজ বাসভূমে পরবাসী টিলা জংলাব মন্নুষেবা গাঢ় উচ্চ'রাণে 
বলুক-_ 
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“এখনো বীরের রক্তে দুঃখিনী মাতার অশ্রজলে 
ফোটে ফুল বাস্তবের বিশাল চতুরে 
হৃদয়ের হরিৎ উপত্যকায় সেই ফুল আমাদেরই প্রাণ 


দুখের ছায়ায়।”১০ 
[ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯, নিজবাসভূমে £ শামসূর রহমান] 


প্রসঙ্গ নির্দেশ ঃ 

১. শ্রীদ্ধিজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ও শ্রীসুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, রাজশী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা; 
ত্রিপুরা ১৯৭৬, পৃঃ ১২৫। 

২. শ্রীসুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সঙ্কলন, ত্রিপুরা ১৯৭১, পৃঃ 
৫৪-_৫। 

৩. ৬. 1. 1,91)11) 091150150 ৬/01%5, ৬০1. 20. 7. 396 থেকে অনুদিত। 

৪. [,131001011610, [,81071866, 1965, 1১ 42. 

৫. 1217600806 270 ১০০1০ 11) 11019 গ্রছের 13. (৫. [২০৮ 139171121) এর প্রবন্ধ [,01700956 
011102] 001100000010155 0117019 প্রবন্ধের পৃঃ ২৫২ থেকে পুনরুদ্ধত। 

৬. 00. 9.16217৮/2119, 9, ১৪. 

৭. “সাধনা” আষাট, ১৩০০, প্যু ১৯৭ দ্রন্টব্য। 

৮. “রবীন্দ্র রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, জন্মশতবার্ষধিক সং, পৃঃ ৭১৭ । 

৯.1৬0101750191197) 21701৬10100 1 0170706 10070801017 0017 1981, 8৭7. 

১০. শামসূর রাহমান, ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯, “নিজবাসভূমে”। 
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্রিপুরার বাংলা ছোটগল্প 
মঞ্ুরী চৌধুরী 


|| ৯ || 


ছোটগল্প সাহিত্য পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য হলেও, গল্প বলা এবং গল্প শোনার ইতিহাস বহু 
পুরনো। সে প্রায় মানুষের ইতিহাসের মতোই সুপ্রাটীন। 'কাবুলিওয়ালা” গল্পের মিনি যেমন জন্মের পর কথা 
বলা শিখতে মাত্র একটি বৎসর ব্যয় করেছিল এবং এরপর তার কথা বলার আর বিরাম ছিল না, ছোটগল্পও 
তেমনি শেষে আসার খামতিটুকু পূরণ করে দিয়েছে তার সৃষ্টির প্রাচুর্যে, বৈচিত্র আর ব্যপকতায় । 


সমকালীন জীবনের বস্ত্ভৃমির সঙ্গে ছোটগল্পের গভীর আত্মিক যোগ রয়েছে । সাহিত্য মাত্রেই জীবনের 
গতির সঙ্গে গাটছড়া বাধা । কিন্তু এর মধ্যেও ছোটগল্পের কাছে জীবনের দাবী সবাঁধিক | ছোটগল্পে শিল্পীর 
উপলব্ধির বিচরণ ভূমি দৃশ্যমান জগতেরই এক একটি বিশেষ প্রচ্ছদ | 


রাজন্যশাসিত ত্রিপুরায় রাজ-আনুকৃল্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চচরি ইতিহাস আমাদের গর্বের 
এবং গৌরবের ইতিহাস । বাংলা ভাষা রাজভাষার সম্মান পেয়েছে এই ছোট্ট পাহাড়ী রাজ্য ত্রিপুরায় । প্রাত্যহিক 
জীবনচচরি সর্বত্র বিস্তৃত হয়েছে তার অধিকার | তবুও দেখা যায়, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মহারাজা 
বীরচন্দ্রের রাজত্বকাল থেকে বিশ শতকেরও প্রায় মধ্যভাগ পর্যস্ত ত্রিপুরার সাহিত্য ক্ষেত্রে কাব্য, কবিতা এবং 
প্রবন্ধ জাতীয় রচনাদির আধিপত্য ছিল | ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে “কিশোর সাহিত্য সমাজ' এর উৎসাহে এবং উদ্যোগে 
প্রকাশিত হয় “রবি” পত্রিকা । এই পত্রিকার হাত ধরেই রাজসভা কেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্য -সংস্কৃতি, রাজধানীর 
বৃহত্তর মধ্যবিত্ত সমাজের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয় । ত্রিপুরার সর্ববিধ সাহিত্য কর্মের ভাণ্ডারী রমাপ্রসাদ দত্ত 
(পল্ট্দা) জানিয়েছেন যে “রবি পত্রিকাটি প্রায় ছয় বৎসর কাল ত্রৈমাসিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হলেও এই 
দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ত্রিপুরার মাত্র একজন লেখকের মাত্র একটি গল্পই তাতে স্থান পেয়েছিল । সেই গল্পকার 
অজিতবন্ধু দেববরমা, এবং সেই গল্প - 'দায়মুক্ত” | ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে রবি" সাহিত্যপত্রের ষষ্ঠ বর্ষ প্রথম সংখ্যায় 
প্রকাশিত এই 'দায়মুক্ত' গল্পটিই ত্রিপুরার সাহিত্যজগতে পরিচিত প্রথম গল্প । অজিতবন্ধুর আরেকটি গল্প 
“পরিচয় প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ সালে । ১৯৩৪ খুঃ 'পৃবালী” নামে একটি সাময়িক পত্র আত্মপ্রকাশ করে । 
তাতে গল্প লেখেন সতীশ দেববর্মা 'কেরাণীর অপরাধ" এবং বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য “মায়াপুরী” । 


প্রায় একই সময়ে ত্রিপুরা” নামে আরেকটি সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির চার বছর আয়ুষ্কালে 
১৭০ ্‌ 


এতে গল্প লিখেছিলেন মুরারি ঘোষ, বিনোদলাল বন্দোপাধায়, রাজেশ্বর মিত্র এবং শৈলেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী । গল্প 
লেখক এবং গল্পের নাম জানা গলেও সেসব গল্প আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি । ১৯৮৫ সালে সুখময় 
ঘোষ এবং বিকচ চৌধুরী যুগ্ম সম্পদনায় প্রকাশিত গল্পসংকলন “পাচ দশকের গল্প” - তে অজিতবন্ধু দেববমরি 
“পরিচয়” এবং রাজেম্বর মিত্রের স্যামসন বক্স” গল্প দুটি স্থান পেয়েছে | অজিতবন্ধ দেববমার "পরিচয়" 
(১৯৩৩) গল্পের নায় বন্ধু বান্ধবের সাঙ্গে আড্ডায় প্রায় সময়ই তাব বিবাহিত জীবনের যে গল্প শোনায় তা যেন 
প্রায় কল্পকাহিনীর মতো । গল্প শুনে শুনে স্বামীর প্রতি গভীর অনুরাগিনী এক নারীর ছবি তাদের মনে আঁকা 
হয়ে যায় | একদিন সবাই মিলে নায়কের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ আদায় করল, চক্ষুকার্ণের বিবাদভগ্তন করে 
আসবে। কিন্তু নিমস্ত্রণের দিন সকালেই নায়ক এক চিঠি পাঠিয়ে স্বীকার করে নিল এতদিন সবাইকে সে ঠকিয়েছে। 
কুৎসিৎ চেহারার জন্য সে বিয়ে করেনি, বানানো কথার ভগতে অধরা সুখের সন্ধান করেছে এতদিন | কিছুটা 
নাটকীয় সমাপ্তি নায়ক অরুণাংশুর জন্য পাঠকের সহানুভূতি জাগাতে সক্ষম হয়েছে । 


রাজোশ্বর মিত্রের “স্যামসন বক্স” এর কাহিনী ঠিক প্রচলিত ধরনের নয়। মেডিক্যাল কলেজের এক 
খৃষ্টান ছাত্র স্যামসন ক্রমাগত বারো বছর ধরে চেষ্টা করেও পরীক্ষা পাশ করতে পারে না । কলেজ ছোড়ে চলে 
যাবার সময় সে হোড়গোড় রাখা বাঞ্সটি রেখে যায় স্মৃতি হিসেবে । 


চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে প্রকাশিত 'নবজাগরণ' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এক 
তরুণ লেখকগোষ্ঠীর জন্ম হয় ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্যে । হরিদাস চক্রবর্তী, বিমল চৌধুরী, সৈয়দ নুরুল হুদা, 
পৃথ্বীশ ভট্টাচার্য, বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, অনিলচন্ত্র ট্টাচার্যপ্রমুখ গল্পকারগণ এই পত্রিকায় গল্প লিখেছেন । 

সবই গল্পই ছোটগল্প নয় । এমন কি ছোট আকারের গল্প হলেও তা ছোটগল্প না-ও হতে পারে । সার্থক 
ছোটগল্প পাঠককে “বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ' অনুভব করাষ | প্রসঙ্গ ও প্রকরণের হরগৌরী সম্মিলনে গড়ে ওঠা 
ছোট গল্প তার অস্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ স্বভাবে পূর্বগামী সকল প্রকার সাহিত্য শাখার চাইতে স্পষ্টতই আলাদা | 


যে-কোনো জন্মের নেপথোই রয়েছে যন্ত্রণার অনিবার্য উপস্থিতি । বিশ্বসাহিত্যে ছোটগল্পের জন্মের 
প্রেক্ষিত ও সংকট সংশয়, হতাশা-নৈরাশ্য, অবিশ্বাস আর দ্বিধার যন্ত্রণায় দীর্ণ ৷ একটি মানবতা-সচেতন 
আধুনিক জীবন প্রচ্ছদ এবং শিল্পীর আত্মসংহত জীবন প্রতায়, ছোট গল্পের দুই আবশ্যিক শর্ত ৷ সেই সঙ্গে জরুরী 
সাময়িকপত্র পত্রিকার দাক্ষিণ্য | পরবর্তী সময়ে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাণিজ্যিক পৃষ্ঠপোষকতা এবং বিজ্ঞাপন 
জগতের ৷ 


ংলা ছোটগন্প, রবীন্দ্রনাথের হাতে, যেন চন্তীদাসের রাধার মতো 'জন্মেই যুবতী” । পদ্মা তীরবস্তী 
প্রবণতার ত্রিবেণী সঙ্গমে ছোটগল্পের “পূর্ণকুম্ত' সৃষ্টি হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কলমে । কিন্তু একই সময়ে এর সঙ্গে 
বাংলাদেশের ইতিহাস সমাজ্ত ব্যক্তির সম্পর্কের সন্গিলগ্রটিকেও এড়িয়ে যাওয়া যায় না । রবীন্দ্রনাথের সমস্ত 
ছোটগল্প প্রকাশের একমাত্র আধার ছিল পত্রপত্রিকা । আবার এই পত্রপত্রিকাই রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই 
প্রবলতম রবীন্দ্র বিরোধীতার জমি তৈরি করেছিল । প্রথম মহাযুদ্ধের সর্বব্যপ্ত অভিঘাত যে তীব্র আর্থিক সংকট 
সৃষ্টি করে, মধ্যবিত্ত মানুষের পায়ের তলায় মাটিহীন অনিশ্চয়তার যে বিপন্নবোধ তীব্র হয়ে ওঠে, অনুভুতি প্রবণ 
প্রগতি কেন্দ্রিক গল্পকারগণের রচনায় প্রসঙ্গ ও প্রকরণ তাই অনিবার্ধভাবেই নতুন ক্ষেত্র খুঁজে নেয় | বিদেশী 
সাহিত্যের প্রভাবও এতে গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা যোগ করে । 
কিন্ত বাংলা ছোটগল্পের এই জয়যাত্রা ত্রিপুরার বাংলাসাহিত্যকে স্পর্শ করতে পারে নি । ভারতবর্ষের 
উত্তর-পৃবঞ্চলের ছোট্ট একটি পাহাড়ি রাজ্য-রাজন্যশাসিত ত্রিপুরার জনজীবনকে সেই অস্থির সময় সমাজ্জ 
১৭১ 


অস্তিতের সমসা। সংকট কিছুমাত্র স্পর্শ কবতে পাবেনি । স্কানিক, সামাজিক, রাভ'নৈতিক অনস্থপ্নের দূরত, 
াবতবর্ষেব বিপূল জনসমষ্টিব সঙ্গে ব্রিপুরাবাসীর মানসিক এবং সাংস্কৃতিক দূরত গড়ে দিবেছিল । তাছাড়া 
বাংল'র লেখকাদেন (সই উচ্চকিত ববীন্দ্র-বিরোধীতার কালে ত্রিপূরাব সাহিত সংস্কৃতি ছিল বান্দর প্রভাবে 
আকষ্ঠ নিমজ্জিত । মহানাজ্ঞা বারচন্দ্র থকে শুরু করে মহারাজা বীববিক্রম কিশোর মাণিকা বাহাদুব পর্যন্ত 
চাবপূরুষব্যাপা শ্রদ্ধা-ভালবাসা ভক্তির এক নিগুঢ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বনীন্দ্রনাথের সাঙ্গে । শিল্প-সাহিভা- 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুখা দিশাবী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ । অতএব রবীন্দ্রবৃন্তের বাইরে যাবার চিন্তা বা চেষ্টা ব্রিপৃকার 
সাহিতা সমান্তে তখন অবল্পনীয এবং অসম্ভব ছিল । 

সাক্রাজাবাদী ব্রিটিশ-অধিকৃত ত্রিপুরার সার্বিক অবস্থানের দূরতু বহুকাল পর্যন্ত একই বকম তানড় ছিল । 
তাই দেখা যায় বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে সবাঁধিক ঘটনাবহুল চল্লিশের দশক ও প্রিপুরার গল্পসাহিতাকে 
তার সংকীর্ণ বৃন্তে বাইরে নিয়ে আসাতে পারেনি | ১৯৩৯-এ শুক হওয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তাব প্রচণ্ড ধ্বংসকারী 
শক্তি নিয়ে আসে জাছড়ে পড়ে ভারত তথা বাংলাদেশের গ'য়ের ওপব । বাংলা সাহিতো এই যুদ্ধের প্রভাব 
তাই যেমন বাপক, প্রতাক্ষ, তেমনি প্রবল, গভীর | দেশজুড়ে ব্রিটিশ-বিরোধী নানা ধবনেব গণ আন্দেলন, 
বিয়াল্লিশের আগন্ত আন্দোলনে যা চরম পায়ে পৌছে ছিল, তাও উত্তাল কবে তুলেছিল এই সময়কে । এরপরই 
আসে প্রাকৃতিক দুষেগি এবং ভয়াল মন্বস্তর-বিদেশী শাসকের মমতাহীন অপরিণামদর্শিতা আব দেশীয় শোষকের 
নির্লজ্ভ লোভের বলি হয়েছিল লক্ষ লক্ষ নিষ্পাপ মানুষ । ব্রিটিশ কূটনীতি হিন্দু-মুসলমানেব সুপ্রাটীন এক্যে যে 
ফাটল ধরিয়েছিল, তার নগ্ন রূপ দেখা গেল ছেচল্লিশের দাঙ্গায়। 

অবশেষে এক সময় করায়ন্ত হল স্বাধীনতার সোনাব হরিণ, যার মুল্য হিসোবে বিসর্জন দিতে হল 
মাতৃভূমির পবিত্র অখন্ডতা । দেশ বিভাক্তনের দুঃখ, লঙ্ভা ও জ্বালা, চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে কোটি 
কোটি মানুবের স্বভূমিতে পরবাসী হয়ে যাওয়া শিক্ষিত বুদ্ধিজীবিদেব মনে তৈরী করেছিল এক গভীব ও 
দুরপনেয় ক্ষত । অসহায় বাস্তৃহারাব দল, সদাপাওযা স্বাধীনতার মাদকতায় ক্ষমতার ভাগবন্টনে রাজনৈতিক 
দলগুলির সংকট, বেকারাত্বের বিশাল চাপ, সবকিছু একাকার হয়ে যে অসহনীয় পবিস্থিতি তৈলী হয়েছিল, তার 
প্রভাবে শিল্প সাহিত্যের সকল ধারাতেই অনিবার্ষভাবে এসে পড়ে । বাংলা ছোটগল্প এই দশকে যেমন অভস্্র 
লেখক তৈরা করেছে, তেমনি এনেছে প্রসঙ্গ ও প্রকরণে অভাবনীয় বৈচিত্র্য | গোটা দেশ জু সময়ের এই 
টালমাটাল অবস্থা, দেশভাগের আগে পর্যন্ত তদানীন্তন স্বাধীন দেশীয় রাজা ত্রিপুরাকে কিছুমাত্র স্পর্শ করতে 
পারেনি । ছেন্টখাট কিছু ঘটনা-দুর্ঘটনা বাদ দিলল রাক্ত শাসনে ত্রিপুরাবাসী প্রায় গতিহীন মন্থুব ভীবনযাত্রায় 
একবকম সুখেই ছিল । লাঞ্না যন্ত্রণা, প্রতিবাদ প্রতিবোধ, অবিশ্বাস আর দ্বিধায় জঠর থকে জন্ম নেয যে 
ছোটগল্প, নিশ্চিন্ত নির্বিঘ ত্রিপুরাবাসীর সাহিতা ভুগতে সঙ্গত কারাণেই ভাব দেখা পাগুঘা যায নি । 

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের শর্তরূপে ভারতবর্যকে দ্বিখণ্ডিত করা হলে ব্রিপুরার শান্ত জনজীবন 
আর শান্ত রইল না । রাতাবাতি পূর্ববঙ্গ হয়ে গেল পূর্ব-পাকিস্তান-ভারতেব রাষ্ট্রসীমার নাইবে এক স্বতন্থ রাষ্ট্র 
পাকিস্তানের অংশ | এক বিপুল সংখ্যক বাঙালি, পুর্ব বঙ্গে যাদের ছিল “সানার সংসার. তারা এই অচিস্ত্রনীয় 
বিপর্যয়ে উদভ্রান্তের মত আজন্ম পরিচিতি পরিবেশ ছেড়ে নিরাপদ জাশ্রয়েব খোজে এপারে চদুল আসতে শুরু 
করলেন । ছিন্নমূল এই বাস্তহারাদের একটা বড় অংশ সীমান্ত পাব হয়ে পা বাখল ব্রিপূবাব মাটিতে । ছোট্ট 
প"হাড়ি রাজা ত্রিপুবার নিজ্তস্ব নানাবিধ সীমাবদ্ধতা সত্বেও মহাপ্রাণ মহারাজা বারবিক্রম সেই শরনাখীরি দলকে 
প্রম মমতা ও আন্তবিকতায় গুহণ করেছিলেন । 


পর্বলঙ্গ বা পূর্বপাকিস্তান ছাড়াও ত্রিপুরা রণ্জার অপেক্ষাকৃত উর্বর ও সমৃদ্ধ অঞ্চল সমতলে ত্রিপুরা 
(ব্রিটিশ অধিকৃত চাক্লা রোশনাবাদ) থেকেও বিপন্ন বাঙালী প্রজারা দলে দলে এসে আশ্রয় নিল রাজোর 
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অন্যপ্রান্ত পার্বত্য ত্রিপুরায় । ছোট্ট রাজ্যটিতে এই অভূতপূর্ব জনসমাগম অবির্যভাবে নিয়ে এল নানা সমস্যা- 
তাৎপর্যে ও মাত্রায় যা বহুমুখী । স্থানীয় জনগণের শান্ত, নিস্তুরঙ্গ জীবনধারায় পরিবর্তনের ঢেউ উঠল । এতসব 
ঘটনা ও পরিবর্তনের চাপে বদলে যেতে লাগল ব্রিপুরাব পবিবেশ ও পরিস্থিতি । সংশয় সংকট আর অস্থিরতার 
বোধে আক্রান্ত মানুষেব এই বিপন্নত' গভীরভাবে স্পর্শ কবল চিন্তাশীল বিবেকবান মানুষকে । ব্রিপুরাব 
সৃজনধর্মী সাহিতিকদের রচনা প্রধান উপজীব্য হল এই অস্থির বিপন্ন সময় আর অস্থির বিপন্ন মানুষ । আর 
এই সূত্রেই ছোটগল্প এতদিনে ত্রিপুরার মাটিতে খুঁজে পেল তাব জন্মেব উপযুক্ত পরিসর । 


একে একে উাঠে আসতে লাগলেন সমা'জমনন্ক অভিজ্ঞতাসমুদ্গ গল্পকারগণ। তান্রে লেখায় ছোট গল্পের 
পরিচিতি বিষয়সূচীর সঙ্গে যুক্ত হল সেই সময়ের ত্রিপুরার ছোটকড় নানা সমস্যা, বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তর 
ভুবনে যা অনেকটাই প্রায় অপরিচিত এবং অনুপস্থিত । 


ত্রিপুরায় বাংলা ছোটগল্পের এই যাত্রায় পুরোধা পথিক গল্পকার বিমল চৌধুরী । কবিতা লেখা দিয়ে 
সাহিভ্ত জীবন শুরু করেছিলেন তিনি । কিন্তু অচিরেই নিজস্ব প্রবণতার অনুকূল মাধ্যম খুঁঙ্ডে পান এবং 
অর্ধশতকেরও বেশি সময়ের অকৃপণ সৃষ্টিতে ত্রিপুরার গল্প ভান্ডারকে সমুদ্ধ করে তোলেন । ১৯৪৭- এ লেখা 
গল্প 'জাগরণ' বথার্থইভাবেই ত্রিপুরার গল্পসাহিত্যে জাগরণ ঘটিয়েছে। “জাগরণ, গল্পের নায়ক যুবক নগুরাই 
তিনবছর রাজধানী আগরতলায় ঠাকুর বোর্ডিং এ কান করতে গিয়ে দেখেছে “রাজা ও তার আত্মীয়স্বজন 
কর্মচারী শহরে যারা বাস করে, তারা ওদের মতোই আদিবাসী অথচ এদের জন্য সমস্ত সুযোগ সুবিধার অকৃপণ 
বন্দোবস্ত” অথচ একই জাতের মানুষ হয়েও ওরা পগ্ডর মাতো বন থেকে সুদূর বনে খাদোর জন্য ঘূরছে । 
পাহাড়ে জুম ফসল ভাল না ওঠায় আকাল দুর্ভিক্ষ চলছিল । “অর্ধহার অনাহার অখাদা-কুখাদো মৃতার ঢল নেমে 
এসেছিল পাহাড়ী মানুষদের মধ্যে | রাজকোয থেকে এই দুঃসময়ে সাহায্য প্রার্থনা করতে এক প্রতিনিধিদল বহু 
কষ্ট কারে রাজধানীতে গিয়েছিল | কিন্তু রাজা তখন পাত্রমিত্রসহ বিদেশে ভ্রমণে বয়েছেন, রাজকর্মচারীরা এদের 
সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করল না, সাহায্য দুরস্থান । এই দুঃসময়ে নগুবাইয়ের ছোটবোন অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে দাস্তবমি 
বরে মারা যায় । নগুরাই কুড়িমাইল পাহাড়ী চড়াই উতরাই ভেঙে মূদী ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল ওষুধ আনতে। 
কিন্তু কপাল ঠুইক্যা খাওয়াইয়া দ্যাক গিয়ে, বলে দেওয়া কয়টা বড়ি নিয়ে সে যখন হাঁপাতে হাপাতে বাড়ি 
ফিবেছিল, তখন বোন কুকুই আর বেঁচে নেই । মা-বাবা-ভাই-এর কান্নায় যোগ না দিয়ে নিম্ষল আক্রোশ নগুরাই 
হাতের বড়িগলো গুঁড়িয়ে ফেলে। 


এব দুবছব পর নতুন জুম টিলাব খোজে একদিন বাবা, ছোটভাই বিশরাই আব নগুরাই তিনজন 
বি ত ৬০৯74৮৮দবিগ £রাই ও তাব বাবা নিদিষ্ট স্থানে ফিরে আসে । 
বিশরাই-এর ফিরতে দেরী দেখে ভাইকে খুক্ততৈ নামে সে, আর কিছুদূর গিয়েই দেখতে পায় ভাই-এর ছিন্নভিন্ন 
মৃতদেহ, দাতাল শুয়ারের আক্রমণে পেট ফুঁড়ে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে এসেছে। 


এভ|বেই বেঘোরে মরছে অগনিত পাহাড়ী মানুষ । প্রতিবাদ নেই, প্রতিকার নেই । শগুরাই ক্রমাগত 
এসব ভেবে ভেবে আস্থির হয়ে পড়ে, রূণতি ও তার গভার ভালোবাসা বাবা-মা আর সমাজের অসম্মতিতে 
পূর্ণতা পেলো না । শেষমেষ একদিন ণগুরাই পাহাড় ছেড়ে শহরে পাড়ি দেয় । তিন বছর ঠাকুর বোডিং-এ কাজ 
করে সে বুঝতে পারে আদিবাসীদের মাধো জাতিগত যে বিভেদ রয়েছে, এর বাইরেও রয়েছে শিক্ষিত শহরে 
সম্পন্ন আদিবাসী আর অশিক্ষিত দরিদ্র পাহাড়ি আদিবাসীর দুর্ভেদ্া দেওয়াল | এই বে'ধ তার যন্ত্রণা আরো 
বাড়িয়ে গোলে । এমন সময় খবর আসে তার মা মারা গিয়েছেন | কাজ করতে গিয়ে টাকালের আঘাতে মায়ের 
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গ্া কেটে গিয়েছিল । পরদিন নাকি মায়ের ওপর “অপদেবতা” ভর করে । ওঝা ওচাই ঝাড় ফুঁক সব ব্যর্থ করে 
'নগুরাইয়ের মা মরে গেল । নগুরাই বুঝতে পারে এই অপদেবতা আসলে প্রাণঘাতী ধনৃষ্টঙ্কার রোগ-পাহাড়িদের 
জ্ঞানতার সুযোগে যা তার মাকে ছিনিয়ে গিয়েছে । খবর আসে বাবাও অসুস্থ । 


নগুরাই বাড়ি ফিরে আসে । বাবার শরীর শোথে ফুলে গিয়েছে, মড়ার মত পাড়ে থাকেন বাঁশের 
মাচাং-ও । পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে ডাক্তার নেই, প্রতিবেশীরা ওঝা নিয়ে আসে । সিঁদুর লেপা কপাল আর 
রুদ্রাক্ষের গয়না পড়া ওঝা আতপচাল, হলুদ, ডিম ইত্যাদি উপকরণ নিয়ে নানারকম অঙ্গভঙ্গি আর দুবেধ্যি 
মন্ত্রের সশব্দ ও নিঃশব্দ উচ্চারণের পর কিছু সময় নিস্পন্দ ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন । তারপর জানালেন “কোণা 
দেবতা” কুপিত হয়েছেন | শৃকর-হাঁস-মোরগ-মদ ইত্যাদি উপচারে প্রতিদিন দেবতার পুজা দেবার মানত করা 
হল রোগ আরোগ্যের শর্তে । আর রোগীর হাতে বেঁধে দেওয়া হল একগোছা সাদা সুতো। 


নগুরাই একপাশে বসে দেখছিল সবকিছু । এখন সে জানে এই সবই অর্থহীন কুসংস্কার মাত্র । সামান্যতম 
চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত পাহাড়িদের আত্মপ্রতারণার নামাস্তর । নিজেরা না খেয়ে থেকে ওঝার ঝুলিতে 
পূজার নামে সাধ্যাতিরিক্ত সামগ্রী ভরে দেবার রীতি যে অসহায় দুর্বলের ওপর শক্তিমানের ছড়ি ঘুরানো, 
একথা বুঝে নগুরাই ক্ষোভে রোষে গুমরাতে থাকে | একসময় দিন শেষ হয়ে আসে রাতের অন্ধকার । 
মাঝরাতে বাবা কালিগাই অস্ফুট যন্ত্রণার শব্দে জল খেতে চায় । ওঝার নিষেধ থাকলেও মৃত্যুপথযাত্রী পিতাকে 
তৃষ্কার্ত রাখতে পারে না সে । কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে গেল অস্তিম মুহূর্তটি ৷ মরবার আগে কালিগাই ত্রিপুরা 
তার দীর্ঘদিনের আপত্তি তুলে নিয়ে ছেলেকে বলে সে যেন রুণুতিকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে আসে । নগুরাই যেন 
তার বাবার এই শেষ ইচ্ছার কথা সমাজে জানায় । “আমারা সব পাহাড়িয়া এক ........... *- এটাই কালিগাই-এর 
অস্তিম উপলবি ৷ 

গভীর রাতে বাবার মৃতদেহের পাশে বসে থাকা নগুরাই সব আপন জন হারিয়ে এই বিশাল বিশ্বে 
বেঁচে থাকা অর্থহীন ভেবে বেড়ায় গুঁজে রাখা ধারালো টাক্কল হাতে নিয়ে নিজের অস্তিত্বকে মুছে ফেলতে যায়। 
কিন্তু সেই মুহূর্তে মনে পড়ে যায় রুণুতিকে সে কথা দিয়েছে, সব সামাজিক বাধা অস্বীকার করে গড়িয়া বাবার 
আশীবার্দ নিয়ে তারা ঘর বাঁধবে । মনে পড়ে একটু আগেই বাবার শেষ অনুরোধ আর সর্বশেষ বাক্যটি - 
“আমরা সব পাহাড়িয়া এক' । “মৃত পিতার মুখের দিকে তাকায় নগুরাই, তার চিবুক শক্ত হয়ে ওঠে । আমরা 
সব পাহাড়িয়া এক । মুখ বুজে আর তিলে তিলে ক্ষয় হওয়া নয় । আমাদের বাঁচতে হবে 1” 

রাত ভোর হয়ে আসে, মাচাং-এর নীচে মানুষের পায়ের শব্দ । ঝাপ খুলে মাটিতে নেমে নগুরাই দেখে 
সামনে রুণুতি দাঁড়িয়ে । “নৃতন সৃয্ের আলোকচ্ছটায় রুণুতির মুখ ঝলমল করছে । নগুরাই দৃঢ় পায়ে এগিয়ে 
গিয়ে রুণুতির হাত তুলে নিল নিজের শক্ত মুঠিতে |” 

এই গল্প “জাগরণ” ত্রিপুরার গল্প সাহিত্য জাগরণের বার্ত্ত নিয়ে এলো । গল্পটি বিশদভাবে বর্ণিত হল 
কেন না এই গল্পে এমন কিছু বিশেষত্ব রয়েছে যা স্পষটতই বুঝিয়ে দেয় এটি পুরাতনের অনুবর্তন নয়, এর 
বিষয় নৃতন, বক্তব্য নূতন, চরিত্র নূতন । বাংলা সাহিত্যের মূল ভূখন্ডের মানুষজনের কাছে অপরিচিতি 
উপাদানে তৈরী এই গল্প শুধু গল্পকথা নয়, সমগ্র পাহাড়ি মানুষের জীবন কথা । পাহাড়ের আদিবাসীদের আর্থ- 
সামজিক জীবন চিত্র, অশিক্ষা আর কুসংস্কারের আচ্ছন্ন মানুষের কঠিন জীবনসংগ্রাম, শহর ফেরৎ পাহাড়ি 
যুবকের সচেতন ক্ষোভ, একই জাতির মানুষজনদের মধ্যে শহরবাসী আর পাহাড়ির দুপ্তর ব্যবধান -এই সবকিছুই 
একেবারে বাস্তবের মাটি থেকে উঠে এসেছে । পার্বতী ত্রিপুরার ভূমিপুত্রদের দুর্দশার এই কাহিনী, লেখকের 
গভীর সহানুভূতির স্পর্শে ফটোগ্রাফির মত নিখুত যাথার্ো উপস্থাপিত | রাজন্যশাসনাধীন ত্রিপুরায় বাস করে 
সর্বশক্তিমান রাজা এবং তার পারিষদ ও কর্মচারীদের সমালোচনা করার যে দুঃসাহস নগুরাই দেখিয়েছে, তা 

১৭৪ 


করবার সাহস দেখাতে পারেন নি সেই সময়ের কোনো সম্পাদক । পরে ১৯৪৯ - এ জেল ফেরৎ নেতা প্রভাত 
রায় তার “চিনিহা" পত্রিকায় এই গল্পটি প্রকাশ করেছিলেন । 


প্রথম গল্প “জাগরণ' থেকেই দেখা গেল গল্পকার বিমল চৌধুরী ঠার গল্পের পরিণতিতে সদর্থক ভীবন 
ভাবনাকে প্রাধানা দিয়েছেন । জীবনের কাছে হেরে না গিয়ে, সমস্ত প্রতিকূলতা অতিক্রম করে, চারপাশের 
সকলকে নিয়ে মানুষের মত বাঁচবার নীরব শপথ নেয় নগুরাই । নতৃন জীবনাবোধে উদ্দীপ্ত নগুরাই রুণুতির 
হাত ধরে প্রথম সুযাালোকে পথে নামে । নগুরাই এর এই জাগবণ সমগ্র আদিবাসী পাহাড়িয়া মানুষের সঙ্গে যুক্ত 
হয়ে এক প্রতীকী তাৎপর্য লাভ করে | আরেকটি দিক থেকেও এই গল্পটি অসামান্য গুরুত্বের দাবীদার | ৪৭ 
সালে এই গল্প লেখার কাল পর্যন্ত ত্রিপুরায় উদ্বাস্ত্র অনুপ্রবেশের কোনো প্রশ্নই ছিল না । বহিরাগত বাঙালীরা 
এসে সরল পাহাড়ি মানুষগুলিকে নিজবাসভূমে পরবাসী করে দিয়েছে-পরবর্তী সময়ের বহুশ্রুত এই অভিযোগ 
'জাগরণ' গল্পের সূত্রে মনে পড়বার কোনো সম্ভবনা নেই । কিন্তু উদ্বান্ত্ূদের আসার আগেও যে এই রাজ্যের 
ভুমিপুত্রগণ সমান সুখ-শাস্তিম্বস্তিতে ভীবন যাপন করতে পারেনি, গুরুতর বৈষম্যের শিকার হয়েছিল প্রত্যন্ত 
অঞ্চলবাসী সহস্ঞ সরল নিরক্ষর মানুষেরা, সংখ্যালঘু শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত উপজ্ঞাতি পরিবার ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে 
থাকা নৃপতির অনুগ্রহ লাভের লক্ষ্যে, সংখ্যাগুরু স্বজ্ঞাতীয় অবহেলা আর তাচ্ছিল্য দিয়ে সরিয়ে রেখেছিলেন, 
এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি এই গল্পের মধো রয়েছে । পরবর্তী সময়ে কোনো কোনো উচ্চাভিলাষী লেখক 
আলোচক মন্তব্য করেছেন, ত্রিপুরায় বাংলা ছোট গল্পে সন্তর দশকের আগে পর্যন্ত “ত্রিপুরার জল হাওয়া মাটি 
নিয়ে ভীবনযুদ্ধ বিশেষ করে আদিবাসী জীবন তেমনভাবে স্থান পায়নি ।' এই পর্যবেক্ষণের অসারতা বিমল 
চৌধুরীর প্রথম গল্প তথা ত্রিপুরারা প্রথম ছোট গল্প “ভাগরণ' থেকেই প্রমাণিত হয় । 


১৯৪৯ -এর ১৫ই অক্টোবর স্বাধীন দেশীয় রাজ্য ত্রিপুরা অন্যতম অঙ্গরাজ্যরূপে ভারতের অন্তর্ভূক্ত 
হয় । সুদীর্ঘকালের রাজতন্ত্রের অবসানে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রচলন রাজ্যের নজীবনকে গভীরভাবে 
প্রভাবিত করেছে । সংস্কৃতি মনস্ক বুদ্ধিভ্ীবী শিল্পী সাহিত্যিকগণ ত্রিপুরার পরিবেশ পরিস্থিতির অস্তরঙ্গ ও 
বহিরঙ্গ স্বভাবের পরিবর্তনগুলি খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেছেন । সমকালীন সাহিত্য কর্মের মধ্য বিশেষ করে ছোটগল্পের 
ক্ষেত্রে সেই পরিবর্তনের ছাপ সবচেয়ে স্পষ্টভাবে দেখা গেছে। 


স্বাধীনতা যে সমস্ত অনিবার্য অভিশাপ সঙ্গে করে এনেছিল, দেশ ভাগ করেও যে সবের মূলোচ্ছেদ করা 
যায় নি, তাদের অন্যতম হল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিয়ে বাংলা সাহিত্যের সকল ধারাতেই 
উল্লেখযোগ্য পরিমানে উৎকৃষ্ট রচনার সম্ভার রয়েছে ত্রিপুরার সাহিত্য এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। গল্পকার বিমল 
চোধুরা সেহ অস্থির রক্তাক্ত সময়কে নিপুণভাবে ধরে রেখেছেন 'অনুভাব' গল্পে । গল্পের নায়ক মকবুল, দুবছর 
পর পশ্চিম থেকে ঢাকায় ফিরছে। ইতিমধ্যে দেশ ভাগের মধ্য দিয়ে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। মকবুল দূরে 
থেকে সব খবরই জেনেছে । ট্রেনে বসে কেবলই তার মনে হচ্ছে কতক্ষণে মায়ের কাছে যাবে । ট্রেন থেকে নেমে 
বাড় যাবার পথে একাট হিন্দু আর ছয় জন মুসলমান । এলাকার যুবকরা পাল্লা সমান করবার জন্য মুসলমানের 
সন্ধানে রয়েছে । ভয়াত মকবুল প্রাণ বাচাতে নিঃশব্দে নেমে যায় -শাপলা-কলমী-কচুরাপানা ভরা পুকুরে | 
হাতড়ে হাতড়ে একটু এগিয়ে গিয়ে একটা বুড়ো বটগাছের ঝুরি ও শেকড় ধরে কোমর জলে গলা ডুবিয়ে 
কেনোমতে মাথাটি ভাসিয়ে রেখে আতঙ্কের প্রহর গোনে মকবুল ৷ একসময় শুনতে পায় উত্তেজিত ঘোষণা, 
“লোয়ার পুলের উপর নিতাইরে কাইট্যা দোলাইখালে ফালাইয়া দিল - এইটার শোধ নিতে অইাবো না নি 
দেহিনা ইঞ্টিশানে দুই একটা লুঙ্গিনি নামে .... এই বইলাম তৈয়ার অইয়া ..... নিতাইর জানের বদলা ক্যামনে 
লই দেহিসি তরা, অর রক্তে ছান করুম হাঃ /” -এরমধা খবর এসে গেছে 'একটা মুসলমান” এই ্টেশনেই 
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নেমেছে এবং রাস্তা দিয়েই গেছে সে । বোবা আতংকে নিস্পন্দ মকবুল জলের ভেতর বসে মৃত্যুর প্রহর গোনে। 
এমন সময় হঠাৎ তার চোখে পড়ে তিন চার বছর বয়সী ছোট একটি শি সকলের আগোচরে কিভাবে যেন 
একেবারে জলের ধারে চলে এসেছে । পুকুরে ফুটে থাকা রষ্টান শালুক আর কচুরীপানা ফুল দেখে মুগ্ধ শিশুটি 
হাত বাড়িয়ে নির্দিধায় নেমে যায় জলে । দুহাত ভরে ফুল সংগ্রহ করে সে, কিন্তু এবপর আর পাড়ে উঠতে 
পারেনা | শাপ্লা শালুক কলমির ভলে আটকে গিয়ে আস্তে আস্তে শিশুটি গভীর জলের দিকে গড়িয়ে চলে । 
নিজের বিপদের কথা ভুলে গিয়ে নিষ্পাপ প্রাণটিকে রক্ষা করবার বাসনা অদম। হয়ে ও মকবুলের মনে । কিন্তু 
উচ্চ দাঁড়াবার আগেই চোখে পড়ে "জানের বদলে জান' নেবার আশায় উন্মন্ত ঘাতকের দল, খোলা অস্ত্র হত 
এদিকেই আসছে । এখন ওদেব সামনে পড়লে এ জীবনে আর আম্মাকে দেখতে পাবে না । একথন্ড পাথরের 
নত নিশ্চুপ বসে থাকে মকবুল । কিন্তু এমন সময়েই 'মা-আ-গো' বলে কচি গলার আর্ত টীৎকারে মকবুলের 
সমস্ত সতর্ক ভাব ভাবনা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল । নিজের নিশ্চিত মৃত্যুর পরিণতির কথা কিছুমাত্র চিন্তা নাকরে 
মকবুল দ্রুত গিয়ে শিশুটিকে জল থেকে তুলে আনে, পুকুর ধারে শিশুটিব পরিচযরি বাস্তু হয়ে পড়ে সে । 


ততক্ষণে ছোটখাট ভিড় জমে গেছে সেখানে | আল্থালুভাবে ছুটে এসেছেন শিশুটির মা । মকবুল 
শান্তভাবে শিশুটিকে ফিরিয়ে দিল মায়ের কোলে । এমন সময় ছুটে এল এলাকার স্বনিয়োক্তিত রক্ষক মইন্যা । 
মকবুলের ভিক্তা পায়জামা দেখে সে বুঝে গেল মকবুলই সেই সাত নন্বর মুসলমান যার রাক্তে ম্লান করবে বলে 
কোমরে ছুরি নিয়ে ঘুরছে সে । কিন্তু সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত সামনে দেখেও ভয় ভীতিহীন প্রশান্ত মকবুল কিছুমাত্র 
বিচলিত হল না । মকবুলের মুখের দিকে তাকিয়ে মইন্যা ধারালো সেই ছুরি বের করে এনে ছুড়ে ফেলে দিল 
পুকুরের জলে। তারপর দৃ'হাত বাড়িয়ে মকবুলকে টেনে নিল বুকের ভিতর । 


সমস্ত হিংসা আর ব্রুরতার বিপক্ষে মানবতার এই ্রয়কে অসামানা বলিষ্ঠতা আর দক্ষতার সঙ্গে 
রূপায়িত করেছেন গল্পকার । ছোটগল্পের এই বিন্দুতে সুদর্শন", পাঠাকের মন ও মননে উজ্জীবিত করে তুলে। 
চিরকালের মানবতা বিরোধী দাঙ্গার কথা মনে পড়ে | নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মানিক বান্নাপাধ্যয়, 
সম্ভোষকুমার ঘোষ প্রমুখ খাতিমান লেখকবৃন্দ, মন্বস্তর-দেশ ভাগ-স্বাধানতা-দাঙ্গা ইত্যাদিব পটভূমিকায সৃষ্টি 
করেছেন অসাধারণ গল্প উপন্যাস । 


সমাজজীবনের প্রত্যক্ষ বাস্তব সমস্যাগুলিকে কেন্দ্রে রেখেই প্রধানত বিমল চৌধুবা হাতে কলম তুলে 
নেন | দেশভাগের ফলে লক্ষ লক্ষ বাঙালা হিন্দু পিতৃপুরুষের ভিটেনাটি ছেড়ে, একটু নিরাপদ আশ্রয় আর 
দুমুঠো অল্নের আশায় সীম'স্ত অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়ল বিভিন্ন অঞ্চলে । নিশ্চিন্ত জীবনযাপনের পালা 
চুকিয়ে তারা চিহি্ত হল শরনার্থী পরিচয়ে | “হিজল খালের কান্না" গল্পে বিমল চৌধুরী একটি আট ন'বছরেব 
ছেলের মধ্য দিয়ে পুববঙ্গের সকল বাস্তৃহারা মানুষের আকুলতা আর যন্ত্রণাকে ফাটয়ে তুলেছেন । প্রজাতন্ত্া 
মাসের সাজানো ইন্দ্রপুরী শিশু উদ্যানের উল্টেদিকে কোনো রাজার একদা রাজ্ঞাভিষেকের স্মারক মন্ডপের 
তলায় পৌটলাপুটলি সহ আশ্রয় নিরোছে সদ্য বাস্তুহারা একপাল মানুষ সুসজ্জিত শিশউদ্যানে । এক যাদুকর 
বাঝ্সওয়ালা তার বাক্সের ভেতর দিয়ে লন্ডন-প্যারিস-রংদার দুনিয়া যা চাও সবকুছ' দ্েখানোব প্রতিশ্রাত 
ঘোষণা করছে ডচ্চস্বরে | ভিটেমাটি ছেড়ে আসা ছোট্র ছেলোট মেলার আর সব জ্াকজমক দূরে সারয়ে রেখে 
ভীরুপায়ে এসে দাঁড়ায় যাদুকরেব পানে । কম্পিত মুঠিতে পয়সা এগিয়ে দেয় বাঝসওয়ালাকে । কিন্ত এ পযসা 
তো এখন পাকিস্তানের পয়সা হয়ে গেছে, এখানে এ পয়সা চলবে না । বিমর্ষ ছেলেটি মিনতি জানায়, “আমারে 
তুমি খালি নিশ্চিন্তপুর দ্যাহাও, আর কিছু দ্যাহান লাগবো না ।” অট্রুহাসিতে ভোঙ্গে পড়ে যাদুকর, এ নিশ্চিন্ত 
দাওয়া ঘেরা দুটি পর্ণ কুটার কাক্তলী গাই পুষি বেড়াল করমচা কামরাংগা সিঁদূরে আমগাছ, স-ব-কি-ছু নিনেষে 
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তালিযে নিশ্চিহ হযে যায । আলোব ফুলঝুবি ছড়ানো ভমকালো ইন্দ্রপুবী উল্জ্বযস্ত বাক্তপ্রাসাদেব কিনাবায 
দাড়যে এতক্ষণে ডুকবে কৌদে ওঠে ছেলেটি । 

এ গাল্লেব কোনো ব্যাখ্যাব দবকাব হয ল | তীব্র সময সচেতন গল্পকাব বিমল চৌধুবা ১৯৫১ সালে 
প্রকাশিত "চিনিহা' পত্রিকাব প্রথম সংখ্যাতেই গল্প লিখলেন, 'এ আমাব পাপ, এ তোমাব পাপ" গল্পেব নামকবণে 


'ওবে ভ'ই, কাব নিন্দা কব তুমি 

মাথা কানো নত । এ আমান, এ তোমার পাপ | 
সেই কঠিন আত্মসমীক্ষা জাত বোধেব শবিক হযে গল্পকাব এখানে বিপন্ন মানৃষেব পাশে দাঁড়িযেছেন । বলা 
বাহুলা, এই সাহিতাক সততা অনেক সময বিপদ ডেকে এনেছে । স্বাধীনতা-দেশভাগ পববর্তী সমযে ত্রিপুবা 
বাজ্যে যে অস্বাভাবিক জনসমাগম হবেছিল, ছোট্ট বাজাটি এব জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না। যথেষ্ট সদিচ্ছা থাকা 
সান্তেও এই বিপুল জনবাশিব অন্বস্ত্র সংস্থান কবা ব্রিপুবা বাজ্যেব সীমিত ক্ষমতাব নাগালে ছিল না । ১৯৪৯ 
এব প্রথমে ত্রিপুবাব খাদ্যভান্ডাবে টান পড়ে | খাদ্যেব দাবীতে মানুষ আন্দোলন নামে এবং উমাকাস্ত একাডেমিতে 
জনসভায পুলিশ লাঠি-গুলি চালায। বিবেকী শিল্পী বিমল চৌধুবী এব প্রতিবাদে গল্প লিখলেন, 'তোবে নাহি 
কব ভয 1" সে সমযেব জনপ্রিয পত্রিকা 'নবজাগবণ' এ ১৯৪৯ সালেব ফেব্রুযাবি মাসে গল্পটি প্রকাশিত হলে 
তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হল ৷ ফলে অনিবার্য বাজকোষেব শিকাব হল পত্রিকাটি | শেষপর্যন্ত সেটি বন্ধ হযে যায । 
ত্রিপূবাব সাহিত্য ক্ষেত্রে ঘটনাটি অভিনব হযে বযেছে। 


বহুকাল থেকে লিখে চললেও বিমল চৌধুবীব প্রথম গল্পগ্রন্থ, “মানুষেব চন্দ্রবিজয এবং তাবানাথ 
প্রকাশিত হয ১৯৭৩ সালে 'পৌণমী প্রকাশন" থেকে । সংকলনেব দশটি গল্পই বহমান জীবনেব বিভিন্ন সময ও 
যুবক, বৃদ্ধ পিতাব সংসাবে বাড়তি বোঝাব মতো । দাদাবা সব চাকবি বাকবি কবে, 'বৌ বাচ্চা নিযে আলাদা 
সংসাব পেতেছে । ধাবকবা ক্রামা-পান্ট জুতো নিযে লাইনে দীঁড়িযে অফিসে ইন্টাব ভিউ দিতে গেলে মালিক 
জানান তিনি পছন্দ মতো লোক পেযে গেছেন তাই জাব কাবো ইন্টাবভিউ নেবেন না | হতাশ পল্টিষ্জি বন্তিব 
বাড়িটা আব ফিবতে চায না । তাব সামনে দিযেই হাতে চক্চকে ইলিশ ঝুলিযে বিজ্া কবে চলে যায ছোডদা 
বাবা কেমন আছে বে" এই বীধা গৎ এব প্রশ্নটা ছুঁডে দিযে, উত্তবেব অপেক্ষাও না কবে । নিম্ষল আক্রোশ 
ভেতবে ভেতবে ফুঁসতে থাকে পল্টু । তাবপব স্থিব কবে নেয, “এভাবে ভেঙ্গে থেতলে যাওয়া নয ।চাবিদিকেব 
দেযাল শক্ত হাতে ভেঙ্গে এগিযে যেতে হবেই । মুষ্টিবদ্ধ দুই হাত প্যান্টেব পকেটে ঢুকিযে সে পথে নেমে পড়ল। 
" সমস্যাব গভীবতা এবং তা থেকে উন্তবণেব মানসিকতাব এই গল্প, হতাশা বঞ্চনায আচ্ছন্ন যুবসমাক্তেব 
সামনে আলোব দিশাবীব দাযিত্ব পালন কবছে । 

প্রতিবাদ প্রতিবোধেব সঙ্গে সাঙ্গে মানুষের কমনীয হৃদযবৃত্তিব প্রতিও এই লেখক যথেষ্ট মনযোগী 
ছিলেন । “অনা স্বাদ' গল্পেব নাক বক্তত, প্রথম যৌবনে একটি মেষেকে ভালবেসে ছিল, ভালোবাসা পেষেছে, 
এই বিশ্বাসও ছিল গভীব ।কিন্তু এক আকস্মিক মুহূর্তে প্রেমিকাব দ্বিচাবিতাব প্রতন্ষ প্রমাণ পেঘে মানসিকভাবে 
বিধ্বস্ত হবে গেল সে । মনেব ভ্রালা ভুলতে অনাত্র চাকুবি নিযে চলে গিয়েও সেই গ্লানিভবা অভিজ্ততাব কথা 
ভুলতে পাবেনা বজত । তাই আবেকটি মেয়ে তাকে ভালবেসেছে বুঝতে পেবেও নিজেকে গুটিযে বাখে সে । 
ভালোবাসা আব বিশ্বাস দুই-ই তাব প্রথম প্রেমেব সঙ্গে সামাধিস্থ হযেছে । 

কিন্ত ঘটনণচক্রে অদ্ততভাবে একদিন “সে সাক্ষী হয একটি নাকীয ঘটনাব। যেখানে একটি সুন্দবী বধু 
তাব স্বাত্ীব অনুপস্থিতিব সুযোগ নিতে লালাধিত স্বামীবই ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে কঠিন ভাষায তিবস্কাব কবে তাডিযে 
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দেয । একচক্ষু হবিণব মত নাবা বিদ্বেষী বজত নিজেব ভুল বুঝতে পেবে স্থিব করে পবদিনই সে যাবে 
অন'তাব কাছে, দুজনে মিলে গুক কববে নতুন জীবন । গল্পটিব বযানে অবশা মাঝে কিছু শিথিলতা এসেছে । 
তবু সদর্থক জীবনভাবনা সে ক্রটিকে অনেকটা ঢেকে বাখে । 'মানৃষেব চন্দ্রবিজয এবং তাবানাথ'- এই নাম 
গল্পটিতে এক বেকাব যুবককে তাব চাকুবিবতা বান্ধবী, বাসেব আগ্রহ টেব পেষে টিপ্লনী কেটে বলেছিল “ওহে 
বেকাব যুবক, ভুলে যেও না ভদ্রলোকেব মাসমাহিনা পাচশো এবং ভদ্রলোক অবিবাহিতা |” হঠাৎ একদিন 
একটি নামী জুটমিলে চাকুবীব আহান নিযে নাদামী বঙেব লেফাফায মোড়া চিঠি এল | £স দিনটাও এক 
এতিহাসিক দিন, মানুষ চাদে পা বাখাবে, ত'ৰ সাক্ষী হবাব জন্য অহীব অগণিত মান্য বাস্তায । কিন্তু তাবানাথ 
শুধু অনুবাধাকে খুঁজছে । হঠাং চোখে পড়ল যুবসঙ্গীকে নিযে অনু বোস্তেল থেকে ক্বিযে আসছে । স মহুে 
জনসমুদ্র উত্তাল | ঠাদেব বুকে মানুষেব পদচিহ পড়তেই আকাশে উডে গেল অজস্র বঙিন হাউই | আব সেই 
আলোতে তাবানাথ দেখে নিবিড় নৈকটা মাখা দুটি শবীব | “চাঁদ পাওযা প্রমন্ত জনসমুদ্র হোলে তাবানাথ 
নিঃন্বেব মত ক্রাস্ত পাষে ফিবে চলে ।” 


বিমল চৌধুবীব দ্বিতীয গল্পগ্রন্থ 'ভগীবথেব তালা” প্রকাশিত হয ১৯৯৬ সালে | মাঝখানেব এই 
দীর্ঘসমযেও তিনি ছিলেন ত্রিপুবাব পত্রপত্রিকাব নিযমিত লেখক । তাব প্রথম গল্প গ্রন্থটি ব্রিপুবাব গন্ডি ছাডিযে 
বাংলা সাহিত্যেব বৃহন্তব অঙ্গনে সাড়া জাগিযেছিল । "সাপ্তাহিক দেশ', 'কৃত্তিবাস' এবং “আনন্দবাজাবে'ব মত 
বিখ্যাত প্রকাশনায তাব গল্লেব সপ্রশংস উল্লেখ বযেছে । তবুও দ্বিতীয সংকলন গ্রন্থ বেব হতে লেগে গেল 
তেইশটি বছব । “ভাগীবাথেব তালা'-য বযেছে আঠাবোটি গল্প, যাব প্রথম গল্পটি লেখা হয ১৯৬১-তে আব 
শেষ গাল্লেব বচনা কাল ১৯৯৪ | এই বইযেব বেশিব ভাগ গল্পেই মনস্তত্রেব নিপুণ বিন্যাস লক্ষ্য কবা যায | 
যেমন প্রথম গল্প সোযাদ | চা বাগানেব ম্যানেজাব অতিথি বৎসলতাব সংবাদে আকৃষ্ট হয়ে একদিন দুই বন্ধ 
সামান্য যোগাযোগেব সুত্রে হাজিব হয সেখানে | যথাবীতি উষ্জ অভার্থনাব শেষে খাবাব টিবিলে এল চর্ব 
চোষ্য-লেহ্য পেয সুস্বাদু খাবাবেব বাশি । কিন্তু খাবাব মুখে তুলতে গিবে থমকে যায দুই বন্ধু | মানেভাব বাবৃব 
পাতে যে শুধু খানিকটা গলানো বাত, পেপে-কাচাকলা হিধেঃসেদ্ধ আব একবাটি দুধ ' তাদেব নাবব বিস্মবেব 
উত্তবে ম্যানেজাব ধীব ভাবে জানালেন গত ছয মাস ধবে ডাক্তাবেব নির্দেশে এই তাব ববাদ্দ । গলা দিয়ে 
নামতে চায না । তাই লোকজন এলে, তাদেব সাডম্ববে টিবিল সাজিয়ে খেতে বসিযে, তাদেব খাওয়া দেখতে 
দেখতে, কোনোমতে সেই গলা ভাত, গলা দিয়ে নামান তিনি | আব যে দিন কেউ আসে না, সেদিন পোষা কৃকুব 
উল্টোদিকেব চেযাবে বসে হাড় চিবিযে চিবিবে তাকে সঙ্গ দেয । অদ্ভুত চবিত্র ভাব অদ্ভুত মনস্তত্ত | মানুষেব 
মনোগহনেব সর্পিল জটিলতাব এই আকস্মিক উন্মোচন পাঠককে হতবাক কবে দেয । “ভগীবথেব তালা' 
গল্পটিতে, সমাজেব ধনী-দবিদ্র আব সর্বহাবাদেব যে ব্যবধান গডে উঠেছে, তাব ছবি তুলে এনেছেন লেখক । 
ফুটপাতেব সামান্য দোকানী ভগীবথ প্রাতাহিক জ'বনে বু্ন বিচিত্র ঘটনাব সাক্ষা হযে থাকে । তাব চোখে দিয়েই 
পাঠক দেখে, সমাজেন উচুতলাব বাসিন্দা প্রাব তাডিবে দিলেন | সংক্রমনেব ভয়ে ভাডাতাডি নিজেদের 
ছেলেটিকে যায না । আ'বাব একই সময, হোটেলেব কলতলায, ড্রনে ফেলে দেওয' খাবাব ধুবে নিবে ফুটপাতে 
বসে কাগজের টুকবোব খেতে নিষে “বাস্তাব হেলে" দুটি কিশোবেব চোখ পড়ল 'ন্যাতানো মাছিব মতো' 
ভিখিবি ছেলেটা দিকে । তাকে ডেকে এনে পবম মমতায নিজেদেব ভাতেব কিছুট' অংশ তাব পাতে তালে দেয 
“বিশ্বখাটে ছেলেদটি | সমাজ মনঙ্কতা এই গ্ল্লব আগাণোডা ছড়িবে আছে, তা সহজেই পাঠকের মনোবোদ্গ 
আকর্ষণ কবে | 


কোনো গল্পকাবেব সবগগ্পই প্রত্যাশিত মানে পৌছাতে পাবে না । বিমল চৌধুবাব ক্ষোেও একথা 
সমানভাবে প্রযোজ্য । বৃত্ত" স্বর্গেব পিঁডি , চবিপ্র' প্রভৃতি কিছু গল্পেব সমাপ্তিতে লেখক অকানাণে তাভান্ছডে 
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কারেছেন বালে মনে হয়। আরো কিছু গল্লেও ভারসাম্য রক্ষিত হয়ান । তবে সময়ের সাঙ্গে সঙ্গে গল্পকার নিজের 
ধানধারনাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন | "একটি মোরগ, হঠাৎ? গল্পটি যেন শিক্ষা, সভাতা এবং বৈজ্ঞানিক 
উন্নতির গর্বে নিদারুণ কশাঘাত | ব্রেনটিউমার অপারেশানের পর দূর্বল স্মৃতিশক্তি নিয়ে এক বনেদী ব্যবসায়ী 
মানুষ খেকো মানুষদের খপ্পরে পড়লেন । তথাকথিত “নার্সিং হোমে'র মালিক সিক্রেট ফাইলে দেখেন চোখ, 
কিডনি, লিভার, হার্ট-লাং-ক্ষুদ্রাম্্রর জন্য প্রচুর লাক ওয়েটিংলিষ্ট এ 'অধীরে আগ্রহে অপেক্ষা করেছ । অথচ তার 
সহকারী নার্স এসে গেলেন অত্যাধুনিক আন্ডার গ্রাউন্ড অপারেশন থিয়েটারে | খুশিতে বিগলিত ম্যানেজার 
মালিককে ডাক্তারদের প্রাথমিক রিপোর্ট জানায় ঃ “বডির কনডিশান ইজ ভেরি গুড স্যার ............ সবগুলো 
আইটেম আমরা পেয়ে যাচ্ছি স্যার ......... "ইত্যাদি কিছুক্ষণের জন্য পাঠকের বোধবুদ্ধিকে অসাড় করে দিয়ে 
এই গল্প | কিন্তু আমরা জানি আসলে এটি গল্প নয় অত্যাধুনিক সমাজ ব্যবস্থার আনাচে কানাচে লোভী 
শয়তানরা যে নরক বানিয়ে রেখেছে, তারই এক ঝলক গল্পকার দেখালেন । গল্পটির নামকরণ সুকান্ত'র বিখ্যাত 
কবিতাটিকে মনে করিয়ে দিলেও এই গল্পের অনা কোনো নাম ভাবা যায় না । 


১৯৯৯-তে প্রকাশিত তৃতীয় গল্পগ্রন্থ নায়কের জম্ম'তে রয়েছে চবিবশটি গল্প | “আর এক সমুদ্র", 
তুলেছেন গল্পকার | গভীর মমতা দিয়ে লেখক কয়েকটি গল্পে নিয়ে এসেছেন বেকার যুবকদের ক্ষোভ আর 
অবসাদ | কিছুগল্পে উপজীব্য উপজাতি জীবন | আর, সংকলনের শ্রেষ্ঠ গল্প ত্রিপুরা ৮০. ত্রিপুরাবাসীর 
শাস্তিপূর্ণ সহাবস্থানের দীর্ঘলালিত এতিহ্যের কলঙ্ক, সেই আশি সালের জণতি-উপজাতি দাঙ্গার পটভূমিকায় 
লেখা । সে দিনগুলি এখনো মনুষ্যত্বের চরম বিনাশের প্রতীক হয়ে বহুমানৃষের স্মৃতিতে বেঁচে আছে । কিন্ত 
গল্পকার তার স্বভাবধর্ম অনুযায়ী এই গল্পেও হিংশ্র পাশবিকতাকে জয়ী হতে দেন নি | বাঙালী সুদাম আর 
উপজাতি আদিবাসী পুংক্ষিরাই বাল্যবন্ধু এবং প্রতিবেশি । সুখে দুঃখে তারা দীর্ঘদিন ধরে পরস্পরের সঙ্গী | 
অতাকত দাঙ্গা বেধে গেলে [হংস্র ডগ্রবাদা স্বঙ্গাতর অস্ত্রের আঘাত নজের দেহে নিয়ে পুধাক্ষরাহ বন্ধুকে 
নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে সাহায্য করে । আর পরিস্থিতি একটু শাস্ভ হতেই সূদাম গ্রামে গিয়ে আহত, 
অচেতনপ্রায় পুংক্ষিরাইকে নিয়ে এসে হাসপাতালে ভর্তি করায় । প্রচুর রক্ত দরকার । ডাক্তাররা দুর্বল সুদামের 
রক্ত নিতে রাজ্তী ছিলেন না । কিন্তু সুদামের আকুল আর্তিতে তাদের আপত্তি ভেসে গেল 1... দুই বন্ধু 
পাশাপাশি বেড় - এ ওয়ে | একসময় পুংাক্ষরাহ চোখ মেলে । সুদামের দিকে তাকায় | এর হোত নড়ে ওঠে । 
“সুদামের দিকে চোখ রেখে থেমে থেমে বলে 'আংনিনি নগ হালাবই রুয়ানু ইয়ার ... আমি তোমার ঘর 
ছাউনি দিয়া দিমু বন্ধু । 


পঞ্চাশের দশকের শেষ এবং যাটের দশকের প্রথম ও মধ্যভাগে প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন কয়েকজন গল্পকার 
এসেছেন ত্রিপুরার গল্প জগতে | তাদেব লেখা - লেখিতে ছোটগল্পের প্রথান্* বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরার 
জনজীবনের পরিবর্তিত পরিস্থিতিজাত নানা সম্সা, সংশয়, সংকট - এর চেহারা যেমন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, 
তেমনি সেই দুঃসহ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের চেষ্টাও রয়েছে ; জগৎ ও জীবনকে দেখার প্রেক্ষিত তাদের এক 
নয় । এক হবার কথাও নয় | কিন্তু এই সব লেখকদের আন্তরিক প্রচেষ্টার সমবেত যোগফল ত্রিপুরার বাংলা 
গল্পে দৃঢ় ভিন্তির ওপার দীড় করাতে সক্ষম হয়োছে, একথা অবশ্যস্থীকার্য | সাহিত্যের কোনো সীমারেখা হয় 
না। একথা মেনে নিয়েও বলা যায় ত্রিপুরার ছোটগল্প তাদের রচনায় স্থাতন্টো চিহিত হয়েছে | এই সময়ের 
তরুণ উৎসাহী গল্পলেখকাদের মধ্যে প্রথমেই আসবে দুটি নাম সুখময় ঘোষ ও সুবিমল রায় । 
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সুখময় ঘোষ 

১৯৮৮ সালে প্রকাশিত প্রথম গল্পগ্রন্থ 'সিনিমাইয়"'র মুখবন্ধে সুখময় ঘোষ লিখেছেন, “আজ থেকে 
চৌব্রিশ বছর আগে ছাপার অক্ষরে আমার যে গল্পটি প্রথম বেরিয়েছিল, সেটি ছিল একটি প্রেমের গল্প । 
চলা এরপর অবিচ্ছিন্ন বহু গল্পে লিখে গেছি 1........ বিচিত্র সব মানুষের একটা স্বতন্ত্র জগত তৈরীর 
আনন্দই ছিল প্রধান |” গল্পকারের নিজের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এবছর তার গল্প লেখার অর্ধ শতক অর্থাং 
পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হল । পঞ্চাশ বছর ধরে (লেখালেখির জগাতে থাকতে পারা যে কোনো সাহিত সেবীর পক্ষেই 
শ্লাঘার বিষয় | 


দীর্ঘদিন ধরে লেখালেখির জগতে থাকলেও এ পর্যন্ত সুখময় ঘোষের প্রকাশিত গল্প সংকলনম মাত্র দুটি 
- সিনিমাইয়া (১৯৮৮), এবং “সুরেন মহাজনের নৌকাযাত্রা (১৯৮৯) | তবে সংকলনে নিজস্বতায় ধরা না 
থাকলেও ত্রিপুরার গল্পের বিভিন্ন সংকলন গ্রন্থে সুখময় ঘোষের গল্পের উপস্থিতি প্রভাশিত ভাবেই দেখা যায়। 
আর এসবের বাইরেও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রচুর গল্প লিখেছেন তিনি | বিচিত্র চবিত্রের মেলা সেই গল্পের 
জগতে । দেশ ছেড়ে আসা উদ্ধাস্ত্ মানুষের জীবনযন্ত্রণা, দাঙ্গার অভিশাপ, মধ্যবিব্ব নিম্নবিত্ত মানুষের হাজারো 
চাহিদার টানাপোড়েন ব্যতিব্যস্ত জীবন, আর এইসবের মাঝখানে কিছু সন্ধানী সুবিধাবাদী মানুষ - এইসব 
নিয়েই গড়ে উঠেছে তার গল্পের বস্ততৃমি | সময়ের দাবী মেনে উগ্রপন্থী সমস্যাও হয়ে উঠেছে কয়েকটি গল্পের 
কেন্দ্রবিন্দু | 

সিনিমাইয়া গল্প সংকলনে রয়েছে মোট আটটি গল্প ! “সিনিমাইয়া", “কার্তিক শাসন', 'আদালত 
প্রাঙ্গণে অসময়ে বৃষ্টি', “জয়লতা', জগন্নাথের রথ" “দশমী যাত্রা”, “হিরো ব্যাপারী" এবং 'হাইড্রেন্ট । 'সিনিমাইয়া' 
নাম গল্পটিতে আশির দশকে উপজাতি সমাক্তে যে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, সেই উগ্রপন্থী সমস্যাব কিছুটা 
ছবি ধরা রয়েছে । অম্পি অঞ্চলের হরিরাম বন "থকে কাঠ কুড়িয়ে এনে জীবিকা নিবহি করে । যখন ক্ষেত্রে 
কাজ থাকে না, সেই ভাদ্র - আশ্বিন মাসে এই বনই তাকে বাঁচিয়ে রাখে । একা একা বনে যেতে বাজদবের 
অনেকেই তাকে নিষেধ করে । কেউ বলে 'কোনদিন উগ্রপন্থীর গুলিতে ভবলীলা সাঙ্গ হইয়া যাইব দেইখা ।' 
আবার কেড বা বলে 'ধহর্যা নিয়া ফাহফরমাস খাঢাহব, স্পাহ - এর কাজ করাহব । শেষে এহাদিকের গুলিও 
খাইবা, হেইদিকের গুলিও খাইবা ।' অনেকেই মনে করে হরিরামের সঙ্গে জঙ্গলের বন্দুকধারীদের যোগাযোগ 
আছে । গত বছর তার একমাত্র ছেলেকে আঠারোমুড়ায় বাস ডাকাতির সঙ্গে জড়িত সন্দেহে পুলিশ গ্রেপ্তার 
করছে, হরিরাম এমন সাক্ষী দিয়েছে যে ছেলে সহক্তে জেল থেকে ছাড়া পাবে না । আশেপাশের লোকজন এমন 
অস্বাভাবিক ঘটনায় সন্দেহ করে যে গভারতর “কোনো ডদ্দেশোহ হাররাম এমন কান্ত করেছে। 


হরিরাম সবই বুঝে । অন্যকে দোষ দেয় না সে । এখন পরিস্থিতি এতই খারাপ যে কেই কাউকে বিশ্বাস 
করতে ভরসা পায়না | হরিরাম মেয়ে গুণবতীকে বিয়ে দিয়েছিল টাকাপয়সা খবচ কবে | স্থামী সুধাচন্দ্র পুলিশ 
বারাকে জলবাহ্‌ক। স্বামীর রোজগারে গুণবতীর সাধ আহাদ মেটে না তাই প্রায়ই দুজনে ঝগড়া-ঝাটি হয় । 
এরই মধ্যে ঘটনাচক্রে একটি অল্পবয়সি যুবক গুণবতীর ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে । মাঝে মাঝেই সে আসে, অনেক কথা 
বালে, অনেক স্বপ্ন দেখায় গুণবতীকে । সুধাচন্দ্ের দৃষ্টি এডা'য় না । সে বউকে সাবধান করে দেয়, লোকটা নিশ্চয় 
উগ্রপন্থী দলের লোক । গুণবর্তী বিপদে পড়লে সুধাচন্দ্র কিন্তু বাচাতে যাবে না তাকে । গুণবর্তী যেন ভুলে না 
যায় যে তার স্বাক্ীও পুলিশের লোক । আগন্তক রতন আর গুণবতীর ঘনিষ্ঠতা কতদূর পৌঁছেছিল সঠিক না 

গুণবতী বাপের কাছে ফিরে এল । পাড়ার সকলেই তাকে ভালবাসে । কিন্তু ইদানীং বাবা হরিরাম ও 
মেয়েকে কেমন যেন সন্দেহের চোখে দেখছে ।কিন্তু এবার £স আনেক সতর্ক । ছেলেটা জেলে রয়েছে, এই বোকা 


১৮০ 


মোয়েটা যেন বিনা দোষে বাপেব কথায বিপদে না পল্ড । কেবল একদিন মাত্র হবিবাম একটি ছেলেকে তাব 
'মাযেব কাছে আসাতে দেখেছিল, তা থেকেই তাব সন্দেহ | এব মধ্য একদিন সুধন্দ্র এসে খবব জানায কতনেব 
লামে পুলিশ ওযাবেন্ট বেব কবেছে, গুণবতী যেন সাবধানে থাকে ! বউকে দু'টো ভালবাসাব কথাও বলতে 
গিয়েছিল স, কিন্তু গুণনতী। কঠিন ভাষায ফিবিষে দিষেছে তকে । 


হঠাৎ একদিন অম্পিবাজাবে সর্বত্র পোষ্টাব হ্যান্ডবিল পড়ে 'বিদেশীবা বাজ্য ছাড নির্দেশ নিযে । 
থানাব বডবাবু যথাবীতি হবিব'মকে ডেকে পাঠান, উগ্রপন্থী'ব গতিবিধি সে ভানে কিনা । হবিবাম ছেন্ট ব্যসে 
পাহাডেই ছিল | নিজেব হাতে জুম চাষ কাবোছে সে । কিন্তু আজ বহু বছব ধবে সে সমতলেব বাসিন্দা । অথচ 
এই ধবণেব কিছু হালেই সে জানে অবধাবিতভাবে তাব ডাক পড়বে । এক এক বাব তাব মনে হয যে বড বাবুকে 
প্রশ্ন কবে, "আপনাবা এত লোক মিলে যাব হদিস পাচ্ছেন না - হবিবাম একা তা৷ পাবাবে কেন * পাহাড়ী বলে? 
এভাবে বাবেবাবে আমাদেব ওপব দিয়ে আগনাব বাহাদুবী কায়েম কবতে চান বডবাবু ।" থানায এবাব তাব 
মোযে সম্বন্ধেও নান' প্রশ্ম উঠেছে । সে শুধু বলেছে মেযে স্বামীব ঘবে যাচ্ছে বলে তাব বাড়ি থেকে চলে গেছে। 
তাবপব একদিন গ্রামে প্রচুব পুলিশ আসে বনে ঢোকে যায এবং বাতে হয প্রচন্ড গোলাগুলি। পবদিন এক মৃত 
উগ্রপন্থীব পবিচয জান'তে মবীযা হযে উঠল পুলিশ | না হলে যে গোটা এনকাউন্টাবটাই উদ্দেশাহীন হযে যাবে। 
কেউই (লোকটাকে চেনে না, ডাক পড়ল হবিবামেবও । মূতেব মুখেব ঢাকা খুলতেই হবিবাম চম্‌কে যায, মেয়ে 
গুণবর্তীব কাছে একদিন এই ছেলেটাই তো এসেছিল । নিথব শবীবটাব দিকে তাকিয়ে হবিবামেব চোখে ভেসে 
ওঠে তাব পাগল মেযেটাব মুখ । বুদ্ধিহীনা অবাধ্য মেয়েটা তাব । ততক্ষণে সবাই অধীব হযে উঠছে, হবিবাম 


কী বলে শোনবাব জনা । হবিনাম ভাব বক্তব্য জানায একটিমাত্র শাব্দে - “সিনিমাইযা - আমি চিনে না । বলে 
নি-শাব্দে ভীঙ ঠেলে ঘবেব দিকে পা বাডাল 1” 


কার্তিকশাসন' একটি আধা গ্রাম আধা শহব, গঞ্জ এলাকায বুনো-হাতিব অতর্কিত আক্রমণে বিপর্যস্ত 
জীবনযাত্রাব গল্প । প্রথমদিকে যেমন উান্তেজনা ছিল আন্তে আস্তে তা কমতে থাকে । পনে কিছুটা যেন গা-সওযা 
হযে যায, মাঝেমধো হাতি বা হতিদেব এই অভিযান | নিজেব চোখে কেউ না দেখলেও সকলেব কথাবান্তযি 
হাতিব প্রসঙ্গ ঘুবে ফিবেই আসে । এমনকি হাতিদেব নামকবণও হযে গেছে - কার্তিক, গণেশ, গুন্ডা, সুবধনী 
হাতাদি | মাঝখানে কিছুদিন হাতিব আনাগোনা বন্ধ থাকায কিছুটা স্বস্তি পা মানুষ । আবাব বসে যাত্রার 
আসব। কিন্তু একদিন যাত্রার আসবে মগ্ন দর্শকদেব সামনে বক্তাক্ত, প্রা দলা-পাকানো একটি শিশু কোলে 
হাহাকাব কবতে কবতে আসে এক মাঝবযসী কৃষক, হাতি আবাব ফিবে এসেছে । হাতিব কোনোবকম ক্ষতি না 
কববাব কড়া সবকাবি আদেশ অমানা কবেই গ্রামবাসী হাতি ধবাব ফাদে ধবা পড়ে বিশালকায হাতি কার্তিক । 
আহত কার্তিকেব আর্তনাদ দৃ'চাবদিন শোনা গেল, তাব্পব সব চুপচাপ। কেউ জানল ন' তাব পবিণতি কি হল। 
আব দাবোগাবাবু হাতিব অত্যাচাব বান্ধে কিছুই কবতে না পাবলেও এবাব হাতিব জন্য যাবা ফাদ পেতেছিল 


“আদালত প্রাঙ্গণে অসমবে বৃষ্টি" গল্পটিতে বিষযবস্তবব বৈচিত্রা বযেছে । আদালতে ভেতবে বাইবে 
নানা -ধান্দায লোকক্তন ছোবাফেবা কবে, বাইাবে গাছতলাযও ভিড নান। পেশব মান্যষেব । গল্পেব মুখা চবিত্র 
নকুল, তাব বাবসাটি অভিনব | একটি খাঁচা পোবা টিযাপাখি আব মানুষেব ভাগ লেখা কযেকটি খাম তাব 
মূলধন । আদালতে নানা মামলা মোকদ্দমায যাবা আসে, তাদেব অনেকেই নকলে কাছে ভাগ্য জানতে ভিড় 
কবে | শিক্ষিত টিযাপাখি ভাগ্য লেখা খামগুলি "থেকে একটা বেছে নিষে খদ্দেবাকে দেয । ব্যবসাটিব জনা কিছু 
চাতুবীব আশ্র নকুলকে নিতে হয বইকি ।কিন্ত আইনেব নান' ফাকফোকব আব উকিলবাবুদেব নানা কাবসাজিতে 
বাতকে দিন আব দিনকে বাত কবা দেখতে দেখতে হতাশ নকুল মাঝেমাঝে ভাবে তাব সব খামগুলোতেই লিখে 


১০৫, 


রাখাবে "মামলা মোকদ্দমায় নিশ্চিত পরাজয় ।' তাহলে আর মিথ্যে আশায় উকিলের খপ্পরে পড়বেনা মানুষ, 
উকিলবাবুদের তখন গাছতলায় এসে দাঁড়াতে হবে মাক্ধেল ধরবার আশায় । 

লংথরাই পাহাড়ের ভেতর বড় রাস্তার পাশে গড়ে ওঠা মন্দিরটি উগ্রপন্থী এবং পুলিশ - দুদালেরই 
“বিশ্রামচটি । 'চোর পুলিশ" খেলায় কারো সঙ্গে কারো দেখা হয় না । মন্দিরের বৃদ্ধ পূজারী মেয়ে জয়লতাকে 
নিয়ে মন্দিরেই থাকে । জয়লতার স্বামী ছিল কোয়াক ডাক্তার । তাকে উগ্রপন্থীরা নিয়ে গেছে শোনা যায়, সে 
নিজেই চলে গেছে কিনা তা-ও কেউ জ্ঞানে না । ত্রিপুরার উগ্রপন্থীদের বিষয়ে খোঁজখবর নিতে আসা কোলকাতার 
সাংবদিক সোমেন জয়লতার সঙ্গে একটু কথা বলতে চায় - যদি কিছু জানা যায় । জয়লতা অশিক্ষিত পাহাড়ি 
মেয়ে নয় । চোখে মুখে পোষাকে আসাকে শিক্ষা ও সুরুচির ছাপ । সে স্পষ্টই বলে স্বামী উগ্রপন্থী হয়ে থাকলে 
এই “বিশ্রাম চটি তে একদিন সে অবশাই আসবে । এই ভনাই জয়লতা এখানে রয়েছে । সাংবাদিকের পেশাদারী 
প্রশ্নের জবাবে জয়লতা আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে- “এলে জিজ্ঞেস করবো - এমন কি কাক্ত করতে সে 
গেছে যা সবার সামনে করতে পারে না । এমন কি নিজের বিয়ে করাও স্স্রার সামনেও না ' আমাকে যারা 
অপমান করে, আমার সঙ্গে অসভ্যতা করে, এমন কি আমার বৃদ্ধ বাবার চোখের সামনে আমার হাত ধরে 
টানাটানি করে - এই সব বনা জন্তর মাঝখানে নিহেন স্্ীকে ফেলে যে পালাতে পারে সে কি কোন ভাল কাজ 
করাতে পারে !” 


গল্পকার এখানে উগ্রপন্থী সমস্যার সঙ্গে যুক্ত এমন একটি দিকের কথা তুলে ধরেছেন, যা নিয়ে এব 
আগে তেমন চিন্তা করা হয় নি । বিপদের প্রকৃতি এখানে ভিন্ন ধরণের, কিন্তু এর গুরুত্ব অস্বীকার করা যাবে না। 
সমাজের যেকোনো দুযোগে মূল্য দিতে হয় বেশি মেয়েদেরই, এই প্রতিষ্ঠিত ধারণা, জযলতার অসম্মানিত 
জীবন কাহিনী আবারও প্রমাণ করে । 


“জগন্নাথের রথ', রথ যাত্রায় পুণাল্লোভীদের ভিড়ে পাচমিশেলী কথাবার্তা ইস্কনেব ছোট বথ আব 
মূল রথের টান ঘিরে ভক্তদের উল্লাস কখনো ছোটখাট সংঘর্ষে পরিণত হয়, আবাব।থেমেও যায় বাথেব দড়িতে 
টান পড়তেই | “দশমী যাত্রা” একটি নিটোল পারিবারিক গল্প | দন্তবাড়ির এককালের ডাকসাইটে গিনি স্ধাবাণী 
এখন নিত্যনৈমিত্িক প্রয়োজনের জন্য পুত্রবধূ মিতার ওপর নির্ভরশীল চাকুরে বৌমাকে অনেকদিন ধারেই 
তিনি একটা লেপ কিনে দেবার অনুরোধ করে আসছেন । পুরনো চাদর কাথায় আর শীত মানে না । কিন্তু বৌমা 
ফর্দ মিলিয়ে রিবেট অনুযায়ী পুজোর বাক্তার করলেও শাশুড়ির ফরমাসটি ফর্দের একেবারে তলায় থাকে ।আর 
সেখানে আসতে আসতে টাকায় টান ধরে যায় ফলে লেপ আর কেনা হয়ে ওঠে না । এমন ভাবেই বছর ঘুরে 
পৃঙ্গোর বাজার আসে আর যায়, সুধারাণীর নতুন লেপের একটুখানি উষ্ততাব জন্য ক'তরতাও বাড়তে থাকে। 
মিতা একটা গ্রামের স্কুলে পড়ায় । আজকাল হাক্তিরার খুব কড়াকড়ি । গ্রামের লোকেরা তাস জুয়া মদ আর গ্রাম্য 
যত্রজান্তি, আবার শাশুড়ির সবরকম বায়নাক্কা সামলে চাকুরি রাখতে হাঁপিয়ে পড়ে সে । পূজোর বাজার করতে 
নানে একেবারে শেষ সময়, লিষ্টিতে নিজের মা এবং অবিবাহিতা ছোট বোনটির নামও তুলে নেয় ।যন্টী থেকে 
নবমী পর্যস্ত ঠাকুর দেখা ও কেনাকাটা করল মিতা, শাশুড়ির চাদরও লেপের পরিবর্তে একটা নূতন ওয়াড় । 


পেলে শীতের কামড় । মিতার একবার শীতে কাতর শাশুড়ির কথা মানে পড়লো । ওয়ারটা সেলাই না হালেও 

চাদরটা এখুনি তাকে গায়ে দিতে দেওয়া যায়, একথা ভেবে সুধারাণী'র ঘুম ভাঙ্গাতে গিয়ে দেখা গেল প্রচন্ড জুর 

এসোছে ভার, বিছানায় কুঁকড়ে শুয়ে আছেন তিনি, আর পূরনো ছেঁড়া লেপ কাথা এলোমেলো পাড়ে আছে 
১৮২ 


বিছানায় | তক্ষনি মিঙ1 দাম কে তান্দাবেপ কাছে পাঠিয়ে নিজে শাশুড়ির বিছ্বানায বসলো । ছেলেকে দিযে 
নিভোদেব বিছ্ানাব লেপ আনিযে শ'শুডিব পায়ে দিল আব লেদপব নানু ববফণাতল দৃটি পা হাত দিয়ে ঘাসে 
খসে গরম করতে চিষ্টা কলতি লাশল মিতা | অনেকক্ষণ পরে চোখ খুলে চাহিলো সুধাবাণা । মুখের সামনে 
ধুকে আন্ছ পিঙ্ক আব বত | সুপাবান শডললো না চিশ দুটো পিংকুব সুখে ওপব স্তিব হযে নহলো | তাতে 
ধ্ন্খণা খা আনন্দ কিছুই (বাঝা গেল শা শুপু মানে হল ভবের আগুনে পুডে বঙ্গাব দানি পড়া চোখ দুটো যেন 
বহুদিন পর “সই দ্তবাডিব গিরিব ভ্রপভ্ুলে দাটো চোখ হযে ব্লগ শিগুব মুখেব ওপব আলো ফেলবার জলা 
আপ্রাণ চষ্টা করছে । - সধাবাণীব এই যন্ত্রণার সঙ্গে আনেকেই পবিচিত আছেন । সংসাবেব হিসোবেব অঙ্ক 
সবাব করে সমান হয না । সুধাবালাব ছেট্ু পুহ নাতি নাত্নাও কুমাৰ কাতর আবেদনে বিচলিত হয় না । 
তাবাও জানে "ঠাকুবমাব কথায মায়েব পিকপ্পনাব কোন বদবদল হয় না |” 


"দু টাকাব এন্টি সন্ধ্যা" গল্পটি একটি ছোট অফিনেব সণ্নানা বানী মেবে বেলাকে নিযে লেখা 
হায়েহে। হঠাৎ কাবে বাবা মাব। যাবাব পব ছোট চাক্টি ভাইবোন আব মাকে নিষে সংসাবটিব দায়িত্ব বেলাকেই 
নিতে হযেছে । দাদা বিবে কবে আলাদা থাকে, সামানা কিছু টাকা দেয মাসে মাসে । নুন আনতে পাস্তা ফুবোয 
- এই হল তাদেব সংসাবেব অবস্থা ৷ তবু এমন পবিস্থিতিতেও অফিস থেকে বাড়ি ফেববাব পথে বেলা একটি 
মিষ্ঠিব দোকানে ঢুকে । অনেকদিন ধাবে ভাই বোনগুলো আবদাব কবে আসছে নলেন গুডের সন্দেশ খাবে বলে। 
ক্রেতার ভিড সামলাতে দোকানের মালিক কর্মচাবী সকলেই বাতিবাস্ত হযে পড়েছে । বিশেষ উপলক্ষ রয়েছে, 
৩'ই জনেকেই প্রচব মিষ্টি কিনছেন | এব মাঝখানে দুট'কাব সন্দেশ দেবাব জন্য বেলাব অনুবোধ কাবো কানেই 
গল না৷ কিছুক্ষণ দাড়িযে থেকে বিবন্ত হযে উনলো বেলা । বাব কযেক তাগাদা দিষেও যখন কাজ হল না 
ক্লো ভ'বল মালিককে বা কেনো কর্মচাবাে বেশ দুকথা শুনিবে দেবে | কিন্তু পবমুহুর্তেই তাব মনে হল এতে 
দোকানে উপস্থিত লোকজনদেব দৃষ্টি পডাবে তাব ওপৰ আব মাত্র দুটি টাকাব মিষ্তিব জনা বেলাব এই অস্থিবতা 
ওদেব সকলেব হাসিব খোবাক যোগাবে । অগত্যা সেই লজ্জা এডাল্তি বিমর্ষ বেলা ভিডেঠাস' দোকানের এক 
পে দাঁড়িযে বইলো । "দু টাকা একটি সন্ধ্যা নামেব এই গল্পটি, সাধ ও সাধ্যের স্নীকবণে অক্ষম নিন্নবিন্ত 
মান্ষেব অসহাযতাযতে বেমন দেখিয়ে দেয তেমনি দানিদ্রা যে তাদ্দেব আত্মসম্মান বোধ নষ্ট কবে দিতে পাবে 
নি এই সতাটিও পবিস্থাব হযে যাষ | 


'সুববালাব নতুন স্বদেশ" - দেশ অগেব পব বাস্তহাবা মান্ষভনেব নতুন কবে শেকড় গাথবাব বাসনা 
৫ তাব সঙ্গে জভিবে থাকা নানাবকম যন্ত্ণাব এক বিশ্বস্ত ছবি | তবে এবাব উপলক্ষ বে স্বাধানতা তা 
াবতবর্ষেব নস, বাংলাদেশের স্বাধীনতা । একান্রবেব মুক্তিযুদ্ধে সময খান সেনাদেব অতাচারেব ভে 
সপবিবাবে ব্রিপুবাঘ এসেছিলেন সুববালাবা । শবনার্গী শিবিবেব দুঃসহ অভিজ্রতাব পব শিবিব ছেড়ে শহবতলীতে 
ঘব ভাড়া নেওয়া, ভীবিকা অনিল জনা নানাবকম কাজকর্ম কবা - এভাবে পটে গেছে দীর্ঘ ছাবিবশ বছব । 
সববালাব এখন এই বাজ্যকেই তাদের স্বদেশ ভাবে । সমবেব সঙ্গে মানিযে চলাব বুদ্ধি থাকায এখন ওবা 
মোটাম্টি ভালোই আছে ।সুববালা নিযমিত পার্টি অফিসে যায, ছেলে সুভাষও পার্টিব কাজকর্মে জড়িত | আব 
সববালাব মেয়ে পণ কর্মী নতানেব ঘনিষ্ঠ | কিন্তু হঠাৎই সব গোলমাল হযে গেল । কেথায যেন দুই পাটিব 
ছেলেদের মাধো মাবামণব হযেছে, পালশ সুভাযেব খোজে এল । আসল ঘঢনা বোঝার আগেহ সুভাষ গা ঢাকা 
দিতে সন্দেহ আবো পাকাপোন্ড হল । কিছুদিন পব দুভ'ম ফিবে আসে ঠিকই, কিন্তু পাটিব ছেলেদের সঙ্গে তাব 
যোগাযোগ কমে যায ' থে পেলেবা আগে স্ববালানে নেখলে হাসিমুখে কথা বলাতো, ভাবা এখন মুখ ছুবিষে 
চলে যব | অজানা আশংকা সুববালা নিজেকে অভিশাপ দেয কেন মবুতে এসেছিল | 

তাবপর একদিন াঝনদতে একজন এনুস সুভা্কে ডেকে নিযে গেল এব পবদিন সকালে নদীব পাবে 


১৮৩ 


পাওয়া গেল তাব মৃতদেহ । সুববালাব বুকফাট' হাহাকাবেব মধ্যেই পলিশ এলো, পা্টিব লোকজনও এলো 
“সুভাষেব মবদেহ ফুলে সজিষে মিছিল হলো । সেই মিছিল থেকে শ্লোগান উঠল শহাদেন নক্তশ্নোতের জনা 
দাষী শক্রবা সাবধান | কিছুদিন পাগলামি করে এখন সুববাল' আবাব কাজে মাঘ ভগৎ তান নিযমেই চালে 
তবে সুববালাব মুখে শুধু একটাই কথা "বুঝাবা, বূঝবা, একদিন হক্কালেই বুঝল এই হকুনেব দাশে ক্যান 
আইছিলো, তেইডা টেব পাওযাইযা ছাড়ব ।” একটা নির্দিষ্ট সনযেব ছাপ সব্গে ধরবে বোখেও এই গল্প বহমান 
কলে প্রতিচ্ছবি হযে উঠেছে । সুববালাব এই যন্ত্রণা গুধু দেশত্যাগের জনা নয । দেশেও তো মানসম্মান নিয়ে 
থাকবাব (কোনো উপায় ছিল না । জটিল সময কিভাবে সাধাবণ মান্যেব কাছে 'জলে কুমাৰ ডাঙ্গা'য বা” হাযে 
উঠেছে, যাকে পাশ কাটিযে যাওয়া সম্ভব নয, আব ইঙ্গিতও গল্পকার এখানে দিযোছেন 

গবীব ঘবেব এক বেকাব যুবকেব চাকুবিব ইন্টাবভিউ দিতে যাবাব দিনটিকে নিফে গডে উঠেছে 
'বাজপথ' গল্পটি । সকালে ঘুম ভেঙ্গে উঠে শৈলেনেব শবীবটা ঠিক জূৎ লাগছিল না, মনটাও অগেশ্ছালো । 
রাতে স্বপ্ন দেখেন্ছ একটা লাল জামা পবে বাস্তা দিযে যাচ্ছে আব দুধাবেব জনতা বিশ্বয, শ্রদ্ধা নিযে তাকে 
দেখছে ৷ দু'একটা মেযে এগিয়ে এসে আবো সাহসী হলো । কিন্তু তাবপবই হঠাৎ এক মস্ত ফ'ড তাডা কবলো 
তাকে, যখন ছুটস্ত শৈলেশকে প্রা ধবে ফেলছে, এমন সময ঘুমটা ভোঙ্গে গেল । সাবাদিনেব কাজের তালিকা 
মানে মনে বলতে থাকে সে । কাগজ পড়া আড্ডা দেওয়া হ্যতাদি কটিনমাফিক কাজকর্মেব মাধো একটি 
অন্যাবকমেব বাপার হল আজ তাৰ ইন্টাবভিউ, বাবা যদু চাটুজ্জে, সামান্য বোজগণবে বহু কষ্টে সংসাবেব হাল 
ধবে বেখেছেন । আপাতদৃষ্টিতে তাকে কঠিন কঠোব মনে হলেও কর্তবে ত্রটি কাবেন না কখনো । শৈলেশ্ব 
আজ্জকেব খবচা বাবদ পুবো একটি টাকা ববাদ্দ কবেছেন তিনি । শৈলেনেব মানে কিছুমাত্র স্বস্তি নেই, চাকুবিব 
সংখ্যা আব চাকুবিব প্রাীবি সংখ্যাব অনুপাত আশা কববাব কোনো সুযোগ বাখে নি । তব একটু যতু নিযেই 
তৈবি হল স । চাকবি একটা খুব দবকাব, পবিবাবেব জন্য, এবং নিজেব জনাও, আব অকণ' নাঃমব সেই 
মেয়েটি যে শৈলেনকে নিযে স্বপ্ন দেখে - তাব জন্যও । 


বাস থেকে নেমে দ্রুত পাবে নির্দিষ্ট অফিসেব দিকে হাটতে শুক কবে সে। কিন্তু হঠাৎই ওক হযে যায 
গন্ডগোল - পুলিশ, লাল ফেব্ছুন, ধোযা আব বাকদেব গন্ধ । এদিকে ঘড়ি জানান দিচ্ছে আব সময নেই হাভে। 
কি কববে ভেবে নেবাব আগই প্রচন্ড শব্দ কবে কিছু একটা ফাটলো, ধোযায অন্ধকাব হয়ে গেল চাবদিক, শেলেন 
ও ছুটতে আবস্ত কবল - চোখে প্রচন্ড যন্ত্রণা, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না - "হঠাৎ একটা লাম্পাপোর্টেব গায়ে ধাক্কা 
খোলো শৈলেন । মাথাটা ঘুবে গেলো বন বন কবে | তাবপব ওখানেই লুটিযে পড়লো 1" প্রতিনিযত এমন 
কতো যুবকেব আশা আকাম্াব অপমৃত্যু ঘটে, অকালে ঝবে যায কতো প্রাণ, শৈলেন তাদেবই একজন । 
বাজপথে বিশালকায াঁড়েব তাড়া থেকে বাঁচতে প্রাণপন চেষ্টা কবছ্ছে, এমন স্বপ্ন দেখে শৈলেনের ঘুম ভেঙ্গে 
গিয়েছিল আগেব বাতে । সেই স্বপ্নই হযতো চেহাবা সামানা বদল কবে প্রচন্ডশব্দ, ধোযা আব বাকদেব গন্ধ হযে 
এসেছে মধ্যদিনেব ব্যত্ত বাজপথে | কিন্তু এই কঠিন বাস্তবেব কাছ থকে পালাবাব কোনো পথ নেই । এই গল্প 
পাঠকমনে বিষন্নতা জাগিয়ে তুলে । 


সুবেন মহাজনেব নৌকাঘাত্রা গ্রন্থেব নাম গল্পটি লেখাকেব শক্তিব নিদর্শন হযে আছে । গল্পকার এখানে 
এক আশ্চব নিবাসক্ততায সুদখোব হিসাবা মহাজনের অথণগৃধন মনোভাব এবং এবা বপবাতে গবাব গ্রামা মাঝি 
হানিফ মিঞ্াব মনেন প্রসাবতাব ছবি একেছেন | সুবেণ মহাজন দাদনেব আদা এবং তিজাবতি ব্বসাযেব 
দবকাবে বীবগপ্ত যাবে শুনে স্ট্র শৈলবালাও সঙ্গী হতে চাইল 'বাবগাঞ্ড বাপের বাড়ি আনেকদিন দেখেনা ।ঠিক 


মাথায বুদ্ধি এসে গেল । হাবিফ মিঞা তাব কাছ থেকে টাকা নিযে নৌকা কবেছে, এখনও সব টাকা শোধ দিতে 
১৮৪ 


পাবেনি | সাঙ্গে সঙ্গেই হানিফকে ডেকে মহ'জন নিজেব ইচ্ছ। জানিয়ে দিযে হনিফকে তৈবী হতে বলে দিল । 
হানিফ অবশা বলেছিল ওই নদাপথ তক অচেনা, আক শোক তিদন দুলপাল্লায যাবান বাবস্থা নেই কিন্ত 
মহাজন ভাতে কান দিল না । হাণিধ কিন যেতে চাইছে শ' সেটা ভালোই বুঝে মহাজন । কিপ্ত ঠিক সেই জনই 
যে কিছু অসুবিধা থাকলেও তাব নৌকাতেই ঘোতে চায় সুবেন মহাজন, তা হানিফের মাথায আসে না । 

যথাসময়ে নৌকা ছাঙলো । সাবাদিন বেশ ভালোই অ্পটিযে সন্গাদ্লোয হানা দিল বিপদ | জলেব 
শ্বোঙ কিছুক্ষণ বাবেই বড বেশি এলে মনে হচ্ছিল হানিফেব হঠাংও দেকা পড়ে গেল শ্রেদতেব আবর্তে প্রণপণ 
চেষ্টাতেও সে শৌকাব গতি কমাতে ল মুখ ঘুবাতি পাবলো না । উাত্কাব কবে মহাজনকে বিপদের কথা 
গানাতেই মহাভনেব প্রথম প্রতিক্রিয়া - ধা, আবে কসকি । অই শোল'মে বাচ্চা - তুই কি আমবাবে জনে 
মাবতে চাস ।" হানিফ কোনো উত্তর না দিযে নৌকা বাঁচাতে জলে নোমে পডে । বেসামাল অবস্থাব নদীব প্রবল 
শ্রোতেব ঘূর্ণিতে প্রা পাডে যাবাব মুখে মহা'জনেব ছেলে বতন । ইশলবালা ছেলেকে বাচাতে আকুল অনুবোধ 
জানায স্বামীকে | কিন্তু মহাজনেব যে খাতাপত্র ছেডে নডবাব উপায নেই শেষপর্যন্ত হানিফ নিজেব ্রীবন তুচ্ছ 
শবে বতনকে সবিযে আনে নিবাপদ জাযগায ঈশ্বীবেব কুপায লৌকাও কুডে থেকে সবে আসে মূল স্রোতে । 
এবপব নির্বিঘ্বে স্ব বাড়ি পৌছে মহাজন সবাইকে সেই বিপদে গল্প শোনাতে লাগলো । সকলেই বায দিল 
দোষ হানিফের । যদিও সে কপালে জোব আঘাত (পেয়েছে, নৌকাটাব ক্ষতিও হযেছে অনেক, তবু মহাজনেব যে 
দুতি হতে পাবাতো, তাব কাছে এসব কিছুই না । দোষ হ'নিফেব, তাই কোনবকম টাকা পযসা দেবাব প্রশ্নই 
শেই। তবু মহাজন নৌকা মেবামতিব জনা তাকে বিনা সুদে কিছু টাকা ধাব দিয়েছে তিন মাসেব কাড়াবে । এই 
সমযেব মধ টাকা শোধ না দিতে পাবলে সুদ লাগবে । হানিফেব কোনো অভিযোগ নেই | মহাজনেব এটুকু 
সাহাঘাহ অপ্রভাশিত আব মহাজনেক স্ত্রী গ হানিফাকে দশটা টান দিযে হালেছে, “ওষুধপত্র খাইছ । হাজাব 
হউক, বাশেব কাটা দেখিস, সপিটেব দাযে আবাব টাকাটা হজম কইবা লাইছ না ।তোবাবত এইটাই বড দোষ |”? 
- একটি গপ্পেব আধাবে বিশ্ব দর্শানেব সুযোগ পেয়ে যান পাগল সুবেন মহাজনের নৌকাযাত্রায । সুদাখোব 
মহাভন শ্রণী ও সহজ সব্ল ধর্মভীক গবিব মানুয তাদের সমস্ত শিশ্শ্যিত নিযে এখানে উঠে এসেছ আব 
গল্পেব শেষতম উক্তিটি যাব, যে স্বামাকে ধিলাব দিয়ে বলেছিল - তুমি মানুষ না পিশাচ । ছেলেব চাইযা 
মম্পন্তি বডহইল ",যাব কাঙব মিনতিতে হানিফ জাবনেব ঝুঁকি নিযে বতনকে বাচা, "সই ইশলবালাব 
১বিত্র চিত্রণে সামানা উপকবণে অসামানা সাফল্য পেয়েছেন গল্পকার | 


সুবিমল রায় 


ব্রিপুবাব গল্পজগতে একটি সুপবিচিত নাম | দার্ঘ পাঁচদশক ধাবে প্রা নিঘমিতভাবে গল্প লিখছেন 
তিনি । পঞ্চাশেব দশক থেকেই মহাবাজা বীববিক্রম কালেজেব মুখপত্র 'প্রাচা', আত প্রকাশ উন্মুখ সাহিতামনস্ক 
ছাত্রযুবাদেব অনাতম প্রধান অবলম্বন হযে উঠেছিল | পববর্ত সমযে সাহিতোব বিভিন্ন ধাব্য খ্যাতিমান 
লেখক-কবিদেব বেশিব ভাগই তাদেব সাহিত্য জীবন শুক কবেছিললন “প্রাচী'ব পাতায় । আব শুধু ছাত্র নয, 
অনেক শিক্ষক-অধ্যাপকও এই পত্রিকা নিযমিত লিখে এসেছ্রেন । সুবিমল বাঘও তাব কলেজ জীবনে 'প্রাটা' 
পত্রিকায গল্প লিখেছেন । তাবপব থেকে এ পর্যন্ত প্রাব শতাধিক গল্প লিখেছেন তিনি, গল্প সংকলন প্রকাশিত 
হয়েছে চাবটি প্রথম গ্রন্থ বিবর্ণ আবিব', প্রকাশকাল ১৯৭২ । "মানচিত্র এবং অন্যানা গল্প" দ্বিতীয় গ্রন্থ, এটি 
প্রকাশিত হব ফাল্ধুন ১৩৯৬ বঙ্গান্দে, ১৯৮৯ সালে । এই গল্প সংকলনে মোট ১৫টি গল্প বযেছছে - চোখের 
আলোয", 'নাবকোলেব জল", দ্বিধা", ঈশ্চবেন নবজন্", “মানচিত্র, ্ন্দ্বিন্দৃ' "সেই মিছিল", প্রেমের পাপ", 
'অনা পথ", "আলুলা অন্ধকান”, য'মিনীন ভালো থ'কাব শর্ত", 'অস্থ্ট ছবি", "জীবন বৃত্ত, আকাশ প্রদাপ এবং 
'আধাব পেবিযে'। ১৯৯৮ তে তৃতীয় গল্পগ্রন্থ 'আডুজ' প্রকাশিত হয, এতে গল্পসংখ্যা তেকটি মবাগা" 


১০? 


“বিচাব", 'নায অনা'্য', "বসতি , উপনিবেশ", 'পুজাব ফুল' 'সমতা', “ভাঙাব টান', 'আত্মক্ড", 'প্রগতি “বাশ 
ঝাডেব মানুষ”, “বৌদ্রছাযা' এবং 'ছুটিব প্রতিবিষ্ব' | সুবিমল বাযেব চতুর্থ এবং সাম্প্রতিক গঞ্গগ্রন্থ “যাত্রা 
২০০৩ - এ প্রকাশিত এই সংকলনের চেহাবাটি কিছুটা ভিন্ন ধবনেব | সুচীপাত্রেব মোট পানেবটি গাল্পেব মাধো 
আটটি গল্প নতুন, জাব বাকী সাতটি গল্প (বোছে নেওযা হযেছে ছয, সাত ও আট দশলে, বিভিন্ন পত্রপত্রিকা 
প্রকাশিত গাল্লেব সম্ভাব থকে । "যাত্রী, 'পিযাবী সেতু , “প্রেম প্রকৃতি , "বন্দী সনাতন", মুখ, চেনা-আগেনা 
সংহতিব বচনা', বিপন্ন ঈশ্বব" গল্পগুলি সাম্প্রতিক রর বচনা | 'ভাগ্রত সীমান্ত", আমি ও আমান সংগ্রাম", 
*অনাধিকাব প্রবেশ" “নাঙব" 'অমাবস্যাব জোযাব”, “মুক্তোব জন্ম", 'মা'-ব গল্প" পড়ছে দ্বিতীয় শ্রনাতে । 
সাম্প্রতিক কালেব লেখা হলেও “যাত্রা গল্প সংকলনের 'পিযাবা সেতু , (প্রেম প্রকৃতি এবং "জাগ্রত সামু 
গল্প তিনটি একেবাবে আনকোবা নতুন নয | এব আগে তিনটি ভিন্ন প্রকাশনাব সংকলন গ্রন্থে এদেব দেখা 
গিষেছে। 


এই বিস্তৃত তালিকাব বাইবেও ত্রিপূবা থেকে প্রকাশিত বেশ কিছু উল্লেকযোগা সংকলন গ্রচ্থে সুবিমল 
বাষেব গল্প অন্তর্ভুক্ত হযেছে । সাহিতা ও সংস্কৃতি বিষযক পত্রিকা 'পেঁণমী'ব বজত জরযস্তী কর্ষ ১ম সংখ্যা 
ডিসেম্বব ১৯৯৫-তে 'ত্রিপুবাব গল্পকাব চাব থেকে আটেব দশক নামীয় লেখায প্রদন্ত তথা থেকে জানা যায যে 
সুবিমল বায় তার ছাত্রাবস্থায এক লেখক গোষ্ঠী তৈবি কাবেছিলেন | “সেই গগোষ্ঠীব অন্তর্ভূক্ত ছিলেন আনন্দময় 
বায, অমল চত্রবস্তী, চিদানন্দ গোস্বামী, সুখময ঘোষ প্রমুখ গল্পকাব । এবা শিল্পী বাসব নামে একটি নতুন 
ধাবাব সৃচনা কবেন । তবে সে ধাবাব মধ কোনো নতুনত্ব ছিল না । 'কালিকলম' যুগেব গল্পে যে হতাশা, 

ও মূল্যবোধহীনতা দেখা গিয়েছিল "শিল্পী বাসব' তাবই অনুধর্তন ঘটিযেছে মাএ 1" "শিল্পী - বাসব' 
-এব পববর্তী গতি প্রকৃতি সম্পর্কে আক কিছু জান' যায না । কিন্তু এই সংস্থার দুভ'ন বিশিষ্ট গল্পকাব, শী 
সুখময ঘোষ ও স্ত্রী সুবিমল বায, সেই ছাত্রভীবনেব দিন ওলি থেকে শুক কবে এখন পর্যপ্ত লেখালেখিব জগতে 
সক্রিযভাবে বাযেছেন | তাদের লেখায় কখানো ্শাল কণমা ফ্গব হতাশা অবক্ষঘ ও মুলাবোধহীনভাব 
অনুবর্তন হযে থাকলেও গল্পকাবগণ সেখানেই আবদ্ধ থাকুন হি | হশবনেব বিচিত্র বউবপে তাব' নানাভাব 
প্রকাশ করেছেন গল্লে । সুবিমল বাযেব গাল্লেব জগতের একট বড়ো অ.শ জ্ডে বমাছে সমকালান সমাজ 
মান্যেব দ্বিধা-যন্তণা, প্রত্যাশা ও অপ্রাপ্তিধ বেদনা 1 আবাব (প্রম ও প্রয়োজন, নাবাপুকষেব সম্পর্কে যে 
টানাপোডেন সৃষ্টি কবে তাব পবিচঘও বাযোছে বেশ কিছু গল্পে মধ্যবিভ্ত নিন্নমধাবিন্ত শ্রিণাব মান্যেবাই ঠাব 
গল্পে পাত্রপাত্রী | শ্রেণী বিভক্ত এই সমাজ শ্ডিব মাপকাঠিতে যাবা দুলি, লেখাকেব সহানুক্ৃতি ভাবা সহজেই 


পাবাছে। 


১৯৬১-তে লেখা "সন্ধাতাবাব আলো" গক্সটিব উপজীাব। (প্রম | কিন্তু তাহলেও এটি শপাকথিত 
(প্রমেব গল্প নয । কলেজ জ্রাবানে সন্ধ্যা অমিতাভকে ভালবেসেছিল | অমিতাভদেব বাড়িও যেত /স। অমিতাভব 
মাকে ভাবী শশুড়ী-ভ্রানে শ্রদ্ধা ভক্তি কবূতো, খুব ভাল লাগতো তাব অমিতাভব মাকে | অমিতাভবা গবাব 
কিন্তু সন্ধ্যা তাদের মনেব এশ্বর্যেন খবব 'পেবেছে | একসময সন্ধ্যাব বাবা-মা মেযেব বিষের জন) বাস্তে হযে 
উঠলেন | খুব ফাভাবিকভাবেই লিজেদেব আর্থিক অবস্থাব সঙ্গে মানানসই একটি পবিবাবেব মেঘেব জনা পাত্র 
স্থিব কবলেন ভাবা | সন্ধ্যা এই অভাবিত ঘটনাঘ প্রথমে খুব বিচল্ত হয়ে পডেছিল |কিন্তু আস্তে ঘনেব নানা 
দ্বিধাদ্বন্দেব সঙ্গে বোঝাপড়া কবে নিবে £স দবিদ্র অমিতাঁভব বদলে নিশ্চিত সুখী ভীবনযাপানেব পথই বেছে 
নিল | বিবেব কদিন জাগে অমিতাভ সন্গারকে ডেকে এনে সন্ধাবই লেখ' একতাডা চিঠি ফিবিযে দিল তখকে। 


এবপব কেটে গেছে এক এক কবে তিনটি বছর | সক্কাব বিবাহিত জীবন ল্াটছে মসৃণ গতিতে । কিন্ত 
তাব জীবনের প্রথম প্রেমিক অমিতাভন সব খববই ত'ব কানে আগসে, অব! বলা ফায সব খববুই সে কা 


১০৬ 


এসব খবব আদলৌ প্রাতিকব নয | নম্র ভদ্র অগিতাভ' ব চবিতে বডবকমেব পবিবর্তন এসেছে। ইদানাং অমিতাভ' ব 
প্রম বসন হল মিথো প্রেমেব নিপণ ছলনায একেব পব এক নিষ্পাপ তকনাকে আকর্ষণ কলর কাছে এনে 
তাবপব অবহেলায় দুবে ঠেলে দেওয়া । এবই মাধো অনাঘ্বাত কুসুমেব মতো তিন তিনটি মষে ভাব এই ছলনাব 
শিক'ব হয়েছে । সম্প্রতি এই পার্বেব চতুর্থ সংখ্যাটি হল মৃদুল", অমিতাভ ব নকল ভালবাস" কাল্ছ আত্মসমর্পণ 
কবেছে সে, কিন্তু বিযেতে তাকে বাজী কবাতে পাবে নি । মৃদূলা এভাবে ফুবিযে যোতে চায না, তই সে সন্ধ্যা 
সাহাযা চাষ । সঙ্গা বুঝতে পাবে, অমিতাভ তার প্রথম (প্রমের শোগনীয ব্যর্থতাব প্রতিশোধ নবাব জন্যই 
স্বভাব বিকদ্ভাবে চবিত্রহীন লম্পট সেজ্ঞেছে এনজনা সন্গাই দাযী | তাই টর্্ঘ তিন বছৰ পব সন্ধা আবাব 
অমিতাভ ব গছ ছুটে যত্য । আকুলভাবে ভাকে অন্বোধ কবে এই আত্মহননেব পথ কে ফিবে আসতে, 
একটা সুস্থ স্বাভাবিক ভীবনে থিতু হাতে । অমিতাভ সন্ধ্যাকে প্রশ্ন কবে, বিবাহিত ভীবনে সন্ধ্যা সুখী কিনা । এব 
উত্তবে সন্ধ্যা বলে - “যা পাগযা যায, বিষেব পব মেযেদেব তাকে নিযেই সখা হাতে হয ।” ছোট্র এই উত্তবট্ুকুব 
মধে। বায়েছে অনেক না বলা কথা । জীবনকে দেখাব এই ভঙ্গি পান্ণকেব মনোযোগ আকর্ষণ কাবে। 


অনেকটা এই ধাবাতে লেখা ঈশ্বাবেব নবজন্ম" গল্পটি । প্রথম প্রেম, প্রথম বিশ্বাস ভেঙ্গে চুবমাব হযে 
গেলে স্বাতীকে অজয় কোনোদিন ক্ষমা কবাতে পাবে নি । সে ঈশ্বক্ব কাছে বিচাবেব প্রতাশী হয়েছিল । কিন্তু 
স্বাতীব সুখেব পেযালা ক্রমাগত ভবে উঠছে দেখে ঈশ্খবে বিশ্বাস হাবিযে অজয নিজেই প্রতিশোধে নামল | তাব 
স্বাস্থ্য শিল্গা-অর্থ-সুনাম-প্রতিষ্টাব জোবে এক স্বেচ্ছাচাবী ভোনী পুকষ হযে উঠল সে । হঠাং জানা গেল স্বাতী 
বিধবা হযেছে । অজযেব তাৎক্ষণিক প্রতিত্রিযা - ঈশ্বব দেবিতে হলেও সুবিচাব কবেছেন । কিন্ত ঈম্ধাবে বিশ্বাস 
ফিবে আসাব সাঙ্গ সঙ্গেই নিজেব কৃতকর্মেব ফলভোগেব আশংকায ল্ম্ঢ হযে পাড়ে সে | 


“ম'নচিত্র এবং অন্যানা গল্প" সংকলনেব লেশিব ভাগ গল্পহ বিববাণ্ব উধ্রে উঠতে পাবে নি । 
ছোটগল্লব একমুখীনতা ও ব্যঞ্তনা এবং সবেপিবি "বিন্দুতে সিক্ষৃদর্শনে ব যে প্রতাশা পাঠকেব থাকে, এক্ষেত্রে 
তা অধনাই থেকে যায | তবু এবই মাধো “যামিনীব ভাল থাকাব শর জিবন বৃত্ত' এবং আধাব পেবিয়ে' গল্প 
তিনটি উল্লেখযোগ্য । সমাজ থেকে বাতিল হযে 'পাগল' আখ্যাধাবী যামিনী তাব ফেলে আসা জাবনেব সুখেব 
দিনগলিব শল্প শোনায়, কুন্ত আব কম্কুব মাকে নিযে গডা তাব ছেণ্ট সংসাব, কার্তিক অগ্বাণ মাসে সাবাব'ত 
ভাল মাবত £স আব বাজাবে নেবাব আগে বাছা বাছা ঘ্রান তাব বউ ঘাব বেখে দিত | "আমিও গাইতে 
পাবতাম । সময পেলেই দুজনে পালা গানেব আসবে, তিন্নাথেব মেলায় যোগ দিতাম, গানে গানে শত কাবাব 
হয়ে 'যও । দেশে সবাই মিলে খুব ভালই ছিলাম বাবু ।” ভাযবা ভাইযেব চক্রাদস্তে যামিনী হাবিযেছে তাব 
সংসাব, তাব পবিবাব | পোষ্ট অফিস "থকে সে সংগ্রহ কবছে তাব বউছ্ছেলেব কলকাতাব ঠিকানা, এবাব সে 
ভাল হযে তাদেব কাছে চলে যাবে । পকেট থেকে যামিনী যখন তাব স্ত্রী পুত্রেব ঠিকানা কাগজট' বেব কবে 
আনে, দেখা যায তা খববেব কাগজেব এক টুকাবো মাত্র বেদনাব বৃন্তটি এখানে এসে সম্পৃণ হয়ে যায । 


সম্পূর্ণ ভিন্ন ধবণেব একটি সমস্যাব ওপব গডে উঠেছে 'সমতা' গল্পটি । দেশ ভাগেব পব পূর্ববঙ্গ 
যখন পূর্ব পাকিস্থান হৃযে যায, অগণ্তি মানুষ তখন বাস্তুভিটা ফেলে বেখে ঢুকে পডে ভাবতবর্ষেব সীমানাব 
ভেতব । একটা বড অংশেব মানূষ ব্রিপৃবাযও আসে, গ্রহণ বর্জন, সংঘর্ষ সমন্বযেন ভেতব দিয়ে নতুন মাটিতে 
শেকড গাড়ে সেই সব মানুষেবা । কিন্তু দৃশ্চিন্ত'হীন নূতন ভীব, তাদের কাছে অধবাই "থেকে বায তই বাচাব 
তাগিদে জাতিবর্ণেব মিথ্যা অভিমানেব খোলসটাকে দৃবে ফেলে দিযে পবিস্থিতিব সঙ্গে যে কোনো মুল্য কাপ 
খাইযে নিতে চেষ্টা কবে মান্ষ | “সমতা গল্পেব সুদীপেব বাবা মা দেশবিভাগেব পব জাগক্তলায চলে 
এসেছিলেন, সুঈাীপেব জন্ম এখানেই | এখানেই সে বড হযেছে, এবাব বাবো ক্রাশ পাশ কবে কলোজে ভর্তি 
হযেছে । স্কুলেব সহপাঠী বন্ধু বকণ হংবেজ' তে সুদাপেব চাহতে অনেক কম নন্বব পেয়েও অনাস নিতে 
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পেরেছে কিন্তু সুদীপ সে সুযোগ পায় নি । কারণ ।সে ট্ুইবাল বা সিডিউল্ড কাষ্ট' নয় । 

জ্ঞান হওয়া অবধি সুদীপ দেখে আসাছে তাব ম' লেশকেব বাড়ি লড়ি নিন ঝি-য়ের কাজ করে কাতো 
কষ্টে সংসার চালাচ্ছেন । সে ভাবে কলেজে না পড়ে কোনে" একটা গাকৃরি নিয়ে সংসার চালাতে মাকে সাহাযা 
করোবে সে । কয়েকটা ইন্টারভিউ দিয়েওছে সে ' কিন্তু ইন্টারভিউর ভালে' হলেও চাকবি হয নি । কারণ 
“উচ্চবর্ণের প্রার্থীকে চাকুরী দেবার মতো বেশি পোষ্ট এখন নেই 1 এরপর কিছু অংশ গল্পকারের ভাষাতেই বলা 
যাক্‌ ..... .... '-সুদীপ ভাবে, চক্রবর্তী ট'ইলে্টাই তার সর্বনাশ কবল । তা না হালে নিন্নবার্ণর লে'ক হওয়ার 
মতো সব গুণ্ই তার আছে | সস খবকিতি, কষ্জবর্ণ, দরিদ্র দাসীপূত্র কি নেই তার £ কিন্ত চক্রবর্তী হওয়াব 
কারণে রদল্ট্বর সব সহ'নৃভূতি থেকে সে বঞ্চিত | উপ্পণ্ধটা গোপন করে সে নিম্নবর্ণর হয়ে যাবে ।টাক' দিথে 
সার্টিফিকেট জোগাড় করবে |” আজকের ত্রিপুরার যুবসমাজের একটা বড়ো অংশই সুগীপের এই মানসিকতার 
শরিক, একথা অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই | তবে গল্পকার এখানেই থেমে যাননি । কালোজের ঘন্টা 
থেকে সুদীপ বুঝতে পাদরে পলিটিকাল সায়েন্সের ক্লাশ হচ্ছে এখন | ভারতেব সংবিধানে দেওয়া প্রতিটি 
নাগরিকের সমান অধিকারে বিষয়টি অধ্যাপকমশাই বিশদভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন । তীব্র বিতৃষ্জ্ায় সুদীপ বাড়ির 
দিকে হাটতে থাকে । হঠাৎ মনে পাড়ে যায় ছোটবেলার বন্ধু রামুর কথা । জাতিতে সে মুচি, একটু বড হতো 
বাবার বৃক্তিতে ঢুকে পড়েছিল । এখন বাবার মৃত্যুর পর সে-ই দোকানের মালিক । ব্যবসা ভালই চলছে তার । 
সুদীপকে সে প্রয়োজনে সবরকম সাহায্য দেবার আশ্বাস দিয়ে রেখেছে | সুদীপ তখনি মনস্থির কবে ফেলে, বাড়ি 
গিয়ে মার সঙ্গে কথা বলে নিয়ে রাজুর দোকানেই সে কাজে লেগে যাবে । 


এই বেঁচে থাকার সংগ্রামী মানসিকতার ছবি রয়েছে “জীবন বৃত্ত” গল্পে : এক যুবক একটি বৃত্তাকার 
চত্তুরে ক্রমাগত প্রদক্ষিণ করছে একটা সাইকেল নিয়ে । অবিবত সাইকেল চালনায় বিশ্বরেকর্ড করবার লক্ষো 
তার এই প্রয়াস, উাদোক্তাদেব পাশাপাশি উৎসাহী দর্শকেরও অভাব নেই | কিন্তু ঘটনার নায়ক ছেলেটির 
চেহারায় সর্বাঙ্গে দারিদ্রের ছাপ, ছেঁড়া ময়লা জামায় কিছু টাকার নেন্ট ঝুলানো থাকলেও এগুলি তাব দূরবস্থণকে 
ঢাকতে পারেনি । অপুষ্টিতে দুর্বল শবারে গুধু সোনালী: ভবিষাতেব ধাপ্নে সে আনুষিক চেষ্টায় সাইকেল চালিয়ে 
যেতে থাকে | এমন কি এখন থামে না গেলে তার সমূহ বিপদ হতে পণরে, ডাক্তারেব এই সতকবাণীও অগ্রাহ্য 
করে সে । এরই পাশাপাশি রয়েছে প্রায় ওরই মতো আরেকটি ছেলে রামেন । চানাচুব বেচে সে রাস্তায় এবং 
পাড়ায় ঘুরে ঘুরে । এখানে এই জমায়েত তার ভালোই বিক্রি হচ্ছে । 'আসেন, চানাচুর খাইাতে খাইতে সাইকেল 
খেলা দেখেন” - এই চীংকার দিয়ে আর টিন বাজিয়ে অনেক দর্শককেই খদেদর পাচ্ছে সে । স্বান্থোর কাবণে 
ডাক্তার আর সাইকেল চালাতে নিষেধ করেছেন শুনে কিছুক্ষণের জন্য চানাটুরওয়ালা রামেন বিষন্ন হযে পাড়ে । 
লোকজনের কথাবাতরি মাঝখানে অযাচিতভাবেই নাটকায় ভঙ্গিতে বলে, 'এখন থামনের অর্থ হয় না । আমি 
হইলে মবলেও থামতাম না । একটা বিশ্বরেকর্ড ............. ” একটু পারেই সমবেত দর্শকের হাততালিব মধো 
থেকে যখন সাইকেলে রেস চালিয়ে যাবার ঘোষণা দেওয়া হয় তখন রমেন আবার চাঙ্গা হায়ে উঠে .. 'এহ 
সুযোগেই তো দুই-চাইরটা পয়সা পাইতাছি ।কি কন £" - একজন যখন জীবনকে বাজি রেখে লড়াই করছে, 
তখন আরেকজন (সখানে সহাজে কিছু মুনাফা কারে নিতে বাস্ত 


“আধার পেরিয়ে” গল্পের বিষয়ে. বৈচিত্র রয়েছে । নবীনের মা মাবা গেলে দামী লাল পাড় ধনেখপলি 
শাড়িতে আব রক্তিম সিদুরে সাজিয়ে তাকে শ্রশানে আনা হল | নবানেন বাবার মনে পড়ছিল অজস্র সুখের 
দিনের স্মৃতি । খেতে পরতে এবং পরিপাটি করে নীচতে ভালবাসেন ত'ব দীর্ঘদিনের ভীবনসঙ্গিনা, যিনি এখন 
সব ফেলে রেখে চিতার ধোঁয়ায় বিলীন হয়ে গেলেন মহাশুণ্যে | ওদিকে চিতার পাশে মৃতার পরিতাক্ত জিনিষপত্র 
নিয়ে মৃদু ডান্তেজনা প্রায় ধবস্তাধাস্ততে পোছে গেছে । একা বৃদ্ধা, এক তরুণা এবং এক বালিকা - তিনজনহ 
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সেই সুন্দব ধনেখালি শাড়িটাব দাবিদাব | "*শবু শাউীডা আন্মাব পছন্দ হইছে । আমি আগে ধবছি । সখ কহ্বা 
পকম মনে কইবা । তাবা ছাড়ে না । একটু কইযা দেন না । আপনি কইলেই দিযা দিব 1” হুবত্াব এই কাতব 
মিনতিব মুহূর্তে তাব মনে পড়ে গেল বহুদিন আগে স্ত্রীব বলা একটা ল্' সুন্দব শাড়ি দেখলেই আমাব পবাতে 
ইচ্ছে হয । ইচ্ছে কবে সব সুন্দৰ শাডি কিনে নিই 1" মেয়েটিকে ধম্কে দিল সবাই । তাবা সব জিনিষ ফিবিযে 
নিযে যাবেন, একথা বলে তিনি কাদা মাথা শাড়িটা নছাতে যত্ব কবে ধুযে এনে ঘাসে টান টান কবে গাকোতে 
দিলেন | তাবপব তুলে যতু কবে ভীক্ত কবে নিলেন । কানে বাসজছিল মেযেটাব একটু আগে বলা কথাগুলো - 
'*আমাবে ইডা দেন । আমি পইবা বেডামু | নষ্ট ককম না, বেছম না? 


ততক্ষাণে সব শেষ কবে শ্বশান যাত্রীবা ফিল্তে প্রস্তুত নলানেব বাবা চাবদিকে তাকিবে দেখলেন 
বৃদ্ধা ও বালিকা চলে গেলও যুবতী মেয়েটি প্ব্ট'ব গাছেব আড়ালে দাডিযে আছে । তাকে হাত তালে ডেকে 
এনে শাডিটা তুলে দিলেন হাতে । মুদুকন্ঠে বললেন "পবিস । যত্র কাবে বাখিস ।"আবো কিছু বলাতে চাইছিলেন, 
কিন্তু ব্যথায কণ্ঠবোধ হযে গেল । 


দেশভাগের ফলে বা দাঙ্গাষ সর্বস্বান্ত হযে যেসব মানুষ ত্রিপুবায এসেছেন, ত্রিপুবাব নতুন ভাবে 
বাঁচবাব চেষ্টা কবেছেন, তাদের কথা নিষে প্রা সব গল্পকাবই গল্প লিখেছেন । কিন্তু ব্রিপুবায থাকলেও 
অতিমাত্রাব হিসেবী, সুযোগসন্ধানী কিছু মানুষ, পা শডিযেই বেখেছে, সুযোগ আসা মাত্র চলে যাবে এ বাজা 
ছেড়ে । সুবিমল বাষেব সন্ধানী চোখ তাদেবেও ধবে এনেছে 'মবা গাঙ' গল্পে । অধ্যাপক স্বামীব স্ত্রী স্কুল 
শিক্ষিকা সুতপা দেবী তাব সাদামাটা স্বামীটিকে নানাভাবে তালিম দিযে বাখেন, যাতে তিনি সমযেব সাঙ্গে, 
সে যেন আগবতলায না এসে কোলকাতায নিজেদেব ফ্ল্যাট-এ থাকে, এ কথা জানিষে ছেলেকে চিঠি লিখাতে 
বলে দেন সুতপা স্বামীকে । কেন না প্রদ্যোত আগবতলা এলে কখন কোন ঝামেলা জডিযে পড়বে বলা যাথ 
না। তাছাড়া সাম্প্রতিক কালে ত্রিপুবাব মানৃষে নতুন মেককবণ হল্যচ্ছে | দীর্ঘ কাল ধবে চলে আসা জাতি 
উপজাতিব বদলে এখন বলা হচ্ছে উপজাতি অনুপভ্ঞাতি | তাদেন ছেলে প্রান্যোতের এই নতুন নামকবম 
একেবাবেই পছন্দ নয । এব উল্লেখ মাত্রই সে উত্তেজিত হবে পড়ে | তাই সবদিক ভেবে মা চান না যে ছেলে 
বাড়ি আসুক | কোলকাতব ফ্ল্যাটে একা থাকলেও স্টো আনেক নিবাপদ । 


বিরেলাবেলা শহবে জাতি উপজাতিব শান্তি সম্প্রীতিব ব্যাপাবে মিটিং আছে, স্ববং মন্ত্রী মিটিং ডকেছেন। 
অতএব যেতেই হবে, মানে কবিযে দিলেন সুতা | আশ্চর্য' প্রদীপবাবূব সত্যিই মনে ছিল না । মিটিং ও 
অধ্যাপককে কিছু বলাত হলে তিনি যেন চিস্তা ভাবনা কবে কথা বলেন, মন্ত্রী যে লাইনে বক্তবা বাখবেন 
তিনিও যেন সেই পথ ধবেই যান, একথাও বুঝিযে দিলেন সুতপা | স্ত্রীব এই অতিসতর্কতা আব খববদাবাতে 
ভেতবে ভেতবে কিছুটা অসহিষুও হযে উঠলেও সে ভাব চেপে বেখে মৃদু হাসলেন প্রদীপবাবূ । আব তখনই তাব 
'গৃহিনী সচিব সখী" ধর্মপত্রী জানিয়ে দিলেন সাব কথাটি - “হাসিব কথা নয, ত্রিপুবা কাব ্াযগা, এ নিয়ে 
মাথা ঘামিযে আমাদেব কি লাভ । আমবা তো আব এখানে থাকছি ন' । প্রদ্যোৎ ডাক্ডাবী পাশ কবলে কলকা তাতেই 
কাজ কববে | তোমাব চাকুবী প্রায় শেষ হয়ে এসেছে । তোমাব পেনশান হলে, আমিও পেনশান নিযে আমাদের 
কলকাতাব ফ্ল্যাটে চালে যাব ' ব্রিপুবাব সাথে আমাদের সম্পর্ক চিবদিনেব জনা হিন্ন হযে যাবে একেবারে 
খাঁটি কথা বলেছেন তিনি ' তবু একথাব উন্তবে প্রদীপবাবুব স্ত্রীব দিকে তাকালেন বাধিত দৃষ্টিতে তাব বুকেব 
ভেতবেও যে ব্যথা তে'লপ্ড কবছে তা বুঝতে পাঠকেব কষ্ট হয না । সৃতপা দেবী যেমন এক বিশেষ শ্রেণীর 
প্রতিনিধি, এব বিপবাতে তেমনি বযেছেন প্রদীপবাবু 


১৮৯ 


গল্পটিতে আরো একটা ছোন্টর কাহিনা রয়েছে । সৃতপাদের কাজের মেয়ে মিনতি আর তার বারো 
বছরের ছেলে কবীর । বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার সময বাংলাদেশে যে প্রচণ্ড গন্ডগোল হয়েছিল, তাতে বিধবা 
যুবতী মিনতি একমাত্র সন্তানকে নিয়ে জঙ্গল পথে ইন্ডিয়ায় চলে এসেছিল | এক ধর্মভাই-এর বাড়িতে আশ্রয় 
পেয়েছে | বড় সাধ, ছেলেটাকে স্কুলে পড়াবে, এরজনা এদেশী সার্টিফিকেট চাই একটা | সুতপা দিদিমনিকে 
এজনা বহুদিন অনুরোধ করেছে মিনতি । প্রদীপবাবু একদিন কবারকে বলেছিলেন যে ওরা দেশে থাকলেই ভাল 
হত ' সে পড়াশোনা করতে পাবত ।কহীব অসহাযেব মত বলে “গুরাত কষ ইন্দুস্তানই আমাদের দেশ 
আচ্ছ' স্যার কোন্টা আমাদেবে দেশ £" ঠিক এমন সময় কবীরের মা ঘব ঝাট দিতে এল | ছেলেব প্রশ্নের 
উভতৈর সে-ই বলে "আমাগে' কোন দশ নাই | এখানকাক বাঙালারও কোন দেশ নাই ।সবলদাই কইল 
হাজার হাক্তার বাঙালী এ ডি সি এলাকা থেইকা! বাড়ী ঘর ছাইবা পলাইয়' আইতাছে । যে যেখানে পার আশ্রয় 
্লইতাছে | আমাদের মত এই সব লোকেরও অখন কোন দেশ নাই | 


কবীর তার মাকে প্রশ্ন কবল, আচ্ছা মা, তুমি যে কইছিলা আমাব দাদু দেশের স্বাধীনতার জনা প্রাণ 
দিছে, হিডা কোন দেশ ?" - কিশোর কবীবেব এই সরল প্রশ্ন সারাটা দিন প্রদীপবাবুর মনের ভেতব ঘুবপাক 
খেতে থাকে | এর উত্তর খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে পড়েন প্রবীণ অধ্যাপক | এই একটি গাল্লের আযনায ধরা 
পড়েছে ত্রিপুরার মানুষের সমাসাদীর্ণ জীবনেব নানা দিক । 


আয়তনে ধারে রেখেছে এক বিশাল সমস্যা আর সেই সাঙ্গে এক বিরাট প্রশ্ন চিহ, | ধীবাজবাবু আর শিবানীদেব 
একমাত্র মেয়ে ভ্রয়াব শবশুর বাড়িতে আকম্মিকভাবে মৃত্যু হয়েছিল পাঁচ বছব আগে । অভাবিত সেই ঘটনায 
প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি হযেছিল । পাড়া প্রতিবেশীরা ভিড় করে এসেছিল সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে | মহিলা 
সমিতি বধূহত্যার বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষণ দিযে জযাব বাবা-মাকে আদালতের শরণাপন্ন হতে উৎসাহ দিয়েছিল । 
জয়ার এক সহপাঠী মামলা চালাবার দায়িত্ব নিয়েছিল । অথচ পাঁচবছর ধরে মামলা চালিয়ে প্রা নিঃস্ব এই বৃদ্ধ 
দম্পতির পাশে আব কেউ নেই আজ । শুভানুধাযী তাংক্ষণিক উৎসাহে অল্প দিনেই ভাটা পড়েছিল । মেয়ের 
শ্বশুরবাড়িতে ঘটনাটিকে আত্মহত্া বলে চালানো হয়েছে । সাক্ষীসাবূদ যাবা ছিল তাবাও মত এবং শিবিব 
বদল করছে । পাল্লা ভাবি ছেলের পক্ষেই 


এদিকে দফায় দফায় গত পাচ বছরে প্নেসদের প্রায় লাখখানেক টাকাব সবটাই ঢালতে হয়েছে এই 
মামলার পেছনে । উকিল বাব্‌ মামলাটি বাগে আনবার নাম করে অক্তশ্র টাকা নিযেছেন । কিন্ত ফল কিছু বুঝা 
যায়নি । ইদানীং উকিলবাবুব উৎসাহ কমে এসেছে | মক্নেলেব সাঙ্গে দেখা কবেন না পর্যন্ত, শুধু টাকাব খামট। 
জুনিয়রাদের কাছে দিয়ে দেবার নির্দেশ দেন | মামলা আরেক দফা আদালতে উঠবে, এই মর্মে চিঠি এলে 
ধারাজবাবু সেটি ফাইলে জায়গা মতো সাজিয়ে রাখাতে চান । যাতে আইনের বিচার যে সত্যি রয়েছে, এব 
একটা প্রমাণ থকে যায় | ফাইল খুলতেই বেরিয়ে এল মেয়ের লেখা শেষ চিঠিটি, সবকিছুর ওপারেই ছিল সেটা 
- “বাবা, আমি আর পারছিনা | ওরা আমায় নরক যন্ত্রণা দিচ্ছে । তুমি আমাকে নিয়ে যাও । আমি এখানে আব 


থাকব না । আমি তামার আর মার কাছে থাকব । আমাকে বাঁচাও বাবা ...... রি 
চিঠিখানা পড়াতে পড়তেই অসহ্য মাথাব যন্ত্রণা ইজিচেয়ার থেকে মাঠিতে পড়ে গোল্লেন ধীবাজবাবু । 


“অমি আসছি মা, ভয পেয়োনা, আমি তোমায় নিয়ে যাব, বলতে বলতেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন তিনি | আবো মাস 
দুয়েক পারে মামল'র বাপারে আগরেকখানা চিঠি এলো শিবানীদেবা নিজেই তার উত্তব দিলেন বাংলা ভাষাতেই 
লিখালেন তিনি - 


৯৯, 


মহামান্য আদালত, তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আমি এখন এই সিদ্গান্তে এসেছি যে আমাব কন্যা জযা 
হতাশা জনিত কাবাণে জাত্মহত্যা করেছিল ।  জযাব স্বাম' এনং শ'গুড়া জালে খুন কবেছে বলে আদ'লতেব 
কাছে যে নালিশ আমব। কবেছিলাম তা সর্বেব মিথ্যা এই অপবাধের জনা আদালত আমাকে যে শান্তি দেব্নে 
তা-ই মাথা পেত়ত নেব | এই চিঠিব মাধমে আমি মাছলাটি প্রত্াহাবেব আর্জিও মহামানা আদালতেব কাছে 
(শা কবছি । 

পবম শ্রদ্ধাসহ 

বিনাতা 

শিবানা % খুপা 

মৃত ভ্রযাব হতভাগিনা মা |” 
এই কাহিনীব কোনো ব্যাখাব দবকাব হয না সার্থক ছোটগন্পে যে বা উদাত অঙ্গুলীব সাক্ষাৎ পাওয়া যায, 
এখানে তাব উপস্থিতি পাঠকমাব্রেই অনুভব কনতে পাবাবেন । 


সুবিমল বাযেব গল্পে সমাজেব সম্যসাব নানাদিক প্রাধানা পেয়েছে । 'নাঘ-অন্যায' গল্পে অর্থলোভী 
াক্তাবেব বিপবীতে বযেছে গবীব ব্রাহ্মণ ডাক্ডাব পুবো ফি নগদে না পেলে মবনাপন্ন বোশীব আত্ত্রীয়কে 
অনাযাসে ফিবিযে দেঘ । আব চালচুলোহীন বৃদ্ধব্রা্গণ বাধা পুবোহিতেব অনুপস্থিতিতে দায উদ্ধার কবে দেবাব 
ভান শ্বশানব্রিযা নিখুঁতভাবে সম্পন্ন কবেও একটা টাকাও নিলেন না । কেননা এটাকা সাব প্রাপ্য নয ।জাতি 
উপজ্ঞাতি পবস্পবেব সন্দেহ সংশয ঈ্া আব সন্প্রীতিব কথা বযেছে 'বসর্তি এবং উপনিবেশ' গল্লে । 
'ভাঁটাব টান" গল্পে দীর্ঘ পযত্রিশ বছৰ আমেবিকাষ কাটিযে সদ্য আগবতলায ফেবা তমাল আধুনিক জীবনযাপনে 
সমস্ত উপকবণ হেলাঘ ফেলে ছডিযে বেখে অবণযব আদিম বনতায জীবনকে নতুন ভাবে পেতে চায । 
"মাত্মজ” গল্প সংকলনেব নাম গল্পটি গ্রন্থেব নবম গল্প । দীর্ঘদিনেব একনিষ্ঠ পার্টিকর্মী বিজনবাবুব তিনটি ছেলে 
মেয়ে, সকলেই শিক্ষিত হলেও কেউ চাকুৰ্ পায নি । বড ছেলে অমিত এম এ পাশ কবে অনেক ইন্টাবভিউ 
দিয়েছে । কিন্তু সেসব চাকবি গেছে অনেক কম মেধা সম্পন্ন এস সি কোটাব প্রার্থীদেব কাবো কাবো ভান্নে । 
দীর্ঘদিনের বঞ্চনা আব হতাশায প্রাণবন্ত ছেলেটি এখন চুড়ান্ত বকম অসুস্থ নিবচিন এসে গেছে, তাই ঘবোয' 
মিটিংএ তংপব বিজনবাবু মেজছেলেব কাছ (থকে জানতে পাবেন সে ভাজপা দলে নাম লিখিযেন্ছে | বোন 
সবিতাকে বাবাব পার্টিব কিছু ছেলে বাস্তায জালা তন কবে, একথা শুনে আদর্শবাদী বাবা গর্ভন কবে উঠেন 
'গশুালো নিশ্চযই কংগ্রেসী শুণ্ড' ।' কিন্তু অজিত শান্তভাবে জানণ্য, 'এবা পাডাব ক্লাবেব এবং ক্লাবটা আপাততঃ 
তোমাদের পাটির হাতে | 'অজিত দিদিব লাঞ্ছনা সহা কবতে না পেবে ক্লাবেব সেব্রে্টাবাকে ধমকে এসেছে । 
আব এবই ফালে খযেবপুব ভাজপাব মিটিং সেবে বাড়ি ফেববাব সময কে বা কাবা অজিতিকে নৃশংসভাবে 
মাঝধোব কবে অজ্ঞান অবস্থায় বাস্তাব পাশে ফেলে বেহখ দেয | মিটিং এ জনসংযোগ সুন্দবমাতো সেবে খুশি 
মানে বাড়ি ফিবছিলেন বিজনবাবূ । এমন সময ক্লাবে একটি ছেলে নীচু গলং্য খববটি শোনাল তাকে | ভাল 
কবে বুঝে উঠবাব আগেই এগিয়ে গেল খবব শিকাবা পত্রিকা প্রতিনিধি । “আপনাব ছেলে অজিতকে সিপিএম 
এব কিছু ওন্ড! খুন কবাব চেষ্টা কবেছিল” এই পর্যন্ত শুনেই বিভ্রান্ত বিজনবাবু টাৎকাব কবে উঠলেন, 
“আজিতকে সি পি এম এব শুল্ড'বা মাবাবে কেন ? সিপি এম গুণ্ডা পোষে না " কথা বলতে বলতেই ব্জিন্বাবু 
সংজ্্া হাবিষে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন । "সাংবাদিক এবং ক্লাবেব ছেদলবা বিজনবাবূব সংজ্ঞাহীন দেহ ধবাধবি 
বাবে বাডিতে লিমে গিয়ে বি্'নায শুইয়ে দিল ।” সহিতা সমাজে দর্পণ, বহুশ্রুত এই বাক্যটি মনে পড়ে যায 
এই গল্পটি পঙতে পড়তে । ত্রিপুবাব সমান অর্থলিতিব সঙ্গে সাঙ্গে বাজনৈতিক বাতাববণেৰ চিত্রণ্ড গল্পকাবগণ 
তালে ধাবেছেন তাদেব বচনায শিল্পাব দাযিত যোগা তব সঙ্গে বহন কবে চলেন্ছেন যে সাহিত্য কমীকি' এই 
গল্পকাব তাদের অনাতম | 


৯৯১ 


সব্মিল বাযেব এ পর্যন্ত শেষতম সংকলন গ্রন্থ “যাত্রী 'ব নাম গল্পটিই গ্রন্থেৰ প্রথম গল্প । একটি ভাপ 
গণ্ডিতে যত জন স্সলব কথা তব চাইতে অনেক বেশি যাত্রী নিষে প্রতিটি গাড়ি যাত'যাত কবে । সেদিনও 
এভাবেই যাচিভল, ভেতবে আব মাছি গলবানও জাযগ' নেই | জিপেন পেহনেব লোহাব পাটাতনেও হাত্রী 
দাঁভিবে এবং সহকাবা গাডিব চণদেব ওপব | সকালেই সমান ভাডা দিযেই যাবে তবু মুখচেনা সন্ত্াস্ত যাত্রীকে 
বসবাব করনা অচেন। ছা (পোষা গবীব যাত্রীকে গাডিব সিট থেকে নামিযে দেয ড্রাইভাব | আফগানিস্তানে মণর্কিত 
হামলার বিকদ্ধে ধিকাব মিছিলে যোগ দিতে মাচ্ছেন লেতাবাবু । ড্রাইভাব বিনাতভালে গাডিব ভাড়া বাডাবাব 
প্রসঙ্গ তুলতে তিনি জাল্দলন “আমবা মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা কবতাছি | শীগগিবই সব মিট্রা যাইব 1 এমন 
সময দ্রুতবেগে পুলিশে গাড়ি এস পথ আটকাফ | অতিবিক্ত যাত্রা নেবাব অভিবাগে অদ্দালতে যাবেন পাল 
অফিসাব সাক্ষী 'খেদজেন কিন্তু গাড়িব প্রা সব যাত্রীই সতা মিথনা নানা অজুহাত দিযে নিজেদের অসুবিধা 
কথ' ভ্রানাঘ ' যে সাদাসাদে উপজাতি যুবকটি গাড়িব সামনেব সিট (থাকে সবিযে দিযে শেতাকে সত 
দিযেছিল ড্রাইভাব, গাডিব পেছনে দীভিযে যাওয়া সেই ছেলেটিকে পুলিশ বয দেখাল - নাম ঠিকানা সব দিযে 
সাক্ষী না হলে পুলিশ উগ্রপন্থী বালে ধাবে চালান কবে দেবে সব খবব খাতায ট্রকে পুলিশ চলে গেলে একে একে 
সবাই যখন মিথ্যে তথা দিযে কিভাবে পুলিশকে ঠকিযেছে স সব কথা বলে হাসাহাসি কবছিল, তখন ড্রাইভাবেব 
প্রশ্নেব উত্তবে যুবকটি কৃশ্ঠিত ভাবে বলে, নাম জিগাইলে তো নিজেব নামই কইতে হয । মানুষ কি পবেব নাম 
কয % সহস্ সবল এই উত্তবটি সকলেব হাসিখুশিকে চাপা দিযে দিল যেন | আব ড্রাইভাব এই আকস্মিক 
উৎপাতে প্রচন্ড বেগে গিযে যুবকটিকে গাডি থেকে বাস্তায নামিয়ে বেখে দ্রুতগতিতে গাড়ি নিযে চলে গেল । 
সিমনাব পথে জাযগাটি বেশ নিজ । ধাবে কাছে কোনো লোকালয নেই । ড্রাইভাব অবশ্য তাব কাছ (থকে 
ভাড়া নেযনি । আব পবেব গাডিতে আসতে বলে গেছে । তাই “যুবকটি নিভনি বাস্তায একাকী দাড়িয়ে বইল। 
যাত্রী /বাঝাই গাড়ি থেকে বেবিযে আসা ঘন কালো বিষাঞ্জ ধোঁয়া প্রায ঢেকে দিল জেদি যুৰকটিকে 1" সুবিধাবাদা 
সুযোগ সন্গানী মানুষজনেব ভিডে সতা আজকাল এমন একাকী নির্জনেই দীডিযে থাকে । 


সমস্ত বিযাং আব সন"্তন সবকাব দীর্ঘদিনেব একান্ত চেষ্টায বিষুল্ছডান ওপব একটা বাঁশেব সাঁকে' 
তৈবি কবেছিল, একসময তা শক্ত কাঠেব তু হযে যায । ভালবেসে তাব' এব নাম দিয়েছিল পিযাবী সেতু 
এই সেতু পাবাপাব কবে বাষটিঘব গ্রামেব সনাতল সবকাববা এবং বামচৌধুবা প্'ডাব সুমস্ত বিযাংবা | জঙ্গলে 
এবং সমতলে আসা যাওয' কবে এই প্যাবী সেতু শুধু তাদেব জীবনযাত্রা সহজ কাবে দিষেছে তা নয, পাহাড 
আব সমতলেব মানুযেব হৃদযান্েও যুক্ত কবেছে এই সেতু । তাই পিযাবা সেতু দৃ'তবফেব কাছেই বড প্রিয, বড 
গর্বেব ধন । কিন্তু তাদেব সে আনন্দ আব শাস্তি ঈীর্ঘস্থ'যী হলনা 1 এক বাতেব অন্ধকাবে ভযংকব বিস্ফোবণে 
ধর্ংস হযে গেল পিযাবী সেতু । সনাতন আব সুমন্ত কোনওবকমে সেতুব উপব দিযে হেটে গিয়ে পবম্পাবেব 
সঙ্গে মিলিত হতে চাইলেও তাদের স্বজনেবা যেতে দিলনা - “পিযাবী সেতু এখন নিবাপদ নয | নীচে পে 
যাওযাব সম্ভাবনাই বেশি | সমতল এবং পাহাডকে ভাগ কবে বাখা বিষু্ছভায এখন দুবন্ত ্নোত |" এমনি 
কবেই পাহাড সমতলেব সাধা্ণ মানুষজনেব মিলন 'সতু গুঁডিযে দেয বাব্বাব বিভিন্ন কাযেমি স্বার্থ । 


এই নিবন্ধে আলোচিত শেষ গল্পটিব নাম “মা"ব গল্প? | ঘাত্রী' সংকলন গ্রন্থেন শেষ গল্প এটি | আব 
প্রকাশকের দেওযা তথ্যে জ্রান' যাব এই গল্পটি লেখন্েব কলেজ জীবুনে লেখা । মহাবাভা বীববিক্রম কলেজেক 
মুখপত্র “প্রা” তে গল্পটি প্রকাশিত হযেছিল । প্রাচীব সুবর্ণ জঘন্তী সংকলনে এটি পূর্নসুদ্রিত হযেছে । 'মাব গল্প" 
একি গাল্লেব ভেতব গল্প | ছোট্র একটি পবিবাবেব কাহিনা । বাবা মা নাব দুই হেলে । বাবা প্রচন্ড বদমেজ'জী, 
ভীষণ শী, নাতিবাগীশ মানুষ | বড ছেলে মানব পত়াশোনশ্য অবহেলা কবে বি এ পবীক্ষায় ফেল কবলে 
লব আব ভাব পড়াব খব5 দবেনু লা ললে দিয়েছেন | মাযেন খুব ইচ্ছা মানব আবাব পড়ক, পাশ ককক,কিন্ত 


১৯২ 


মেজাজী স্বামীব বাগকে ভয পাননি তিনি | অশাস্তি বাড়বে ভয়ে চুপ কবে কষ্ট সহা কবেন । তবু একদিন 
বহুকষ্টে বু অপমান সহা কবে স্বামীকে বাজী কবাদলন তিনি । মানব আবাব ভর্তি হল, পড়াশে'নায মন দিল | 
কিন্তু কিছুদিনেব মধ্যেই আলাব আগেব মতোই লাবমুখে' হযে পড়ল সে । পৰীক্ষা এগিয়ে অত্সছে । ওদিকে তাব 
বাবা আগেই স্ত্রীকে শাসিযে বেখেছেন মানব এবাব পাশ না কবলে মা-ছেলে দুজনকেই বাড়ি থেকে বেব কাবে 
দেবেন | ছেলেও কথা শোনে না, উত৬য সংশ্টট মানবের মা দিশেহাবা হযে পডেন 1 এমন অবস্থায এক 
প্রতিবেশিনী দশটা টানা ধাব নিতে এসে জানিযে গেলেন তাৰ ছেলে বলেছে মানব বাত জেগে ক্ল্যাশ খেলে 
জ্যাব আড্ডায । মা ব ছোট্র জগতে, আশাব লসাষ মূহুর্তে ঘেন ভূমিকম্প হাযে যায । সে বাতে স্বামী পুত্র যখন 
নিশ্চস্ত শিদ্রা, তন হতভাগা মা গাযে কেবোসিন ঢেলে আগুন শ্রালিযে দিলেন । স্বামা পূত্র আপ্রাণ চেষ্টা 
করেও বাঁচাতে পাবালো না তাকে | 


গল্লে শেষ লাইনে একটি ছোট্র খেবব আছে যে বাবব অনুবোধে , মাযেব আত্মাব শাস্তিব জনা, মানব 
বিএ পাশ কবেছিল । তবে পাঠকেব কাছে গল্পটি মাযেব আত্মহত্যাব সঙ্গেই পূর্ণতা পেয়ে যায 

পাঁচেব দশকে ত্রিপুবাব সাহিত্য জগতে গল্প তখনো প্রায নতুন আগন্তক । সেই সময কুড়ি বছব বযসী 
কলেজ ছাত্রব লেখা এই গল্প বীতিমতো প্রত্যাশা জাগায | পববর্তী পায়ে, বহমান সমযেব গতিব সঙ্গে মিল 
বেখে সুবিমল বায আবে অনেক গল্প লিখেছেন, লিখছেন । তবূ এ যাবৎ প্রাপ্ত প্রথম এই গল্পটি ভাব গল্প 
সাহিত্যে ভান্ডাবে এক বিশেষ স্থান অধিকাব কবে বযেছে। 


ত্রিপুবায বাংলা গল্লেব ইতিহাস কালগত বিচাবে তেমন পুবনো না হলেও সৃজন বৈচিত্র কালেব বুকে 

নিজস্ব অভিজ্ঞান চিহিত কবে দিতে সক্ষম হযেছে, একথা দুঢতাব সঙ্গেই বলা যায সাহিতোব বাজপে গল্লেব 
এহ গাবত যাত্রাব সূচনায যাবা অংশ নিযোছিলেন, তাদেবহ দু চ'ব জনেব বচনাদব সামন্য প্রচষ দেবাব চেষ্কা 
কবা হবেছে এই নিবন্ধে | সুখ্যত* পঞ্চাশেব কথাক'ব কপেই এঁদেব গ্রহণ কবা হযেছে ' এবা প্রত্যেকেই 
দীর্ঘভীবি, বাস্তবজগতে এবং সাহিতাক্তগতে । বিমল চৌধুবী, যিনি ভগীবথেব মতোই ত্রিপুবাব মাটিতে নিযে 
এসেছিলেন গল্পগঙ্গাব ধাবা, প্রধাত হযেছেন । অনাবা এখনো লিখছেন, লিখে চলেছেন । সুচনাকাল থেকে 
তাদেব সাম্প্রাতিক দলেখালোখ পবস্ত আলোচনায আনবাব চেস্কা কবা হযেছে । তথ্য হযতো অপ্রতুল নয, তবে 
সংগ্রহ কবা কিছু শর্তসাপেক্ষ । সেজন্য কখনো কখানো আত্মগ্লানিতে ভুগতে হযেছে গল্পসাহিতে প্রথম পর্বেব 
দেখকগণ প্রতিষ্ঠিত হতে হতেই এসে গেছে ষান্টব দশক | যে সময একঝধাক তকণ লেখক এসে গল্পে 
ভগতকে বহুদূব বিস্তৃত ও গভীব সঞ্চাবী কবে দিয়েছেন । প্রথম পর্বেব গল্পকাবদেব লেখায বিষবে বৈচিত্র 
বযেছে, কিন্ত আঙ্গিক বা প্রকবণেব ক্ষেত্রে ভাবা কোনো বকম সাহসী পৰীক্ষা নিবীক্ষায অগ্রসব না হযে প্রচলিত 
বীতিকেই গ্রহণ কবেন্ছন একথা বলা যায, ভালোয মন্দ মিশিযে এই পর্বেব লেখককন্দ তাদেব লেখায এ 
বাজ্েব মানুষেব আশা-নিবাশা, সংশয-সংকট, যন্বণা আব ভালোলাগাকে কপাঘিত কবতে সফল হাযেছেন । 

11 ২ |। 

যাটেব দশকে ত্রিপুবাব গল্প জগতে এলেন একদল লেখক, বাদেব হাতে ছিল ছোটগল্পে নতুন আঙ্গিকে, নতুন 

ভাষা বিন্যাসে, নতুন অবযব দেব'ব উপযুক্ত আযুধ। বাজনাশাসিত ত্রিপুবাব দীর্ঘলালিত শান্তিব বাতাবঝা উন্িশশো 
সাতচাল্লশেহ ভেঙ্গে চুবমাব হযে গিয়োছল। দেশভগগেব মুলো আজত ভাবতবধে স্বাধানতাব অন্তবালে ছিল যে 
হলাহল, ছোট্র স্বাধীন দেশীয বান্ঞ ব্রিপুবাকে সই বিষ অনেকখানিহ গ্রহণ কবতে হযেছে নিঃশন্দে। ব্রিটিশ ভাবতেব 
মানচিত্রে না থেকেও দেশভাগ স্ধীনতা দাঙ্গাব পবিণতিতে ব্রিপুবাষ নামলো উদ্ধান্ত মানুষের ঢল । জনসমূদ্রে কল্লোলিনা 
ত্রিপুবার মহাবাজা উদাব হৃদয বীববিক্রম, সাধ্েব সীমা অতিক্রম কবেও আশ্রয দিলেন দুর্গত নিঃস্ব অগণিত 
পুর্ববঙ্গবাসীকে। এই অভাবিত ঘটনাটি ব্রিপুবাব সামাভিক অর্থনৈতিক বাজনৈতিক পশিশ্থভিতে গুকতপূর্ণ প্রভাব 


১৯৩ 


বিস্তাব কবলো। ব্রিপুবাৰ জনসমষ্টি ভাগ হযে গেলো উপজাতি আব উদ্বাস্তর __ এই দুই অভিধাব। মেককবণব এই 
্রক্রিযায অস্থিব উত্তাল সময়েব ভূমিকাই ছিল প্রধান । সেই সঙ্গে ছিল বাজনৈতিক লাভালাভেব গোপন অংক। পধ্তাশেব 
দশকেব লেখকদেব মতোই এই সময়েব গল্পকাবগণণ পটভূমি পেষেছেন সই অস্বিব ত্রিপুবা। 

এই জটিল জীবনযন্ত্রণা ছোটগল্লেব শিল্প স্বভাবে নিযে এলো লক্ষণীয পবিবর্তন। শুধু গল্প বা কাহিন্ কখন নয 
জীবনকে তাব আপন স্ববপ প্রতিষ্ঠা দেবাব অনেকখানি দায স্বীকাব কবে নিলেন এই সমযেব গল্পকাবগণ। বিষয 
বৈচিত্যে, আঙ্গিকের পাবিপাটো আব অনুভবেব গাঢতায সমৃদ্ধ কিছু গল্প স্থানীয় পবিচিতিব সীমানা ছাড়িয়ে, বাংলা 
সাহিতোব বৃহত্তব ভুবনে জাগা কবে নিতে শুক কবেছে এই সময থেকেই। প্রান্তিক এই বাজ্যেব তৎকালীন নানা 
সীমাবদ্ধতার কথা মনে বাখলে যাটেব দশাকেব গল্পকাবাদেব এই প্রাপ্তি মহার্ঘ বলেই হ্বীকাব কবে নিতে হাবে 


১৯৬৩ সালে লেখকদেব উদ্যোগে প্রকাশিত হয “গান্ধাব' পত্রিকা । ব্রিপুবাব ছোটগল্লেব বিকাশে এই "গান্ধাব' 
এবং সমধর্মী 'হাল' পত্রিকা দু'টিব গুকতুপূর্ণ ভূমিকা বয়েছে। আব ছিল 'প্রাটা', মহাবাজা বীব বিক্রম কলেজে মুখপত্র, 
যাব হাত ধবে উঠে এসেছেন বেশ কয়েকজন সম্ভাবনাময তকন গল্পকাব, যীদেব কেউ ছাত্র কেউ বা অধ্যাপক । ষাটেব 
দশকেব বিভিন্ন সময়ে যে সব লেখক লেখাব জগতে এসেছেন, তাদেব অধিকাংশই পববস্তী দুই, তিন বা আবও বেশী 
দশক জুড়ে সৃষ্টি জগতে সক্রিয বযেছেন। এ্ঁদেব অনেকেই বর্তমানে প্রযাত, তবুও নিজেব নিজ্তেব সাহিতাকর্মেব মধ্য 
দিয়ে এঁবা প্রবলভাবে বেঁচে বযেছেন। 


বিতর্কহীনভাবেই এই পর্বেব সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গল্পকাব হলেন ভীন্মদেব ভট্টাচার্য । পিতৃ দত্ত 'অমিয' নাম 
বদলিয়ে তিনি হয়েছিলেন ভীম্মাদেব । আব সেই মহাবহী ভীম্মেব মতোই বনু ঝডঝঞ্জা থেকে ত্রিপুবাব গল্প জগতকে তিনি 
আগলে বেখেছিলেন দীর্ঘকাল । ভীম্মাদেব 'অগকগন্ধা” নামেন একটি উপন্যাস এবং বেশ কিছু মননশীল প্রবন্ধ ও 
লিখেছিলেন। কিন্তু ছোট গল্পহ ছিল তীব প্রতিভাব স্বক্ষেত্র। গল্পকাব কপেহ তাব প্রথম ও প্রধান পাবিচয। ভাম্মাদের 
লেখালেখি শুক কবেছিলেন ছাত্রাবস্থা থেকেই। বাংলা কথাসাহিতো দ্বিতীয বিশ্বযুদ্ধোত্তব লেখকদেব বচনা তিনি গভীব 
আগ্রহে পড়তেন। পাঠ্য তালিকা অপবিহার্য ছিলেন ববীন্দ্রনাথ আব সেই সঙ্গে ছিলেন বন্কিমচন্ত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, 
প্রমথ চৌধুবী প্রমুখ খ্যাতকীর্তি গদ্য শিল্পীগণ। ঘিদেশী সাহিজিকদেব বচনাব সঙ্গেও কম বেশি পবিচিত ছিলেন 
ভাম্মাদেব। বু পঠনেব এহ গুণ তাব মন ও মননকে সমৃদ্ধ কবেছে। আব প্রাত্তাহক জাবনেব নানা ঘাত-প্রাতঘাত, 
চাবপাশেব মানুষে সুখ দুঃখ চাওযা পাওযা, লাঞ্কুনা গঞ্জনা আব প্রতিবাদ প্রতিবোধেব প্রতক্ষ অভিজ্ঞতায গডে উঠেছে 
ত্াব সমাজ ভাবনা ও জীবনবোধ। 

ভীম্মাদেবেব প্রথম গল্পগ্রদ্থ 'বুডা দেবতাব মাচাং, প্রকাশিত হয ১৯৭৪ সালে। এব প্রায একদশক পব দ্বিতীয গ্রন্থ 
'সমিধ, ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয। তীব অকাল মৃত্যুব পব প্রকাশিত হয়েছে নির্বাচিত ভীহ্মাদেব' নামেব সংকলন 
গ্রন্থ। এই তিনটি গ্রন্থ ছাড়াও আবো বহুগল্প নানা পত্রপত্রিকায, সাহিত্য সামযিকীতে ছডিযে ছিটিযে বযেছে। 


বিচিত্র বিষয নিযে গল্প লিখেছেন ভীম্মাদেব। জুমিযা উপজাতি, বন কেটে বসত কবা উদ্বাস্তু, মহাজনা শোষাণ 
নিঃস্ব মানৃষ, দুশমি পাহাডী অঞ্তলেব সিঙ্গল টিচার্স স্কুলের শিক্ষক, শহবের বেকাব যুবক, বোজগাব প্রভাশায মাটিব 
গভীবে গর্ত খুঁডে শীর্যাসনকাবী সাধু, ধর্মেব নামে প্রতাবণাব ব্যবসাধা ভণ্, চায়েব দোকানের ব্য, অবহেলিত স্বাধীনতা 
সংগ্রামী, স্মৃতি ভাবাক্রান্ত বৃদ্ধ দাঙ্গাৰ সর্বস্বান্ত মানৃষ, শ্মশানেব ডোম -- এবা সকলেই ভীম্মদেবেব গল্প ভগতেব 
বাসিন্দা। এদেব নিস্তবঙ্গ অবহেলিত স্তাবন, গভীব মমতায তিনি গল্লে ভুলে এনেছেন। 

১৯৬৮ সালে লেখা 'ঠিলনাব সন্ধানে" গল্পেব অবিনাশ, তাব দিনগত পাপক্ষবেব জীবন যাপানব মধ হঠাৎ 
বলেছিল, পুবনো বইপত্র ঘেঁটে সে একটা পাহাডেব খবব জেনেছে, যাব ভিতব খনি আছে, যা খুজে বেব কবতে পাবলে 
আব শ্যোনে' চিন্তা থাকবে না। এসব কথা পাগলেব প্রলাপ বালে সবাই ধাবে নিলেও অকণ মেন চিতায পু্ডে ছাই হবাব 


১৯৪ 


আগে এই 'সব পেয়েছি পাহাডেল" স্বপ্নটা অবিনাশেব বুকে পুবে দিযে গেল। সামান্য চাকুবে অবিনাশ, আত্মপ্রকাশের 
তাডনায মণঝে মনধা পত্রিকাম লেখ' পাঠায তা কখনো ক্টছাট হযে ছাপা হয কখানো বা হয না। গ্তীব বাতেব তাবা 
ভবা আকাশেব দিকে তাকিয়ে অবিনাশভাবে, সেই পাহাডেব ঠিকানাটা ভ্ানলে, উপযুক্ত শব্দেব অভাবে বুকেব ভেতরের 
সব কথাগুলোকে চেপে বাখাব যন্ত্রণা থেকে মুক্তিব ওষুধ ওই পাথবেব বুক খাবলে খুঁডে নিযে আসতে পাবতে । গল্পটি 
শেষ হলেও যাবতীথ সুজনকর্মেব সঞ্ভাবনা শক্তি সেই বিশলাকবণা অনাযত থেকে যাবাব বেদনা অনিঠশেষ বয়ে যায। 

সবকাবী অফিসেব চাকচিকা আব নিঘম কানুনব পহাবস্তেব আডালে লঘুক্রিযাব খোঁজ, সাধাবণ কমই পান। 
“দবখাস্ত' গাল্পেব অতুলেব একবাব লৌভাগা হয়েছিল বিশ্ষি কিছু আবেদন নিয়ে শহাবেব এক বড অফিসে আসবাব। 
দবশাস্তসে লিখিয়ে এনেছে.কিন্ত অফিসেব কোন ঘবে কাব টেবিলে এটি জমা দিতে হবে সে ভগানে না। এই ভুল ভুলাইযা 
এঘব ওঘব কবতে কবতে একসময না জেনেই সে ঢুকে পডে বড সাহেবেব ঘবে। সেখানে তখন চলছিল বোর্ড মিটিং। 
বাজ্নেব দেশেব জনগণেব মঙ্গল চিন্তায নিবেদিত প্রাণ বাবুবা তাদেব ভকবী সব কাজকর্ম ফেলে বেখে এই উটুকো 
(লোকটিকে নিযে বাস্ত হয়ে পডলেন। এব আগে গোটা অফিসেব ঘব থেকে ঘবে উদন্রান্তেব মতো ঘুবতে থাকা অতুলকে 
একটা লোকও জিজ্রেস কাবনি যে কেন এসেছে বা সে কী চাষ এখন বড সাহেব এবং সমবেত হোমবা চোমবাগণ এহ 
অনাহুত গেঁযো লোকটাব ব্যাপারে কী কবা যায, আইনেব কোন ধাবাব, সাহাযা নেওয়া যায ইত্যাদি বিষয়ে নানা মতামত 
দিতে লাগলেন । আব হতভম্ব, বিভ্রান্ত অতুল, ভেতব থেকে উঠে আসা ধিক্কাব, লজ্জা, ভয, বাগ, যন্ত্রণা, গালাগাল, সব 
কিছু চেপে বিখে কোনোমতে সেই ভাবা দবজাখানা খুলে দৌন্ড বেবিষে যায। দীর্ঘ সময ধবে যত্ব কবে ধরে বাখা 
দবখাস্তখানা অভুলেব ঘামে ভেজা হাতেব মুঠো থেকে পিছলে বেবিয়ে যায, অতুল তাব দিকে ফিবেও তাকাষ না। 
উডতে উডতে যাবেহ সে কোন শা কোন ঘবে। 


'সাহিত্িক জাগ্রত সমাজ বিবেক", ভীন্মাদেবেব কিছু গল্প আমাদেব এ কথা মনে কবিবে দেষ। “সাধুব লাঠিব 
দুর্বলতাকে যাবা ব্যবসাব মূলধন বানায। গল্পেব কেন্দ্রিয় চবিত্র সাধুবাবা তাব চবিত্রগুণে এলাকাবাসীব শ্রদ্ধাভক্তি 
আকর্ষণ কবেছেন। সাধুবাবা আলৌকিক মহিমায় অন্ধ বিশ্বাসী ভাক্তেব দল বাবাব সেবায মুক্ত হস্ত, অর্থ এবং বিবিধ 
দ্রব্য সামগ্্ীতে পূর্ণ হয়ে ওঠে দানপাত্র। সাধুবাবাব এই গ্রহণযোগ্যতাকে যতখানি সম্ভব কাজে লাগাতে ব্যস্ত চেলাচামুস্ডাদেব 
দল। তাদেব লোভ অসুস্থ, অশক্ত সাধুবাবাকে একবেলা বিশ্রামেব সুযোগটুকু পর্যন্ত দিতে নাবাজ' ভক্তদেব সামনে 
'দর্শন' দিতেই হবে. নহালে ভক্তবা উপুড হস্ত হবে না। অসহায, নিকপায, নিজেব ঘনিষ্ঠদেব লোভেব বৃত্তে বন্দী 
সাধুবাবাব দুর্বল শবীব একসময বিদ্রোহ কবে । কাউকে কিছু না জানিযেই বাবাব ভঙ্গুব দেহ থেকে প্রাণ পাখি উড়ে যায। 
ওদিকে পুর্ণিনা বাতে বিশাল ভক্তমণ্ডলী এসে ভিড জমিয়েছে আশ্রম প্রাঙ্গণে সাধুবাবাব দর্শন আকাঙ্বায। চেলাদেব 
পালেব গোদা সাধুবাবাব ঘবে ঢুকতেই বুঝতে পাবল কা ঘটেছে। কিন্তু অসাধাবণ উপস্থিত বুদ্ধিব ক্রোবে চমৎকাবভাবে 
পবিস্থিতি সামাল দেয তাবা । সাধুবাব৷ মবেও বেহাই পান না তাব চেলাদেব হাত থেকে ।তাব চিবসঙ্গী লাঠিটিকেই বাবাব 
প্রতিনিধি বানিয়ে ফেলে সর্দাব চেল বাইবেব ভজদেব কাছে এসে ঘোষণা কবে সাধুবাবা পুর্ণিমা বাতে পর্বতে চলে 
গেছেন গভাবতব সাধন ভজনেব আগ্রহে । আব ক্েহেব ভক্তদেব জন্য বেখে গেছেন তাব হাতেব লাঠিখানা । লাঠাটকে 
সুন্দবভ'বে সাজ্জিযে এনে সাধুবাবান নির্দিষ্ট আসনে বসিযে দেয শিষ্যবা। সমবেত জনতা “জবধ্বনি কবে ওঠে । বিশাল 
ভক্তমণ্ডলীব দানধান অব্যাহত বাখাতে সাধুবাবাবভ্ঞাযগা নেঘ তব হাতেব লাঠি।আব ওদিকে তখন চূড়ান্ত গোপনীযতাব 
মধো সাধুবাবাব ঘবেব পেছনেব দবজা দিযে বেব করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাব মৃতদেহ। 


'সাধুব লাঠির ইতিকথা” লিখতে গিয়ে ভীম্মাদেব একটি মুখব্দ্ধ বেখেছিলেন। যদিও তাব অজানা ছিল না যে 
ছোটগাল্লেব কোনো ভূমিকাব দবকাব হয ন'। সুখেব কথা, পবন্তী সমযে এটি সংশোধিত অবস্থায, অর্থাৎ ভূমিকা 
বাতিরেকে 'সত্ধুব লাঠি নামে পনবাচিত ভাম্মদেব এ গৃহাত হযোছে। 


১৯৫ 


উপজ্ঞাতি ভরীবনেব সুখদুঃখ, চা্যা পাওয।ব কাহিনী ভীম্মাদেবেব অনেক গল্লেব উপক্তীঝ। | 'বুডা দেবতাব মাচাং" 
গঞ্পেব শক্রঘ্ন আদিবাসীদেব চিবাচবিত প্রথায জুম চাষেব মাধামেই জীবন জীবিকা চালিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু উন্নযনেব 
অগ্রদূত সবকাবী বাবুব' ক্রমশহুই পাহাড়ী এলাকাতেও ঢুকে পাডেন। পীচ বীধানো পাস্তা তৈবা হয, সমস্ত বন কেটে বসত 
এগিয়ে আসে, কোনও বন আবাব "বিশ্ঞার্ভ' চিহিন্ত হযে যায় । “সব ভাযগা যদি 'বিজার্ভ' হযে যায তবে আমবা জুম 
কবব কোথায ৮ এই প্রশ্ন বুকেব ভিতব দাবিষে (বাবেই শক্রয়বা ক্রমশ আবে গভীব অবাণা সবে হেতে থাকে । বৌচে 
থাকাব সংগ্রাম কঠিন থেকে কঠিনতব হয়ে ওঠে। 

স্রাব মৃ্যুব পৰ একমাত্র সন্তান হয়ে মঙ্গলাকে শক্রঘ শহবেব স্কুলে পাঠিযেহিল। ছেল বাজাবাবুাদব মালে পডে 
বাডো হবে, বাপে মতো পাহাড়ী জ্মিযাব কষ্টেব জীবন তাব নিযতি হবে না. এই আশায যথ্সাধা ট্াক' পযসা মঙ্গলাকে 
দিষেছে সে। কিন্তু বছবখানেক আগে একবাব টাকা চহিতে মঙ্গলা পাহাডে এলে বাপ বলে "টিলা আব টাকা নেই 
(কোল্থধকে টাকা দেবো। জুম নাই, চাষ নাই তিল ধান নাই, বাশ কাটলে আগাম প্যসা. টিলাই বা কোথায * সব লোকে 
গিজ গিক্ত। তাবপব মঙ্গলা আব আসেনি। শহব শক্রঘব ছেলেকে গ্রাস কবে শিযেছে। সভা নাগবিক ভবনে অভাস্থ 
হযে যাওয়া মঙ্গলা আব লোনোদিন টিলা ফিবে যাবে না __ এমনকী বুডো বাপকে দেখতেও না জুম চাষেব টিলা নেই, 
শবীব অশক্ত, ছেলে দূবে সবে গেছে __ শক্রঘ্বব মাথাব মধো সব যন্ত্রণাগডলো কেমন যেন জট পাকিয়ে তাৰ দমবদ্ধ 
কবে দেয। ছেলে আসবে এই আশায পিট পিটে চোখ দুরে টান টান কবে আঠাবোমুডাব বুক চিবে শামা বাস্তাটাব দিকে 
বহুক্ষণ তাকিয়ে থাকে শক্রঘ্ব। তাবপব সন্ধ্যাব অন্ধকাবে একবুক অভিমান নিয়ে ফিবে চলে তাব মাচাং এব ভাঙ্গা 
বাসায। 

গল্পটি আযতনে সংক্ষিপ্ত হলেও এব বাগঞ্তনা সীমিত নয। শক্রঘ্বব দুঃখ সমস্ত পাহাউী মানুষেব দূঃখ আব 
প্রতিকাবহীন অনিবার্য সমস্যাবই প্রতিচ্ছবি । তাব চেয়েও বড কথা, গল্পকার এখানেই থেমে যান নি। “মঙ্গলা হযত আব 
আসবে শা। কিন্তু শক্রঘন এই কক্ষ টিলাব বুকে, বিবর্ণ মাটিব উপব তাব সেই বহুদিন আগেব কীগাল বেচা টাকায কেনা 
খাকীব কেটাটাব হাজ্ঞাব জানলা খুলে প্রআাশাব বীজ শুধু বপন কবেই যা'ব __ টাক্কালটা মাটির বুকে এক এক কোপ 
দিযে যেমন ধান, তুলা, চিনবাব বীক্ত বুনে যেত ঢাল “থকে শীর্ষ দেশ অবধি, যেমন তাবপব শুধু জাগ্রত দুষ্টি শিযে 
অপেক্ষা ব্রত, কখন বিদীর্ণ মৃত্তিকা থেকে জন্ম নেবে আকার্তিকত ফসল” 

এই গল্প যখন লেখা হয়েছিল, তাবপব তিন দশকেবও বেনী সমব কেটে গেছে। আমবা দেখছি শক্রঘ্রদেব 
প্রত্যাশাব বাজ নিহ্মলাই থেকে গেছে। তবু গল্প শেষেব এই সদর্থক ভাবনা গল্পটিতে নতুন মাত্রা এনে দেয। 

ভীম্মান্দেবেব গল্লেব বিষয নৈচিত্রা, অসাধাবণ | জুমিযা-উপজাতি, বন বেটে বসত গড়া উদ্বাস্তু, মহাজনা শোষাণে 
নিঃস্ব হওয়া মানুষ, দুর্গম পাহাডী অথনলেব সিঙ্গল টিচার্স স্কুলের শিক্ষক, শহবেব বেকার যুবক, চ'যেব দোকানেব বব, 
অবহেলিত স্বাধীনতা সংগ্রামী, দাঙ্গায সর্বস্বান্ত মানুষ, শ্শানবাসী অস্পৃশ্য চণ্ডাল __ এবা সকলেই তাদের সুখ দুঃখ 
আশা নিবাশা নিয়ে ঠাব গল্পে উঠ এসেছে। একটা জাযগাষ তাদেব মিল বযেছে __ তা হলো ভ্রাবনেব প্রতি সুগভাব 
আকর্ষণ। 

'বাঘ' গল্লেব গ্রামবাসীবা আততাবী মানুষ খেকো বাঘেব আক্রমণ “থাকে তাদেব বাচানোব আবেদন জানিয়ে বি 
ডি ওব কাছে দবখস্ত দেবাব খসডা বানায মিটিং এ বসে। মহাভন হবিঘোষ ঘেটি তৈবা কবে 'সরকাবেব কাছে সাধু 
কথা কইতে হয, আর্ক কইাতেই বুইভ্না ফেলে", তাই 'সবকাব লহ্দুব' সান্বোধানে দবখান্ত গুক হয। গ্রামবাসীবা রেড 
নিজেব চোছে বাঘ দেখেনি । কিন্তু পর পব করেনা ঘটন' ঘটোতে, যখন সঙ্চনা হতেই সবাই ঘাবে ঢুকে ঘা্য । ব্রজব ঘবে 
ক'দিন ধবে ভালো জুলে না। একফৌটা তলও নেই, এবকম অন্ধকার বত তাবা আগেও আনেক লাটিযেছে ।কিন্ত এখন 
দুটি বাচ্চা নিযে ব্রক্তন বউ ভয়ে সিঁটিযে থাকে। দোকানা হবি ঘোষ সন্ফ জানিয়ে দেয় ব্রস্তকে দেবাৰ মতে একফৌটা 
কেবোসন ও তাব কাছে নেহ, অথচ নিজেব বাড়তে চাবকোণায চাবঢা হ্য্জাক জ্বালযে বাখে সাবা বাত। বাছভাড়ুযা 
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বোখেছে মোটা মাইনে দিষে। ব্রজব কেমন বিশ্বাস হযে গেছে বাঘটা কখনোই মহাজনকে থেতে পাবে না। মনে মধো 
আবর্ত পাকায এক্টা প্রশ্ন "কে্ট কাহা, তোমাবে কই, কাউযাব মাংস কাউযা কি কহন ও খায গ” 

দেশভাগ যেসব মানুষকে নিজেদেব ভিটেমাটি থেকে উৎখাত কবে দিয়েছে, তাদেব একটা বড অংশ ত্রিপুবায 
আশ্রয নিয়েছিল। তাবা কখনো শবণার্থী, কখনো বিফিউভী, কখনো উদ্বাস্তু উদ্ধান্ত জীবন নিযে ব্রিপুবাব বহু লেখক গল্প 
লিখেছেন। বাংলা সাহিতোব প্রথিতযশা সাহিভিকবা তাদের গল্প উপন্যাসে একে অনাতম বিষয কপে নিয়ে এসেছেন। 
কিন্ত ত্রিপুবান ভৌগোলিক অবস্থণনেববিশেষত আব জনভীবানেব ভিন্নতা এখানকাব গল্পে বৈচিত্রা সৃষ্টি কবেছে। 'বাশেব 
বুকে ফুল" গল্পেব গৌবাঙ্গও সব ছেডেছুডে এসে সবকাবেব কাছ থেকে ডোল বাবদ কিনতু টাকী আব কিছু টিলাজমি 
পেয়েছিল। ক্যাম্প থেকে বেবিয়ে সেহ নতুন ভাযগায থিতু হবা'ব সময সবকাবা বাবু কাগজে ছবি এঁকে বুঝিয়ে দেন 
(কোথায পাট ফলাবে, কোথায ধান আব কোথায কববে তবিতবকাবীব বাগান ।কিন্তু কিছুদিনেই গৌবাঙ্গ বুঝে যায 'এহ 
লালমাটিব টিলায পাট, লাউ, কুমাডো কাগজে হলেও মাটিতে হয না। লতাগুলি কেটে ফেললে ও আবাব গজ্ায। ওবা 
নাম দিয়েছে বিফিউভী লতা, মবেও মবে না বেঁচে থাকাব কি দুর্দান্ত ইচ্ছা" । ঠিক যেন এই মানুষগ্ডলোব মতোই । অনেকেই 
খুঁক্তে নিয়েছে পাকিস্তানে মাল পাচাবেব সহজ বাস্তা। বৌ তুলসী এবমধ্যেই মা হতে চলেছে, কিছু টাকাব ধাব নিতে 
গৌবাঙ্গ মহাভ্নেব গদাতে গিয়েছিল। ফসল উঠলেহ সুদ সহ দেনা শোধ কবে দেবে। কিন্তু বাশেব গাছে ফুল ফুটেছে, 
আকাল আসছে, দেনা শোধ দেবাব প্রশ্নই উঠি না, এই যুক্তিতে মহাভন তাকে ভৎর্সনা কবে “তুলসী আব সময পেল না 
পোযাতী হবাব যাবাব সময তুলসী আবদেবে গলা বলেছিল, “আমাব লাইগ্যা কটা জিলাপি আনবা গো” কিন্তু 
জিলাপীব বদলে 'গৌবাঙ্গ উল্টে একটা বাগ নিযে এসেছে। ঠিকই তো, “বাঁশে বাশে যখন ফুল এসেছে, কুযোব তলাটা 
যখন হাঁ কবা মবা শিযালেব মণ ধান গাছগ্ডলি যখন খড হযে গেল মাটিব উপব তখন মাগী বাচ্চা পোযাবে ? জিলাপী 
খাবে” -_ এই অকাবণ বাগেবভিতব একটি অসহায অক্ষম মানুষেব হতাশা আব যন্ণা লুকিষে আচ, গল্পকাব যাব 
সহ্মর্ী হযে যান। 


'নাক্তা ভবত" গল্লেব অবিনাশ “একাই প্রধান শিক্ষক সহকাবী প্রধান শিক্ষক, অফিস বানী, পিযন। তাবস্কুল, 
সিঙ্গল টিচার্সস্থুল __ সবকাবী নাম " লাকালয থেকে বহু দূবে পহাডেব নিজশতাষ সকালেব দিকে গুটিকযেক নেংটি 
পড়া ছেলেমেয়েকে প্রাণপণে অ-আ থেকেদশমিক অংক ধবাতে চেষ্টা কবে অবিনাশ । ছাত্র সুখবাম দৃবেব দোকানে লবণ 
কিনাতে গিযে খালি হতে ফিবে এসেছে ।মুখবন্ধ লবণেব বস্তা সামনে বেখেই সহোবাবু বলেছেন যুদ্ধ লেগেছে, যুদ্ধ মানে 
লবণ নেই, তেল নেই, আলো নেই। সুখবাম চাব আনাব লবণেব জন্য আস্ত একটি টাকা দিতে পাবে নি। তাব বাবা 
দার্ঘদিন বোগশ্য্যাব, কিন্তু টিলা পাব কবে বহুদৃবে ডাক্তাব, তাই চিকিৎসাব প্রশ্নই উঠে না। ছাত্র শিক্ষক দুজনেই শুনে 
মিলিটাবা গাডিব কনভধযেব শব্দ জীবনেব জনা শান্তি আনতে লম্বা লাইনে কনভয যাচ্ছে।' 


বহুবপা মানুষেব বিচিত্র চহাবা ভীম্মাদেব তাব লেখায ফুটিযে তুলেছেন। বাংসবিক নাম সংকীর্তন উৎসবে চা 
দোকানের একপ্রহৃত এবং তাডিত বালক হযে ওঠে আসবেব মধামাণ 'ব্রজবালক । আশেপাশে দোকানদাব বাবসাযাবা 
বিক্রি বাটা ঠিক বেধে নাম যজ্ঞ গানে বুক ভাসায, তলপেটে পেট্রি বীধা সাবাদিনেব বোজগাব বা হাতে সামলে বাখে 
আব ডান হাতে চোখ মুছে। একলবোব গুক দক্ষিণা দেবাব সেই বন্ুশ্রুত কাহিনীকে 'মহাভাবতেব কথা" গল্পে নতুন কবে 
শুনিয়েছেন গল্পকাব। বনস্থলীব এক নিষাদবালকেব শবচালনা নৈপুণা দেল্খ মুগ্ধ আচার্য দ্রোণ পিতামহ ভানাব কাছে 
গল্পচছলে বলোছলেন সকথা। কিন্ত ভাঞ্স গন্তাব হয়ে গেলেন। এ বিষবৃক্ষ বাডতে দেওয়া ভুল হবে। বাতেব গভাবে 
দৃই মহাবথী নিভীতে আলোচনা কবলেন কর্তবাকর্ম বিষয়ে । ঈশ্ববেব বিধান ভিন্ন বলেই পাপ আছে, পুণা আছে, মানুষ 
আছে, আছে তাব কর্ম বর্ণ ভেদ। পবদিনই আচার্য গেলেন গভীব বনেব অভ্যন্তবে, আবাধা দেবতাৰ আবিভাবে অভিভূত 
কৃষ্তকায জীর্ণ বাস বালকেব আতুমি প্রণতি গ্রহণ কবে দ্রোণ দাবা কবলেন গুক দক্ষিণা _- দক্ষিণ হন্তেব বৃদ্ধাঙ্ুষ্ঠ। 
স্তভিত ললক চোখেব পাতা ফেলতে ভুলে যায মুহূর্কেব জনা। তাব্পবই দুই হাতে একটি বক্তমাখা বৃগাঙ্গুলি নিয়ে 
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আচার্যাদের দ্রুত ফিরে চলেন শিবিরের দিকে । দক্ষিণা দেবার সময় বালকের চোখে জল থাকলেও কালে। ঠোটের দুই প্রান্তে 
ছিল সূ্ষ্ণু চাপা হাসি, যা তিনি দেখেও দেখেননি 


তারপর -_ভীত্ম আর দ্রোণ পাশাপাশি বসে আছেন, কিন্তু কেউ কোন কথা বলছিলেন না। “পিতামহ ভীম্মাদেব 
ভাবছিলেন ভারতবর্ষ কিবিশাল এবং কিঅন্রাত। কোন অগোচরে কত বালক বাড়ছে কে জানে ? কিন্তু কেউ কোন কথা 
বলছিলেন লা __ কেননা শব্দগুলোর অর্থ নিজেদের অসহায় করে তুলতে পারে” 

অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ এই গল্পে ভাষার দার্স, বর্ণনার গান্তীর্য আর অস্তল্লীন সম্ভবতঃ 'মহাভারতীয়' গল্পটি। খষি 
বিশ্বামিত্র নগর আর অরণোর মাঝামাঝি তপপোবানে বাস করেন। নগর থেকে ব্রাহ্মণ বালকরা এসে গুরুগৃহে থেকে 
বিদ্যালাভ করে ফিরে যায়। মহামুনি তার গভীর জ্ঞানের ভাণ্ডার বিশ্ববাসীকে দিয়ে যেতে চান। কিন্তু পরিস্থিতি ক্রমশঃ 
বদলে যায়। তিনি সংবাদ শুনেছেন বিশাল অঞ্চল জুড়ে আব্লের জনা অসহায় মানুষের আর্তনাদ । গ্রাম পাহাড় ভনপাদ 
উজাড় করে শ্রেষ্টীরা ইন্দ্রপ্রস্থে যে বিত্ত বৈভব গড়ে তুলেছিল, তারাও আজ দিশাহারা । সাধনা আর বিদাচর্চায় ভীবন 
কাটিয়ে আজ দুমুঠো অন্নের জন্য রাজদ্বারে গিয়ে দীড়ানোর কথা ভাবতে ও কষ্ট হয়। এদিকে অসুস্থ স্ত্রী, পুত্র অন্লাভাবে 
মৃতপ্রায়। একফৌটা জল পর্য্ত নেই, কুলাশয় শুকিয়ে গেছে।জিতে্দ্িয় মহামুণি ক্কুধা তৃষ্র বহুদিন পর্যন্ত আটকে রাখতে 
সক্ষম হলেও এক সময় তিনিও ক্রাস্ত হায়ে পড়েন। রিক্ত শূন্য ভূর্্পব্রের পাহাড়। একটিও বলে দিতে পারছেনা _- এক 
মুঠো ভাতের গন্ধের কথা, যে কোন একটু খাবারের কথা, এক বিন্দু জলের কথা৷ হায় £ 

তিনি হেঁটে চলেন গভীর বনের দিকে -_ দর্গন্ধে ভরা ব্রাত্যপল্লী, জীর্ণ কুটার, মদের নেশায় চুর নারী পুরুষেরা 
অশ্লীল আমোদে ক্ষত। এখানে কার কাছে একটু ভিক্ষা পাবেন, এরা সবাই যে হয় ঘুমন্ত না হয় নেশায় মৃতের মত। এখন 
চরাচর সব মুছে গেছে তার কাছ থেকে। অন্ধকারে বা সংগ্রহ করেন তার দুর্গন্ধে গা গুলিয়ে ওঠে আবার জিভে লালা ও 
যেন জমে। বস্তির কেউ কেউ হঠাৎ ক্েগে ওঠে, অন্ধকার লুকিয়ে থাকা লোকটিকে সামনে আনে আর দেখে অবাক হয়ে 
যায়। এ যে বিশ্বামিত্র! ভগবান। দেহে ছায়া পড়তে বলে ওরা কোনদিন তপোবনেব ধরে দিয়ে হাটে না। বিশ্বামিত্র 
আকুতি ভরে যেন প্রার্থনা করেন __ শান্তি দাও -_ তবে এই খাদ্টুকু আমাকে ঘরে নিতে দাও ।' 'এ যে অভঙ্ষ্য 
কুকুরের মাংস' __- বড় ভয়ে ভয়ে ফিস্ফিস্‌ করে কে যেন বলে। 

“বিশ্বামিত্র একটু চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন, আমি আমাব পুত্রকে স্্রীকে বাচাতে চাই আমিও বীচতে চাই। 
আমিও বাচতে চাই। আমি বহু তপস্যা করেছি তবু ধা জানিনি আজ জানলাম । সুনীতি দুর্নাতি ভাল শব্দ। কিন্তু সময়ে 
বদলায়। দেহ না বীচলে তো কিছুই বাচে না __ যদি বেঁচে যাই, তবে তপস্মাব সময পাব -_- সময পাব প্রাযশ্চিন্তের। 
কুকুরের মাংস? হোক। বীচাবে তো। জীবনের চেয়ে তা বড় কিছু নেই।' 


ত্রিপুরার বিশিষ্ট গল্পকার কালিপদ চক্রবস্তী ষাটেব দশকের একেবারে শুরুতেই লিখতে শুরু কবেন। দুই দশক 
জুড়ে যেসব গল্প লিখেছেন তা থেকে আটটি গল্প নিয়ে ১৯৮৩ সালে তার প্রথম গল্পগ্রন্থ “বিকেলের ময়দান প্রকাশিত 
হয়। এর বহু বছরবাদে ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত হয় তার নবাচত গল্প' নামের সংকলনগ্রন্থ। বহয়েব ভূমিকায় লেখক 
জানিয়েছেন গল্প নির্বাচনের ক্ষোব্রে সাহিত্যপ্রেমী প্রকাশকের পছন্দই মুলতঃ প্রাধান্য পেয়েছে। সনাতন শ্রেনীভেদ 
বর্ণভেদের বাইরে নৃতন যে ভেদের প্রাচীর ক্রমশঃই বিশাল এবং দুর্ভেদ্য হয়ে উঠেছে, সেই ধনী-গরীব, শিক্ষিত - 
অশিক্ষিক, শহুরে গ্রাম্য, জাতীয় দেয়ালগুলি গুঁড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন বলি যাবা দাবা জানান, সেই দাবী কতটা যথাযথ 
আর কতা প্রচার সবস্ব, কালিপাদের গল্প পড়তে পড়তে সে প্রশ্নটা আমাদের মনে আলোড়ন তোলে । সাধারণ মানুষের 
দিনগত পাপক্ষয়ের মাতা জীবনযাপানের খুঁটিনাটি দিকগুলো তিনি গভীরভাবে লক্ষ্য করেছেন। তার বেশির ভাগ 
গল্পের চরিত্ররা উঠে এসেছে প্রতিদিনের পরিচিত পরিবেশ থেকে, যাদের আমরা দেখি, কিন্তু লক্ষ্য করি না। 


১৯৭৫ সালে প্রকাশিত স্রীর গল্পটি কালিপদের লেখকসত্তাকে নির্তুলভাবে চিনিয়ে দেয়। উঁচু টিললায় চা-বাগান, 
নীচে লুঙ্গায় জলা রমিতে ধান ভাগাভাগির নির্দিষ্ট শর্তে জমি দিয়েছে যষ্টী চরগ্ণকে। ষষ্ট দুবছরের হাড়ভাঙ্গা খাটনিতে 


১৯৮ 


মনেব মাতা কবে তৈবী ববেছে জমি । কিন্তু ম্যানেভাব এখন জমি ষষ্টাব কাছ থোবে, ফেবৎ নিত চান। নানাভাবে চেষ্টা 
কবেও যষ্টাতে বাগ মানাত না পিবে মানেজাব মাঠে দল্বল পাঠিয়ে দিল। যষ্টা সাঙ্গেব লাঠি নিযে এগিয়েছিল, কিন্তু 
ম্যানেজাবেব সাকবেদ বুধন দূব থেকে তাব ছুঁডে মাবল। সে তীব গিয়ে বিধল যষ্টাব ডান হাতে। সে হাসপাতালে না 
গিয়ে বা তীব খুলি নেবাব চেষ্টা না কবে থানায ছুটলো। এব আগে দাবোগাবাবুকে অনেকবাব ম্যানেজাবেব জুলুমে 
কথা বলেছে সে, কিন্তু দাবোগ'বাবু প্রমাণ চান। এবাব সে হাতে নাতে প্রমাণ এনেছে। থানা পুলিশকে ষষ্টা বুঝালো 
খ্যানেজান ভাব কাছ (থেকে মত ধান পাবে, যঙ্টীব বক্তন্লে কবা পবিশ্রস্ম তলা জমি অনাকে বাশী দিয়ে আনেক বেশা 
ধানে পাবে। তাহ এই ষডযন্ধু। 

মঙ্টাব হাত ফুলে উঠছে, টনটন করছে, তবু সে দবোগাব কথায ও উাবটা খুলে নিল না। সে চাষ ভাব অভিযোগ 
লিখে নেযা হোক্‌, তাকটা প্রমাণ বূপে জমা বাখা হোক এবং ম্যানেজাবকে ধবে আনা হোক। বহু ভাল বাহানা পব 
বিপোর্ট তৈবী কবে দাবোগাবাবু হেসে বললেন “বুজছিত। অহন তিবডা খুল আগে হ্‌ তব কেইসটা ত দ্যাহন লাগে 
অই।” কিভাবে যেন যষ্টা বুঝে যায দাবোগাবাবুব বিপার্টে তাব অভিযোগ কোনো গুকতৃই পায নি। ষষ্ট দুবন্ত ক্রোধ 
সংযত বেখে থানা থেকে বেবিয়ে বগা দে শহবে । একটানা বাব মাইল পথ রোদেব মধ হেঁটে সে হাকিমেব এজলালসে 
পৌছয, হাকিম দগুমুণ্ডেব কতা, তিনি নিশ্চযই ন্যাযবিচাব কববেন। সাবাপথ ষষ্ঠী মহডা দিয়ে এসেছে ধর্মাবতাবকে কি 
বলবে । একসময তাব মনে হয হাকিম ম্যানেজাবকে শাস্তি দিয়ে হয়তো জমিটা তাকে দিয়েই দেবেন । এই কমি তো তাবই 
হাতে গনা। 


বিস্ত হাকিম এজলাসে নেই। অদৃষ্টেব এই পবিহাস বিপর্যস্ত ষষ্টা আদালত ঘবেব বাবান্দায বসে পড়ে । হাতে শৌঁথে 
প্রতিটি শিবা আবো জলেব জনা প্রার্থনা, অনন্ত হাহাকাব বিস্তৃত।' 

অবশ্য বেশীক্ষণ এভাবে বসে থাকতে হালে না ষষ্টাকে। 'শ্রীপুব চা বাগানেব ম্যানেজাবেব উপব হামলা কবাব 
অপবাধে গ্রেপ্তাব হওয়াব ষষ্টাচবণ মাতাল অথবা শিশুব মত এলোমেলো পা হেদলে আদালত ঘবেব বাক্ন্দা থেকে 
নেমে আসে। 


শবেন্দ্রনাথ মিত্রের 'জমি' গল্পটি প্রসঙক্রমে মনে পড়ে যায। তবে লালিপদ আবো মিতবাক, আবো বেশি 
দাযবদ্ধ। “বাশনাই' গল্পেও দেখি ছোট চাষা গোবিন্দ যৎসামান্য জমিটুকু খবে বাখতে পাবলো না "মুই কি ককম গ 
বাপডাব আতে জমিন গ্াল। বিডাঅ যায ।' মণ্ডালেব কথায গোবিন্দ বউ মেবে নিযে শহবে মেলা দেখাতি এসেছে। 
মণ্ডল বলেছে “দেইখ্যা আইঅ গিযা, তুমাব আমাব লাইগ্যাইত এগুলান | নাগবদোলা, পুতুল নাচ, হাসি চীৎকাব, 
পুকুরে নৌকাবিহাব আব সবকিছু ছাপিয়ে আলোব বোশনাই ।গোকিন্দ দিশাহাবা হয়ে পডে। সামনে সাবি সাবি প্যাভেলিযন, 
সবকাবেব উন্নযনমূলক কর্মযজ্ঞেব ঢালাও ফিবিস্তি। দেখতে দেখতে “গোবিন্দ যখন ব্রান্ত প্রা, তাব চোখ ধানেব বোবা 
পৌতা ্ীকোণা একখণ্ড সবুজ জমিতে আটকে যায । দেঘালে মানচিত্র ঝোলে। কর্ষিত, অকর্ষিত জমি, সমতল, টিলা 
জমি, সেচহীন, £সচ জমি, পাম্পসেট, গভাব, অগভীব নলবু্প। সাব আব উন্নত ধবানেব বীজেব নমুনা । ক্খাব, চিত্রে, 
সংবাদে “ভূমিসংজ্খাব না কবে, চাষীব হাতে জমি না দিয়ে " চীকেণা সবুজ কমি গোবিন্দব চোখে ঝুলেহ াকে। 
শুনো কোন উদ্যানেব মত। পবগাছাব মত শিকড বুঝিয়ে।' আলোব লেশনাই এ উল্ভ্বল উঁচু মঞ্ধে বক্তৃতা হব, গান 
হয __-গোবিন্দব জমি কেবলই শিক্ড ঝুলিযে মঞ্চ থেকে মাটিতে নেনে আপ্রাণ বস টানতে চাষ । আব সর্বাধিক ফলনেব 
ভান্য পুবস্কাব প্রাপ্ত দম্পতিব বিশাল ছ্ববিব ভেতব 'মগুল হাল, গোছা গোছা ধানের বোঝা মাথায নিয়ে, পেছনে ঢেউ 
খেলানো যেন অন্তহীন শসা প্রান্তব। 

'শিযাল' গল্লেব নিবাবণ, দেশ ছেডে এসে সবকা'বেব দয টিলাজমিতে আবাব ঘব তুলেছে। কিন্তু বাস্তহাবা 
মানুষদেব নতুন বসতিব ওপব নজব পড়েছে লোভী সুযোগ সন্ধানীদেব। শহব বাড়ছে, এদিকে অফিস কাবখানা হচ্ছে, 


১৯৯ 


এখন জমি ধবে বাখলে সোনাবদামে বেচতে পাববে তইনিত দালাল ঘোবদফেবা কবে। শিবাবণেব মুবগী ঘবেব বেডা 
ঠাস শৈযাল মুবগী নিযে যায। শেযালেক দৌবাত্য বন্ধ কত নিবাবণ ফাদ ?তব' কবে ল্চিন্তু মহাজন কাঞ্চন খাণব 
দাযে তাব জমিটুকুদ্খল কবে নেবাব যে নীল নকশা তৈরী করছে, সেই মানুষ শেযালেব গ্রাস থেকে লিজেকে সে বাঁচাতে 
পাববে কি? গল্প শেষে এই উত্তবহীন প্রশ্ন পাঠকের ভাবনাকে ভ্রাঞ্গিয়ে দেয। 


কালিপদ এক বিশেষ বাভনৈতিকবোধে বিশাসী । ঠাব সম্পর্কে ভীগ্বাদেব বলেছেন _ যে বাধে কালিপদ 
মিছিলে যান, যে চেতনগ্য তিনি প্রতিবাদ ও প্রতিবোধে সচেষ্ট ঘে বিশাসে সংগননেব একনিষ্ঠ কর্মী, যে এদ্দাঘ ছাত্রকে 
কিছু দিতে চান __ ঠিক একই বোধ, চেতনা, প্রতিবাদ, প্রতিবোধে ও নিষ্টা'য তিনি লেছেল। তিশহ্ুব হণে গমন গল 
বন্জা সআব্রতব চন্ডাল ব্রিশঙ্কৃতে কপান্তব আব তপস্যা বল ব্রাহ্মণত্রপ্রাপ্ত ঘযি বিশ্বানিবেব ত্রিশঙ্ককে গে পাঠানো 
বার্থ চেষ্টাব সুপবিচিত মহাভাবতীয কাহিনী তিনি সামাজিক স্তব বিন্যাসেব, ভাতিভেদ আব বর্ণভেদ সৃষ্টিব গ্ছনে যে 
সুগভীব কৌশলী মনোভাব ক্রিযাশীল, তা পবিস্ফুট কবাব কাজে ব্যব্হাব কবেছেন। কিপ্ত তিনি একদেশদর্শী নন। 
নিবাসক্তভাবে তিনি দেখিয়েছেন, স্বার্থেব বেড়াজাল থেকে কেউই মুক্ত নন বিশ্বামিত্র ব্রাঙ্গাণেব অধিকাবেব বিকদ্ধে 
বিদ্রোহ কবেছিলেন, কিন্তু সে বিদ্রোহ ব্রান্মাণ্যশক্তিকে ধ্বংস কবাব জনা ছিল না, ছিল যে ক্ষমতাব অংশভাগী হবাব 
জন্য। আব চণ্ডাল ত্রিশক্কুও আজ যাঁদেব বিকদ্ধে ন্যায অন্যায় নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন, বা'জা থাকাকালীন ত'বাই ছিলেন 
বাভাব নির্ভবতাব অবলম্বন। দেবতাদেব ইচ্ছাব বিকদ্ধে বিশ্বামিত্র তাব তপসা বলে ত্রিশঙ্ককে সর্গে পাঠাতে চাইলেও 
এই দুই মহাশক্তিব ক্ষমতা লডাইয়ে বিপর্যস্ত ব্রিশঙ্ক ্ব্গমত্য কোথাও আশ্রম পেলেন না। মাঝখানে নিবালন ঝুলে 
বইলেন। বিকদ্ধ শক্তিব পাশাখেলায সাধাবণ মানুষ কিভাবে ঘুঁটি হযে যায গল্পে তাবও ইঙ্গিত বযেছে। 


“দিনলিপি' গাল্লেব সদানন্দ নিজেব গ্রাম ছেডে শ্হব আগবতলাব এনেছিল - ভালোভাবে বীচবে বালে কিন্তু 
ইবন ধাবণেব তীব্র প্রতিযোগিতাব চাপ সহ্য করতে না পেবে আবাব নে গ্রামেই ছিরে যাষ। কিন্তু সাক গালেব 
বিক্শাওলা ফন্টাচবণ, নিশানা" গল্লেব নমভ্ব ব্রিপুবা, সময়ের হাত' গল্লেব অবিনাশবা হাব মানে না। প্রতিবাদে 
খেযালী অত্যাচাবেব বিকদ্ধে লড়াই জ্ৰবে তাবা ভীবনেব এক আদিম চালিকা শক্তিন প্রেস্ণা। তাই খবাব উতর ভ্রুলনেব 
পব বর্ধা এসে যখন সব ভাঙ্গিয়ে দেয, জল ঢুকে যায বিজযাদেব বাঁশৈব খুঁটি, খাডেব চাল আব কাচা ভিতেব একমাত্র 
ঘবে, তখন ভীবন বক্ষাব ভুনাই পবিবাবেব সবাই যান্েব মৃতো কাজ কবে। একটি চৌবিরকে আবেকটিব উপ্পব উঠায় । 
“তাব উপবে কাপড-চোপড, বাসন কোসন, কাগভ্পত্র চাল ভুলে রেবোসিন স্টোভে অমিবা ভাত বসাব। নিশানাথ 
একপাশে শুষে থাকে। পশ্ট অমিযাব কোলেব কাছে । আব তাবা অপেক্ষা কবে । অপেক্ষা কবে ভাত হবাব। জল নামা ল 
নৌকা আসাব বা আবো জল বাডলে চালে উঠাব চিন্তা তো পবেব।' এই তীব্র জীবন মুখীনতা গল্লেব চবিত্রাকে এক 
উচ্চতায নিবে যাষ। কালিপ্দ'ব গল্প সংখ্যা তেমন বেশি নয কিন্তু গল্লেব বিষব ভাবনা, চবিত্র চিত্রণে সমস্যার 
কেন্দ্রবিন্দূকে সনাক্ত কবে তাকে বিদ্ধ কবাব নির্ভল নিশানায এবং ঝবঝাবে গতিশীল ভাষাব প্রযোগে প্রতিটি গল্পই 
স্বাতস্ক চিহিত। কালিপদ “যেন মগ্ন মনাকেব মত __ যতটা প্রকাশিত তাব চেঘে আনেন বেশি প্রস্তুত বাখেন নিজেকে 
-আগোচরে। 


ডঃ কাতিক পাহিউা ও তেন চক্রবর্তী ষাটের দশকে লর্মসূত্রে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ত্রিপবায এসেছিলেন। ত্রিপুবাব 
বাংলা সাহিত্য নানাভাবে তাদেব হাতে সমৃদ্ধ হযেছে 'পবিচয' গোষ্টাভুক্ত লেখক কার্তিক লাহিড়ী একজন বিশ্টি 
প্রাবন্ধিক, গল্পকাব এবং গুপন্যাসিক। গাল্লেব আঙ্গিক তাবনায, প্রল্বণ লিন্যাসে, গ্রষ্থন নৈপূণা ও উপস্থাপন কৌশলে 
নতুন ধাবাব সুচ্ণায তিনি বিশিষ্ট হয়ে আছেন। ১৯৮৫ সালে আমাব লগানে এত ফুল নামে তাব একটি পল্সগ্র্থ 
প্রকাশিত হয। ভহাডা ঠ্িপুবাঘ এবং গ্রিপুবাব বাইবেব পএপত্রিকায এবং গঞ্প সংক্লনেও তা গল্প স্থান কবে নিয়েছে। 


২০০ 


'তাব মৃডাব ধাবা বিববণী' ১৯৭৫ সণলে 'পবিচয" পত্রিকায প্রকাশিত হযেছিল। পববততী সময়ে ব্রিপুবাব 
একাধিক গল্প সংকলনে সেটি গৃহাত হয। ছোট গল্লেব পবিচিত সংক্ষিপ্ত আযতনেন তুলন'্য গল্পটি বেশ বডো। কিন্ত 
তাব চেয়েও উল্লখযোগা গল্লেব ভাষ্য বাবহাব ও বর্ণনা শতিব অভিনবত। প্রচণ্ড দাপটে সঙ্গে দীর্ঘকাল বাজা শাসন 
বরে এক সময তিনি অসুস্থ হবে পাডেন। প্রায ঈশ্ববতুলয সর্বশক্তিমান এই মানুষটি যে কখানো বোগাক্রান্ত হাতে পাবেন, 
জনগণ তা বিশ্বাসই কবতে পাবে না। ডাক্তাববা প্রাণপণ চেষ্টা কবে একেব পব এক হৃৎশুলেব আক্রমণ থেকে তাকে 
বাঁচাতে, বেতাবে ভাব স্বস্থা সম্পর্কিত বুলেটিন বেব হম উদ্দেশ নিপ্সনেব জন্য। অগণিত মানুষ, যাদেন বুকেব ওপব 
দিয়ে শাসনেব স্টামবোলাব চলিযে এসেছেন তিনি দীর্ঘকাল , তাবা প্রাসাদে বইবে নীবব প্রতীক্ষা থাকে। 


এদিক সেদিক যেদিক 
সেই নীবব মানুষ কেবল মানুষ 


হাত উত্তোলিত নয 
অথচ চোখ ফসফবাস দাউ দাউ 


আব সেই আগুনেব শিখা লকলকিয়ে এগিয়ে আসে 
কে বলি এগিয়ে আসে 


আবও এগিয়ে আসে, একেবাবে তাব কাছে 
আব তিনি এই প্রথম ভয়ে চোখ বুক্তে ফোলেন 
আব খোলেন না।? 
জনশক্তিব কাণ্ডে টস্ববাচাবী শাসকেব পবাজ্যেব এই কাহিনী নতুন নয, কিন্তু বলাব ভঙ্গিটি অভিনব ।তিপ্বাব 
মাটিততি ?লখা না হলেও কারিক লাহিউীব গল্প নিযে পবিচ্ষ' নিবাক্ষাব বিষযটি বুঝতে এটি আমাদেবে সাহাযা কবে। 


“মেয়ে অথবা মেযে মানুষেব" বিষব ভাবনা ও প্রকবণেব বৈচিন্রে অসাধাব্ণ একটি ব্চনা । গল্প লিখছেন এক 
গল্পকাব, কিন্তু নাজেব লেখা নিজেবই পছন্দ হাচ্ছে না। কিছুটা লিখে থেমে যান, বিবক্ঞ হযে বোর্ড থকে লেখাটি খুলে 
দলা পাবিদবে ফেলে দেন। আবাব লিখতে শুক কবেন, কলমের ডগায যা আসবে তা ই-লিখাবো' -- এই মনোভাব 
নিযে । এভাবেই গল্পটি শুক হায়েছে। নাটকেব মতে" পাত্রপাত্রাদেব সংলাপ পব পব সাজিয়ে তৈবা হযেছে এটি। 


সমযেব সঙ্গে পাল্লা দিযে চলা কিছু অতাধুনিক ললাপুকষেব বিচিত্র সম্পর্ক জাল, বাইবেব চাকচিকোব আডদলে 
বিপুল মালিন্য ভবা অন্তুজীবন, তাদেব চাওযা পাওযা হিসেব নিকেশেব জটিল অঙ্ক, সমস্তটানাপোডেন নিখুঁতভাবে তুলে 
এনেছেন কাত়িকবাবু। গল্লেব ভেতব গল্প বলা, বাছুল্যবর্জত ক্ষিপ্রণতি ভাষা ও নিকন্তাপ ভঙ্গীব অন্তবালে যে প্রতীতি 
এবং ভীবনাবোধ প্রবাহিত, ত মনোযোগী পাঠকেব দৃষ্টি এডাব না। পুকষেব স্েক্জাচাবিতাব আধিপত খর্ব কবতে দুই 
সাহসী নাবী বহুক্তনের উপস্থিতিতে সহবাসেব সিদ্ধান্ত লেষণ' কবে, তাদের প্রাক্তন প্রেমিকা স্বামী/ বর্তমানে প্রেমিক/ স্বামী 
হতে ইচ্ছুক পুকষবাও সেই বহুজনেব কষেকজন। 

১৯৮০ সালেব জুন মাসে ত্রিপুবায যে ভব'বহ দাঙ্গা হয়েছিল, (সেই মর্মান্তিক ঘটনা ত্রিপুবাব সর্বস্তবেব শুভ 
চেতনা সম্পন্ন ম'নুযূকে গভীবভাবে বিচলিত কবেছিল। শিল্পী সাহিতিকবা সেই দুঃসমযাকে ধবে বোখোছেন কথায 
কলমে। 'মানুষেব মুখে মানুষ গল্পেব চিত্রকব শিবুব কাছে খবব আসে ত'ব অন্তল্ঙ্গ বু বিষুঃটাক্কুলেব দো) ঘায়ে নিহত 
হযেছে।আব আবেক বন্ধু অখিবা প্রাণ দিয়েছে অ'ততন্হীব হুবিব ফলায। এই হিত্ত্র জাতিদাঙ্গাব কোনো কাবণ খুঁজে পাব 
শুয়ে আছে শব হয়ে।' নঈীব শ্লাতে সই দুটি মুখ ভেঙ্গে ভেঙ্গে অজস্র হযে যায, শিবু আব চিনতে পাবে না। বিভ্রান্ত শিবুব 
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নদীর বুকে ছুঁড়ে দেওয়া একটা টিল শব্দ হয়ে বিক্ষোভ ছড়াতে থাকে বহতা জলের কিনরে কিনারে । আর তখনি শিবুর 
ঝাপটায়, তেমনি "মানুষের মুখে মানুষ ছটফট করছে মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়ার জনা দ'্রুণ রোষে। 

আগের গল্প দুটির তুলনায় এটি নিতান্তই সাদমাটা লেখা । লেখাকের নিজস্ব শৈলী এখানে অনুপস্থিত ত্রিপুরার 
একজন খাতনামা সাহিতিক কার্তিক লাহিড়ীকে বলেছেন “লেখকদের লেখক৷ " গল্প লেখার নতুন বীতি নতুন ধ্যান 
ধারণা যেমন তিনি এনে দিয়েছেন, তেমনি বহু নবীন লেখক প্রেরণা, উৎস'হ এবং পথের সঙ্গান পেয়েছেন তার কাছ 
থুকে। তবে একথাও বলা দরকাব যে গাল্পব বিষয় ল ভাষা বা শনাবীতি নিযে তাব পৰীক্ষা নিবীক্ষা সবসমাযে সফল 
হয়নি, কখনো! তা পাঠকের আগ্রহকে স্তিমিত করে দিরেছে' 


খাতেন চক্রবর্তীর গল্প সংখ্যায় বেশি নয় । ষাটের দশকে ত্রিপুরায় এসেছিলেন, এখনো রয়েছেন । তবে লেখালেখি 
বন্ধ হয়ে গেছে অনিক আগেই। “সামনের দরজা" নামে তার একটি গল্প গ্রন্থ ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল৷ "পুতুলের 
মেলা দেখা" গল্পের পুতুল বৌদির দূব সম্পর্কের ভাই অবনীকে প্রায় জোর করে রাজী করিয়ে মেলা দেখতে যায়, যদিও 
প্রগতির অসংখ্য নমুনা । প্রতিশ্রুতিতে জুলজুল করে অজস্র বিভ্রাপন ! সবকিছুকে যেন স্বপ্নের রাজ্য মনে হয় পুতুলের । 
আবার তক্ষুনি অনুভব করে এসবের সঙ্গে তার মনের কোনো যোগ নেই। আলোয় ভরা মেলা থেকে বেরিয়ে একটু 
এগোতেই চারদিকের জরাজীর্ণ নোংরা চেহারা বড় বেমানান লাগে পৃতুলের। অবনীর সঙ্গে তার মধুর সম্পর্কটি মধুরতর 
হতে পারছে না দুবছর পেরিয়েও, কারণ সামান্য স্কুল মাষ্টাবির আয়ে সংসার পাততে অবনী সাহস পায় না। পুতুলকে 
বাড়ীর কাছাকাছি পৌঁছে দিয়ে অবনী চলে যায় । অন্ধকার ডোবার পাশ দিয়ে সরু মাটির রাস্তা ধরে হাটতে থাকে পতুল। 
চায়ের দোকানের কেরোসিনের আলাতে পথ সামান্য দেখা যায । পুতুল কোনোদিকে তাকায় না “বড় দরিদ্র চাবদিক। 
সেঁধোতে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে রক্তে নরম কল্ডীতে আসে দৃঢ়তা । অন্যকিছু করার নেহ বাই কাপড়ের আঁচল শক্ত কবে 
ঠোটে দাত চেপে বাড়ীর দর্ক্তায় এসে দীড়ায়।' লেখবেব প্রন্ববাদী চেতনাব জাভাস রয়েছে গল্পে, কিন্তু ছোটগল্লেব খু 
কাঠিন্য বা আটসাট গড়ন অনুপস্থিত। আশির দাঙ্গা নিয়ে লেখা গল্প মশাল'। উপজাতি যুবক ধনপ্জঘ, ভাত ভাইয়ের 
অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সামিল হবার মহৎ লক্ষ্ষা নিয়ে ঘর ছেন্ড়ছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধোই সে বুঝে যায় মুক্তিব 
সংগ্রামের নামে নিছক লুটপাট আর নরহত্যাতেই এরা পটু । তাই প্রথম সুযোগেই সে পালিয়ে এসে উঠেছে এক বাঙালী 
বন্ধুর বাসায়। খবর চাপা থাকে না', উদ্/ উপক্তাতি বিরোধাদের হাত থেকে ধনগ্তযকে বীাতে প্রাণ দেয় বন্ধু শুণপদ। 
বাঁশের মাচায় গুণপদাকে নিয়ে শবযাত্রায় প্রধানের হাত থেকে জলন্ত মশাল নিজ্তের হাতে নিয়ে ধনগ্জয সকলের আগে 
আগে চলে। আর মশালেব মত জ্বলে তার চোখ । সেই সময়ের ত্রিপুরার একটি জলন্ত সমস্যাকে নিয়ে লেখা হয়েছে 
গল্পটি। কিন্তু অনাবশাক বিস্তৃতি এবং একটি নি্ি্ কেন্দ্রবিন্দুর অভাব পাঠকের প্রতা'শাকে পরিণতিতে নিয়ে যেতে 
পারে নি। ব্রিয়াপদে সাধুরাতির বাবহারে আলাদা কোনো মাত্রা যুক্ত হয়নি। 

ত্রিপুরার সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা ক্ুগতেব প্রবাদ পুরুষ ভূপেন্দ্র দন্ত ভৌমিক, সকলে ভুপেনদা, ছিলেন এ 
রাজোর সাহিত্য সেবীদের খুব কাছের মানুষ । অনামী, উঠতি দলখকবিদের অন্যতম উৎসাহ ও ভরসাস্ুল এই মানুষটিব 
কলমের জোর ছিল অসামান্য । কিন্ত কোনো সৃজ্নধর্মী সাহিত্য কর্মে তা নিরোজিত হয নি। বাতিক্রম শুধু একটি গল্প, 
যা ত্রিপুরার একাধিক গল্প সংকলনে গৃহীত হয়েছে। 'কলম্বাসের সমুদ্র যাত্রা নামেব এই গল্পটিতে কলকাতার বাসে 
অফিসটাইমের নিত্য বাত্রীদের যে ছবি ফুটে উঠেছে, তা যেন বাস্তবের এক অবিকল প্রতিচ্ছবি । 


বসে যেতে যেতে সুবিনয় লক্ষ্য করে একটি সদ্যতরুণী যাত্রী কিভাবে তার পুরুষ সহ্যাত্রাদের অসভ্যতার শিকার হচ্ছে। 
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বিরক্তি. গোপন রাগ আর অস্বস্তি গোপন করতে সে চোখ ফেরায় । পাশেই বাসে আছে দিদি। অনিবার্ধভাবেই সুবিনয়ের 
মনে হয় ওই মেয়েটির মতো তাব চাকুরে দিদিকেও প্রতিদিন ভিড় বাসে অফিস যাতায়াতের পথে কতোরকম বিশ্রী 
ব্যঙ্গ বিদুপ ইত্যাদির মধা দিয়ে সামানা দু'চারটি আঁচড়ে এক একটি চরিত্র ফুটে উঠেছে। যাত্রীদের কথাবার্তা শুনতে 
শুনতে হঠাৎ সুবিনয়ের মনে ছুঁচ ফুটায় একটি প্রশ্ন __ ভাই-এর চাকরির বাবস্থা করতে গিয়ে দিদিকে কোথাও কিছু মূলা 

চাকরির ইন্টারভিউ দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে সুবিনয় ভাবে। “চাকরি, চাককি ভফিস বাড়ী ।দশ্টা পাঁচটা । ট্রাম- 
বাস। উঠতি-পড়তি। ছুটতি নামতি। ... পেটে ভাত থাকলে ওসব কিছু নয।.... অর্থে সমুদ্রে দিক্ত্রান্ত নাবিকেব সামনে 
উপকূলের অস্পষ্ট তটরেখা। সুবিনয়ের নাবিক মন -_ ঢেউয়ের (দোলায় উ্থালি পাথালি খেতে লাগল। পীরে নিজ্গের 
পাদদেশ থেকে কবে ছিটুকে বেরিয়ে এসেছিল মানে নেই। সামনে উপকূল । গ্রেড ২০০-৩৫০ টাকা ।.... চোখের সামনে 
আঙ্গুর লতানো কুটারের ছবি। ধনরত্নের দেশ। ইন্ডিয়ানা __ ডালহৌসী স্কোয়ার। বেনেপাড়া। স্কাইীস্ত্রুপার। লিফট । 
প্রমোশন ... |” সুবিনয়ের ভাবনার বৃত্তে চলমান সময়কে ধরতে চেয়েছেন লেখক। তবে ছোটগল্পের প্রত্যাশিত তীক্ষতা 
এখানে নেই। প্রাধানা পেয়েছে বিবৃতি ধর্মিতা। 


অনিল সরকার ত্রিপুরার সুপরিচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত। সাহিত সংস্কৃতি জগতেও তার স্বচ্ছন্দ বিচরণ । 
গল্প তিনি কমই লিখেছেন, কবিতা এবং ছড়ার তুলনায়। “রক্ত করবী' এবং 'লাশকাটা ঘর গল্প দুটি একাধিক গল্প 
সংকলনে স্থান পেয়েছে। 'বন্ত করবী ত্রিপুরার রাজানিতিক পালাবদলেব এক অস্থির সময়ের গল্প । ক্ষেতমজুর ইউনিয়নেব 
শাখা কমিটির সভাপতি গুরুপদের বড় ছেলে, গণতান্ত্িক যুব ফেডারেশনের অঞ্চল সম্পাদক সুবল, 'জোট সরকার 
ক্ষমতায় আসার দিনই আক্রান্ত হয়েছিল। কোনোমতে প্রাণে বেচেছে, কিন্তু বল্লামুখ গ্রামে থাকতে পারে না সে, পালিয়ে 
বেড়া । কখনো কখানো প্ররণ হাতে করে রানতর অন্ধকারে বাড়ী এসে দেখে যায় তাব মা.স্ত্র আর একমাত্র সন্তানকে। 
আবাব রাত থাকতেই উঠে বেরিয়ে পড়ে, সূর্য ওঠার আগেই পার হতে হবে তিনখানা পাড়া, একটি নদী, তারপরই 
বাংলাদেশ" __ যেখানে সামযিক আশ্রয় নিয়েছে সুবল। কিন্তু একবাতে আর ফেবা হলো না সুবলের । দক্ষিণ পাড়াব 
খাল পাড়ে লাশ হয়ে পড়ে রহল তার মুন্ডহীন দেহটা। 

বিবোধা পক্ষের ছেলেরা প্রথমে বাবা গুরুপদ'র বোক্তগাবেব পথ বন্ধ করে । বান নন্দিতার স্কুলে যাওয়া বন্ধ 
হায়ে যায় তাদেরই দৌরায্ো। গ্রাম ছাড়তে হয়েছে ছোটভাই বাবুলকে । আর সুবল নিজে আন্ত 'বিক্তের ভাসানে শুয়ে 
আছে যেন লক্ষীন্দর' | ... “পার্টি কর্মীরা সরাসরি এলেন না। এলে পুলিশের সামনেই খুন হয়ে যাবেন এমন ভয়ংকর 
দিন।" সুবলের স্ত্রী অমিতা শীখা ভাঙ্গল না, সিঁথর সিদূর মুছল না। কানায় চোখের পাতা ভিজে এলেও কাদে না সে।এহ 
গল্পের সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে গল্পকারের রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার ছাপ। 

বাজনৈতিক বিশ্বাসকে শিল্পে পরিণত করা কঠিন হলেও অসম্ভব নয, বাংলা গল্প উপন্যাসে, নাটক কবিতায় 
মাঝে মাধ্য তা দেখা গেছে। কিন্ত 'রক্তকরবী' সেই গোত্রের অন্তভূক্ত হতে পারে নি। 
ঈশব। তারপরই দেশী মদের দোকান। তারপব মেয়ে পট ঈশ্বর মদ ও মেয়ে মানুষ নিয়ে গলিটাব ইতিহাস। ভবিষাত 
বর্তমান এবং বাতীত। এই অন্গগলির এক নারী তন্রপূর্ণার দেখা স্বপ্নেব বর্ণনার মধা দিয়ে এখানের পংকিল জ্রীবনযাত্রার 
আন্ষঙ্গিক সমস্ত দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই লেখকের ফসল গল্লেও আধুনিক জীবনের শুন্যতা, হাহাকাব, সংশয ও 
সংকট রূপায়িত হয়োছে' 


মানস দেববর্মণ বাংলা ছোট গাল্পের জগাতে আসেন সন্তুর দশকেব গোড়াব দিকে। তর বেশ কয়েকটি গল্প সে 
সময় ত্রিপুরায় এবং ব্রিপূরার বাইবের পত্রপত্রিকায় প্রকশিত হযেছিল। গল্লেব আঙ্গিক নির্মাণে, ভাষ। বাবহারে, চরিত্রের 
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বিশ্নাসযোগাতা সৃষ্টিতে যত্ববান এই লেখক অল্পকালের মধোই পাঠক সমাজের দৃষ্টি অ'কর্ষণ বরোছেন। "দশ টকা পাচ 
টাকার গল্প" নামের একটি গল্প সংকলন ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের প্রথম গল্প "পে তব কুললক্ষ্মী' 
ব্রিপুরা গল্প সাহিতো নিজ বৈশিষ্ট ্বতন্থ হয়ে রয়েছে। 

গাল্লের মূল চবিত্র শহরবাসী ত্রিপুরী যুবক সৌগত বেকার। চাকুরীর ফর্ম পুরণ করতে মাতৃভাষার কলামে এসে 
তার হাত থেমে যায়। ভাবনার এক তরঙ্গ যেন বিস্তৃত হতে হতে ক্রমশ মনের গভীরে ঢুকে পড়ে। বাবা রাধাচরণ 
বালেন “কি অইব, লিইখ্যা দে _- বখলা। 

কিন্ত লিখতাচিত ত্রিপবী, তাীলল মাতৃভাষা বাংলা অইব জেমানে' 


একটা ফুডা তিগ্রা কথা জানছ? জানছ না হিড়া হগগলে জানে, তব ডিরেস্টারেও জানে,জিডা হাচা কথা সিডাই 
লেখ। রাধাচর্ণ রেগে উঠেন। তিনি নিজে ও তিপ্রা জানেন না।' 

এই প্রথম কোনো গল্পের চরিত্রকে আমরা এ পর্যন্ত অদেখা এবং অনদলোচিত এক সমস্যার সম্মুখীন হতে দেখি। 
জাতিতে আদিবাসী ব্রিপুরী হয়েও আজন্ম নাগরিক পরিবেশে থাকায় সৌগত নিজের মাতৃভাষা জানে না। 'রাধাচরণের 
পিতৃপুরুষ খাঁটি ত্রিপুরী অর্থাৎ পাহাড়িয়া, কিন্তু তিনি ছিলেন মহারাজার ল্লেহধন্য। ববীন্দ্রনাথ ত্রিপুরা এলে তার 
সন্বর্ধনায় যে জমায়েত হয়েছিল, সেই উৎসবের ছবিতে নিজেকে চিহিনত করে তিনি সবাইকে দেখান । বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় 
ভাষা বপে স্বীকৃতি পাবার অনেক আগেই যে ত্রিপুরার রাজভাষা ছিল বাংলা, ছেলের বাঙালী বন্ধুকে সে কথা বলতে 
বলতে তার চোখমুখ উল্জ্বল হয়ে ওঠে । কিন্ত সীগতর এখন এসব শুনতে আব ভাল লাগে না। 

বন্ধু বন্টু সান্ত্বনা দেয় “তব দূষ কি! মফঃহলে মফন্ষেলে আছিলি ঘরে বাইবে দুইহানেই বাংলা কথা । ঘরে বাইবে 
একটাতেও চলে না এমন ভাষা তুই ক্রানবি কেমনে ? আর এইখানে তর বন্গুত আমরাই। দেববর্ম' বন্ধু তব নাই ই। 


সৌগত বলে, থাকলেই কি হইত। টাউনের এক পার্সেন্ট দেববর্মাও তিপবা ভাযা জানে কিন" সন্দেহ" 


মণিপরী বা পশ্চিমবাঙ্গের সাঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার রেওয়াজ ছিল, একথা (সীগত জদনে। তাদেন দদহিক গড়ন 
সৌন্দর্যের তৈরী মাপকাঠিতে পাশ নম্বর পায় না একথাও তার জানা । তাই আান্ধবী বমা যখন বলে “তোমাকে দেখতে 
অনেকটা ঠিক অ'মাদের মত', তখন প্রথমটায় সে খুশী হলেও "তোমাদের" আর 'আমাদেব' শব্দ দুটি ক্রমশঃ রাজাবাপা 
এক বিশাল সমস্যার বেন্দ্রবিন্দুরূপে তার কাছে প্রতিভাত হয় ' 


গাল্পের কলম মানবতার পক্ষেই টনে নিযে যায: অর্ধসমপ্ত গল্প নিয়ে সে বিমলের বাড়ী হাজির হয় বিমলের মতামত 
মানতে, যদিও কে জানে বিমলরা তাকে বুঝাতে ভুল করবে না। 


_ “দুঃসাহস লা হইলেও তর সাহস অগনছে, মানতেই হইব । তুই গল্পটারে কই টাইশ্যা লহয়া যাইভশ্ছত ... মানে 
বঝভুত ত%... আনেক দেরী হইয়া গাছে রে। 

কি জামার জন্মত' এখনই। একটা বোয়াল মাছের পেটের ভিতর থিকা একটা ছেটি মাছকে কাটা হেড়া কইরা 
বাইর করণের হাঙ্গামা কট অনেক। উভয় পক্ষ কাটা ছেঁড়া অপ্যাতে ব্যথা কমবেশী পাইবই " 


বিমলের প্রশ্ন আর লৌগতর উদ্ত, বাঙালী আর উপজাতি আদিব'সী দুই ঘনিষ্ট সাহিভাসেবা তধদদ্ব আলাপচারিতা 
মাত্র নয়। ত্রিপুরার জনক্রীবনে স্পষ্ট থে দূটি ভাগ তৈরী হয়ে গেছে, এরা দুজনেই যেন নিজ নিক্ত অংশের প্রতিনিধি, 
তদের জজান্তেই। 


২০৪ 


সৌগত অবিবেচক নয, সে বুঝে দোষ কাব একাব নঘ। এবং সেই সুত্রেই ভ্রিপবায বাঙলীব এবং ্ধ্ল' ভাঘাব 
এই বাডবাডন্তর আব একচ্ছএ আধিপাতোর জন্। (স বাজনা প্রিপল্ল অধিপতি মহালজদেবহ দাযা কবে। বাজ শাসন 
পাবস্থা এবং সাহিতাকর্মে বাংলাভাষাব্‌ ন্যব্হাব ছিল সর্বা।পা, তহি ক্ষমতাব কেন্রেব কাছকাছি গাকার বাসনায 
আদিবাসা সমাজের উচ্চাকাওক্া এবং উ্লোগা অর ভুত শবে গিমেছিলেন যে নিজের খোলস একট পাল্টানো 
দবকানা-ই।' 

গাল্পেব দ্বিতীয়ার্ধে পবিবেশ পবিস্থিতি এক থাকলেও পাঞ্রপা ব্রা কিছুটা বদলে যায । ৌগত বাউ' ফিবে দেখে, তাল 
মাষেব বইন'বী (সই) স্বামী সহ ঘবেব মৈঝেচ বসে আছে, সামলে ভাগে ভে টাটকা সক্ট' সাজানো । ওবা থাদকে শহল 
খেকে বহুদুবে পাহাড়ে। খবায পাহাডেব সমস্ত টিলা জমি পুডে ছাই হযে গেছে । ভাই শহবে এসেছে জাবন জীবিকা 
তাগিদে, 'অপিস, কাচাবিত একডা কাম লইয়া দেন' মামু _ এই আকুতি সৌগতকে আবো চমকে দেখ। সৌ'গতব ম' 
বইনাবীকে পাহাড় থকে একটা মযনা ধবে এনে দিতে অন্ুবোধ কবলে সে বলে, “অহন আইলে কই পাইহব গআগে কলি 
নাকিরে আমাব তা অইলে এই এন্ড-'অ ডাঙ্গব অইযা গেছে শানান কথা ক্ষ। অগ্গল তিপ্না কথা। তবা অইলে কিছু 
বুভাত না 

বলেব পাখী খাঁচাবন্দা হযে তিপ্বা কথা তাদেব শিখে নিবেছে অবলীলায। কিন্তু শহুবে শিক্ষিত ত্রিপুবীবা সেই 
বাখেন। সৌগত পুকষদিকে তাকিবে দেখে, সেই ছোটবেলায বাবাব কাছাবিতে মানুষগুলিকে যে চেহাবায পোষাকে 
কথাবার্তা দেখতো, এত বছব 'পেবিযেও তাতে কোনো পবিবর্তন আসে নি। অথচ সৌগ্তদেব সঙ্গে এদেব চেহাবাব 
কতা মিল। সৌগত মনেব ভেতব উথ্থালপাথাল চলতে থাকে । সে মামুব কাছে তিপ্বা ভাষা শিখতে চাষ । শুনে সবাই 
হাসে, কিন্ত সৌগতব দৃঢতাব কাছে হাব মোনে মাষু বাজী হয। ওবা চলে যাবাব পব মা সন্ডীব দাম তিনি ঘ' দিয়েছেন, 
৩'ব সঙ্গে এখানেব বাজাবদবেব একটা হিসেব কবতে চাইলে ছোটভ'ই বাবুল বলে, 'দিছত' মা জাড ভানা। একডা চাল 
কুমঙাব শমই আঙ আনাব বেশী। হ,ঠকাইযা যাও) 

সমস্যার একটা নতুন চেহাবা এখপ্ন আমবা দেখাতে পাই। উপজাতি জনসমাজ বাঙালীর আধিপতো দিশাহাবা, 
ভাব তাদেবই শনুবে শিক্ষিত অংশ, সহজ সবল পাহাউ্রাদেব অজ্ঞতাব সুযোগ নিতে দ্দিধধবোধ কবে না। 

সৌগত ক্রমশঃ মামাব কাছে শিখতে থাকে তিপ্বা ভাষা তাব মাতৃভাষা । বন্ধু বিমল তির্যকভাবে তাকে বলে, 
নিজেব ভাষা না জানলেও শুধু ট্রাইবেল বলেই সে চাকুবা পাবে। কিন্তু সতি যেদিন সৌগত চাকুবীব ইন্টাবভিউ দিতে 
(গল, নিযোগ কতা প্রথমেহ জানতে চাহলেন তাব মাতৃভাষা ক? 'আমবা বাংলা ভাষাব কথা বালি, এহ ডক্তবে সন্তষ্থ 
না হায়ে তিনি প্রশ্নটিব পুনকক্তি কবলেন। ত্রিপুবী। সাবা ঘব দমকা হাসিতে ভেঙ্গে পড়ল ।' এই ভাষা সে স্তানে কিনা, 
এব উত্তবে সৌগত বলতে যাচ্ছিল সে মামুব কাছে শিখছে, একবাব শেখা হযে গেলেই মাথা উচু কবে "কিন্ত 'হঠাৎ 
সে উপলব্ধি কবালো তাব সমস্ত কথা পাটা বিবাট গহুব দাতেব আকশি দিযে আত্মসাৎ কবে নিচ্ছে" এই সমবেত 
হাস্যবোলে সামিল হয়েছেন তাব এক দৃব সম্পাকিত কাকাও, যান যোগাতা বলে ঢোবলেক ওপাশে বসেহেন। 

উদাস্গান উদদ্রান্ত সৌগত ব'উী ফিরে দেখল মামু বসে জানে । কঠিন পোষণ মামুব কন্ডি চেপে ধবে সেগত 
এতম্ণ বলল 

আন নিনি অব তুলাগগই াংদি আং আবন তংনানি- -আমাকে (তামাব কাছে নিবে গল না __ আমি ওখণনেই 
থাকব।' 

গল্পটি এখানেই শেষ হতে পাবাভে। কিন্তু গল্পকার ভাবেকটু এগিয়ে "গছছেন। মাম (সৌগতব ভাবভঙ্গা অবাক 
চোখে দেখছিল। একথা শুনে সে 'হ হ কবে হত্সতে থাকল । হাসতেই থাকল । তাব পরিবার মুখেব অন্গকাব হী ক্রমশঃ 
বিস্তত। বিস্তৃত। স্থিব। সৌগত ক্লল, - বিশ্বীস কব।' 
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টাকুবী প্রার্ীসৌগতর অভিজ্ঞতার বর্ণনায় গল্পকার কিছুটা অতিকথনের আশ্রয় 'নযেক্ছেন। সমস্ত গল্পে তিনি 
ভাবন বাস্তবের বিশ্বস্ত বপকার। কিন্তু সম'গ্ু জধশের এই নাটকীযতা গল্পের গাঢতাকে সামানা তবল কবে দিযেছে। 
আর গল্পের সর্বশেষ বাকাটি বাহুলা মাত্র । এটি বাদ দিতে পাবালে ছোটগল্পের উপযুক্ত সমাপ্তি পাওযা যেত। তবে এই 
ছোটখাট বিষয়গুলি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয । স্বপ্নে তব কুললক্ষা গল্পে এ বাজোব শ্রেণীবিভক্ত মানুষ তাদ্ব আশা- 
নিরাশা, চাওয়া-পাওয়া, রাগ-দুঃখ সবকিছু নিয়ে বাস্তবের মাটি থেকে উঠে এসেছে। 
রাখতে প্রাণপণে চেষ্টা করে। ভমিতে ফসল হল না, প্রচণ্ড খরা । পাথরে সিদুর লেপা মা শুভচণ্তীে ভদবে তোলে বাড়ি 
বাড়ি ঘুরে ভিক্ষা করে সারাদিনে 'কেভিখানেক চাল পায়। কিন্ত অনসন্ন শরার টানতে না পেরে গাছের ছায়ায় একটু 
বিশ্রাম নেবার ফাকে চুরি হয়ে যায় চালের থলি। উদন্রান্ত মনমোহন ভাবে পাষাণী মা শুভচন্তী' আর বুকের মধো 
একভার পাষাণ নিয়ে বাড়ির পথ ধরে । পথে জনাম্রোত, পালের বাড়ি বাসন্তী পুজা । অষ্টমীর সন্ধ্যায় খিচুড়ি লাবড়া দিয়ে 
দরিদ্র নারায়ণের সেবা করাবে কানাই পাল। মনামোহন কোনমতে কীধের শুভচস্তীর ঘর নামিয়ে জায়গ' দখল করে 
উপোসী বৌ-ছেলেকে আনতে বাড়ি ছোটে। ফিরে আসতে আসতে মানুষের জমাট বাঁধা কপাটে সারাটা গেটে আটে 
আছে। মনমোহন সুবল সুবলাকে দুই ডানা দিয়ে শরারের সাথে লেপেট ধরে। শরীর শিলা খাণ্ুর মত শক্ত করে কাত 
হয়ে জমাট মানুষে ফাটল ধরিয়ে ভেতরে ঢুকতে থাকে ।' তার নিশানার শুভচন্তী দেবী কাত হয়ে মাটিতে পড়ে আছেন, 
তার উপর দাঁড়িয়ে বিভ্রান্ত কানাই পাল বিড়বিড় করে 'এত লুক, হালার এত লুক।* মন্ডপে প্রতিমার পায়ের কাছে রাখা 
খিচু্ীর পাত্রগুলির দিকেই সকলের লোলুপ দৃষ্টি । পুজো শেষ হওয়া পর্যন্ত তাদের অপেক্ষা করতে হবে __ পালেব এই 
নির্দেশর পরোয়া না করে মণ্ডপের সীমানা নির্দিষ্ট করা বাশের ওপর দিয়ে ওই খিচুড়ির কাছে পৌঁছাতে চায় অগুস্তি 
উদাসী মানুষ। সুবল, সুবলার সাঙ্গে মনমোহনও একসময় বুক দিয়ে বীশ ঠেলতে থাকে। একটু পারেই বাঁশের বাধুনি 
খুলে গিয়ে কাঙ্গালাদের একটা ক্ষুদ্র ভগ্াংশ জলাম্বোতের মত হুড়মুড়িয়ে খিচুড়ার পার গিয়ে পড়ে।' 

পেটের খিদে মেটানোর জন্য মানুষকে যে কতা রকমের পথ নিতে হয, ভীবন আর ভীবিকার এই বিচিত্র সম্পর্ক 


আনন্দ তার বিধবা মেয়ের নয় বছরের ছেলে শ্রীদামকে গাজনের শিব সাজতে উৎসাহ দেষ। কিন্ত শ্রীদাম ভয়ে 
কেঁপে ওঠে। গতবছর সে একজনকে শিবঠাকুর সাজতে দেখেছে। 'একটা লম্বা 'লাহার শিকের এক প্রান্ত মুখেব ভেতব 
দিয়ে ঢুকে গাল ফুঁড়ে বাইরে বেরিয়ে গেছে। শিকের দু'প্রান্তে জবাফুল আটকানো, মুখ বেযে কষের ধাবা।' শ্রাদামেব ভয় 
দূর করতে আনন্দ হাত দিয়ে নাতির পিঠ চাপড়ায়। __ 'আরে-র' র'। হুনছনা। ভাত খেতে গাবি, দেখছু নাহ শিবু কত 
চাল লইয়া ফিরত, কতট্যাহা । তাবে টাউনের মাইন্যে পেন্নাম করব । তুই ঠাউর অইবি । তুই খাইবি, তুব মা খাইব, আমরা 
হগগলে ভাত খামু এক্সে এক্সে।.. কত বাত, মাছি বইরা থাকব কালা অইযা, হক্কাল বেলা পান্ত! করুন, হুকুনা মরিচ 
দাড়াহব। ছড়াহয়া মাহঝখানে ফাক কহর্যা তেতুলের জল ঢাহল্যা মাখাব। খাহতে খাহতে আয়রান অহয়া যাব।' __ 
ভাত খাওয়া নিয়ে এ যেন অন্তহীন সুখ স্বপ্নের রূপকথা । মহাম্বেতাদেবীর 'সাঝ-সকালের মা" গল্পে জ্টা ঠাকুরাণীর 
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'ভাবন' গল্পে জেলে নিকুঞ্জন যন্ত্রণা মানস নিখুঁতভাবে ভুলে ধরেছেন। ঘাছ ধরতে গিয়ে ভালে আটকে পড়া 
বিশালমাছের ঘায়ে ভান কীধে চোট পায় নিকুগ্ত সে আর কখনো ভাল বাইতে পারবে না, এই দুঃখ কিছুটা ভুলে থাকতে 
বাড়িতে টুকটাক কাক করে, ছোট্র এক চিলতে জমিতে তরিতরকারী ল৷গাষ, ন'তির দেখাশোনা করে । সে অকর্মণা হয়ে 
পড়ায় বৌমাকে টাউনে বাবুদের বাড়ি কাক্ত নিতে হয়েছে। তাব গোটা কয়েক জাল রয়েছে। নিজের হাতে বোনা, কত স্বপ্ন 
আর কত সাধ এই ভ্ঞালের সুতোর ফাঁকে ফাকে জড়িয়ে রয়েছে তা নিকুঞ্জ ছাড়া আর কেউ বুঝে না। চললে প্রায়ই জাল 
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'বক্রি কবে দিতে বলে । কিন্তু সে বাজী হয শা । মাঝে মাঝে সে নাতে ছিপ ফেলে কিন্তু গাল পাওযাব সে আনন্দ 
অধবাই থেকে যায । একসময শিকৃণ্ভ অসুখে পডে আব টাউনেব ডাক্ডাবেব কাহ থেকে ওষুধ নিযে এসে ছেলে বাপেব 
সামনে দাড়া, মাখন তোমাব জাল দুইডা নিত আইছে। ট'উন য' আনে ব আগে আগুবি হেব কাছ থিকা দাম লইযা 
লিইছি।' নিকুগ্জ একটুও চমকায শা। জীবনেব দাবী নিঃশেষে মিটিযে দিতে হাবে। ৩াই ছেলের আনা বডি '“দ-আঙ্গুলের 
ফাকে ধবে মুখ ভবতি জলে ফেলে দিয়ে দ্রুত ঢাক গেলে নিকুপ্ত।' 

শহববাহী চাকুবে বাবুদেব সুযোগ সন্ধানী মানসিকতাব উপযুক্ত জবাব দিয়েছে 'পীচ টাকা দশ টাকাব গল্প" গ্রন্থের 
নাম গাল্পেব গ্রামা দিনমক্তব বসময। পিকনিক কবতে আসা দন বসমযে বাজী কবাদূলন পাচ টাকা দেবেন এই 
কডাবে। বসমবেব মাথায পিকনিকের ফাবতীবর ভিনিসপত্রও তুলে দিলেন। কিন্তু গন্তব্ পৌছে তিনি তিন টাকা দিয়েই 
ণসমযকে প্রায় তাডিযে দিলেন। একটু পরেই দেখা শোল সবকিছুই বয়েছে কিন্তু দশলাই আনা হযনি। ভনবসতি 
লেকানপাট থেকে দূবে জঙ্গলে নিকপায এই দলটিব মুখপাত্র অনিমেষ তখন অদৃবে বসে বিডি ধবাত থাকা বসময়েব 
কাছে গিয়ে হাত পেতে দাডাল। তখন 'বসময হাতেব মুঠিতে দেযাশলাইটা শক্ত কবে চেপে ধবে সোজাসুজি অনিমোষেব 
[চাখেব দিকে তাকায ' বলে, -_ দশ ট্যাহা লাগব। আগাম দ্যান” এসব গল্প স্থানীয় সমস্যা নিযে লেখা হলেও 
আবেদনেব গভীবতায ব্যাপ্তি লাভ কবেছে। 


ষাটেব দশকেব শেষ দিকে ত্রিপুবাব শল্প ভগতে কবিদেব আনাগোনা ক হয। ছোট গল্পের সঙ্গে কবিতার 
অন্তঃস্বকাপেব গভীব একা থাকায এই ঘটনাকে অভিনব বলা ঘাব না। তবুও, কবিব কলমে লেখা গদ্য আমাদেব 
উপ্লব্ধিতে ভিত মাত্রা যোগ কবে, এই স্বীকত সতেব কাছাকাছি পেছুতে পেবেছেন এমন কবি গল্পকার এ বাজো তেমন 
নেই। ব্রিপূবাব বিশিষ্ট কবি কল্যাণবরত চক্রবর্তী ছে্টগল্েনও এক মনোযোগী শিল্পী । গল্পগ্স্থ 'জঙ্গম' ছাডাও বিভিন্ন 
সামযিক পত্র পত্রিকা তাব গল্প প্রকাশিত হযেছে তব লে বিষয়ের নৈচিত্রা দেখা যায কখনো কখালো। আবাব 
মুডে দিতে চান নি তিনি। বিচিত্র জীবনকে তা স্বকাণপ প্রকাশ কবাই গল্পকাব কল্যাণরৃত'ব লক্ষ্য । দেশভাগের আগে 
পুববাংলাব গ্রাম তাব চেতনাব গভীবে শেকড গেডে আছে। বাস্তুহাবাব যন্ত্রণা ও সেজনাই তিনি পরিমাপ কবূতে পাবেন 
সহাজেই। 


মদন ফকিবেব বাপ মৰবাব আগে “মোটা বস্তীন পুঁতিব মালা তলে দিয়ে গিযেছিল ওব হাতে । ওটাই জোত জমি, 
ওতেই যাদু। একটা তানাব পযসা দিয়ে ক্রীতদাসেব স্বতৃ-ভোগ-দখল কিনে গিয়েছিল বাপেব কাছ থেকে ।' এক সময 
সেই ক্রীতদাস ননাবেব দৌলতে তাব দবজায হাঙ্ঞাব মানুষ পিল পিল কবে আসতো | কিন্তু কেন যে তিন পুকষেব কেনা 
গোলাম নবাবকে আব বশে বাখতে পাবল না £স নিজেই জানে না। এই নবাব তাব বাপের ভাষায 'মকেল" 'এব বড় 
কষ্ট, বড হাহাকাব। শবীবেব লাশটা নেই __ অথচ লাশ থাকবার সময যত লোভ, যত বাগ ইচ্ছা ছিল __ সব তেমনি 
থাকে। তৃষ্গয বুক ফাটলেও জল খেতে পাবে না। পেটেব ক্ষুধা মেটাতে পাবে না বলে এব ঘাডে তাৰ ঘাডে, এস ভব 
কবে।' এখন মদন তাব মনিব নয -_ শক্র মদনাকে এক জাযগাষ ছ্তি হযে বসতে দেখলেই সে তক জেবে ফেলবে। 
তাই পাযে ঘুঙুব বেঁধে, হাতে পুতিব মালা জড়ানো ছোট লাঠিব মাথায ঘুঙুব বেঁধে, মদন কেবলি হাটতে থাকে, ছুটতে 
থাকে, আব ভাবতে থাকে। __ কিমতে যাম। কডেওন আঁই কনে যাম আই মইবাম, প্রাইমাতে মহবাম। খাড়াই থাই এব 
ভীতি মাইন্তো চাষ, চুডিতাপি ধবি গল" জোন টানে এব -_ টানে এব ছঁডি লাইতো চায। আইইন্দাব কবি আব গেচব 
লই যাইত চায় । কিমতে যাম, আই কনে যাম।' __ অপবিচিত এই ভাষাব নৃবত্‌ পেবিযে মদানেব অক্তিতেব সংকণটব 
কাছাকাছি যেতে বেশি সময লাগে না। অশব্রীবিব সঙ্গে থেকে থেকে স নিজেও যেন সকলেব কাছে অমনটই হযে 
গেছে তাব ভয দুঃখ সমাজেব কাউকে স্পর্শ সবে না। এই অসীম একাকাত্কে সঙ্গী কবে মদন পথ চলে । সন্ধ্যাব 
অন্ধকাবে জন বসতিহান নিজনতায হ্যা বিসমিল্লা বহমান এববাহম হাক পেডে মদন ভয তাডাতে চ'য। পাতলা 
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' কুয়াশার মাধে মদন দেখে কে যেন ত'র আগে আগে হেটে যাচ্ছে। কিছুটা ভরসা পয সে। কিন্ত লোকটা এখানে এলো 
কিকরে, এ প্রশ্ন মনে জাগতেই মদন ছুটতে লাগল । মদন ফকিব পালাচ্ছে। কোথায় যাবে মদন £ মদন এভাবে খুন হতে 
চায় না। মদন খালি নিজের মতো নিজে মরতে চায়।' __ এই গল্প 'আসঙ্গ'' বিষয় যেমন প্রচলিত ছাকের বাহারের, 
বর্ণনায়, শক বাবহারেও কিছুটা নিজন্বতার ছাপ বধেছে। প্রায় না শোনা আখ্চলিক ভাষার বাবহারে গল্পের স্থানিক চরিএ 
ফুটে জয়েছে। 

'অবতরণেব বেলা" গল্পটি শুরু হয়েছে এইভাবে _ 'মহারণী সতাবাণির গাছ হাতে পাবল না। কারণ ওব 
ডালপালা নেই। ফুলের পাপড়ি নেই। পাতা ঝবাবার দুখ নেই। অবকাশ নেই বলে মহারানী পাখি হতে পাবল না" 
গল্প শুনুন এই নতুন ধবন, সহজেই পাঠককে উৎসুক করে তোলে। কিগ্ত উত্সাহ দার্ঘস্থাযা হয় না দেশভাগেল পণ 
উদ্ধাস্ত হরে নির্বাণরা সামান্ত গ্রাম মাধবপুরে আশ্রম নিনেছিল। কিশোর নির্বাণেব খেলার সাধ ছিল দযাল, প্রদিলা আব 
মহারাণী : চঞ্চল কিশোর মহারালীর গাছ হবার বড় সাধ ছিল। আবার “ইচ্ছে করলেই তা এ পুকুরের ভুলে ঘুরে বেড়াতে 
পারি। পাখি হয়ে যেতে পারি" -_ এমন কথাও সে অবলীলায় বলে যেত। বিযাল্লিশ বছর পর শহরবাসা নির্বাণ বন্ধু 
সুহাসের সঙ্গে সেই গ্রামে এসেছে । এত বছর পারেও চারপাশের প্রকৃতি ঠিক একই বকম, প্রকৃতির জরা নেই। আব 
সকালেই বদলে যায় কুড়িয়ে যায় । মহাল'ণীর খবর নিতে সে খুঁজে বাব করে সেই পুরনো ভিটে বাড়ি কিন্তু মহ'বাণীার 
ভাই দয়াল জানাল মহারাণীর বিয়ের পর যোগাযোগ ক্ষীণ হতে হতে একসময় বঙ্ধ হয়ে গেছে। সে শুনেছে নিসেন্তান 
মহারাণী খুব কষ্টে আছে। যাকে দেখতে, যার কথা গুনতে নির্বাণেব এত আকুলতা,যাকে সে ভাবতে অপুর বোন দুর্গারহ 
অন্যরূপ, সেই মহারাণীর কাষ্টির সংবাদটি নির্বাণকে কেমন যেন নির্বাক করে দেয় । ফেরার পথে নির্বাণভাবে আসলে 
ভগৎ সংসারের আবহমান নিয়মেই যা কিছু হয়। আবেগ, আসক্তির জনা কষ্ট পায় মানুষ । সান্তনা খুজে পাবার চেষ্টা 
করল নির্মাণ __ স্পষ্টতই গল্লের কাহিনা এবং পরিণতিতে কোনো ইংগিতময়তা বা বাঞ্জনা ধবা পাড়ে শা ' সম্ভাবনা 


কিন্তু ছিল। 


'ঙ্গম' সম্ভবতঃ কলাণব্রতর শরেন্ট গ্লপ। মান্যেব মনোলোরকেব গহন জটিলতাব কিছুটা ভাভাস এই গন্লে 
তান অন্াাতম। 


একটি পত্রিকার প্রুফরীডার সোমনাথ পাগলস্ত্রীকে ভালো করার সমস্ত চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে দাখিল 
করে দিয়েছে। তখন যে পাগলামির সঙ্গে যুক্ত হায়েছে শক অসুখ । মালতী ছ'দিন ধরে হাসপাতালে সংজ্ঞাহীন । নিতান্ত 
সাদামাটা, দুশ্চিন্তা আর দাবিদোে কুঁজো হরে বাওযা সোমনাথ কবিতা লেখে মাঝে মধ্যে, পাড়াব দুর্গাপুজাব স্মুভেনিব 
ছাড়া যে কবিতার আব কোনো জায়গা নেই। “কারোর কাছে নিজের দু£ঃখেব কথা বলে ও না সোমনাথ ।নিজেব কবিতাব 
কাছেও না।' সোমনাথের মনিব মোহিত একটি স্কুলের সভায় সভপতি হয়ে গেলে সোমনাথ কাছেই তাব বাড়িতে 
মোহিতকে নিয়ে যায়! কালো, বৌঁটে, ছোট চুলের একটা মেয়ে চ নিয়ে এলো ।স্বান্্ট ভালো থাকায় আ'ব প্রাণোচ্ছুলতার 
গুণে কুৎসিত মনে হয় না। ছেলে কোথায় জানতে চাইলে সোমনাথ জবাব দেয় “ও পিসিব বাড়ি গেছে! ভ'ছি শ্রা্ধেব 
আগে ওকে আর আনাবো না।' _ একটা মানুষ না হয় বীচবেহ না। তা বলে এভাবে বলতে হয? মোহিতের এই 
ভাবনা বাকি না হাতেই সোমনাথ আবার বলে "ভাবছি মালতটার একটা কিন'বা হবে গেলে ওকে স্থায়ীভাবে এখানে নিযে 
অন্সবো।' নোহিতের অস্বস্তি বাড়তে থাকে। এই মেরের বয়সা মেয়েটাকে সোমনাথ বিয়ে করতে? কিন্তু পরক্ষণ্ইি 
দিতে চায। মালার সম্পর্কিত বোন এই সুহাসীব কাছে ছেলে নকুল ও ভগলো থকে? সোমনাথ উদাঙ্গান ভঙ্গিতে বাল 
যাচ্ছিল, কিন্ত মোহিত যেন ধাক্কা খাবার মতো চেয়'র থেকে উদ্নে পড়ে । বেরিবে যালর মুখে সোমনাথ মোহিতকে একটা 
ভ্রনিস দেখাতো লয়ে গেল ছোঢ একচালার ভেতর ' এহ প্রথম সোমনাথকে যেন একটু উৎসাহিত দেখা গেল সন্ধার 
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অন্ধকাকে সোমনাথেব কথা শোনে _ "এ ঘবেই মালতাব শেষ কণ্টা দিন কেটেছে ত্য বেঁধে বাখতাম, না হয আটকে 
বাখতাম। এখন তো আব গলা ভব হায় আসে ত্রমশণ। মোহিত ভাবে, ক দেখাবে সোমনাথ? গল্লেব সমাপ্ডিটিকু 
লিখা থেকেই ভুলে আনতে পাবি __ * দেখুন স্যাব।' 

-- হঠাৎ টর্চ ভ্লে উঠলো । মোহিত দেখলো বাশি বাশি গড, কনো পাতাব ভিতব সাবি সাবি ডিম সাঙ্তানো 
বযেছে। মুবগাব ডিম। এক মুহুর্তে উবু হয়ে ডিমেব গায়ে কান পেতে কি গুনতে চাইলো সোমনাথ । -সময হযে 'গেছে। 
বাচ্চাঙলো একে একে ডিম ফেটে বেকবে সূর্যেব আলো লাগতে নেই, - তাই এমন য়ে বেখৈছি। স্যার অমি 
বললাম, একটাও মববে না, দেখাবেন স্যাব, এলটাও না? দৃর্জেয আলো মনুষা চবিবেব ভটিল ব্নাসব ওপব লেখক 
যে সন্গ'না আলো নিক্ষেপ কবেছেন, গল্লেব ভুবনটি তাতে উল্জ্রল হযে উঠে। 


বাকতধানী আগবতলাব বাইবে, বিভিন্ন মফ£স্বল এলাকয, মহকুমা শহবে বা গ্রমেও স'হিতাচর্চাব সূত্রপাত লেখাব 
বিষয়ে ব' বক্তবো তৈমন কোনো পার্থকা দেখা যয শা মানিক চক্রবর্তী এই ধাবাব একজন শক্তিশালী গল্পকাব। 
আগবতলা "থকে বহুদুবে উত্তব ব্রিপুবাব কৈলাশহবে বাস কবেও ব্রিপুবা এবং ব্রিপুবাব বাইবেব আনেক পত্র পত্রিকাব 
সঙ্গে তিনি সাহিতাচ্চাব সুত্রে জডিত ছিলেন। তব প্রথম গল্পগ্রন্থ 'অবিনাশেবর চাবি', ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। 
তাব অকালমৃত্যুব পৰ ১৯৯৬ সালে বেব হয “নির্বাচিত গল্প'। গাল্লেব পাশাপাশি কব্তাও লিখতেন তিনি। গাল্লেব 
অন্তবঙ্গ ও বহিবঙ্গ স্বভাব নিযে নাডাচাডা কবাব দিকে তাব ঝোক ছিল । তবে এই পৰীক্ষা নিবীক্ষা খুব কম গাল্লেই সদর্থক 
ভূমিকা নিতে পেবেছে। “নির্বাচিত গল্প” গ্রন্থে আটটি গল্প বযেছে __ “ঘুন পোকা ও পদম বাহাদুবেব হাসি', বিজয়ের 
অনুতাপ এবং প্রতিবোধ”, “তিনজন অবিনাশ এবং শিম্পার্তী,' “পবাজিত লোকটা এবং আগামী দিন” "অবিনাশ এবং 
(সই চাবি", 'পর্যটক প্রাণেশবাবু এবং সঙ্গিনী”, -সুপ্রকাশেব মানস ভ্রমণ", নিখিল এবং শান্দেব হাতিযাব।' গল্পের 
নামকবণেব বেলাযও মানিক অন্যাবকম। 


তাব বেশির ভাগ গল্পের চরিত্রহ একটা বিশেষ বাজনৈতিকবোধেব দ্বাবা অনুপ্রাণিত । আমবা জানি, এসব ক্ষেত্র 
দাযবদ্ধ লেখক কিছু সংক্টুব মুখোমুখি হন। সচেতন আক্ুপ্রজয নিযে সেই সংকটে মুখোমুখি হন সচেতন আত্মপ্রভায 
নিয়ে সেই সংকটের সীমাবেখা পাব হাতে পাবলল তাবেই তা বচনা সাহিতোব প্রাঙ্গণে প্রবেশাধিকাৰ পাঘ। মানিব 
চক্রবর্তীব গল্প পাঠে মনস্ক পাঠক বুঝতে পাবেন গঞ্পল্যব প্রাযশ?ূই সই গল্জী থেকে বেবিযে আসতে পাবেন নি। গল্পে 
যে সম্ভাবনাব বীজ ছিল, উপস্থাপনাব কাবিকুবি থাকলেও তাবা সতেজ শস্য পবিণত হ্যনি। কিন্তু যেখানে তিনি সে 
দ্বিধা কাটিযে উঠতে পেবেছেন, বা ভিনতরতাব বিষয বেছে নিয়েছেন, যেসব গল্পে তাব শক্তিব পবিচয পাওয়া যায। 


'ঘুনপোকা ও পদম বাহাদুবেব হাসি' গল্পেব উত্তমপুকষ বক্তা সন্দেহ আব অবিশ্বাসের ঘুন পোকায কুবে খাওযা 
বুক নিযে সুবাতাসে বাচাব আশায পাহাডে এসে প্রকৃতিব অকৃপণ দাক্ষিণো মুগ্ধ হযেছেন। চা-বাগানের ঢেউ খেলানো 
বেলুন লটুকে আছে। দামী বিদেশী জিনিষ ভর্তি ছিল সেটা । সবাই লু্োপুটি কবে, ভাগাভাগি কবে নিয়ে গেছে। তিনি 
বীজ বপন কবিতেছে ভূমি সম্তান আপনাবা অপবেব দাসানুদাস হইযা আব কতদিন কালাতিপাত কবিবেন* 'এব 
ক'দিন পবই এক ভোবাবেলায হৈচৈ শুনে ঘুম ভেঙে কথাবার্তা, কাশে হাতে বা শাণিত কুক্‌বা এদেব মধ বয়েছে তাদেব 
বিশ্বস্ত অনুগত সেবক কুশবাহাদুবও। সে-ই এসে ভ্রানাল বাগান ছোডে চলে যেতে হাবে। 'ভূমিসন্তানেব অধিকার 
প্রতিষ্ঠ'ব জনা ওবা অপন্দালনেব ডাক দিয়েছে। বাগানে স্ট্রাইক ডাকা হযেছে। ওদেব দাবি গোর্খাল্যান্ড। সুক্তযা দেখলেন 
দে্যালে আলকাতবা দিযে লেখা হযেছে 'ভষ গোর্ধাল্যান্ড - সুভাষ ঘিসিং জিন্দালদ। _ শৈলশহাবেব এই উদাব 
প্রশান্তিতেও ঘর্ন পোকাবা তাব বুক কৃবে খেতে শুক কবে। একটা সমঝোতাল চেষ্টা এগিয়ে যেতে গিয়ে স্ব কাছে বাধা 
পান তিনি । ভাব কুশ বাহ'্দুবেব ছোট্ট ছেলেটা তাবমাঘেব কোলে শব্দ কবে হেসে উঠে পদ্ম বাহাদৃক্বে 'পুতু পৃতু ছে্ট 
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চোখ প্রা ঢেকে গেলে। কচি মুখ থকে জল তবন্গেব মতো হাসি ছড়িযে পড়লো সাবা শবাবে। _ গল্প শোষেক এই 
হালিব জলতবঙ্গ কিন্তু গল্লেব শবাব থেকে বাজনাতিব কটু গন্ধ মুছে দিতে পাবে নি। 

-বিভ্যেব অনুত'প এবং প্রতিবোধ' গাল্পব উৎসে বয়োহে পৃথিবীন প্রথম জাগবিক পামা ছোট খোলার নি 
এবং তাৰ ধ্বংসলীল'। বু বছব পব সে কালান্তক মাবণ 'বামার আঘাও হানার দিনটিতে একদল পৈও্ানি ক গেল 
অভিশপ্ত সেই জাযগাটিতে, প্রার্থনা ও অনুতাপ জানাতে । ১৬ই জুলাই, ভে'ব পাচটা "বাজে উনররিশ মিনিট পয তণশ্রিশ 
সেকেন্ড, প্রাণঘাতী সই মুহুর্তে সমক্তে জনতাকে হিংসাব বিকদ্ধে সবব হত, সঞ্রিয হতে আহ্ান গলা বুদ্ধ 
বৈজ্ঞানিক একদিন যাঁব প্রতিভা নির্দঘ খলীদেব কাছে নতভ্গান হয়েছিল দালব কলি৩ম সদসা বিজয় বিশ্কাস মণ মাল 
উচ্চাবণ কবেন £ 

মুঝেমুখি হবে এসে শেষ বিচপবেল ? 


কিন্তু বুম বুম্‌ বুম্‌ বুম্‌ শব্দে তিনি শিহবিত হযে ওঠেন । 'লাতিন আমেবিকা, আফ্রিল এশিবা, লব'নন, ইবান 
ইবাক, কাম্পুচিযা ভিয়েতনাম সিযাটান " বিজবেব শবীব ক্রমশঃ বড হতে হতে বিশাল পাহাড হয়ে যাব। অগুণতি 
বুলেটেও তাকে বিদ্ধ কবতে না পেবে হতাশ বন্দুকবাজেব দীর্ঘশ্বাস শুনতে পান তিনি। 

'চেযাবে বসে আছেন বিভব বিশ্বাস। হাতে মানুষেব ইতিহাস।' ইতিহাসকে সাহিতে) তুলে আনতে গেলে তথা ও 
সত্যেব যে মেলবন্ধন জকবী, গল্পটিতে তাব অভাব বয়েছে। 

'পবাভিত লোকটা ও আগামী দিন" গাল্পেব শাসক শক্তিব নিম্পেষাণ, সিসা আব এসমোব অস্ত্রহাতে মালিলেব 
বশংবদ যল্ডামাকা লোকটা মজুবদেব বিবাট নিশ্চিল থেকে মেঘ গর্জনেব মত উঠি আসা আওযাজ দুনিবাব মজদুব 
শুনতে শুনতে আব জন সমুদ্রেব শ্বাত দেখাতে দেখতে হঠাৎ বামনেব মতো ছোট হতে হাতে এক সময মিলিষে যায 
বাতানে। আব সে চলে যেতেই বন্ধ ঘবেব ভেতব _ 

'নকুলেব বলিষ্ঠ হাত দব্ভাব ছিটকিনি স্পর্শ কবে ফুলমণিবও। 

১৯৭৮ সালে লেখা এই গল্পে সেই কঠিন সমযকে ধবে বাখতে চেয়েছেন (লৎক। 'ঘা কিছু কব" চলবে না, ধমঘট 
কবা চলবে না, আমাব নাম নিযে ওঠবোস কব্রতে থাকো, সুবোধ বালক হযে থাকো" এই কডা নাশ এবং তাবহ 
প্রতিক্রিযাব গণজাগবণেব চিত্রটি মোটা দাগে এঁকেছেন তিনি। শিল্পাব স্বাধীনতা, শিল্লেব শালানতাব কতোখানি বক্ষা 
কবাত পেবেছে সে বিচাবে যান নি। 


১৯৮৩ সালে লেখা “অবিনাশ এবং সেই চাবি' আব ১৯৮৫ তে লেখা 'নিখিল এব, শব্দেব হাতিযাব' গঙ্গ দুটি 
প্রা কাছাকাছি বিষ নিয়ে লেখা । লিখাব ধবন, ভাষা ভঙ্গা অনেকটাই একবকম । আব দুটি গল্লেই বেশ কিছু অধশেব 
বর্ণনা আব ভাষায একেবা'বে হুবহু মিল বয়েছে। এব কোনো কাবণ গল্পকাব জানান নি বলে আমাদেব কৌতুহল নিকগুন 
থেকে যায। 


ঠিক তেমনি 'সুপ্রকাশেব মানস ভ্রমণ" গল্পটিবই বর্ধিত কূপ “অস্থিব অশ্বখুব' নণমের ব্রিপুবাব নির্বাচিও বাংলা গল্প 
সংকলনেব অন্তরভূত “একদা অন্গকাবে গল্পটি । একদা অন্ধকাবে' তে কাহিনাকে আরো টানছেন লেখল। আচেনা পাথেব 
শেষে বিকাশ (প্রথম গল্পের সুপ্রকাশ) এসে পৌছুল ঠিকানায। তাদের বাড়িতে ছোট থেকে বড ইওযা নন্দলাল কর্মি 
এখানে 'নন্দদূলাল বাহ্ষণ । নন্দলাল পৈতা দেখিয়ে ছেট মানেজাব পান্ডেজিব সমতায় উঠছে । “টপ তেটায সবসময 
একটা ফুবফুরে সুখ লেগে থাকে) কিন্তু বিকাশ তাকে “চেনা বামুনেব ইপত' লাগে না" _ মনে কবিযে দিলে নন্দ এবা 
নতুন বোধে উদ্দীপ্ত হয। কত কত মান্য পৈতে ছাড়াই বেঁচে বর্তে আছ্ছে। ব্াপ'বাব ধন এই পোশাকী চাদবেব কোনো দাম 
নেই __ ভাবতে ভাবতে নন্দলাল পৈতে খালে ফেলে। এক আলোকময তুপ্তিতে ওব শখাব মন ভবে যায। গগ্সেব 
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শরারকে দীর্ঘায়িত করার একটিমাত্র কারণ খুঁজে পাওয়া যায় -__-পৈতার অসারত্‌ প্রমাণ। কিন্তু গল্পের নিরিধে ভালো 
লাগে প্রথম গল্পটিই। 

তিনজন অবিনাশ এবং শিম্পান্তী' মানিক চক্রবর্তী শ্রেষ্ট গল্প । অবিনাশ __ সমিতার স্গামী আর তুতুলের বাবা 
অবিনাশের __ মনোবিকলনেৰ নিপুণ ছবি তিনি এই গল্পে উপস্থিত করেছেন । অন্তর্ভাবনার দহন মানুষকে কিভাবে ছাই 
করে দেয়, আধুনিক সভাতা আভিজাত্য আর জৌলুসে ভরা মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে রাখে তার ভান্তব চেহারা, 
গল্পকার তনিষ্টভাবে অবিনাশেব অভিজ্ঞতাব ভেতর দিয়ে সব দেখিয়েছেন। গ্রামা সহজতার, ভণিতাবিহীন স'রল্যের 
অন্য শাম 'মাদনীপবের গঙ্ষ' __ অবিনাশ সহ্য করতে পারে না বলে তুলতুলে কনা তুভ্ুলের মুখ ছুরির ফলায় ছে 
নেয় সে. তার তালিকায সুমিতাই অবশ্য এক নম্ববে। রোদ চশমার ভেতর দিযে তাকিয়ে অবিনাশ তিন চেহারার 
তিনজন অবিনাশকে দেখতে পায় __ মাঝখানের অবিনাশ অনেকটা তাব মতো, ডানপাশে মুখটা ধূর্ত পকেটমার বা 
চোলাই মদের কারবারার মতো, আর বা পাশের চেহারা রেসের মাঠের জকি বা চিডিয়াখানাব বড়ো শিল্পাপ্তীটার মতো । 
মানুষেব বিভক্ত সম্ভার পরিণতিহীন পরিক্রমা, সবকিছুর মধ্যে থেকেও আস্তে আস্তে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, গল্পের 
ভেতরে লেখক ধারে রেখেছেন গল্প শেষে অবিনাশের এবং অনা অনেকের বমির শব্দ অর্থহীন অস্তিত্বের দ্যোতক হয়ে 
উঠে। 

অরুণোদয় সাহার গল্প 'একটি পেরেক ও অনান্য শস্তর' কলেজের মুখপত্র 'প্রাটীদতে বেরিয়েছিল ১৯৬৫ সালে। 
তারপর একদিন পোরেক ঢুকে যায় পায়ে। তবু সে বিশ্রাম নেয় না, নানা জায়গায় যায় সর্বত্রই জোটে প্রত্যাখান __ 
এমন কী প্রেমিকাও বিমুখ হয়। বিধ্বস্ত দেহমনে ঘরে ফেরে সে। আর একা ঘরে তার জুরতপ্ত শরীরটা আস্তে আস্তে 
কালো" গল্পটি, ১৯৬৭ তে। একটি অন্ধ যুবকের গল্প দীর্ঘদিন ধবে বিভিন্ন পত্রপত্রিকীয এবং সাহিত্য সাময়িকীতে গল্প 
লিখলেও ই লেখকের কোনো গল্প সংকলন প্রকাশিত হয নি। 

বিষয় বৈচিত্র্য, স্বচ্ছন্দ গতিশীল গ্দ্[, আর সহজ্ঞতাবে গভার কথা বলতে পারা, তার গল্পেব উল্লেখযোগা 
বৈশিষ্টা। তেমনি লক্ষণীয় তার লেখায় প্রেমেব গল্পেব সংখ্যাধিক্।। ত্রিপুরার গল্পকারগণ তাদের যাত্রা শুরুর পরও 
বহুবছর পর্যন্ত নিখাদ নিটোল প্রেমের গল্প সেরকমভাবে লেখেন নি। ত্রিপুরার আর্থ-সামাড্িক জীবন, উপজাতি 
লেখার মুখ্য উপকরণ হয়ে রয়েছে। প্রেমের গল্প এরা যে একেবারেই লেখেন নি তা নয়। কিন্তু সামাবদ্ধতার দিকটি 
সেখানে স্পষ্টিভাবেই চিহিতি। অথচ, মানুষের যাবতীয় হৃদযবৃক্তির মধ্যে প্রেমের অপ্রতিহত প্রাধান্য সম্পর্কে সংশয়ের 

প্রেমের অভিঘাত মানুষের জীবনে যে তরঙ্গ সৃষ্টি করে, অকণোদয়ের বেশ কিছু গল্প সেই হৃদয় তোলপাড় করা 
অনুভূতিকে ধরে রেখেছে। উ্ভিদ', “অনুরাধা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, "শ্যালিকা সংবাদ", চন্দন কাঠের বোতাম", একেকটি 
নিটে'ল প্রেমের গল্প । মানোবিশ্লেষণর নৈপুণো পাঠক সহজেই চরিত্রের গভীরে পৌছে যায়। 

উপজাতি জনজীবন, আশির দাঙ্গা তার গল্পেও বিষয হয়ে এসেছে। সেখানেও জীবনকে তিনি নিজের মতো করে 
দেখেছেন। 'মংকুরুই' গল্পে এক আদিবাসী যুবকেব নিরালন্ব অসহার অবস্থায় ছবি রয়েছে। সম্ভবতঃ দাঙ্গায় হতাহত 
মানুষের সাঙ্গে সে হাসপাতাল অঘসৈ। শহবের উপজাতি ডাক্তার তার নাম জানতে চাইলে সে কোনো উত্তর দেয় না বলে 
ডাক্তার টিকিটে তাব নাম দেয় নং কুরুই', অর্থাৎ 'নাম নেই।” নির্বাক মংকুরুই হাসপাতাল থেকে পালায়। তারপর কার্ফু 
ঘোষিত এলাকার যুবদল, থানায় পুলিশ, পাহাড়ের স্বজাতি সকলের কাছে লাঞ্কিত অভ্াচারিত হতে হতে এক সময় 
চলে যায় গভীর অরণার নির্ভনতায়। সেখানেই 'বোবা কালা' ঘোষিত মং কুরূহ মুখ হোলে -- আমি কথা বলতে 
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প'বি। কথা সব শুনিও ৷ আমি তোমাদের সবাইকে চিনে ফেলেছি।' বিমানের শব্দে ওপ্রায বাঘা ঘটলে, যত বিবন্ত 
হযে অনাবৃত পশ্চাৎ দেশ সভাতাব দিকে ফিবিযে মংবৃই পাশ ফিবে আবাব শোয়) 

সিনাইহানি স্কুলের সংস্কৃত শিক গুডাকেশ ভট্টণ্চার্য আব সিনাইহানি গ্রামের মৈয়ে শিলং পড়যা দেবভগ্তি বিয়া 
কে নিযে গড়ে উঠেছে 'নষ্টচন্দ্র' গল্প । দেবভক্তিব সঙ্গে গুডকেশেব সহজ মেলামেবায় এব স্বজাতি যঝকেবা ঈরষান্িত 
হায়ে এক সন্ধায গুডাকেশকে ধবে জঙ্গলে নিযে যায । মুখে কমাল বাঁধা যুবাকেল, কউ গুডাকেশাবে মেবে ফেলাব পক্ষে 
আ'বাব কেউ, দু'লক্ষ টাক' মুক্তিপণ চেযে, শহবে তাক বাডিতে চিঠি দেবে ঠিক কবে। কি কোনোটাই হয না, দেবভর্তি 
এসে তাব জাতভাইদেব ধিরাব দিযে, গড়া কেশ্দকে লোকালযে ফিবিযে আনে ।  সমগ গল্প অনচ্চাবিত প্রোমব মদ 
সুবভি ছড়িয়ে বযেছে, আবাব জাবন বাস্তবতাকেও কোথাও অস্থাকৃত হয নি। পাত্রপাত্রা এব, বিষ্য নিবাচনে অভিনবত্ত 
বয়েছে। 


উদ্বাস্তু জীবন নিন্য লেখা গল্প 'বিফিউজা লতা" এবং “দণ্ুকাবণ্য'। পুনর্বাসনে নামে, বাস্তহালা অগণিত 
মানুষকে নিয়ে সবকাব এবং সুযোগ সঙ্গনী লোভীদেব পাশা খেলাব নিষ্টুব সত, পদ্যকেব দববাবে বিশ্বস্ত ভবে “পচে 
দেঘ গল্প দুটি। 'শালাবা' গল্পেব বিষয হযেছে, দুনীতিগ্রস্ত ঠিকাদাব - ইঞ্জিনীযাবেব মিলিত প্রতাপে দিনমজ্ব গ্রামবাসীব 
অসহায জীবন। 


ব্রিপুবাব মহাবাজাদেব সঙ্গে বিশ্বকবি ববীন্দ্রনাথেব চাব পুকষ বাপ্ত সম্পর্ককে কেন্্ু কবে নিছু গল্প লিখেছেন 
অকণোদয। 'আবিষ্কাব' উত্তবাধিকাব, হে অতীত কথা কও" 'দর্পণে কাব মুখ' প্রভৃতি পল্লেব চবিত্রবা __ ইতিহাসের 
পাতা থকে উঠে এসে পাঠকেব অন্তর্ভাবনাব শবিক হয়ে যায । বিদেশেব পটভুমিকাযও করেকটি গল্প লিখেছেন, তিনি, 
ট্রশাব মুক্তি, 'বিলাতী জন্ম-মুত্ বিরে' 'ভেনেজ্যেলাব মেয়ে ইতাদি। জীবনযাপন আন ধ্যান ধাবণাঘ পুবেব সঙ্গে 
পশ্চিনেব যত দৃবতৃহ থাকুক না কেন, সন্তাব গভীবে মানুবে মানুষে তেমন পার্থক নেই, এবছই প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে গল্লেব 
পবিণ্তিতে। 


ণল্পেব আঙ্গিক নিযে ল্যোনো পৰীক্ষা নিবাক্ষায না শিযে, জীবন যে বকম, সেভানেহ তাকে দেখাতে চেয়েছেন 
তিনি। 


কলেজ ম্যাগাজিনে গল্প জীবন শুক কাবেছিলেন কমল কুমাব সিংহ। পববর্তী সমযে আগবতলাব বিভিন্ন 
সামধিক পত্রপত্রিকায তীব বেশ কিছু গল্প প্রকাশিত হয। বেশিব ভাগ গল্পবই পটভূমি ব্রিপুবাব বাইবে, মুখাতঃ বিহার 
এবং আসাম । সমাজেব নিন্নবর্গেব মানুষেব সুখ-দুঃখ, আশা আকাঙুকা, আব তাদেব প্রত সংঘটিত বঞ্চনাব চিত্র তাব 
গল্পে ফুটে উচেচ্ছে। গল্প বচনায প্রথাগত বাতিব বাইবে যান নি। প্রাব গলেই দেখা যায গল্প জাডে গডে ওঠা আবহ 
লেখক শেষ পর্যন্ত ধবে বাখতে পাবেন না। 'বেশমী" 'ফুলমভিবাব সংসাব' ইতাদিব গল্পে মাঝে মধ্যে বিষযভাবনা ও 
চবিত্র চিত্রণে দক্ষতা দেখা গেলেও, ছোটগল্লেব ণাঢবদ্ধ সামগ্রিক প্রতীতি সৃষ্টিব ক্ষেত্রে, দুর্বলতা দৃষ্টি এডাব না 
“ভাইব্রেশন', পোববন্দবেব পবিবেশে এক বাঙালা হয়ে যাওযা অবাঙালা যুব্ক, আব বাঙালা শিক্ষযিত্রীব মধ্যে গডে 
ওঠা এক অনুচ্চাবিত মধুব সম্পর্ক, কিভাবে এক গাউটা দূর্ঘস্নাঘ অসমবে শের হয়ে যায, তাব গল্প। 


বিশ্কজিৎ চৌধুবাব গল্প 'ল্রকতাড়্যাব সুখ এবং দুঃখ”, শাপ্তনুব অজ্জাতবাস" 'সুর্মান্তের পন সুজন", ্বগেবি পথে 
একা" _ বাক্ডিব নিঃসঙ্গতা, অসহাযতা আব এই পৃথিবীতে অপব্চিযিব অনুভুতি ঠান গপ্পকে হবাতন্থয এনে দিয়েছে 
বানের জটিলতা কিভপবে মান্যকে তাব জালে আটকে ফোলে তা যেমন বিশ্বজিতের গল্পে দেখা যায়, তেমনি মানুষের 
প্রতিবাদী ক্কভাবও /গাপন থাকে না। গল্প ভাষাযও তিনি উ/্রখেব দাবাদাব। যুক্তি আপ আবেগের টানগপাডেনে গড়া 
গল্পে, কখনো বা কবিতাব নিশেব্দ পদ সঞ্াব ঘটেছে। গল্পেব অন্তবঙ্গ ও বহিবঙ্গ ভাবের বিটাবে, পর্বসুবাদেব গাইতে 
ভিন্নপথে যাত্রাব বাসনা, দলেখকেব সীমিত মাত্রা সফল হযেছে। 
২১২ 


সম বেল প্রতি এক বেশ্যব ঘবাকেন হাআ্সমাছণক গল্স, বঠিন স্নেব ভেতর কিল মেতে যেতে থে 
ণণ্ডান্ত শভিজ্ঞতাল শলিব হল্য বণচ্ডে। বাভনৈতিক হণাহানিব তবে অলাপনৃভ দল দাদানে দহ অুবতে একদল 
হন খুশানে হানে, লেখাত মদ খাষ, ভিতবে শাল ৬বা? বিডি টন দিদি দ্লিন্ব, মশ্রিকাব প্রেচিক গুশল, মঙ্লিকান 
সহপর্নী সমানেব সঙ্পে অপু স্পল্ক (ও পতল, সপট্রাকটাক সলিল এদের প্ুুআাকেন সঙ্গেই সমাবেব আলাদা 
আপাদা ভনুভাবের শুভ তেবা হয়। ভনুক্ষণ চে খুখেব এক আছেনা লোক সমাবকে তৈবা হয। অনুক্ষণ চেনা মুখেব এক 
৬চেনা লোক সমালকে অশুসবন সবে চলে, তল বাছে লেকটা কি গষ শা ভেগন্ই সমাব ছুট পালালত থালক। 
'বীকিভাউ়ফার সথ এবং দহ | গল্পে ও মানুষে আশ্রযহান, মম হান, অসহাহ এলাকাত ববা পডেছে । বৃল্লি, যাব বাব, 
বেছি ২ যেত গলে নিতে, ভি ফিবে আসে না,খাব চ কশিবান চহাভাতে ব খে কাত কাটা, যাব হেলান সানী মুনিযা, 
বারণ না গুনে, তেল কলি কাজা কণা ৩পনেব সঙ্গে সিনেমা দেখতে শহবে গলে যায়, সেই বুন্লি কাকতাড়যাকে দেখে, 
“বাদে পুড়ে ভালে ভিভে ৩খু নিনোক খেতেল ভিতবে একা চি বুপ্লিণ দভ |" গল্পুব সমাপ্তিতে এক ঝাক বুনো পাখি 
আব্াশ গেজ নেনে এসে ঠবে খা কলিব চোখ মুখ, বুক । আব সে কিন্ত মাংসহান শ্বীবেব দহাত ছড়িযে দে উত্তবে 
এবং দর্িণে। 

পার্বতী তিপুবা, তার সমস্ত ভোগেলিক বৈচিত্র নিয়ে, গ্রাম, পাহাড় টিলা লুঙ্গাঘ বাস কব ল্ভিন্ন শ্রেণাৰ মানুষ 
নিষে উঠে এসেছে বিল সিংহেব গল্প উপন্যাসে কাভনীতি ভাব পেশা হলেও সাহিঅ সুষ্টিব বাসনা নেব গভাবে 
নেশাল মাতো লাভ ববে। প্রথম গপ্গ্রন্থ আলাল ঠিকানা, ১৯৮৩ সালে এবং ৮৫ তে দ্বিতীয় গ্রন্থ 'মনাইহাম, 
প্রণীশিত হয। তাব প্রথম উপন্যাস শং৩লই, ব্রিপূবাব আদদিবাসা ভাবুন নিযে লেখা এই উপন্যাস চলচ্চিত্রাযিত 
হযেছে। এছাড়া, আরো চাকটি উপন্যাস বধেছে তাব “আলোব ঠিকানা য ছষটি গল এবুং মনাইহাম এ বযেছে চাবটি। 
তাপ গল্প প্রথমেই চোখে পড়ে বর্ণনার নিখুঁত নিশ্ছিদ্র লান্তুদতা প্রতিটি চবিএ, প্রতিটি পৰিস্থিতি, অনুপুষ্্র যথার্থতা দিযে 
2৩বা পবেছেন গন্নকাল | যাবা আমাদের আনোপান্হে বায তাদেরও ঘে আনল একেবাবেহ ভানি না,ল তা কম 


পস্ 


৫ বি শি রা তি এ 
পেশি, বিমল সিংহের গান্প, আমাদের (সই অসম্পূর্ণ হাবে পেহিয়ে দেহ । 


ইভৈললেইক হেবেন বিনে _ গল্পের ওটা এবকম লস্ট নদার কান্দেব পুর্বদিকে শিযাল ঝীটার বন 
(পবিহে এক কক্ষি ভামাকটানাব পথ হাটালেই এই গণহেব মন্ডপ "এলি মণিপুল জধুষিত গ্রানেব মানুষজনই এই গল্লেব 
এবিত্র। মণিপুবা সমারডেল নিঘমকানূন, ভগ্চার জগ্চজ্ণ, প্রথা কিল্পাস, সংস্কার, নানা এটিনাি দিক এতো সুন্দবভাব, 
নিখৃতভদব অনা কাবো লেখ ফুটে উঠেছে কিনা সান্দেহ। চণিপলী 'মেয়েদেৰ চব্কিতে সুতা কাটা, কাপড় বোনাব 
প্রতিযোগিতা উৎসব, ইভেলকেই আব ধনবাবুব প্রান বিবাহ সংক্ষিপ্ত অনুবাগ পর্ব পাঠকের কৌতূহল ধাবে বাখে। 
ই/ওললেই বউ হযে ফা শাউলী গামে কুষিপ্রধান গ্রামটিতে পবক্লা খেলছে বালী বিফিউভীন আসায জমিব দান 
ভাগুন কগিন সময়ের চাল আনেলেই বাডিজমি (বেচে অন্দত্র গলে যাচ্ছে বাঙালি প্রভাসুকুই ইাঙেললেইব মেযেব নাম 
পাতা হঙ্লিলেই কাপড বুনে পুবস্কাব পেবেছিল ।কিন্তু নিভেব দেয়েব বিযেব লপড বোনাব সুতো তাবা যোগাড করতে 
পাবে না।নেষ পর্যন্ত এলাকাব শ্রেষ্ট মুনঙ্গবাদক ধনবাবু তাব হৃদক্গ বিক্রী কবে, সেইটাকাৰ সুতো কিনে আনে ।বন্তজল 
বা ঢাকায় তৈবা বাড়ো সাধেব বাড়াটা, স্বলেগ সন্গানা মতাভন লমাপিতি াদ্নাবের হাতে ভুলে দেবার শতে মেয়েব 
বিহ্বব টানা যোগাড় বে ইঙেললেই'ব জামা । বীতা বুঝেএ বিনে ওব বা মাকে ঘবছ্ছাডা লবছে। ছেন্ট ভাই বিক্রনেব 
নিমন্ত্রণ ভ্নালেও বাত নিথব প্রতিমার মতে' দাড়িয়ে থাকে। 


স্লী 


বিমলেব গল্পভাষা সাদ্মাটা, তাব গল্পের চবিত্রদেব মতোই কিন্তু এবমধোও কনো, চমত্কার লিছু গদদা, 
আমাদেশ অনুভূতিকে নণ্ড়া দেঘ। 'দীঘিব জল স্বচ্ছ, সেই দেলে বোজ একদল ই'স শামুক খুঁজে ল্ডোয,আব আযনা দেখ 
পালকের মাঝে সাঞ্গ কট । জাবনানন্দেব 'কপসা বাংলা য এহছাব বেমানান হবে না ল্িন্ত 'আলোব ঠিকান' গল্লেব 


শি ্ঁ 
২১৩ 


শুকতে এই ছবি থাকলেও গোটা গল্প জড়ে রয়েছে, মহাজসনর অজণচাবেব (নজ্তুনিত জ্ণ্না। একটি গ্রাম হাটি 
“লাতেও দক্ষতার পবিচষ বমেছে। প্রথম গাল্পেব কাহিনা সূত্র ধালেই গল্পকার এগিয়ে চলছেন । কিন্তু প্রন গালের 
সংহতি এখানে নেই। গ্রামবাসাব প্রতিবাদ প্রতিরোধকে বাজনৈতিক বঙ দিতে শিয়ে গলে এসেছে ভনাবশাক বিস্তৃতি 
'মারে বহে ধলাই' গল্পটিব এই একত কারণে সার্থক হাতে পারেনি । "গালাপেন ছেলললেল" গলে চ' বাপানেনল কুলব 
ছেলে গোলাপের চোখ দিয়ে দেখা তার জগৎ ও ভীবনের অনবদদ ছনি দেখতে পাই সংল'পেব ভাষাও বগিচা শ্রমিকের 
একেবারে নিজন্ব। 'বসনের গ'কুরমা" গল্পে বিমল, একই সঙ্গে সাজিয়ে রেখেছেন হর্গ ঘবক। ললিত পপিনাব গেলে 
বাঁশির'ম, প্রতিবেশী সুরেন দাসের মায়ের কোলেপ্ঠি বাড়ে ' দুটি পরিবারে মিল যেমন, ঝগড়াও হয় তিমনি দাকানলেন 
মতো দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে পাহাড়েও ' সুরেনের মা বাঁশিকে বুকে নিয়ে ছুটে পালাতে নিয়ে রুপিপাস দুই খুখুধান শিব 
বর্শার শ্রাক্ ফলায় বিদ্ধ হয়ে যায়। মনুষাত্বের অবক্ষয় আর মানুষের মহিমা 'এই অসাধাবণ গল্লের কথা শরীর গড়ে 
তুলেছে। জাবেদ আলীর আজান" গল্পে মুক্তিযুদ্ধের সময়, দেশ ছেড়ে আসা মানুষের দুঃখ, যন্ত্রণা, আব শাসক 
প্রতিনিধির নিষ্ঠুরতা ফুটে উচেছে। 'কাসার বাটি, বিমলের অন্য গল্লুর সমমানের নয় । বিপাথের পথিক" উগ্মপন্থীর ধবে 
নিয়ে যাওয়া দুটি তরুনের মর্মান্তিক পরিণতির গল্প । বিমল সিংহ যথার্থই একজন সময়, সমাজ ও বাস্তুব সচেতন 
গল্পকার । 

সুজ্তয় রায়ের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'এই জীবন, এই দাহ' প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে। দশটি গল্প নিয়ে তৈরি এই 
সংকলনের বেশির ভাগই লেখা হয়েছে ষাটের দশকে । ক্রমশঃ অন্ধকারে" 'এই ভীবন, এই দাহ", পুনর্জন্ম, "বয়ঃসন্ধি" 
“ওর ছায়া', “মৃতের মিছিলে কল্যাণ' ঈশ্থারের মৃত্যু" 'দুপুর', 'মানবিক' এবং শেষ বাসের যাত্রা" প্রথন গল্প সংকলন 
প্রকাশের দীর্ঘদিন পর ১৯৯৭ সালে তার দ্বিতীয গ্রন্থ 'শরীর ভমিন' প্রকাশিত হয়, 'বধ্যভূমি' নামেব ততীয গ্রন্থ প্রকাশ 
পায় ২০০১ সালে? দুরের কুয়াশা” নামে একটি উপন্যাসও লিখেছেন সুজয় । দ্বিতীয গ্রন্থ 'শ্বীর জমিন" এ বয়েছে 
নযটি গল্প __ 'তোষক, কুসুম পাচালী', 'এক আয়না, দুই প্রতিবিশ্ব, 'নীল মাছি', বাসি ফুল ও বিস্ফোরণ” চতুষ্পদ", 
শনি", “মানোরমার দুঃখ" এবং 'শরীব জমিন"। এসবের বাইরেও কিছু অগ্রছ্িত গল্প বযেছে নানা পত্র-পত্রিকা 


সুজয় রায়ের গল্প সংখ্ায অল্প নয। তবু বিষয় ভ'বনায বা জীবন চিত্রণে সাফালোব দাবাদাব হতে “পোবোছে খুব 
কম গল্পই । মধাবিল্ত এবং নিম্নবিত্ত সাধাবণ মানুষেব জীবন বুভ্েই ঘোবাফেবা করেছেন গল্পকাব। পবিচিত জীবনের 
ছবি গল্পে নিয়ে এসেছেন আন্তরিক যত্রে। 'এই জীবন, এই দাহ' গ্র্থেব প্রথম গল্প ক্রমশ অন্ধকারে” এক হতভাগা 
সদামৃত যুবকের স্বগতোক্তি। বিধবা মা যাকে মানুষ করবেন বলে গ্রান ছেড়ে শ্হরে নিয়ে এসেছিলেন । ছেলেটির ব্যস 
বেড়েছে, অভিজ্ঞতা বেড়েছে, কিন্তু মায়ের জাকাঙুকা অনুবাধী বড় সে হতে পাবেনি। পবিবর্তে কুসঙ্গে তলিয়ে গেছে 
অন্ধকারেব জগতে । পুলিশেব খাতায মাথাব দাম ধার্য হয়েছে চাব হাজাব টাকা | এ অন্ধকার ভগতেব্ই তথাকথিত এক 
বন্ধু তাব কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল প্রেমিকাকে, আবাব পুলিশেও খবব জানাল তাব গতিবিধিব পবিণতিতে 
ছেলেটি এখন রক্তে ভাসা লাশ, সাদা চাদবে ঢাকা, ওডিকোলন ছেটানো শরীবে শেষ যাত্রার জনা প্রস্তুভ । এমন সমঘ 
ছেলেটির নাকে এসে লাগে তাব নিজেব হাতে লাগানো নিমগাছেব মিটি গন্ধ । শৈশবে বে মায়ের আচল শান্তি আব 
নিরাপত্তর বোধ ভ্রাগাতো, সেহ মাযের চোখের জল মুছিয়ে দিতে কে নেহ, কিছু নেহ। ডনমা বন্ধাদেব কাধে খাটযায 
চড়ে বওনা হয ছেলেটি। পাঠকেব মনে জাগিয়ে বাধে বিষগ্রতাব বোধ! 


নাম গল্প “এই ভীবন, এই দাহ", নিতান্ত সাদামাটা গল্প একটি বেক ছেলের মানসিক যন্ত্রণাব কাহিলা। ঈম্গাবের 
মৃত্যু" গল্পের বেকার ছোলে প্রশান্ত তাব প্রেমিকা অপর্ণাব কাছ থেকে ল্দায লেঘ, কেনলা সে বুঝেছে 'প্রেম ব্লাসীবস্বপ্ন 
যার অনেকটাকা পয়সা, ধন দৌলত, তার প্রেম করা সাজে । আমান মত হৃদসবার্থের প্রেন কল অথহান।" বেকাব প্রশান্ত 
কি করে সতেরোশ কর্মচারীর পুরোভাগে থেকে "আমাদের দাবা মানতে হবে । নইলে গা ছাড়াতে হাবে ইনকিলাব 
জিন্দাবাদ" ক্লোগানে মুখাবত হয়ে ডালা বুঝা গেল না। মাছল দমাতে পালশ এল. চ্শাঠ চাক্ত,[টয়ার গ্যাস, বণক্ষেত্র 
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সন্ত এলাম এনসসনয ওকতভব ভাহত প্রশান্ত চেতনা হাবিনে শুটিযে পঙল মাটিতে । তুলনামূলকভাবে বড় গল্প 'দুপুব', 
কি বোনে বক্তবা নেই, পাঠল্কে কোথাও্ড নিযে যায না এ গল্প 

'শ্লাথ ভুমিন' _ এল গল্প গুলিতে এল্কাবেব পণ্ণিত চিন্তা ভাবনার ছাপ বযোছে। "তাক গল্লেব দোকান- 
খর্মচাশ বিলাস, ভাদেব বাজিতে চুডগু দাবিদ্রোব মাধাও দেখে বাল একদিন নতুল এক তোষক এনে ভাঙ্গা খাটে পাতে। 
ভাব মুনিষ-খাটা বাপ ধনামুনি, মনিব বলে, বড়লোক মনিব অবনী বালব বড় থেকে তোষকটি পেয়েছে সে।বিলাসেব 
পাপা চে প্রাবহ সন্তি চবি কব, ফল চুবি কবে, পকুবেব মা তলে বিক্রি কবে দেয। এ খবব বিলাসকে দেয অনা চোবরা। 
বিলাস বালব দোষ দেখে না. বুঝে এসব দীর্ঘ বঞ্চনা ফল। বি€্ নি এক অনির্দেশা কারণে বাবাব একান্ত আগ্রহ সার্তেও 
বাবার সঙ্গে নতুন তোষকে শুতে বাজী হয না বিলাস। তাব মনে ক্ষীণ একটা সন্দেহ, যেদিন চেববি ব্রীভেব তলায, 
সমাবোহে সঙ্গে অবনী শীলকে দাহ কবা হল, তাব পবদিনই দলাপাকানো বড় এক পুটুলি নিয়ে বাড়ি এল বাবা। 
আনন্মেবা নতুন তোষক। বিলাস বুঝে গোছ্ছে এ বাবাব পাওয়া তোষক নয, অবনী শীলেব অন্তিম যাত্রার তোষক। তাই 
হঠ়াংই যখন লাবা মনে গেল, বিলাস মায়েব, এমন কি প্রতিবেশিদেব আপত্তি স্তেও বাবাব বিছানাব/সই নতুন তোষক 
বণ্ডি৩ শা বেখে নিজে সামানে দাড়িয়ে তুলে দিল বাবান চিতা । শনি" গল্প এক কঠিন সমযেব পরিচয় দেয় । মানুষের 
মূল্যবোধ মাযামমতা সমস্তুই বভাবে এই কঠিন সময়েব চাপে কর্পুরেব মত উবে যাচ্ছে, নিষ্ঠুর একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে 
দেখাতে চেয়েছেন গল্পকাব। পুলিশ কনস্টেবল অবিনাশ, চাকবি কবে শহাবে। গ্রামেব বাড়িতে বযেছে তার স্ত্রী এবং 
আড়াই পছাবেবব একটি মেয়ে |স্টরী আবাব গর্ভবত্টা। এই অবস্থায হঠাৎই এক বাত্রে কতিপয দুষ্কৃতি সেই গ্রামেব বাড়িতে 
ঢকে অবিনাশেব স্ত্রীকে প্রথনে ধর্ষণ এবং পবে হতআা কবে পালিযে যায। সমস্ত ঘটনা ঘটে এ ছাট মেয়েটির চোখের 
ওপব। শরবিনাশেব কাছে খবব আসে । এবপব তাৰ প্রতিক্রিযা - " বউডা গোছে? কিন্তুক এখন মাইযাডাব কি অইব? 
ইাবে পালক কেডা * যাঅ এবট' পুলা আইতো ইডা ও আইল নাগ এখন আবাব মাইযাডা মাথায চাইপাা, বুঝা অহ্যা 
পত্র শা তো ইস্ইডাবে আবাব বাইখ্যা গেল জেবেদ 

গম্থেব শামগন্পু বীর জমিন" এবদাপা মধ্য বিস্ত সমাজের “সই অগণিত মানুষদেবই একজন, যাবা নিজেদের 
হনপ্পনব সমন্ত অপ্রান্তিব দুখে, সম্তানব সাফলোব মধ দিযে উত্তল কবে নিভে চায। কিন্তু ্াপাব স্বামী মণিভূষণ সহজ 
সকল মাৎ ধম. জধবা ভীবনেব প্রতি কোন মোহ নেই তাব' স্ত্াৰ যাবতাঘ উচ্চাশাব সঙ্গে মণিভূষণ কিছুতেই একাত্ম হতে 
পাবে ৭! ক্বং এব বিপবাতে, একমাত্র সন্তানকে প্রতিযোগিতা ও প্রতিষ্টাব মুগযা ক্ষেত্রে অনিচ্ছুক ছেডে দিতে গিয়ে, 
মাণভখ/দর পিওহাদয বেদশাবিদ্গ হয়ে যায়। 

ধাটেব দশ্শকেন শেষভ'গ “থেকেই গল্প লিখতে শুক করেছিলেন ননা কব। প্রথম গল্পগ্রন্থ মহানাযক মহাপ্রস্থান 
পুকাশিঠ হঘ, ১৯৮৪ তে। মোট এগবোটি গল্প ববেছে এতে বিঘন এবং আঙ্গিক, কোথাও উল্লেখবোগা বিশেষত 
/্্ ১৯৮৭ তৈ আবণবো এগাবোটি গল্প নিযে লেন হব -ূর্ব দাঘল ছা", এব দশ বব পর ১৯৯৭ -এ প্রকাশিত হয 
-মালল'্য ফেলা পল্প সংকলন, এতে ল্পুযুছে সতেবোটি গল্প, জাতি উপজাতিব সমস্যা ও সমন্ববেব দিকে জোব 
দিমেছেশ গল্পকাব তাব বেশ নি গল্পে । সন্টাবভা গল্পটিব বিষবে বৈচিত্র বযেছে। মাধমিক পাশ মেয়েব জন্য একজন 
মল প্রাহীভেট টিউটব যোগড কববান প্রত্রিযা চলছে । মা শোভনা মেয়েকে নিয়ে দূবাব গেছে স্'ব-এব বাড়ি, 
এ-্বাল ন'্ন লেখাতে, একবাবইন্টাবড়া দিত এখন তা তথা শেষবাব সমস্ত কাগজপত্র জেবঝ্স এবং ওবিজিনাল 
নিঘে নাবা অলীম বওনা হালো স্লীচাব এব বাড়িব সামনে বিশাল ভিড, অনভিজ্ঞ অসাম অনাদেব কথাবাতীব ভেতব 
খোলে জানতে পাবেইনি কোশ্চেন সেটা, সেঞ্জনা সকলেহ এব আছে োলেমেযেকে পড়াতে চাব। 


একন'বে একশত জনকে পড়াতে পাবেন। কাবো চলবে টেষ্ট, কাবো বা নোট নেযা কাবো ব' ভাষণ শোনা |স্্ 
শোভনাও তাতে বলে দিয়েছিল, সাবেল ওখানে ছাত্রদের ক্রমবিভ'জন আছে নোটস্‌ সেভাবেই তৈবি কবা হয। কেড 
পাশ. কেউ ডিভিশন. কেউ বং প্রতিযোগি তামুলক পৰীক্ষা বসছে - প্রতোকেব জন্য ব্যবস্থা আলাদা । অভিভাবকগণ 
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ভেতরে যাচ্ছেন, আবার বেরিয়েও আসছেন। "কেউ বিভ্ধা কেউ বা বিজিত পুরু __ অনাত্র সংগ্রাম ক্ষেত্র খুঁজতে 
চলোছেন। সিব্ান্দারেব কাছে হার মানতে রাজী নন।' লিটার মার্কস না থাকায় অসীমের মেয়েকে ভর্তি নিলেন না 
খ্যাতনামা টিউটর মশাই. কেননা নিজের সুনাম তিনি ধুলায় মেশ্যতে পারবেন না। এই গল্প নামেই গল্প, আসলে এটি গল্প 
হালেও সত্যি, একথা পাঠকদের বুঝতে দেরী হয় না। 

ষাটের দশকের গল্পকারদের বেশিরভাগই পরবর্তী দীর্ঘ সময় ধরে সক্রিয়ভাবে লেখালেখির জগতে রয়েছেন। 
আ'বার পরিবর্তমান সময়ের প্রতিনিধি হয়ে এক ঝাক নবীন জেখকও কথা সাহিভোেব জগতে এলেন ' উদের দেখার 
চোখ আর লেখার রূপ দুটোই অনারকম। ব্রিপরার সাহিতা জগতে সন্তরের দশক নানাদিক থেকেই গুকতৃপুর্ণ।যে সমস্ত 
আর্থ সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন ইতিমধ্যে ঘটে গেছে, সময় মনস্ক গল্পকারগণ সেই সুত্রগুলিকে কাহিনা 
বয়নে গ্রহণ করেছেন দক্ষতার সঙ্গে। পার্বর্তী রাষ্ট্রের একাংশের মুক্তির সংগ্রাম, ত্রিপুরার কমবেশি সুস্থির জনজীবনে 
আবার তরঙ্গ তুলেছে এই সময়। চল্লিশের দশকের দীর্ঘকাল পর আবার এই ছোট্ট রাজ ত্রিপবাকে নিতে হয়েছে 
আশ্রয়দাতা ও রক্ষকের ভূমিকা। সাময়িক আশ্রয়ের সন্ধানে আসা অগণিত শংকিত মানুষকে শুধু নয়, মুক্তিযুদ্ধের 
সেনানী এবং সেনাপতিদেরও খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানের সঙ্গে সঙ্গে, আহ্থা আর আশ্বাস অকাতরে দিয়েছিল এই ত্রিপুবা 
রাজা । এই সমস্ত ঘটনার একটা বড় ধরনের প্রভাব জনজ্জীবনে পড়েছে প্রা অনিবার্যভাবেই। 


'সন্রের দশক মুক্তির দশক' __ এর ঢেউ ও ব্রিপুরাকে স্পর্শ কবেছিল। সব মিলিয়ে তৈরী হযেছিল এক টাল- 
মাটাল পরিস্থিতি। এই সময়ের বুক থেকে উঠে আসা নবীন লখকবুদলের যাত্রা শুরু হয়েছিল প্রধানত প্রচ্ছন্ন সংশয, 
নৈরাশ্য, হতাশা এবং বার্থতাকে পুঁক্তি করেই। কিন্তু শুধু এই গণ্ডির ভেতর আবদ্ধ রইলেন না এঁবা। জীবনেব বিচিত্র সব 
অভিজ্রতার পৃক্তি, রাজপথ থেকে গলি খুঁজি পর্যন্ত সমান ত্ীক্ষতার সমান যাতে পরিক্রমণের সাবাৎসাব গাল্লের আধারে 
ধরে দিয়েছেন । গল্পের প্রকরণগত বিনাসের ক্ষেত্রেও পূর্বসুরীদেব থেকে লক্ষণীযভাবে সরে এসেছেন সন্তরেব দশাকেব 
নতুন গল্পকাবগণ। এই সাহস' বাতিক্রম ত্রিপুরার গল্প জগতে ওভলক্ষণ রূপেই চিহিত হযেছে। কেননা, ক্রমাগত 
পরিবর্তন, পরিমার্জন এবং পরিবর্ধনেব মধ্য দিয়েই সাহিতোন গতিশীল সন্তাব প্রাণস্পন্দন অব্যাহত থণকে, অনিঃশৈষ 
হয়ে ওঠে ভীবনাশক্ি। 
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কবি অনঙ্গমোহিনী দেবী? সমকালীন প্রেক্ষিতে 
শিশিবকুমাব সিংহ 


প্রাক- কথন £ 


ভ'বতবর্ষেব উত্তব-পূর্বাঞ্চলেব একটি ক্ষুদ্র পার্বতা বাজ ত্রিপুবা। ত্রিপুরা প্রাটানকালে বৃহতবঙ্গেব অন্তর্ভৃক 
ছিল। আব এ বাজোব সীমানা পিভিন্ন সমধে পার্বতা ত্রিপূবাব গণ্ডি ছাড়িয়ে বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা, 
।নাযাখালি, চট্টগ্রাম পর্যন্ত কিস্তৃও হযেছিল। ইংবেজাদেব শাসনকালে ব্রিপুবা ছিল একটি স্গাধীন কবদ বাজা। 
পার্বত্য ধ্িপবাষ পাজা ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধান কিন্তু সমতল ত্রিপূব! বাজোব জন্য (যাকে চাকলা বে'সনাবাদ বলা 
হযে থাকে ) ইংবেজশাসকাদেব কব দিতে হ'ত | এমনকি পনবতীকালে বাজ সিংহাসনে অনিঙ্ঠিত হওয়া পূর্বে 
ইংবেভাদেবকে সোনার মোহব শজবনা হিসাবে দিতে হোও এ্রিপুবা বাজাটি ১৯৪১ সালে ১৫ অক্টোবব 
ভাবতব' দেব অন্তর্ভক্ত হয 


ত্রিপবা বাঙাবা ছিলেন জাদিবাসা জনগোষ্টাভত্ত (তিকলতি - নর্মা গোষ্টাব)। কিন্তু বাংলাদোশের বাইবে 
ত্রিপুবাতেই বধহয সবচেযে বেশিকাল ধবে বাংল'ভাষা তথ" বাংলা সাহিতোব চা হয আসছে শুধু তাই 
শয, মুঘল এবং ইংবেভ - শাসনকালেও এ বাজ্োব পরুন সব্কাবিভাষা বাংলা (আব একটি সবকাবা 
ভাষা-_আদিবাসী জনজাতিদের প্রধান ভাষা "ককববক")। এ বাডেনেব মোট ৩৫ লক্ষ জনসংখা'ব মধ্যে প্রা 
৬৯% শতাংশই বাঙালি। 


ব্রিপবা ব্পজো ঠিক কবে থেকে বাংলাভাষান লবহাব গুকু হয এবং বাংলাভায'্ঘ সাহিভাচরা শুক হয 
তা নিশ্চিতভাবে বলা মুষ্কিল। তবে একটি প্রচলিত মত এই যে মহাবাজা অর্মমাণিলোব (১৭৩১-১৪৬২) 
সমযেই বাংল'গাষাব বাবহাব গুক হয ।ত্রিপুবাব বাভ্ডপবিব'বেব ইতিবুত্তমূলক গ্রচ্থে 'বাজমলা ক প্রথম লহবটি 
ধর্মমাণিকোব নির্দেশে বাজ পৃবোহিত (চন্তাই) দুর্লভেন্দ্র এব সহাযভাম পণ্ডিত শুক্রেম্ঘব ও বাণেম্বব বচনা 
কবেন। এই তথাটি সঠিক হলে ব্রিপৃল জো বে বাংলাভাযাব চন্দ গুক হয প্রা ৫৫০ বছব জাগে ত' বলা 
যায। তবে “বাজমালাশ প্রাঈান ত্ব সম্বন্ধে প্রখ্যাত এতিহাসিক ভ ডি সি সবলান সন্দেহ প্রকাশ কবোছেন। তাব 
অভিমত অনুযণ্বী 'বাজমালা' আষ্টাদ* শতান্দার পূর্বে চিতহঘনি। ড সুকুমার সেনও মানে কাবেন « বাঙ্গালা 
'বাক্তমালা' উনবিংশ শ্তান্গান মধাভাগেন পূর্নে বচিত হয নাই " ত্রিপূবা বাজো শাসনলার্যে বাংলাভাষা 
বাবহাল্বে সুনিশ্চিত প্রমাণ হিসেলে গ্রহণ কবা যায মহাবাভা ললাণমপনিকোব (মৃত ১৬৬০) একটি 
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ব্রান্মান্রব সনদে * সনদটি ১৬৫১ খিষ্টান্দে অর্থাৎ বর্তমান সময় থেকে ৩৫২ বছব আগে লিখিত । মতালাজা 
কল্যাণ মানিকোক পুত্র 'বাজর্ষি' গোবিন্দমানিকা (১৬৬০ ৬১ এবং ১৬৬৭ ১৬৭৬) এক" ভাব পবক্ত 
বাজশদেব বিভিন্ন সদ, তাম্রশাসন, বাজ অধ্যাদেশ শিলালেখ ও মুদ্রা থেকে একথা স্পষ্টভাবে £লঝ। যা ে. 
ত্রিপবা বাজে বাজকার্ধে কমপন্ছে সান্ড তিনশ বছব ধবে নাংলভাষা ব্বজঙ হাঘে অন্দে 

পটভূমি £ 

মূল আলেচনায যাওয'ব আগে ভুমিকা স্বকপ কিছু থা বলতে হলো এজনো যে, ভ'্বতবর্ষের এই 
প্রতান্ত বাজ্ন এবং ভ'ব অধিবাসীদের সম্প্জে হুল ভূখণ্ডের অধিবাসীদেন সঠিক বাবণা দেই লাংলাদেশেল 
বাইাবে আবাকানে মগরাঙ্জাদের বাজত্বকালে যেমন দৌলত কাকি, আলাওল প্রভাতি কবিবা (১৭শ শতাব্টতৈ) 

ংলাভাষায সাহিতা সৃষ্টি কবেছিলেন, ঠিক তেমনি ত্রিপুবাব আদিবাসী জনগেষ্টাব বাজাদেব পৃষ্ঠপোষকতাতে 

বাংলাভাযায সাহিতা সৃষ্টি হযেছিল।'বাজমালা” ছাড়াও "গাজিনামা' (১৬৭৩ ১৭১০), চম্পকক্জষ' (১৬৯০- 
১৭০০), "কৃষ্তমালা' (১৭৬০-৮৩) প্রভৃতি প্রাটান এতিহাসিক জীবনী কাবাগুলি বচিত হযেছিল। ব্রিপুলশব 
রাজপবিবাব শুধু যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্োব পৃষ্ঠপোষকতা কবেছিলেন তাই নয, স্বযং বাজাবা এবং তীদেশ 
পুত্র - কন্যারাও বাংলা - সাহিতা সৃষ্টিব ক্ষেত্রে বিশে কৃতিত্রেব পবিচয দান কবোছেন। মহাবাজা ধনামানিকা 
থেকে শুরু কবে মহাবাজা বীববিক্রম কিশোব মানিকা (১৯২৩ -১৯৪৭) পর্যন্ত সকলেই সাহিত্য সংগত ও 
শিল্পকলায় পৃষ্ঠপেংষকতা কবেছেন। এইসব বাজাদেব মধ্যে অনেকেই ছিলেন কবি, শিল্পা ও সঙ্গীতজ্ঞ। এ প্রসঙ্গে 
আমবা বিশেষভাবে উল্লেখ কবতে পাবি মহাবাক্তা বীবচন্দ্র মানিকের (১৮৬২-৯৬) কথা । শবচন্দ্র ভিলেন 
একক্তন কবি ও সঙ্গীতিজ্ঞ।- তাব সমবেই প্রশাসনিক বাংলা ভাষাব সংহ্গাব সাধিত হয । তিনিই 'ভগ্ঘহৃদহ - 
এব কবিকে সর্বপ্রথম স্বাকৃতি নান করেছিলেন - ভীবই অনুপ্রেবণাই ভাব 'জোষ্ঠা কন্যা অনঙ্গমোহিনা দেল 
কবিতা চর্চা শুক কবেন এবং বঙ্গেব অনাতম শ্রেষ্ট মহিল। কবিন্দপে প্রতিষ্ঠ' লাভ কবেন। 


কবি-কথা ঃ প্রসঙ্গ ও পরিমণ্ডল 


মহাবাজা বীবচন্দ্র মানিকোব কন্য' মহাবাজকুমাবা অনঙ্গমোহিনা দেবা (১৮৬৯১ ১৯১৮) ছ্িলিন নালা 
প্রতিভামধী। প্রথাগত শিক্ষালাভ কবা একজন নাবী, বিশেষ কারে বাডকুচাবাব পক্ষে, তখন ছিল অকল্পনীয় 
ব্যাপাব। কিন্তু কনাব বিদানুবাগ দেখে স্ববং মহাবাক্তাই তাব শিক্ষাব দাযিত গ্রহণ কাবেণ। বাংলাভাফা ও 
সাহিতোব প্রতি মহাবাজাব অনুবাগ সর্বজন বিদিত কন্যাবও কাবা কবিতাব প্রতি গভাব আকর্ধনেন পব্িষ 
পেয়ে মহাবাজা তাকে উৎসাহিত করেন পরবে তিপুবাব প্রখ্যাত বাজ কবি মদন [মাহন দিত্রের ওপর অনঙ্গ 
মোহিনা দেলীব শিক্ষার দাযিত্ব অর্পনি সরা হল বাজ কবিব উৎসাহ ও অন্ঃপ্রবণাঘ ভনঙ্গাচোহিল' কবিতা গ 
সঙ্গীত বচনায বিশেষভাবে মনোনিবেশ ন্নে তাছ'ডাও তাব অগ্রজ বাধাকিশোব মানিল।ও (মহাবাজা বাধা 
কিশোব, বলন্দ্রনাথেব বন্ধু-বাজা) অনঙ্গমোহিনাকে বিশেবভানে উৎসাহ গান নেন । বাজপবিশাবেব সহি তা 
সংগত শিল্পকলার অনুকূল পবিমগ্ডলে অনঙ্গল্মাহিনীব কাবা চর্চা ধনে ্রালুল সার্থক হযে গু? সনোণ্পলি 
কবিশ্রেষ্ট ববীন্দ্রনাথেব ল্নেহ, সাহচর্য ও উৎসা'হদাল অনঙ্গমোহিলাব কনি সন্ভাপ বিকাশে বিশেষ সহাথন্ হয 
ত্রিপৃবাব বা পবিবগবেব বাধলাভগ্বা ও সাহিতা চগাব অনুকূল পাঁবমণ্ডল সপ্রন্ছে বরান্দ্রনে র চন্ভুলাটি খক্ই 

'এই বাগপপ্বিবে বহুকাল থেকে বাংলাভাষার সম্মান চলে আাসছে। গত সকল দ্েনেল তিতাসে 
স্বাভাবিক অবস্থা দেশেব ভাষা কেপল মাতভামা শয, তা বাডভাযা । দেশের লাগব হেমান কতশা প্রভাকে 
পণ্লন কব[,তমনি ভাবে বঙ্ষ। কণা | এহ পবিকাবে বাংলাভাষা ও সাহিততাব সঙ্গে সুগতাব শালা ও ভাগুপা 
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শি 


আমি (পখোছি। এই পবিবাবেব সঙ্গে আমার লোগ সেই শনুক্গ সূত্রে দীর্ঘতর হয়েছিল । (১০৩২ সালের ১২ 
থা্গন শীবকে আগবত৩পান্য মে সন্ষ্বনা প্রদান কল। হয ৩" প্রতি ভাষন কবি এ কথাগুলি বালেন।) 
সংখ্যা, ১৩৩২ বাং 


| প্রতিভার বিকাশ।। 


ত্রিপলতে বাংলাসাহিতা চর্চ'ক যে ধাবাঙি ফন্ধুধাবাব মতো প্রবাহিত হযে আসছিল সেই ধাবাটিই 
ববান্দ্রণাথেল খিপুবায সাতবার আগমন (প্রথমবার ১৩০৬ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসেব শুক্র পঞ্থশ্রীব দিন। ১৯০০ 
খ্রিঃ) এবং ত্রিপৃবাধ বাজপবিবা।বেব সঙ্গে প্রতাক্ষ যে'গাযোগেব ফলে প্রবল গতিবেগ লাভ কবে। বাভমালা ব 
যুগ থেকে এ্রিপুবাব যে সাহিতা বৈষ্বায ভাধও পাব ভ্রিপদী ছন্দেব বীধাগণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল মহাবাজা 
বীরচগ্্র তাকে নড়ণ খাতে প্রবাহিত কবাব সফল প্রযোগ কবেছিলেন। জীবন-চবিতমূলক এবং বৈষ্ঃবীয কাধ্য 
কবিতা ধচনাব শধ্যাযেব সমাপ্তি ঘটিয়ে তিনি মানবিক প্রেম শ্রীতিমূলক গীতিকবিতাব সূচনা কবেন। আব তাব 
প্রতিভামযী কন্যা অনঙ্গমোহিনী গীতিকবিতাব সেই ধাবাটিকেই পবিপুন্থ কবে তোলেন এবং ভাষাও ছন্দো 
বৈচিব্রোব মাধ্যমে । অনঙ্গামোহিনা একদিকে যেমন বাজ-পবিবাবে কাবা চর্চাব জন্য উৎসাহও প্রেণা লাভ কবেন 
অনাদিকে তেমনি ঠাব স্বামী উতীব গোগাকৃষেঃব কাছ থেকে যে গভী'ব শ্রীতি ও আস্তবিক সহাযতা লাভ কবেন 
তা ঠাব কান সাধনাকে আবও পরিপূর্ণ ভবে তোলে। হামী গোপাকৃষ্েব উৎসাহেই প্রকাশিত হয তাব প্রথমকানা 
'কিণিব' (১৭ই পৌষ ১৩১১ রিপুবান্দ। ১৯০১ খ্রিঃ)। বাজ কবি মদনমোহন মিত্র 'কণ্কা'ব ভূমিকায 
অনঙ্গমোহিন'ব কবি প্রতিভাব পবিচঘ দান করতে শিমে লিখেছেন 


'স্বগীি হহাবাভ বাবচন্ট্র মানিবা বাহাদুপ গ্রিপৃব' বাজো কবিতা ও শীতে কালেব দেশলাঙ্গ শ্বোত 
বহাইযা দিযাহেণ, বাজদুহিতাও কবিতে স্বভাবতঃ পিতপদানুসাবিনী | 


কনিকা আকাবে ক্ষুদ্র হইলেও ইহাব কযেকটি কবিতা বডই হৃদবগ্রাহিনা হইযাছে, কোমল ভাষণ্য প্রাণে 
আবেগ ফুটিবাছে। বাজকুমাবীকে আমি একান্ত শ্লেহ কবি ইহাব কবিতা পড়িযা সুখী হই। ইনি সুন্দৰ কবিতা 
লিখিতে পাবেন। আমি ইহাব বচিত উপহাবটি পড়িযা চচ্ষেব জল সম্ববণ কবিতে পাবি নাই চম্পব সমাপে 
প্রার্থনা কবি, ইনি সুস্থ শবাবে প্রতিভা বিস্তাব কধিযা আজীবন কবিতাব 'সবা কর্ন ।' কনিকা" কাণে। বিভিন্ন 
বিষযেব চোট বাবটি কবিতা বযেছে। তবে মানক 'প্রম ও নিসর্গ প্রকৃতিই অধিকাংশ কবিতা মুল অবলশ্বন। 
উযা, মধা'হ, নিশাথ সঙ্গীত, বর্ষা, বসগ্তু উযায প্রস্ততি কবিতাওলি প্রধৃতি বিষষক এবং অভিজ্ঞান, স্বতি ও 
অগ্তিমবাসশ শীর্ষব কবিতা তিনটি প্রেম ও বিবহ ব্ষ্যিক। কনিকা কালাটি উৎসগ কবা হযেছে বর্গ ত পিতা 
নীবচন্্র মাণিক। বাহাদুবেব প্ণ্যম্মতিব উদ্দেশো _ 


“জ্শাভাাকে এসেছি পিত, নিযে সম আলল্গয়, 
সঁপিতত গলদ আশা কবি, 
কিন্তু হাফ পিতাদেব এহিযান্র আলোন্ছিতে 


ল| জানি ভচেল কোন পবা 


যাব উৎসাহ ও (প্রণায কবিতা লেখব হগতেখডি সেই সগী্ পিতাব প্রুতি একঁদিতে যেমন কবি হৃদযেব 
গভীব ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশিত হাযেছে অনাদিকে তেমনি স্বতঃস্ফুত আবেগ ও বেণনা প্রকাশিত হযেছে 

'কনিকা' কাবোব নিসর্গ প্রতিমূলক কবিতা ুলিব মধ্যে 'বসস্তউষায' এটি উল্লেখযোগ্য কবিতা । এই 
কবিতাটিতে বসন্ত ঝতুব উষাকালীন প্রকৃতিব যথণ্যৎ চিত্র কবিব ভামায এভাবে অহ্লিত হযেছে? 


“দেখিনা মল্য বায মুদু মধু বহি যাব. 
বকুল পড়িছে ঝবিঝবি, 


মৃদু মৃদু গুন্‌ গুন্‌ কবি।' 


মননের গভীরতা 


গভীর প্রেম ও ভালোবাসাব যখন জীবনতবী স্বচ্ছন্দ গভিতে বযে চলছিল ঠিক ?সই সমযেই তাব 
জীবনে নেমে আসে ভয়ানক বিপর্যয় । তাব প্রিযতম স্বামী গোপীকৃষ্েব অকাল মৃত ত?কে গভীব শোকে বিহৃল 
করে দেষ। কিন্তু স্বামীব প্রতি সুগভীব প্রেমে সেই শোক বিহুল অবস্থায কবিতাব নৈবেদাঝাণে প্রকাশিত হয 
আঁখিজল, সাস্তবন', চিবস্থৃতি, বর্যানিশাষ, ভালবাসাব পবিনাম, স্বপ্র, বর্ষা উষায, পবাণ না যায, বিবহে, নিশীথে, 
কল্পনা, দিবা অবসনে, মৃত্যু, নীবব, মবণ, বর্ষায প্রকৃতি শোক নাতিমুলক ক্বিতা শুলিতে। 'শোকগাথা' বাংলা 
সাহিতোব অনাতম একটি শ্রেষ্ট 'শোককাবা। প্রখাত কবি বিজযচন্দ্র মজুমদাব (১৮৬১ ১৯১২) 'লোকগাথা'ব 
ভূমিকায যেকথা লিখেছেন তা অনঙ্গমোহিনা দেবাক কবি পঠিভাব মুল্যাযানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোণ্য « 


পাঠকগণ্দ এই কবিতাগাছ্থেব প্রতোক কবিতায় বচযিত্ত্রীর কবিতু শর্তিব সবিশেষ পবিচয পণ্ইাল্নে। 
যে ছবি সম্মুখে বাখিযা এই শোক গাথাগুলি গীত হইযাছে, সেদিকে তাকাইতে গেলে পাষাণ হৃদ্য ও গলিবা 
যায ।ত্রিপুবাব বাজপবিবাবে সবন্বতীব বিশ্যে কৃপা । সঙ্গাতে, চিত্রে, কাবো বাজন্পবিবাবেন খাতি বঙ্গদেশব্যাপা ' 
বাজপবিবাবেব মহিলাগণও যে উহাতে অনুবাগিনা এবং কবিত্র প্রতিভাষ দীপ্তিমতী বাজকুমাবী অনঙ্গমোহিনী 
দেবীব কক্তায তাহা প্রতিষ্ঠিত ইইযাছে। 


কবি বিজযচান্দ্রের উক্তি যে কতখানি যথার্থ তা অনঙ্গমোহিনাব “চিবস্মতি কবিতাটি উদ্ধীত করলেই 
বোঝা যাবে 


“দিবস বজনী হাদে জগে নিতি নিতি, 
কেবলই বিষাদমব [সই শেষ স্মৃতি । 
জন্মাশোধ বিদাযেব বিযাদ চুম্বন, 
যাতনায ক্রিষ্ট সেই বিবর্ণ বদন। 
আকুল বিষাদভাব হাতে হ'ত বাখি, 
োয়েছিল অশ্রুপূর্ণ প্রভাহান আখি। 
এ বিষাদ ছবি জাগে হাদি দবপনে, 


২২২০ 


এ করুন গীতিভাসে মৃদু গুঞ্জরণে। 
সমস্ত জীবনে মম, প্রভাতে সন্ধ্যায়, 
শুধু সেই স্মৃতি _- রেখা হৃদয়েতে ভায়। 
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে করি যে পোষণ, 
রাখিয়াছে সেই স্মৃতি করি সযতন।” 


বাক্‌--শক্তিহীন স্বামীর আসন্ন মৃত্যুর যন্ত্রণা _- কাতরতা কবি হৃদয়কে যে কতো গভীর বেদনায় 
মথিত করেছিল তারই সার্থক প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় উদ্ধৃত চরণগুলিতে। স্বামীর মৃত্যুর পারও হৃদয়ে প্রেমের 
স্মৃতি অল্লান। তবে হৃদয়াবেগকে তিনি আশ্চর্যভাবে সংহত করেছেন। গভীর প্রেমের আবেগ ও শোকের 
প্রাধান্য ভাবের গভীরতা বিপর্যস্ত করে দেয়নি। 


“শোকগাথা' কাবোর "নিবেদন" - এ কবি তার সেই সময়ের মানসিক অবস্থার পরিচয় দিতে গিয়ে 
লিখেছেন £ 

“নিয়তির নিদারুন নিয়মাধীনে যে মহাপ্রলয় আমার জীবনে ঘটিয়াছে, তাহারই করুন উচ্ছাস সময়ে 
সময়ে কবিতার আকারে প্রকাশ পাইয়াছে ..... শোকগাথা আমার জীবনের বিষাদময়ী ঘটনার ও দীর্ন হৃদয়ের 
নিদর্শন মাত্র ।” 


এই বেদনা, এই বিষাদ কবি অতিক্রম করেছেন। তিনি এই বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন যে, পরলোকে সারে 
আবার তিনি তার স্বামীর সঙ্গে মিলিত হবেন, তার মধুময় বাণী শুনবেন __ 


নহে ইহা কেবল স্বপন; 

মরণের অন্তরালে, 

মণ্ডিত কিরণজালে 

আছে দেশ উজ্বল ভবন; 

প্রাণে পশে সদা বিবেকের বাণী, 

সে লোকে শুনিব পুন সেই মধু বাণী।' 
( মৃত্যু) 

এ প্রসঙ্গে বতই মনে পরে যায় কবি রবীন্দ্রনাথের “স্মরণ” (৭ অগ্রহায়ণ, ১৩০৯) কাব্যের কবিতাগুলির 
কথা। কবি প্রিয়তমা মৃণালিনী দেবীর অকাল প্রয়ানে (২৩ নভেম্বর, ১৯০২) গভীর দুঃখ শোক ও বেদনায় 
অভিভূত হয়ে পড়েন। তবে সেই শোক পত্তী প্রেমকে আরও পরিপূর্ণ ও গভীর করে তোলে। ৮ সংখ্যক 
কবিতাটিতে তাই আমরা দেখতে পাই কবি প্রিয়ার সঙ্গে কবির মিলন সম্পূর্ণ হয়েছে মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই __ 

“মিলন সম্পূর্ণ আজি হল তোমা - সনে 
এ বিচ্ছেদ - বেদনার নিবিড় বন্ধনে । 
এসেছে একাস্ত কাছে, ছাড়ি দেশ কাল 
হৃদয়ে মিশায়ে গেছ ভাঙি অস্তরাল। 
তোমারি নয়নে আজ হেরিতেছি সব, 
তোমারি বেদনা বিশ্বে করি অনুভব। 
তোমার অদৃশ্য হাত হেরি মোর কাজে, 
তোমারি কামনা মোর কামনার মাঝে । 


২২১ 


কৰি প্রিয়া কবির জীবনে মৃত্যুর মাধুরী মিলিয়ে কবির বিষাদময় জীবনকে মধুময়তায় পরিপূর্ণ করে 
দিয়েছেন। কবির অনুভবে __ 
“আপনার মাঝে আমি করি অনুভব 
পূর্ণতর আজি আমি। তোমাব গৌবব 
মুহুর্তে মিশায়ে তুমি দিয়েছ আমাতে। 
ছোয়ায়ে দিয়েছ তুমি আপনার হাতে 
মৃত্যুর পরশমনি আমার জীবনে ।' 


প্রতিভার পরিণতি 
অনঙ্গমোহিনী দেবীর পরবর্তী কাব্য “প্রীতির (১৩১৭ বঙ্গাব্দ) “পেয়েছি কবিতাটিতেও প্রিয়তম 
স্বামীকে দুঃখ ও মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে একান্ত করে পাওয়ার কথাটি ব্যক্ত হয়েছে __ 
৯ 
“তোমারে আমি রেখেছি বুকে 
সুখের তরে নয়; 


তোমারে আমি পেয়েছি দুখে 
দুখেরে করি জয়। 


২ 
আকাশ ছেপে তোমার প্রীতি 

বাতাপ সম আসে; 
শীতলি' মম চিত্ত নিতি 

বিচরে প্রাণ - বাসে। 


৩ 
আসেরে সুখ, দুঃখ দলি? 

চাহিনি আমি তারে; 
বিকশো নব প্রীতির কলি 

নব সুরভি ভারে। 


৪ 


এ দেহ প্রাণ, তোম্নার কাছে 
দ্রিয়াছি সঁপে আমি; 
আমার গানে জড়িয়ে আছে 
তোমার সুর স্বামী ।' 


২২ 


প্রিয়তম স্বামীর অকাল - মৃত্যু কবি হাদয়ে গভীর শোক ও বেদনার সৃষ্টি করলেও সে বেদনা তিনি 
কাটিয়ে উঠেছেন। স্বামীর প্রতি তার একনিষ্ঠ প্রেম ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও ভক্তিরূপে সমাপ্তি হযেছে 'প্রীতি 
কাব্যের ৩৪টি কবিতার মধ্যে । রবীন্দ্রনাথের “স্মরণ” কাব্যের বহু কবিতাতেও পত্তী প্রেমে ঈশ্বরের প্রতি প্রেমে 
রপান্তরিত হয়েছে। এই কাব্যের একটি বিশিষ্ট কবিতা “অশরীরী জাগরণ" __ এ কবির জীবনে দুঃখের আধার 
ভঙ্গী ও ইন্দ্রিয়ঘনতার পরিচয় সুস্পষ্ট কী অসাধারণ নৈপুন্য হৃদয়ের গভীর চেতনা লোকের অনুভূতিকে কবি 
প্রকাশ করেছেন তা কবিতাটিতে উদ্ধৃত দেখানো যেতে পারে __- 


ততই জীবন জাগিছে। 
বেদনাপূর্ণ প্রাণের উপরে 

সুখের পরশ লাগিছে। 
বিফল নহেরে আমার বাধন 

অলীক নহেরে সাধনা। 
সুখ তরঙ্গে ধুয়েছি অঙ্গ 

মুছিয়া ফেলেছি যাতনা । 
নব অনুভব প্রত্যক্ষ দলিত; 
নাহি ভবিষ্যৎ নাহিরে অতীত; 
সীমাহারা এক মাধুরী আসিয়া 

যেতেছে পরাণে লাগিয়া। 
চেতনা যেতেছে ডুবিয়া আমার জীবন উঠিছে জাগিয়া।। 


“অদৃষ্ট প্রেম” নামক কবিতাটিতে প্রিয়তম পরলোকে অবস্থান করলেও তিনি যে এজগতে তার স্পর্শ 
অনুভব করছেন, তার কষ্ঠের মধুর গতি শুনতে পাচ্ছেন, -_ এই ভাবটি চমৎকারভাবে প্রকাশিত হয়েছে 


“আমি না পাই দেখিতে নয়নে তোমায়, __ 
পাব না দেখিতে কভুও; 

ওগো নয়ন দুটির কোণায় কোণায় -__ 
ফুটিয়া উঠিছ তবুও। 

একি ? স্নিগ্ধ শীতল বাতাসে -__ 
তোমারি পরশ লাগিছে; 

একি? অরুন কিরণ নয়নে ভাসিয়া __ 
তোমারি দরশ জাগিছে। 
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এই কবিতাটি পড়তে পড়তে রবীন্দ্রনাথের বলাকা" কাব্যের “ছবি' কবিতাটির __ 


নযন সম্মুখে তুমি নাই 
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাই” -_ ইত্যাদি 


চরণগুলি স্বতই মনে পড়ে তবু কিছু অনঙ্গমোহিনীর কবিতাটির স্বাতন্ত্য ও বিশিষ্টতা চোখ এড়িয়ে যায় 
না। বিশেষ করে __ 


'এ কি মিশ্রিত সুখ? অমৃতে গবল? 
কীাদি কেন সুখে মাতিয়া? 

এ যে দাহণ করিয়া কবিছে শীতল; 
করিছে মুক্ত বীধিয়া। 


__ এই অংশটিতে বিপরীত ভাবের শব্দ ব্যবহারের দ্বারা কবি হৃদয়ের অস্তনিহিত ভাবটি খুব সুন্দরভাবে 
প্রকাশিত হয়েছে। গভীর প্রেমের জন্যই সুখেও কীদে মানুষ, বন্ধানের মধ্যেও মুক্তি অনুভব করে, আবার দহিত 
হয়েও অনুভব করে একাস্ত শীতলতা। 


“কবিতা” অনঙ্গমোহিনীর কাছে বিলাসিতা নয, তা তাব গভীর অনুভূতিরই বহিঃপ্রকাশ। অস্তবে যে 
দুঃখ ও বেদনা অনুভব কবেছেন তাকেই তিনি তাব কবিতায় বূপ দান কবেছেন। তাব নিজেব কথায় __ 


“আমাব কবিতা নয় কল্পনার খেলা। 
মধু সিক্ত নহে বাণী, 
দুঃখ -- দিশ্ধ প্রাণখানি, 
শুক্ষ চক্ষে পথ চেয়ে কেটে যায় বেলা । 
আমার কবিতা নয় কল্পনার খেলা। 
আমার ছলনা নাই, -__ 
পাবনা যা, প্রিয় তাই, 
উতরিতে সিন্ধুপথে, জানি, নাহি ভেলা। 
আমার কবিতা নয় কল্পনার খেলা ।, 


ত্রিপুরার রাজপরিবারের সঙ্গে সে সময়ের বিখ্যাত কবি সাহিত্যিকদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কছিল। এই পারিবারিক 
সৃত্রেই অনঙ্গমোহিনী দেবীর সঙ্গে কবি সাহিত্যিকদের আস্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে । বিশেষ করে কবি রবীন্দ্রনাথের 
কাছ থেকে তিনি আস্তরিক শ্নেহ ও উৎসাহ লাভ করেন। অনঙ্গমোহিনী রবীন্দ্রনাথকে তার “কণিকা” ও 'শোকগাথা, 
কাব্যদুটি উপহার দেন। সেই কাব্যদুটি পড়ে শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ কবিকে যে একটি সুপ্রশংসা চিঠি 
লেখেন সেটি নীচে উদ্ধৃত করা হোল. ঃ 
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| শাস্তিনিকেতন 
মাননীয়াসু, বোলপুর 


আপনার রচিত “লোকগাথা' ও “কণিকা” উপহার পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। আপনার এই কবিতাগুলির 
মধ্যে কবিত্বের একটি স্বাভাবিক সৌরভ অনুভব করি। ইহাদের সৌন্দর্য বড় সরল এবং সুকুমার __ অথচ 
কলানৈপুণ্য ও আপনার পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ __ এই নৈপুণ্য আপনার শেষ কাব্যগ্রছ দুটিতে পরিস্ফুট হইয়া 
উঠিয়াছে। 


আপনি নিশ্চয় জানেন আপনার পিতা আমাকে স্নেহ করিতেন এবং আপনার ভ্রাতা স্বগীয় মহারাজও 
আমাকে বন্ধু বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন; আপনাদের পরিবারের সহিত আমার এই আত্তরিক শ্রীতি সম্বন্ধ আছে 
বলিয়া আপনার কবিত্ব পরিচয়ে আমি বিশেষভাবে তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। 


আপনার এই কবিত্ব শক্তির পূর্ণ বিকাশের মধ্যে আপনার জীবনের সমস্ত দুঃখ বেদনা সার্থকতা লাভ 
করুক এই আমার কামনা । 


ইতি__ 
১৭ই শ্রাবণ ১৩১৮ 
শুভাকাঙক্ষী 
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


আলোচিত তিনটি কাব্যের কবিতা ছাড়া ও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় কবির আরও বহু কবিতা প্রকাশিত 
হয়েছিল যেগুলি আজও গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়নি। “বঙ্গভাষা” ১০ “রবি”,১, প্রবাসী** “গোমতী”১০, প্রভৃতি 
পত্রিকায় তার কবিতা জীবিতকালে এবং মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। সেইসব কবিতাগুলির মধ্যে “জন্মভূমি? 
'সিষ্কৃতীরে', “সেথা তুমি”, “আমার ঘর" কবিতাগুলি উল্লেখযোগ্য । “আমার ঘর' কবিতাটিতে জীবন সম্বন্ধে 
কবির গভীর অনুভূতির ও রং শব্দ ব্যবহারের নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় ঃ 


“সুখের কথায় চম্‌কে উঠি, দুঃখ নিয়ে ঘর করি 
দুঃখ আমার নিজের সৃষ্টি 
নিজের ধন যে বড় মিষ্টি 

পরের দেওয়া সুখের ওপর কেন আমি ভর করি। 


আমরা আগেই বলেছি যে, ত্রিপুরার রাজপরিবার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন ছিলেন। রাজারা, রানীরা এবং 
কবিতাগুলিতে বৈষ্ববীয় প্রেমভাবনা ও হরি ভক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। মহারাজা বীরচন্দ্রের কন্যা রাজকুমারী 
অনঙ্গমোহিনীও বৈষ্ণবীয় ভাবের কবিতা রচনা করেছেন।১* শুধু তাই নয়, পিতা বীরচন্দ্র এবং কবি রবীন্দ্রনাথের 
অনুসরণে 'ব্রজবুলি'তেও পদ রচনা করেছেন। অবশ্য সব কবিই ব্রজবুলি ভাষায় পদরচনার প্রেরণা লাভ 
.করিয়াছিলেন বিদ্যাপতিও গোবিন্দ দাসের ব্রজবুলি পদগুলি থেকেই। এ প্রসঙ্গে কবির “প্রীতি কাব্যের “বর্ষায়” 
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কবিতাটির কিছু অংশ উদ্ধার করে ব্রজবুলি ভাষায় পদরচনার ক্ষেত্রে তার কৃতিত্বের পরিচয় দান করা যেতে 
পারে £ 


মেঘ বরখে ঘন, 
গুরু গুরু গরজন, 

তিতলহ তরুলতা কুঞ্জ; 
কানন গহন ভরি, 

ছাওল হিয়া তম-_ পু্জ। 
আজি এ বাদর নিশা, 

বরখে নীরদ ঘন বারি__ 
ঝরই যৈছন ঘন, 
এছল বরখন, 

ঝর ঝর নয়ন হমারি !, 


অনঙ্গমোহিনী ও সম - সাময়িক মহিলা কবি ঃ 


কবি অনঙ্গমোহিনী দেবীর জীবন ও কবিপ্রতিভা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তার সম - সাময়িক 
আরও যে চারজন প্রখ্যাত মহিলা কবির কথা মনে পড়ে যায় তারা হলেন গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-_ 
১৯২৪), মানকুমারী বসু €১৮৬৩-_১৯৪৩), কামিনী রায় (১৮৬৪-_-১৯৩৩) ও প্রিয়স্বদা দেবী (১৮৭১-_ 
১৯৩৩)। অনঙ্গমোহিনীর মতা উক্ত চারজন প্রখ্যাত কবিও জীবনে গভীর শোকের আঘাত পেয়েছেন এবং 
তাদের মধ্যে কামিনী রায় ছাড়া আর সবাই খুব কম বয়সেই প্রিয়তম স্বামীকে হারিয়েছেন। গিরীন্দ্র মোহিনীর দশ 
বছর বয়সে বিবাহ হয় এবং মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি বিধবা হন। স্বামীর মৃত্যু তার হৃদয়ে যে গভীর 
শোকও বেদনার সৃষ্টি করেছিল তারই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে তার “অশ্রুবানী” নামক কাব্যের বিভিন্ন কবিতায়। 
স্বামীর স্মৃতির উদ্দেশ্যেই কাব্যটি উৎসর্গ করা হয়েছে। “উপহার” শীর্ষক কবিতাটিতে কবি লিখেছেন 


“এ নয় সে অশ্রুরেখা, মানাস্তে নয়ন কোলে 
ঝরিতে যা চাহিত না দেখা হলে ফুলবান। 
সে অশ্রু এ নয়, সখা, দীর্ঘ বিরহের পরে __ 
ফুটিয়া উঠিত যাহা হাসির কমল হারে। 

এ শোকাশ্রু ! নিরাশার যাতনা গরল ঢাকা, 
এ শোকাশ্র ! বাসনার অনস্ত পিপাসা মাখা, 
এ শোকাশ্র ! হৃদয়ের উন্মত্ত আবাহন, 

এ শোকাশ্র ! জীবনের জনমাত্ত আলিঙ্গন।, 
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রবীন্দ্রনাথের "স্মরণ (১৯০২/১৩০৯) বঙ্গাব্দ) কাব্যটি অশ্রু কণ।'র পনের বছর পরে এবং অক্ষয় 
কুমার বড়ালের (১৮৬০ ১৯১৯) এষা” কাব্যটি (১৯১২/১৯১৩ বঙ্গাব্দ) পঁচিশ বছর পরে প্রকাশিত হয়। 
তাই বলা যায় গিরীন্দ্র মোহিনীই আধুনিক গীতিকবিদের মধ্যে সর্বপ্রথম লোকগীতিকাব্য রচনা করেন। 


মানকুমারী বসুরও বিবাহ হয় দশ বছর বয়সে এবং তার যখন মাত্র উনিশ বছর বয়স তখন তার 
স্বামীর মৃত্যু হল। অনঙ্গমোহিনীর মতো তার কাব্য স্ফর্তির পেছনেও স্বামীর উৎসাহ ও সহমর্মিতা বিশেষ 
ফলপ্রসূ হয়েছিল। কিন্তু সেই সহমর্মী স্বামীর অকাল মৃত্যু তাকে শোক বিল করে তোলে। আর তার ফলে সৃষ্ট 
হয় অসাধারণ শোক কবিতা। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র এবং কবি হেমচন্দ্রও তার কবিতার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। 
তার 'একা' নামক একটি কবিতার কিছুটা অংশ উদ্ধার করে তার শোকদগ্ধ হৃদয়ের স্বতঃস্ফুর্ত প্রকাশের 
পরিচয় দেওয়া হোল ঃ 

|| একা । | 
১ 


“একা আমি, চিরদিন একা, 

সে কেন দু'দিন দিল দেখা? 

আঁধারে ছিলাম ভাল 

কেনবা স্বপিল আলো? 

আঁধার বাড়ায় যথা বিজলীর রেখা! 

ভুলে ভুলে ভালবাসা 

ভূলে ভুলে সে দুয়াশা 

ভূলে মুছিল না শুধু কপালের লেখা।, 

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যর আর একজন প্রখ্যাত মহিলা কবি কামিনী রায় । উচ্চশিক্ষিতা (অনার্সসহ 

বি.এ.), বেখুন বিদ্যালয়ের শিক্ষায়িত্রী এই কবি জীবনে একের পর এক আঘাত পেয়েছেন। সন্তানের মৃত্যু, 
দুর্ঘটনায় স্বামীর অকাল মৃত্যু তাকে গভীরভাবে শোকাহত করেছে । আর তার ফলে হাদয় নিংড়ানো কবিতা বের 
হয়ে এসেছে তার লেখনীর মাধ্যমে । 'অশোক সঙ্গীত সনেটগুচ্ছ, ১৯১৪) নামক কাব্য সংকলনের কবিতাগুলিতে 
কবি হৃদয়ের স্বতঃস্ফৃর্ত প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই কাব্যের ১৯ নম্বর কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি এরকম £ 

তুমি যদি না দেখিলে, শোভা শোভা নয়, 

তুমি যদি না শুনিলে, মিছা মোর গান, 

তোমাকে না দিনু যদি, জ্ঞানের সঞ্চয় 

নিরর্থক বহা।, 

অথবা তার “সুখ' নামক কবিতাটিতে কবির হতাশা ও বিষাদময়তার প্রকাশ যে কতো মর্মস্পর্শী তা 

নীচের উদ্ধৃত অংশটি থেকেই বোঝা যাবে __ 

“গিয়াছে ভাঙ্গিয়া সাধের বীণাটি, 

ছিড়িয়া গিয়াছে মধুর তার, 


গিয়াছে শুকায়ে সরস মুকুল; 
সকলি গিয়াছে কি আছে আর? 


২২৭ 


নিবিল অকালে আশার প্রদীপ, 

ভেঙ্গে চুরে গেল বাসনা যত, 
ছুটিল অকালে সুখের স্বপন, 

জীবন মরণ একই মত! 


কবিতায় ব্যক্ত হয়নি। তার বেদনার প্রকাশ আরও সংহত ও সংযত। 


মহিলা কবিকুলের আর একজন শ্রেষ্ঠ কবি প্রিয়ন্বদা দেবী। ইনিও বিদুষী (বি.এ.)। একুশ বছর বয়সে 
১৮৯২ সালে তার বিবাহ হয়, আর মাত্র তিনবছর পরেই ১৮৯৫ সালে তার স্বামীর মৃত্যু হয়। তার একমাত্র 
সম্তান তারাকুমার (জন্ম ১৮৯৪) এর অকালমৃত্যু হয় ১৯০৬ সালে। স্বামী ও সন্তানের মৃত্যুর আঘাত তার 
বুকে গভীরভাবে বাজলেও তিনি ক্রমশ সেই দুঃখ ও আঘাত জয় করেছেন। সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য মনোনিবেশ 
করে। ড. কল্যাণী প্রামানিক তার সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তাই লিখেছেন ঃ 


দুঃখই কবির প্রধান সুর। কিন্তু দুঃখই একমাত্র সুর নয় এবং দুঃখ যে কত বিচিত্ররূপে বিচিত্রভাবে 
হৃদয় আকাশকে রঞ্জিত করে কত বিচিত্র ভাবনায় ব্যঞ্জিত হতে পারে, প্রিয়ন্বদার কাব্য পাঠে তার আভাস 
সহাদয় পাঠকচিত্তুকে উন্মুখ, ব্যাকুল করে তোমাকে ।১ 


নব মেঘে নবীন জীবন। 
-__ (অংশু, বর্ষশেষ) 


স্বামীপুত্রহারা একজন নারীর হৃদয়ের দুঃখ ও বেদনা যে কতো সংহত ও সুন্দররূপে প্রকাশ করা যায় 
তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ “কথা কও' কবিতাটির নিচে উদ্ধৃত অংশটি __ 


“কথা কও, কথা কও, দূর দূরাস্তবাসী, 
তোমার কষ্টের সাড়া সমীরণে আসি 
জাগাক নিদ্রিত বনে মর্মের রাগিনী, 
বিল্লীতান মধুপের মাধবী কাহিনী, 
প্রজাপতি ইন্দ্রধনু পক্ষ সঞ্চালিয়া 
অস্ফুট কোরক কানে আসুক বলিয়া 
নব অভিনব কথা, তন্দ্রা পরিহরি 
আরক্ত কপোল দল জাগুক শিহবি, 
ব্যাপ্ত হোক বক্ষভরি নিশীথ দিবার ।" 


২২৮ 


অথবা “বিচ্ছেদে' শীর্ষক কবিতাটিতে বিবহ বেদনাব যে অপূর্ব প্রকাশ লক্ষা কবা যায তা সতিই 
প্রশংসনীয় _ 


প্রতি চিন্তা শুধুযায অশ্রু হযে ঝবে যায 
আলোব মিনতি এত মানেনাক হিযা' 
প্রতোক নিশ্বাস পাত হযে পডে অকস্মাৎ 
াশ্পাস আকুল নিধৃক। 
বাব বাব পুষ্পদান বাথা ভবপুব 


উপসংহাৰ ঃ 


গবেষক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ভাব সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'বঙ্গেব মহিলা কবি'তে (কলিকাতা. ১৩৬০) বিস্মৃত 
প্রাম ৫৪জন মহিলা কবিব কবি প্রতিভাব মূল্যাযণ কবে এক মহৎ কর্তব্য পালন কবেছেন। সতাই আমবা খুব 
তাডাতাডি সবকিছু ভুলে যাই। তাই একসমযে যেসব মহিলা কবি বাঙালিব হাদযাকে আনন্দ বেদনায় উদ্বেল 
কবে তুলেছিলেন তাদেব কথা আমবা প্রায় ভুলেই গেছি। কবি মানকুমাবী বসু, কামিনী বায, প্রিযন্বদা দেবীব 
কবিতা স্কুল- পাঠা বই এ কিছুকাল আগেও স্থান পেত, একন বোধহ্য এঁদেব মধ্যে কেউ কেউ বা সকালে বাদ 
পড়ে গেছেন। অথচ উনিশ শতকেব শেষ দশক থেকে বিশ শতকেব প্রথম দুটি দশকে প্রধান পুকষ কবিদের 
পাশাপাশি এবাও শ্রদ্ধা ও খ্যাতিব উচ্চ আনে অধিষ্ঠিত হযে ছিলেন। ত্রিপুবাব কবি অনঙ্গমোহিনী দেবীও 
আজ বিশ্মৃত প্রা । ব্রিপূবাব বাইবেব কবিতা প্রেমীবা বোধ হয তাব নাম ও জানেন না। অথচ একসমযে এই 
প্রতিভামযী কবি ঘে অসাধাবণ কবিতা লিখে দেকালেব বিখ্যাত কবিদেব, এমনকি কবি শ্রেষ্ঠ ববীন্দ্রনাথেবও 
সবিশেষ প্রশংসা লাভ কবেছিলেন তা আমবা আলোচনা কবে দেখিযেছি। বাক্তিগত শোক কীভাবে বিশ্বগতশোকে 
নপান্তাবত হযে সবজন হৃাদযবেদ্য হবে ডঠতে পাবে, _ তা অনঙ্গমোহনাব 'শোকগাথা ও 'প্রাতি কাব্যেব 
কবিতাগুলি পড়লেই বোঝা যায। বাংলা সাহিতা -- সংস্কৃতিব মূল কেন্দ্র থেকে বহুদূবে এক প্রতান্ত প্রদেশে 
থেকেও তিনি এখন থেকে প্রা একশবছব আগে যে অপূর্ব গীতি কবিতাব বচনা কবেছিলেন তা সতিই 
প্রশংসনীয। এতো দূবে থেকেও যে তিনি তাব সমকালেব বিখ্যাত মহিলাকবিদেব সঙ্গে সমাসনে বসাব 
যোগাতা অজর্ন করেছিলেন তা বোধহয বলাব অপেক্ষা বাখে না। অনঙ্গমোহিনীব গ্রন্থাকাবে প্রকাশিত ও 
অপ্রকাশিত সমস্ত বচনা নিযে গবেষণা কবলে নিশ্চিতভাবেই দেখা যাবে যে তিনি সতাই একজন উচ্চ প্রতিভামযী 
কবি ছিলেন । 


পাদটীকা ও তথ্যসূত্র £ 
১ সম্পাদকীয়, পূর্বার্ধ, প: ৫ 'বাজগী ত্রিপবাব সবকাবা বংলা, শিক্ষা অধিকাব, ত্রিপুবা। 


২ *১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে আমাব শক্তিগাঠ বিষযক গ্রন্থে আমি বলিযাছিলাম যে, যদিও 'বাজমালা'ব প্রথম 
লহব খ্রীষ্টীয পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া বিশ্বাস কবা হয, ইহা অস্টাদশ শতাব্দীব মধ্যভাগেব পব 
(অর্থাৎ সম্ভবতঃ উনবিংশ শতাব্দীব মধাভাগেব পণ (অর্থাৎ সপ্তবতঃ উনবিংশ শতাব্দীতে) লিখিত 
হইযাছিল।' __- "বাংলা ভাষা ভাষীদিগেব ইতিহাস সম্পর্কে দু'টি কথা' (প্রবন্ধ), ত্রিপুবা প্রসঙ্গ, 
জনসংযোগ পর্যটন অধিকাব, ত্রিপূবা সবকাব, মে, ১৯৭৫। 

২২৯ 


৩. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৫৪, সুকুমার সেন, আনন্দব্, ১৯৩৮। 


৪. ব্রান্মোত্তর সনদ, ১৫৭৩ শকাব্দ সন ১০৬০ তাং ১৪ মাঘ। __ রাক্ঞগী ত্রিপুবার সবকারী বাংলা 
দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ও সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত পৃঃ ৩, শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা, ১৯৭৬। 


৫. মহারাজ গোবিন্দমানিক্যই রবীন্দ্রনাথের “রাজর্ধি উপন্যাস ও “বিসর্জনি” নাটকের প্রধান চবিত্র। 


৬. মহাবাক্তা বীরচন্দ্র “হোরী” (১৮৯২), শ্রীশ্রী ঝুলনগীত্তি (১৮৭৮), "প্রেম মবীচিক" (১৮৮৬), 
“অকাল কুসুম" (১২৯৬ ত্রিপুরাব্দ অর্থাৎ ১২৯৩ বঙ্গাব্দ), “উচ্ছাস' (১৮৮৬), “সোহাগ (১২৯৩ 
ত্রিপুরান্দ অর্থাৎ ১২৯০ বঙ্গাব্দ) প্রভৃতি কাব্যগুলি রচনা করেন। তিনি সংগীতেও বিশেষ পারদশী 
ছিলেন। প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ যদুভট্ট, ওস্তাদ কাশোমালী খা, সেতাব বাদক নিসার হোসেন তার সভা 
অলম্কৃত করতেন। আরও ড্রষ্টরব্য 'দেশীয় রাজা গ্রন্থ, কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর প্রণীত। 


৭. “ভগ্নহাদয়' অধ্যায়, জীবনাম্মৃতি, রবীন্্রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, প. ব. ১৯৮৯ পৃঃ ৬১। 
৮. মহারাজা বীরচন্ড্র মানিকা, ত্রিপুরার মহারাজা । 

৯. মহারাজা রাধাকিশোর মানিক্য। 

১০. “বঙ্গভাবা" -_ সুরেন্দ্চন্দ্র দেববর্মা সম্পাদিত । 


১১. “রবি' পত্রিকাটি নরেন্দ্রকিশোর দেববর্মণের সম্পাদনায ১৯২৪ সাল থেকে প্রকাশিত হয । এই 
পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনা প্রকাশিত হয়। 


১২. প্রবাসী -_ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। 
১৩. গোমতী __ ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তব কর্তৃক প্রকাশিত। 


১৪. দ্রষ্টব্য ই বৈষ্ঞব কবিতায় অনঙ্গমোহিনী, অধ্যাপক মোহিত পুবকাযস্থ, "দৃষ্টিকোণ £ অনঙ্গমোহিনা 
শতবষ সংখ্যা, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ। 


১৫. কবি চতুষ্টয়ী, সম্পাদনা বানী রায, পৃঃ ৪২৭, মিত্র ও ঘোষ পাব্‌, কলি-৭৩, প্রকাশ ১৯৭৬। 


ত্রিপুরায় বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিকাশ ও চা 


ভূমিকা ঃ 

উত্তর পূর্ব ভাবতের একটি ক্ষুদ্র রাজা ইল ত্রিপুরা। এর আয়তনে ১০,৪৯১ বর্গ কিমি। এই রাজ্যটি 
আসাম, মিজোরাম ও বাংলাদেশ দিয়ে ঘেরা। এর আন্তর্জাতিক সীমানা ৮৫০ কিমিরও বেশি। ত্রিপুরা” শব্দটি 
'তুই' এবং প্রা" এব সংস্কৃতায়িত কপ! “তুই' _-এর অর্থ “জল? এবং প্রা” __ এর অর্থ 'কাছে'। পরবর্তীকালে 
'তুই প্রা" শন্দটি সংক্ষিপ্ত হয়ে 'তিপরা" রূপ লাভ করেছে। এখানকার আদিবাসী বা উপজাতি ভনগোষ্ঠী ও 
ভাষাগোষ্টাগুলি এই ক্ষুদ্র রাজ্যটিকে 'তিপরা' নামে অভিহিত করে থাকে। 

বৌদ্ধ সম্প্রদায় ও ত্রিপুরা £ 


বর্তমানে ত্রিপুরায় যে সব ধর্মীয় সম্প্রদায় বাস কবে তাদের মধ্যে প্রধান হল হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ এবং 
ধিষ্কান। এখানকার বোদ্ধ সম্প্রদায় গুলি মূলত তিনটি জনগোষ্ঠাতে বিভক্ত । তারা হল মগ, চাকমা এবং বড়ুয়া। 
চাকমা সম্প্রদায়ের নান! গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠী আছে। এরা প্রধানত কৈলাশহর, অমরপুর, সাক্রম, উদয়পুর এবং 
বিলোনিয়া মহকুমায় বসবাস করে। ত্রিপুরার চাকমা গোষ্ঠী বাংলাদেশের পার্বত চট্টগ্রাম এলাকায় এক সময়ে 
বসবাস করত। বর্তমানে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলেই চাকমাদের একটি বড়ো অংশ 
রয়েছে। মগ গোষ্ঠী দাবি কারে যে, বুদ্ধদেব যে ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তারা সেই বংশের বংশধর। 
এঁতিহাসিক সূত্র থেকে দেখা যায় যে, মগ গোষ্ঠী বর্তমান মানমার (বর্মা) দেশের আরাকান অঞ্চল থেকে এক 
সময়ে ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছিল। এরা বর্তমানে ত্রিপুরার দক্ষিণ অধযলে বসবাস করে ত্রিপুরার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের 
মধ্যে বড়রা জনগোষ্ঠী হল সবচেয়ে ছোট এবং এরা ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। মগ 
সম্প্রদায় তিব্বতী-বর্মী (চীনা-তিব্বতী) ভাষা গোষ্ঠীর আরাকানী উপভাষায় কথা বলে। অপরদিকে চাকমা 
গোষ্ঠীর ভাষা হল চাকমা ভাষা । এই ভাষা মধাভারতীয় আর্যভাষার অন্তর্ক্ত শৌরসেনী এবং মাগধী প্রাকৃত 
থেকে উদ্ভুত হয়েছে। এবং এই ভাষা নবীন ভারতীয় আর্যভাষা গোষ্ঠীর অস্তর্ভৃক্ত। বাংলা,ওড়িয়া, অসমীয়া 
এবং বিষপ্রিয়া ভাষার সঙ্গে এর সম্পর্ক খুবই নিকট। তবে এই ভাষায় প্রচুর পরিমাণে তিববতী-বর্মী ও থাই 
ভাষার শব্দ রয়েছে। এহ ভাষা শুনলে মনে হাবে, অসমায়া ভাষা এবং বাংলা ভাষার অস্তগত চট্ুগ্রামা ডপভাষার 


২৩১ 


সঙ্গে চাকমার ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। বড়ুয়া সম্প্রদায সাধারণত বাংলা ভাষার বিভিন্ন উপভাষায় কথা বলে। 
নৃতাত্তি দৃষ্টিতে বিচার করলে মগ, চাকমা ও বড়ুয়া সম্প্রদাযাকে মঙ্গল জাতি গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত করা যায়। এই 
তিনটি সম্প্রদায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও এদের প্রতোকের আলাদ সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথা এবং রীতি রয়েছে। 
এই তিনটি সম্প্রদায় 'হীনযানী' বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী । মগরা হল আরাকানী জনাগোষ্টী 
একটি দলছুট অংশ এবং বড়ুয়া সম্প্রদায় হল এই মগ সম্প্রদায়েরই একটি উপগোষ্ঠী। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে 
যারা শিক্ষিত, তারা নিজেদের প্রাটীন বিহারের মগধ অঞ্চলের হিন্দু রাজবংশী রাজবংশের বংশোদ্তুীত বালে মানে 


বকার। 


২০০১ সালের প্রভিশনাল সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে ত্রিপুরার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বাদেব সংখাযা প্রা ৮৬,০০০। 
(দ্রঃ সেল্সাস অব ইগ্ডিয়া ২০০১, সিরিজ ১৭, পৃঃ ৩)। 


প্রাচীন বাংলা ও ত্রিপুরায় বৌদ্ধ ধর্ম £ 


বর্তমানে পণ্ডিতদের ধারণা এই যে, বাংলা ভাষা ভাষী অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের 
পরিচয় ঘটেছিল সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে ধ্রিঃ পৃঃ ২৭৩-২৩২ আবন্দে)। কালক্রমে এই ধর্ম বাংলাদেশ 
ছাড়িয়ে ত্রিপুরা ও ত্রিপুরা সংলগ্ন অন্যান্য অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এর বর্ণনা 
থেকে ধারণা করা হয় যে, খ্রিষ্ঠীয় ৫ম শতকে বাংলাদেশ বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রভাব ছিল। তিনি যখন বিহার 
থেকে বাংলার তমলুক অঞ্চলে (তাশ্রলিপি) আসেন, তখন বিহার ও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধধর্মের 
প্রসার ও সমৃদ্ধি লক্ষ্য করেন।১ বর্তমান ত্রিপুরা সংলগ্ন কুমিল্লা একসময়ে কুমিল্লা ত্রিপুরার অন্তর্তৃক্ত ছিল?) 
শহরের কাছে গুনাই ঘর (ুনাই গড়) গ্রামে প্রাপ্ত একটি তান্্রশাসন থেকে জানা যায় যে, ৫০৬-৭, মতান্তবে 
৫০৭-৮ খ্রিষ্টাব্দে মহারাজ্জা বন্য গুপ্ত সেখানকার বৌদ্ধ আশ্রম ও বিহারের অধিবাসী ভিক্ষু সংঘেব সংবক্ষণ্বে 
জন্য একদপ্ু ভূমি দান করেছিলেন ।* এছাড়া পরবর্তীকালে হিউয়েন সাঙ, শেং চি এবং ই-€ সিং প্রমুখ চৈনিক 
পরিব্রাকদের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মগধ রাজ্যের সর্বত্র এবং বাংলাদেশের কজঙ্গল, পুন্তবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, 
তাশ্রলিপ্ত এবং সমতট অঞ্চলে প্রোটান ত্রিপরা এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।) মহাযানা ও হীনযানী সম্প্রদায়ের করেক 
হাজার ভিক্ষু বসবাস করতেন এবং তারমধো সমতটেব রাজধানীতেই অবস্থিত প্রায় ২০টি বৌদ্ধ বিহাবে প্রা 
৩০০০ (তিন হাক্তার) থেরবাদী (হীনযানী) ভিক্ষু বাস করতেন।, 


শেং চি-র বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সমতটের রাজধানীতে প্রায় ৪০০০ (চার হাক্তার) ভিক্ষু ভিক্ষুনী 
থাকতেন। সমতাটির রাক্তা রাজভট ত্রিরত্বের উপাসক ছিলেন এবং প্রতিদিন তিনি “প্রন্ত। পারমিতা'-ব লক্ষ 
শ্লোক পাঠ করতেন। এছাড়া বৃদ্ধদেবের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জনা তিনি যে শোভাযাত্রার আয়োজন করতেন, 


পরবর্তীকালে বাংলার পাল রাজাদের আমালে বাংলাদেশ এবং তৎসংলগ্ন প্রাটান ত্রিপুরা অ্চলে বৌদ্ধ 
ধর্মের ব্যাপক বিস্তার ও চর্চা শুরু হয় । 'তাবে অপেক্ষাকত উদারপন্থী মহাযানী সন্প্রদায়রা প্রাটানপদ্ী তথাকথিত 
হীনযানী সম্প্রদায়কে কোন্ঠাসা করে ফেলে। কারণ, প্রচলিত শৈব, শান্ত এবং দেহবাদী যোগী সম্প্রদায় গুলির 
বিভিন্ন প্রথা ও ধর্মীয় আচার অনুষ্টান বৌদ্ধ ধার্মে ঢুকে পড়ে। ফলে বদ্ুযান, সহজযান এবং তাপ্দ্িক জনপ্রিয় 
লোক বিশ্বাসগুলি মহাযানী সম্প্রদায়ের নিত্যচর্চা ও চর্যার বিষয় হিসেবে চিহিদত হয় ।' মূলত মহাযামী সম্প্রদায়ের 
বিশ্বাস ও আচারগুলি হর প্রসপ্দ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত চর্চাপদণ্ডলতে এবং পরবর্তীকালে শশিভৃষণ দাশগুপ্ত আবিষ্কৃত, 
অন্যান্য চর্যাপদে (দ্র. কঙ্গকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত “নবচর্যাপদ' গ্রন্থ) হীনযানী বা থেরবাঈ' সম্প্রদায়ের 
বিশ্বাস ও আচার বেশি করে প্রাতফালত হয়েছে বলে পাগু তদের ধারণা হয়োছে। 


২৩২ 


ব্রিপুবাব বাজা সংলগ্ন বর্তমান বাংলাদেশের মযনামতা ও পাহাডপুবে প্রত্ুতান্তিক খননকার্যেন ফলে 
যম প্রাচান সমৃদ্ধ বৌদ্ধ সভতাব নিদর্শন পাও! গেছে, ভাব সঙ্গে বর্তমান ব্রিপুবা বাজোব দক্ষিণ অঞ্চলের 
'পিলাক' নামক স্থানে প্রাপ্ত প্রত্ুতান্তিক ধ্বংসাবশেষেব সাদৃশা লক্ষ্য কবা যায ব্রিপুবায যে সমস্ত অঞ্চলে বুদ্ধ 
সূর্তি ও অন্যান্য বৌদ্ধ দেব-দেবীব মুর্তি সহ বাপ ও সমুচ্গ বৌদ্ধ সংস্কতিব নিদর্শন ছডিযে বযোছে সেই 
অঞ্চলগুলি হল __- ধর্মনগব (উত্তব ত্রিপুবা), বিশালগড (পশ্চিম ত্রিপুবা), এবং উদযপুব, বিলোনিযা ও 
অমবপুব (দক্ষিণ ব্রিপৃবা)। তবে বিভ্রানসম্মত ভাবে এই প্রত্ুতান্তিক নিদর্শন গুলিব বিশ্লেষণ এখনো কবা হযনি। 
যাইন্হাক, ত্রিপবাব বিলোনিযা মহলমাব অন্তর্ভ মধা পিলাক, ও পশ্চিম পিলক অঞ্চল যে প্রাান বৌদ্ধ 
সভ।তাব ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে তা থেকে এই ধারণা কবা যায হে, ধ্রিষ্টায ষষ্ঠ শতাকেব আগেই এই সমগ্র 
পিলাক অঞ্চলে বৌদ্ধ ধার্মেব বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটেছ্িল। তবে এইসব অঞ্চলেব বেদ্ধ নিদর্শনগুলি প্রমাণ কবে 
যে, এই অধ্চলেব বৌদ্ধবা মহাযানী সম্প্রদাযেব অন্তরভূন্ত ছিল। কিন্তু বর্তমানে ত্রিপুবাব বিভিন্নস্থানে যে চাকমা মগ 
ও বড়ুযা সম্প্রদাযেব বৌদ্ধবা বসবাস কবেন, তাদের সঙ্গে প্রাচীন বাংলা ও ত্রিপুবাব মহাযানী সম্প্রদায়ের 
কোনো যোগ নেই ত্রিপুবাব বর্তমান বৌদ্ধবা হীনযানা মতবাদে বিশ্বাসী জবেন। 


ডঃ হেইনস বেশার্ট মনে কবেন যে, অশোকেব বাজত্বকালে পূর্বভাবত ও বর্মা অঞ্চলে (“কুকি-ভূমি') 
বৌদ্ধ ধর্মেব ব্যাপক প্রসাব ঘটে এবং পববতীকালে মগধ অঞ্চলে তুকী আত্রমণেব ফলে বৌদ্ধ ভিক্ষুবা বাংলা 
থেকে পলাযন কবে 'কুকি ভূমিতে আশ্রয নিতে বাধ্য হয।* সম্ভবত পাল আমলেই মহাবাজা বনা গুপ্ত (খ্রিঃ 
৫০৭-৮) উপবিউক্ত তাত্্র শাসনে ভূমিদানেব বিষযটি খোদিত কবেন। 


তবে অন্যানা তথা “থকে ধাবণা কবা যেতে পণবে ফে, খ্রিস্টিয সপ্তম শতকেব গোডায উত্তর ভাবতে 
বাজা হর্ষবর্ধন গৌডেব বাজা শশাহ্কেব হাতে পবাজিত হওযাব পব বিজবী বাস্তা শশাঙ্ক বৌদ্ধাদেব ওপব 
নির্যাতন শুক কবেন এবং ভিক্ষুদেব বিতাড়িত কবে বুদ্ধের পদচিহৃ - সম্বলিত প্রস্তবখণ্ড গঙ্গায় নিক্ষেপ কাবেন। 
একথা হিউযেন সাও-এব বিববলাতে পাওয' যায, আনুমানিক ৭০০ ৭৭০ ধ্রিস্টান্দে বচিত "আর্য মগ্ডত্রী 
নুলকল্প' নামক সংস্কাতে বচিত একটি বৌন্ধ গ্রান্থেও বাজা শশাঙ্কেব এই বৌদ্ধ নির্বাতনেব কাহিনী বর্ণিত 
হযেছে। 





এ থেকে আমবা এই সিদ্ধান্তে উপনাত হতে পাবি যে, বাক্তা শশাঙ্ক সম্ভবত হানযানী বৌদ্ধ সম্প্রদাযেন 
লোকেদের বাংলা ও তৎপার্খ্ববতী অঞ্চল থেকে উৎখাত কবেন। তাবাই ব্র্দদেশেব আবাকানে গিয়ে আশ্রয 
লাভ কবে। পববর্তীকালে ত্রিপুবাষ যে মগ ও বড়ুযা সম্প্রদাযেব বৌদ্ধবা আবাকান থেকে চলে আসে, তাবা এ 
বাংলাদেশ, ব্রিপুবা ও মিজোবামে বসবাস কবছে, তাবা আবাকানী বৌদ্ধ হীনযানী' সম্প্রদায়ের মতবাদে বিশ্বাসী 
শয, তাবা সিংহলী (শ্রীলঙ্কা) হীনযানী সম্প্রদায়ের অন্তরভূক্ত। 

এইসব বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নানা মতবাদ ও তাদের স্থানাস্তব (মাইগ্রেশন) থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায 
যে বাজা শশান্কেব বাজতকালে এবং পববত্তীকালে মগধ অঞ্চলে ধিস্টিয ১৩শ শতকেব প্রথম দিকে তা 
অন্রমণেব ফলে যে সব বৌদ্দধনর্মব লোকেবা 'লুকি ভূমিতে আশ্রয লাভ কবেছিল, তাদেব মধ্যে চালমা 
সন্প্রদাযেব ল্লোকেবা সম্ভবত তুকী আক্রমণে আনেক পবে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ কবে। 

পার্বত্য চট্টগ্রামেব চাকমা গোষ্ঠীদেব বানী কালিন্দা ১৮৬৪ সাল আবাকানেব সংঘ বাজা সবমিত্ত 
মহাস্থবিবাকে আবাকান থেকে ভাব বাজো আসাব ভুন্য আমন্ত্রণ জানান। এবং তকে এই বলে অনুবোধ কবেন, 
যৈন তিনি বৌদ্গ ধর্মাবলম্বীদের ধর্মবিশ্বাসেব ক্ষোত্রে সংস্কাব সাধন কবেন। সংঘবাজ্তাব এই আন্দোলনের ফলে 
ট্টগ্রামেব বৌদ্ধ সম্প্রদাষেব মধো এক নতুন চেতনাব সঞ্গাব হয । এব ফলশ্রুতি স্বকপ আমবা লক্ষে কবি ঘে, 


হি ৭ আস 


স্‌ ৬৬/৯ 


১৯৫৬ সালে যখন ২৫০০ তম বৃদ্ধজ্য়স্তী উদযাপিত হয়, তখন পূর্ববঙ্গে ঘোট ৩১০টি বৌদ্ধ বিহার ও 
মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল এবং শুধুমাত্র চট্টগ্রামেই ছিল ২৪০টিরও বেশি ।৯১ এই থেরবাদী চ'কম' গোষ্টা ১৯৭৬ 
সালে যখন ২৫২১তম বুদ্ধজয়ন্ত্রী উৎসব পালন করে, তারপর থেকে ত্রিপুরায় বুদ্ধমন্দিরের সংখ্যা ব্যাপকভাবে 
বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯১ সালে ত্রিপুরায় বুদ্ধ মন্দিরের সংখা" ছিল ২৮০ এবং এবছর ২০০২ ভিসির 
পর্যস্ত এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ৩৫০-এ।১, 


ব্রিপুরাসহ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পুনরায় বদ্ধ দর্মের আবির্ভাবের কাবণ হিসেবে পণিতাদের মাধো 
কেউ কেউ তিনটি কারণে চিহ্ত করেছেন। যেমন __ ১. শ্রীলঙ্কা থেকে থেববাদী শ্ীয় বিশ্বাসের আগমন 
ও পনর্জন্ম, ২. বর্মী থেরবাদী এঁতিহ্যের ঈীর্ঘকালব্যাপী বাপক প্রচলন এবং ৩. তান্ধিক বৌদ্বধর্মের অত্তিত 
একথা সত্য যে, হিন্দু, জৈন এবং অন্যান্য ধর্মীয় মতাবলম্বীদের কাছ থেকে প্রচণ্ড বধা আসার ফলে কয়েক 
শতাব্দী ধরে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, তবুও অনান্য ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান 
এবং সমন্বয়ের ফলে ১৯ শতকে বৌদ্ধ ধর্মের পুনবাবির্ভব ঘটেছে ।১ এই কারণগুলিন জনাই ব্রিপরায বেদ্ধ 
ধর্মের পুনর্বিকাশ ও চর্চা সম্ভবপর হয়েছে মনে হয়। 


ত্রিপুরার মগ ও বড়ুয়াদের ধর্মীয় আচার £ 


“মগ” শব্দটি বিভ্রান্তিকর । ডঃ হেইনস্‌ বেশার্টের মতে আরাকানী বৌদ্ধরা “মগ' নামে পরিচিত কিন্তু 
তারা নিজেদের “মার্মা” নামে অভিহিত করে থাকে। মগরা প্রধানত বৌদ্ধ ধর্মবল্থী তবে তাদের মাধ্যে অল্প 
ংখ্যক মানুষ হিন্দু ও খ্রিস্টান ধর্মে বিশ্বাস করে ।১ তারা তাদের প্রধান দেবতাকে “ফোবা' বা ভগবান বুদ্ধ বলে 
ডাকে। কিন্তু তারা সারি (চিনি), কালী, গঙ্গা এবং বড়া দেবতা (চিচি) ইত্যাদি দেব দেবীবও প্রজা কাবে। মগ 
অধ্যুষিত প্রতিটি গ্রামে বুদ্ধ মন্দির বা “খেয়াঙউ' থাকে। এই মন্দিবের পুরোহিতকে বল' হয 'সামফুরা'। ডঃ 
ধর্মাকে ব্লুদ, লেভি স্ট্রুস প্রাচীন সর্বপ্রাণবাদ মিশ্রিত একটি বিশেষ ধর্মরূাপে চিহিত করেছেন 1১" 


ত্রিপুরাব মগরা আরাকানী উপভাষায় কথা বলেন। মগ-বড়ুয়া বা বড়ুয়ারা ভগবান বুদ্ধের উপাসনা 
করলেও তারা বাংলাভাষীদের কাছাকাছি বসবাস কারে এবং বাংঙ্গা আঞ্চলিক ভাযায কথা বলে ।১- কিন্ত উভব 
সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথক প্রথা, রীতি-নীতি এবং প্রতান্গ আইনকানুন আছে। এই সামাজিক আইনগুলির দ্বারা 
তাদের বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, সামাজিক শাস্তি এবং উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নিযম ও রীতি-নীতি নিয়ন্ত্রিত হয়ে 
থাকে। বিবাহের সময় বড়ুয়া সম্প্রদায়ের বর তার বধূর গলায় মঙ্গলসূত্র পরিয়ে দেয। তার আগে বৌদ্ধ ভিক্ষু 
মঙ্গলসূত্রটি বরের হাতে তুলে দেয় । অপরদিকে চাকমা সম্প্রদায়ের বিবাহ হিন্দু আচার ও প্রথা গুলিকে অনুসরণ 
করে থাকে। 

চাকমাদের ধর্মচর্চা ঃ 

যদিও ত্রিপুরার চাকমা সম্প্রদায় বৌদ্ধ হীনযান ধর্মে বিশ্বাসী, তবুও তাদের পুজোর অভান্তরীণ বিষয়গুলির 
মধো বৌদ্ধতান্ত্রিক মতবাদ যথেষ্ট প্রকট ।১ তাদের পুজো, আচার ইজাদি পরিচালনার ভা মোট চার ধরনের 
পৃজারী আছে। যথা __ ১. ভিন, ২. রাউলি ৩. ওঝা এবং ৪. গাউকুলি' ভিকু হল যৌদ্ধ সাধু। রাউলিরা 
প্রথানুগ রীতি-নীতিগুলি পরিচালনা করে। ওঝা দেবতার ক্রোধ এবং অশুভ আত্মার ক্ষতি থেকে মান্বকে 
ব্চাবার চেষ্টা কারে। আর বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রশ্টীন গানগুলি গেয়ে শোনায় গাঙ্কুলি ১ 


চাকমাদের পুজো ও উৎসবগুলি চার রকমের । যেমন -- ১. পরিবার সম্বন্ধীয় ২. গুট্রি বা গোত্র - 
নির্ভর, ৩. গ্রাম-নির্ভর এবং ৪. সর্বজনীন পুজো বা অনুষ্ঠান -নির্ভর। পরিবার ভিত্তিক পুজোগুলির মধো 


বি ও ৩ 
২ ০ 


রয়েছে __ ঘরচুমলাঙ, মা _- লাক্ি- মা. কাজাইপানি না গঙ্গা ধর্মকাম বা বুদ্ধ ইত্যাদি দেবদেবীর পূজো। 
?মভিন্তিক পুজোগুলি হল -_ থানামানা (মা-কাকি মা, গঙ্গা, ধলেশ্বরী, ভূতরাজা ইত্যাদি) এবং বুরপারা 
(মাতা, গঙ্গা, বিয়াত্রা, বাজমাটি)। গুট্রি বা গোত্র সম্বন্ধীয় পুজোগুলি হল -- গুটি ভাট অথবা ভাত্দ্য। শেষের 
এই ধরনের পুজো সাধারণগত ভগ্বান বুদ্ধ এবং অন্যানা দেব-দেবীর উদ্দেশে নিবেদিত হায়ে থাকে। 


উপরিউক্ত পুজোগুলি থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, চাকমারা একনো পর্যন্ত প্রকৃতি পুজো ও 
সর্বপ্রাণনগদে বিশ্বাসী এবং তারা অশুভ আত্মাকে বিতাড়িত কবরার সন তান্ত্রিক পুজো পদ্ধতিতে বিশ্বাস 
ধরে । ত্রিপুরার চাকমারা সর্বজনীন যে-সব উৎসব পালন কাবে থাকে. তার মধ্যে উল্লেখযোগা হল রথ টান, 
বিস্তু উৎসব পালন এবং বৃদ্ধ পূর্ণিমা উদ্যাপন। এছাড়া আরও যেসব উৎসব বয়েছে সেগুলি হল প্রভারানা 
পূর্ণিমা (লক্ষী পূর্ণিমা বা কোজাগবী পূর্ণিমা), কঠিন চিবর দান ইত্যাদি 


আষাটা পুর্ণিম' থেকে লক্ষ্মী পূর্ণিমা পর্যন্ত এই তিনমাস সময়ের মধো চাকমাদের কোনো বিবাহকার্য 
অনুষ্ঠিত হয় না। ১৯৯৮ সাল থেকে ত্রিপুরা সবকার প্রতি বছর জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে পশ্চিম 
পিলাকেব অন্তর্গত 'ঠাকুরাইন টিল।' অঞ্চালে 'পিলাক উৎসব' পালন করে আসছেন। এই অঞ্চলে খনন কার্ষের 
ফলে সাম্প্রতিককালে বহু প্রত্ুতান্তিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এইসব নিদর্শনের মধ্যে বৌদ্ধ এবং হিন্দু উভয় 
ধর্মের দেব-দেবীর মুর্তিরই অস্তিত্র লক্ষ্য করা যায়। 


পষ্টিকেরক এবং পিলাকে বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষ ঃ 


ব্হ্মাপূররের পূর্বদিকে দক্ষিণ পূর্ব বাংলার পট্িকেরক বা পট্রিকেরা নামক স্থানটিতে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির 
পিকাশ ঘট্টছিল।* প্রাটান ত্রিপুরার (তিপেরা) ময়নামতীা পাহাড়ে প্রচুর বৌদ্ধ আশ্রম পাওয়া গোছে। সমগ্র 
পাহ'ড়টি বৌদ্ধ স্তুপে ভর্তি । এই স্ুপের আকারও বিভিন্ন প্রকারের । এই স্তপগুলিকে মোট ১৮টি ভাগে ভাগ করা 
যায়। ৫ নং স্তুপটি হল সবচেয়ে বাড়ো। একটি পুঁথতে ১০১৫ খ্রিস্টাব্দে আঞক্কত (মুল ছবি থেকে নকল করা) 
১৬টি হাত বিশিষ্ট দেবী “চুণ্ু" র একট ছাঁবতে লেখা আছে 'পাট্রীকেরে চুন্ডাবরভবন চুন্ডা” শব্দগুলি ।*” এটি হল 
'অষ্টসহন্রিকা প্রজ্ঞা পারমিতা" গ্রদ্থের পুথি এবং এটি বর্তমানে কেমব্রিক্ত বিশ্ববিদালয়ে সংরক্ষিত রয়েছে।? 
পিলাকে ১৮টি হাত বিশিষ্ট একটি চুন্ডা দেবীর মুর্তি পাওয়া গেছে, যা দেখাতে অবিকল পট্টিকেরাতে প্রাপ্ত ছবির 
মাতো। 


পাহাড়পুর, ময়নামতী এবং প্লাকে প্রাপ্ত পোড়ামাটির (টেরাকোটা) মূর্তি, প্রস্তরমূর্তি ও ব্রোপ্তমৃ্তিশুলির 
লৈশিষ্টা একই বকমের । এই মুর্তি শুলিব সঙ্গে গুপ্ত ও পাল যুগেব মুর্তিগুলির সম্পূর্ণ সাদৃশ্য লক্ষা করা যায়। 
পিলাকে প্রাপ্ত মৃর্তি গুলি থকে ধারণ হয় ষে পূর্বভারাতেব বৌদ্ধ ধর্মীব সংস্কৃতির আর একটি বিস্তৃত কেন্দ্র ছিল 
পাহাড়পুর-ময়নাম উী-পিলাক অঞ্চল । 


বর্তমান দক্ষিণ ত্রিপরাব একটি ব্যাপক অঞ্চল জ্ড়ে পিলাক নামান্তিত স্থানটির অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। 
অপ্মরা আগেই বলেছি যে. পিলাক অঞ্চলটি মোট তিনটি ভাগে বিভক্ত -_ পূর্ব পিলাকঅধ্য পিলাক ও পশ্চিম 
পিলাক। এই অঞ্চলটি ভোলাইলাড়ি, পিলাক, দেবনারু এ৮ং কলমি ইতআাদি বিস্তৃত লে'কা'লয় জুড়ে অবস্থিত। 
এইসন স্থানে বৌদ্ধ এবং হিন্দু উ ভয ধর্মেবই প্রতুতান্তিক নিদনি গুলি রযেছে। সমগ্র অঞ্চালেব এখানে ওখানে 
বৌন্গ ও হিন্দু দেবাদেনীব বিভিন্ন ধবনেক মূর্তিশুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে বযেছে ' এই মূর্তিগুলি হল - বুদ্ধ, 
অবালোকিতেশ্শর, তারু' লোলনাথ, মবীচ, চু গড, নৃসিংহ, মহিষমর্দি্দা, অহাদের, সূর্য, বিষু গণেশ ইত্যাদি । 
ব্রোপ্রনির্মিত বৃদ্ধমূ্তি (হিঃ ৮ম শতক) প্রস্তরনির্িত তারা, ভবলোকিতেশ্বর, লোকনাথ হরিভী ও বিষু মৃর্ি 


২৩৫ 


(এগুলির সবই খ্রিঃ ৯ম শতকের) এবং গ্রিস্টিয় ১০ম শতকে নির্মিত বৌদ্ধ স্তপের ধ্বংসাবশেষ সমগ্র পিলাক 
অধ্রলের বৌদ্ধ-হিন্দু সংস্কৃতিব স্মারক হিসেবে আজও দাঁড়িয়ে বয়েছে। 


এই বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতির প্রতুনিদ্শন গুলি থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত ইওযা যণয় যে, প্রাটানকালে 
এখানে উভয় ধর্মীয় সংস্কৃতি শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করেছিল অথবা উভষ ধর্মীয় সংস্কৃতির সমন্বয ঘটেছিল। 
এথেকে বিভিন্ন ক্রাতিগোষ্ঠী ও ধর্মের মধো স্থাপিত সুসম্পর্ক ও বহুধমীয় এভিহোর মিথক্ট্রিয়া সংঘটিত হওয়া 
সম্পর্কে একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপন'ত হওয়া যায়। সম্ভৃব এই মিথ্্িয়া ও সমন্বযেব প্রক্রিযা খ্রিস্টের জন্মের 
আগে থেকেই সৃচিত হয়েছিল 


এছাড়া আর একটি গুরুতুপূর্ণ বিষয় হল, এই পিলাক বৌদ্ধ-হিন্দু সংস্কৃতির কী কারণে অবলুপ্তি ঘটল 
বিষয়গুলি) থেকে এই ধারণা করা যেতে পার যে, মুহুরী নদীতি ব্যাপক বন্যার প্লাবনে এই স্থানটি সুদীর্ঘকাল 
জলের নীচে থাকার ফালে এই প্রাচীন সভাতার পীঠস্তানটি ধ্বংস হয়ে যায়। 


“পিলাক শব্দের উত্তব £ 


পিলাক অঞ্চলে কোনো প্রস্তরলিপি বা খোদিত অন্যতর নিদর্শন আক্তও পাওয়া যায়নি। তবে বেশ কিছু 
রৌপামুদ্রা পাওয়া গেছে যার উপর 'পিরাক' বা 'বেরক শব্দটি লেখা রয়েছে। এখানে পিলাঝ নামক শব্দটির 
অস্তিত্বও খুঁক্তে পাওয়া যায়নি। তবে প্রত্ুতান্তিকরা বর্মা মায়ানমার, দোশের আরাকানের অন্তগি শ্রোহাঙ্‌ নামক 
স্থানে অবস্থিত একটি প্যাগাডো বা বৌদ্ধমন্দিরের স্তস্তগাত্রে উৎবীর্ণ একটি লিপিতে “পিলার বণকক' শব্দ দুটি 
পেয়েছেন।২১ এটি ধ্রিস্টিয় ৮ম শতকে আনন্দ চন্দ্র নামে কোনো ব্যক্তির ছারা উৎসর্গীকৃত হযেছিল। ধবনিতন্তের 
পরিবর্তন সুত্র অবলম্বন কারে 'পিলাক' শব্দটিকে এইভাবে পুনগ্গঠিভ করা যায় __ পিরক পিলার পিলাক ১ 
তবে 'পিরাক' শব্দটি সংস্কৃত “পরণু' নামক শব্দ থোকেও ই তুত হতে পারে । মূল ইন্দো-ইউবোপায় ভাষায় 'ক 
ধ্বনির পরিবর্ত (কগ্নেট) লূপ হল স'। সাধারণত ইওরোপে ঝি ধ্বনির সংরক্ষণ এবং প্রচ্য খণ্ডে সা" এব 
আবির্ভাব ঘটেছিল ।* সংস্কৃত 'পরণু-র গ্্রীকপরিবর্ত (কগ্নেট) শব্দ হল 'পেলেকু । ইান্দো ইুরোগায় পেলেকু 
থেকে আসিরিয় “পিলাু এসেছে।১' এই 'পিলাকু" পিলা্ক পিলাক এর উত্তব সম্ভব। 


এই রকম সিদ্ধান্তের আরও আকটি কাবণ রয়েছে। বর্তমান পিলাক' অঞ্চলের পাশাপাশি পাহাড়ি 
অধ্তলে অণ্জও বিভিন্ন উপজাতি বা আদিবাসী গোষ্টী বসবাস করে স্থানায সবচেয়ে বেশি সংখাক উপজগ্তিগোষ্ঠীব 
ভাষা হল 'ককবরক' (যা ১৯৭৮ সাল থেকে ত্রিপুরা সবকাব কর্তৃক দ্বিতীষ সরকারী ভাষা জে স্বাকৃত)। 
অতীতে এই ভাষায় প্রচুর ইন্দো-ইউরোপীয় শান্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল এবং সেগুলি আজ প্রচলিত এছাড়া 
প্রচুর ককবুরুক শান্দের ভিতরে ইন্দো ইউরোপীয় শব্দের সংক্ষিপ্ত/ পরিবর্তিত রূপ “ইনফিন্' রূপে প্রবিষ্ঠ হয়ে 
বয়েছে। এ থেকে অনুমিত হয় যে, সম্ভবত কোনো ইান্দো ইউরোগায় ভাষা গোষ্টী/ জনগেক্টা ('পবশু গোত্রের) 
একটি দলছুট গোষ্টা হিসেবে একসময় এখানে আসে এবং ককবরক ভাষীদের পূর্বতন গোষ্টায় সঙ্গে গ্রিস্টের 
জন্মের আগেই ভাদের সুসম্পর্ক গড়ে ও%ি। "পিলাক' নামক শব্দটি তারই স্মৃতিচিহ্ন বহন কবছে।-* অতএব, 
পরও প্লিক্কু পিলাকু পিলাক-এর বুৎপন্তি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না! 


যাইহোক, পিলাক অঞ্চলের মাটির নীচে আরও খননকার্য ঘটলে এবং প্রাপ্তব্য ব্ভিন্ন প্রত্ুনিদর্শনের 
বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ হলে এ বিষয়ে হয়াতা আমরা আরও বেশি আলুলাকিত হতে পাবাবো। 


২৩৬ 


ত্রিপুরায় বৌদ্ধ সংস্কৃতির চর্চা ঃ ভারতভূক্তির আগে ও পরে 


ত্রিপূবাধ শেষ মহ"বাজা বীববিক্রমেব মৃত্যুব পন ভাল্তেব সাঙ্গে ত্রিপবাব ননন্তর্ভক্তি ঘল্ট ১৯৪৯ 
সালেব ১৫ আক্টোবব। এব আগে মহা'বাঙ্তা বীববিক্রম ত্রিপবায লেন্গধর্মাবলম্বীদেব সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য 
ক্ষেত্রে উন্নযনেব জনা নানাভাবে প্রচেষ্ঠী কবেন। তিনি টান, জাপান, শ্রীলঙ্কা, মাযানমাব ইত্যাদি পার্শবর্তী 
দেশগুলিতে ভ্রমণ কবেন এবং ওই সব দেশ থেকে ভগবান বুদ্ধেব নানা মুর্তি এবং অন্যানা প্রতীকী ম্মাবক 
উপহাব সংগ্রহ কাবে আনেন । বোদ্ধ ধর্ম, সংস্কৃতি ও আদানেবি প্রতি তাব ছিল গভীব এএরদ্ধাবোধ। দ্বিতীষ মহাযুদ্ধ 
চলাকালীন সমযে হে ইঙ্গ-জাপান যুন্ধ হয়েছিল, সই হুল ব্রিপৃলন “সনাবাহিলিব একটি অংশ যোগ দেয যুদ্ধ 
শেষে প্রতযাবর্তনকালে তাবা চাবটি অষ্টধতু নির্মিত বৃদ্দঘূর্তি এবং আবাকানেব সেন্ডওযে নামক স্থানে অবস্থিত 
একটি বৌদ্ধমন্দিব থেকে একটি প্রকাণ্ড আকাবেব ঘন্টা নিবে অসে। তাবা মহাবাজ বাববিক্রমকে এগুলি 
উপহাব দেয। মহাবাজ “ভিক্ষু সংঘ কে আগবতলাব কুগ্ভবনেব “বিজযন্ত' প্রাসাদেব কাছেই বৌদ্ধমন্দিব নির্মাণের 
জনা ভূমিদান কবেন। এখানেই “বনুবন বিহাব" নামে বৌদ্ধমন্দিব নির্মিত হয এবং মহাবাজ্তাব অনুগ্রহ ও 
পৃষ্টপোষকতায মন্দিবটিব উদ্বোধন হয ৪ঠা মে ১৯৪৭ এ। এখানে ত্রিপুবাব সৈনাদেব নিযে আসা চাবটি 
ুদ্ধমূর্তি এবং তাৎকালিক পার্বত্য টট্টগ্রামেব চাকমা মহাবাজা নলিনাক্ষ লা প্রদন্ত একটি শ্বেতপ্রস্তবনির্মিত 
বুদ্ধমুর্তি বেদীব ওপব স্থাপন কবা হয। মহাবাজা বীববিক্রম এবং তাব বাজপবিবাবেব সদসাগণ এই বুদ্ধমূর্তিব 
প্রতি শ্রদ্ধার্থা নিবেদন কবেন। মহাবাজাব পক্ষে মহাবাজকুমাব কিবীট বিক্রম “পঞ্চশীল" গ্রহণ কবেন এবং 
“ভিক্ষুসংঘ*কে বাজকীয দানস্ববূপ “বেনূবন বিহাব” অর্পণ কবেন। 


ত্রপুবাব ভাবতভুীক্তব পব ১৯৫৬ সালে বাক্তকীব আডন্ববেব সাঙ্গে ২৫০০তম বুদ্ধজযন্তা ডদ্যাপিত 
হয। * এই উপলক্ষে তাৎকালিক কেন্দ্রায বান্্মন্তরী শ্রী বিপি মৌর্য এখদনে আসেন এবং উৎসাবে যোগ দিযে 
ভাষণ দেন। এবপব আগবতলা 'বেনুবন বিহাব" বৌদ্ধমন্দিবে ২০০০ সালেব ৫ই নভেম্কব পক্ত্রি 'খঠিন 
চিবব দানোৎসব ২০০০" অনুষ্ঠিত হয। 


১৯৭৮ থকে ১৯৮৩ পর্যন্ত সমযে ব্রিপুবাব তদানীস্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নূপেন চক্রবর্তী ত্রিপুবাব বিভিন্ন 
স্থানে বৌদ্ধমন্দিব গুলিব পুনর্নিমাণ ও সংবক্ষণেব জন্য সবকাবিভাবে আর্থিক অনুদানেব বাবস্থা কাবেন। ২০০১ 
সালের ৭ই মে ব্রিপুবা সবকাবেব তথা, সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তবেব মন্ত্রী শ্রী জিতেন্দ্র চৌধুবা উত্তব ত্রিপুবাব 
লমতবাই উপতাকায অবস্থিত 'মযনামা' নামক স্থানে অনুষ্ঠিত ২৫৪৫ তম বুদ্ধজযন্তী উৎসবে যোগ দেন এবং 
এই উৎসবেব আনুষ্ঠানিক উদ্ধোধন কবেন।" 


ত্রিপুবাব বৌদ্ধ ভিক্ষু, মঠাধাক্ষ, পৃজাবী প্রমুখ বৌদ্ধ ধর্মেব পুবোহিত ও পন্ডিতগণ এখানকাব বিভিন্ন 
ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে 'মোত্রেযী, প্রক্া ও ককণা"ব আদর্শ দীর্ঘকাল ধবে প্রচাৰ কবে আসছেন। ত্রিপুবাব বৌদ্ধ 
সম্প্রদায আজ এক অভূতপূর্ব যুগসন্ধিক্ষাণে এসে দাডিযেছে। কাবণ, ইদানীং কিছু খ্রিস্টান মিশনাবা ও বিদেশী 
শল্িব সহাযতায এখানকাব কয়েকটি উগ্রপন্থী গোষ্টী প্রত্যন্ত অঞ্চলেব বৌদ্ধদেব ক্রমাগত সামাজিক সংঘাতের 
দিকে ঠেলে দেওযাব চেষ্টা কবাছে। তাবে তাব নেতিবাচক ফলশ্রুতি হিসেবে ব্রিপুবাব বেদ্দ সম্প্রদাযেব মধো 
এখনো পবিচযেব কিংবা অস্তিত্রেব সংকট সৃষ্টিব লক্ষণ দেখা য'বনি। কাবণ, ব্রিপৃবাষ সুদূব অতীতকাল থেকে 
আজও বিভিন্ন ধর্মী সংক্কৃতিব শাস্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সমন্হেব এতিহ্য ক্রিযা্ীল বযেছে। 


শেষের কথা £ 


ভারতবর্ষ বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতিব কাছে নানাভাবে খশী। কাবণ, প্রাটান ভাবঙেব ওক্ষশীলা' নালন্দা 
ইত্যাদি ব্শ্ববিদ্যালয এবং বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহাব, আশ্রম, মঠইতাদিকে কেন্দ্র কবে যুগ যুগ ধবে যে সব বিদ্যার 
২৩৭ 


চর্চা হয়ে এসেছে, তা আমাদের দর্শন, ধর্ম, ধর্মীয় সংস্কৃতি, সামাক্রিক মূল্যবোধ ইত্যাদিকে শুধু সংরক্ষণ 
করেনি, তার চর্চাও অব্যাহত রয়োছে। উন্তব ভাবতের পূর্বপ্রান্তে বৌদ্ধ দর্মের বিকাশ হলেও তা দক্ষিণ ভারত 
এবং ভারতের বাইরে মধাপ্রাচোর আরব ভূখপ্ু, ইরান, আফগানিস্তান, সিংহল, বর্মা, থাইল্যাগু. মালয়েশিয়া, 
ইন্দোনেশিয়া, কাম্পূচিয়া, লাওস, চীন, জাপান এবং রাশিয়াব দক্ষিণে অবস্থিত তাজিকিস্তান, কাজাকিস্তান, 
তর্কমেনিস্তান, কিরঘিজ প্রভৃতি সমগ্র তৃণাঞ্চলে জুড়ে বিস্তৃত হয়েছিল গ্রিস্টান এবং তৎপরবর্তী ইসলাম ধর্মের 
মধ্যে যে সেবা, অহিংসা এবং মানবিক মুলাবোধের আবির্ভাব ও বিকাশ লক্ষা করা যায়, সেখানে বৌদ্ধধর্মের 


প্রভাব অনুভূত হয়। 


উত্তর ভাবাতে অভ্যন্তরীণ কাবণে বৌদ্ধবা মহাযানী ও হানযানা নামক দুই সম্প্রদাষে বিভক্ত হয়ে 
পড়লেও উত্তর ভারতে বারবার বৈদেশিক আক্রমণের ফলে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনসহ ভারতীয় দর্শানেব চর্চা দক্ষিণ 
ভারতই বহুকাল ব্যাপী ধরে রেখেছিল। হয়তো সেই বৌদ্ধ সংস্কৃতি-চর্চায় 'হীনযান' মতাদরশহ প্রবল ছিল। তবু 
এইসব সম্প্রদায়গত বিভিদ সন্বেও বৌদ্ধ সংস্কৃতি আমাদের নানা দিক থেকে সমৃদ্ধ কারেছে এবং আজও করে 
চলেছে। 


বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাবের আগে আমাদেব দেশের বিদ্যাচর্চায় বিদ্যার্থীর প্রশ্নাতুর ও অনুসন্ধিৎসু হওয়ার 
একটা সীমা ছিল। তখন আচার্যরা তাদের শিষা-শিষ্যাদের নিরস্তর জিজ্ঞাসাকে বাধা দিতেন । (স্মরণীয়-যাজ্াবাস্্য, 
গার্গী, মৈত্রেয়ী সম্পর্কিত এবং অন্যান্য “ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় িজ্ঞাসা” সম্পর্কিত উপনিষদের কাহিনী সমূহ) 
পরবর্তীকালে বৌদ্ধরাই ভারতীয় ষড়দর্শনের বিভিন্ন দিক (যথা-___সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, নায়-বৈশেষিক 
ও মামাংসা) এবং বোদ্ধ ও লোকাযত দশনেব নানা বিষয়াদর যুক্তিপুণ চচা করে এসেছে। ফলে সামাগ্রকভাবে 
আমাদের জ্ঞানচর্চা সমৃদ্ধ হযেছে। সন্দেহ রা সংশয় এবং প্রশ্নই হল জ্ঞানপিপাসা নিবৃন্তির মূল উপায 15১ 


পরবর্তীকালে বৌদ্ধ সম্প্রদায় হীনযান ও মহাযান নামক দুই সম্প্রদায়ে বিভল্ত হযে পড়লেও উভযেই 
বৌদ্ধ ধর্মের অন্তত চারটি মতাদর্শ মেনে চলেছে। যেমন __ ১ বাগ, দ্বেষ, মোহ থেকে মুজ থাকা; ২ 
মহাবিশ্বের উৎপন্তিহীনতা ও ধ্বংসহীনতা সম্পর্কে মতানৈক্য পোষণ করা;৩ যুক্তি-তর্ক ইত্যাদিব মাধ্যমে পুর্ণ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওযার উপায় হিসেবে বার্যকাবণবাদকে গ্রহণ ও ব্যবহার কবা এবং ৪. বৃদ্ধদেবের মোট 
চারটি সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করা (যেমন __ ক দুখ আছে, খ দুঃখেব কাবণ আছে, গ. দুর্রখেব নিবৃত্তি আছে 
এবং ঘ. দুঃখ নিবৃত্তিব উপায় আছে।) 


হীনযান সম্প্রদায় মূলত নৈতিক ও এঁতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন এবং মহাযান সম্প্রদায় প্রধানত আধ্যাত্মিক 
ও দার্শনিক দৃষ্টিসম্পন্ন। হীনযানীরা সংরক্ষণশীল এবং ব্যক্তিগত নির্বাণে বিশ্বাসী। অপরদিকে, মহাযানীরা 
কিছুটা অন্যান্য সম্প্রদায়ের আচার ও প্রথার সঙ্গে সমন্বয়ী মনোভাবাপন্ন এবং উদারপন্থী বলে তারা সমস্ত 
জীবের নির্বাণ লাভের জন্য সচেষ্ট। সম্ভবত সেজনাই উত্তর ভারতে মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অবলপ্তি ঘটে 
থাকতে পারে এবং এই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গোষ্ঠী হিন্দু ধর্মের বৃহৎ বলয়ের মধ্যে নিজেদের বিল্লীন করে দেয়। 


ত্রিপুরায় অতীত ও বর্তমান কালের বৌদ্ধ মতাদর্শের মধ্যে যথাত্রমে মহাযানী ও হীনযানী উভয় 

সম্প্রদায়ের দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। অতীত ত্রিপুরার ভূখণ্ডে বৌদ্ধ সংস্কৃতি মহাযান বৌদ্বধর্মের আদর্শকে 

গ্রহণ করেছিল বালেই তখন প্রায় একই সময়ে বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবাদেবীর সমন্বয়ী সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। 

অন্যদিকে বর্তমান ত্রিপুরায় হীনযান বৌদ্ধধর্মের আচার, প্রথা ও আদাশের পুনর্জীগরন ঘটেছে। কিন্তু 'হীনযান' 

ধর্ম সংরক্ষণশীল বলে অভিহিত হলেও ত্রিপুরার হীনযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায় গুলি মহাযানীদের মতোই তাত্ত্িক 

মতবাদ, অশুভ আত্মার বিতাড়ন এবং অন্যান্য আচার ও প্রথা ইতাদিতে বিশ্বাসী । আগেই বলেছি, বর্তমান 
২৩৮ 


ত্রিপুরায় মগ এবং বড়ুয়া নামে আরাকান থেকে আগত হীনযানী সম্প্রদায় এবং চাকমা নামে পার্বত্য চট্টগ্রাম 
থেকে আগত আর একটি হীনযানী সম্প্রদায় রয়েছে। উভয় হীনযানী সম্প্রদায়ই থেরবাদী বৌদ্ধধর্মের অস্তর্ভুক্ত। 
তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে আগত চাকমা বৌদ্ধ সম্প্রদায় হল সিংহলী থেরবাদী এঁতিহ্যনুসারী এবং আরাকান 
থেকে আগত মগ ও বড়ুয়ারা হল বর্মী থেরবাদী পরম্পরার উত্তরসূরী ।*২ 


দক্ষিণ ত্রিপুরার পিলাক ও দেবতামুড়া এবং উত্তর ত্রিপুরার উনকোটি ও ধর্মনগরের কালাছড়া অঞ্চলে 
যে বৌদ্ধ-হিন্দু সংস্কৃতির সহাবস্থান ও সমন্বয় দেখা গেছে, তার এঁতিহ্য বর্তমান ত্রিপুরায় আজও প্রবহমান। 
কারণ চতুর্দশ দেবতার মন্দির, বিভিন্ন উপজাতির ধর্মীয় পৃজানুষ্ঠান, হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন পুজো-পার্বণ এবং 
বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কৃতির এঁতিহ্যবাহী সকল উৎসব ও অনুষ্ঠানে জাতি, উপজাতি, ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদি ভেদে সকলেই 
সমানভাবে অংশগ্রহণ করে চলেছে। 


সূত্র ও টীকা 


১। 
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৩। 
৪। 


৫। 


৬। 
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| 


১১ 


৯২ 


১৩ 


লি ইয়ুং-সি সম্পাদিত “ফা-হিয়েনস রেকর্ড অব বুদ্ধিস্ট কানট্রিজ', পৃঃ ৭৭, দি চাইনিজ বুদ্ধিস্ট 
আসোসিয়েশন, বেজিং। 


সুধাংশু বিমল বড়ুয়া ঃ রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ১৯৬৬, পৃঃ 
২ এবং ওমেশ সায় গল 3 “ত্রপুরা __ইটস্‌ হিস্ট্রি আনজ্ম কালচার”, কনসেপ্ট পাবলিসিং কোং, 
১৯৭৮, পৃঃ ১০৭। 


স্যামুয়েল বিল ঃ লাইফ অব হিউয়েন সাউ', ১৯৪৪, পৃঃ ১৩১-৩৩। 
রমেশচন্দ্র মজুমদার ৪ “হিস্ট্রি অব বেঙ্গল" (১ম খণ্ড), পৃঃ ৪১৪। 
শশিভৃষণ দাশগুপ্ত ঃ 'অবসকিওর রিলিজিয়াস কাল্টস্‌*, ১৯৯৫, কলকাতা,(ইনট্রোভাকশন) 


পৃঃ ৩৩-৩৭। 

ওমেশ সায়গল 2 ত্রিপুরা ইট্স্‌ হিস্ট্রি আযান্ড কালচার”, পৃই ১০৮। 

দীপক ভট্টাচার্য ৪ “পিলাক কথা”, অক্ষর পাবলিকেশনস্‌, আগরতলা, ১৯৯৯, পৃঃ ২১। 
রমেশচন্দ্র মজুমদার 2 “হিস্ট্রি অব বেঙ্গল” (১ম খণ্ড), পৃঃ ৬৭। 

কে. পি. জয়সওয়াল 3 ইমপিরিয়াল হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া ইন বা সান্সূক্রিট টেক্স্ট' পৃঃ ৪৯। 
ওমেশ সায়গল ঃ 'ত্রিপুরা- ইট্স্‌ হিস্ট্রি আযন্ড কালচার” পৃঃ ১০৮। 

ওই, পৃঃ ১০৯। 


আগরতলার অভয় নগরের প্রবীন সাংবাদিক শ্রী শ্রুতোরঞ্জন খিশা কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুসারে। 


প্রবন্ধ __ “দি কালচার __ স্কোপ অব দি বুদ্ধিস্টূস ইন নর্থ ইস্ট ইনগুয়া” আদিত্য প্রকাশন, 
দিলি, পৃঃ ২৭৫। 


২৩৯ 


১৯৪। 


১৫। 


১৬। 


১৪। 


১৮। 


১৯ 


২০। 


৯ 


| 


২৩ 


২৪ 


স৫। 


২৬ 


২৭। 


২৮ 


২৯। 


৩১। 


“এডুকেশন মিস্সেলেনি+, ৪র্থ খণ্ড, শিক্ষা দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার, ১৯৮৬ । 


শশধর বিক্রমকিশোর দেববর্মন 3 “দি ট্রাইব্স্‌ অব ত্রিপুরা __ আ ডিসার্টেশন', ১৯৮৬, ত্রিপুরা 
সরকার, পৃঃ ২৭-২৮। 


সুরেন দেববর্মন ৪ “দি চাকমাজ ত্যান্ড মগৃস্‌*, আগরতলা, ১৯৮৭, পৃঃ ৪৩, ৪৮-৪৯। 


পান্নালাল মজুমদার ৪ “দি চাকমাজ অব ত্রিপুরা”, গভর্নমেন্ট অব ত্রিপুরা, আগরতলা, ১৯৯৭, 
পৃঃ ১৪৯। 


শশধর বিক্রমকিশোর দেববর্মন ঃ “দি ট্রাইব্স্‌ অব ত্রিপুরা __ আ ডিসার্টেশন”, পৃঃ ৩১। 


দীপককুমার বড়ুয়া ই “বিহারস ইন আ্যানশিয়েন্ট ইন্ডিয়া” ইন্ডিয়ান পাবলিকেশনস মনোগ্রাফ 
সিরিজ নং ১০, কলকাতা, ১৯৬৯, পৃঃ ১৮৯। 


এ 

দীপক ভট্টাচার্য ঃ “পিলাক কথা” পৃঃ ৩৬। 
এ, পৃঃ ১৯। 

এ, পৃঃ ২৫। 


টি বারো £ 'সানসৃক্রিট ল্যাঙ্গুয়েজ”, পৃঃ ১২-১৩ এবং পরেশচন্দ্র মজুমদাব £ “সংস্কৃত ও 
প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ” (১ম খণ্ড), সারম্বত লাইব্রেবী, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃঃ ১৪। 
পরেশচন্দ্র মজুমদার £ “সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ" (১ম খণ্ড), পৃঃ ৪২। 
ভাষাবিজ্ঞানের গবেষক হিসেবে এই সিদ্ধান্তটি বর্তমান লেখকের। 


ভিক্ষু আর্যমিত্র ঃ “আগরতলা বেনুবন বিহার, বুদ্ধজয়ন্তী বুলেটিন, আগবতলায় ২৫৩১ তম 
বুদ্ধজয়স্তী উদ্যাপন কমিটি, ৬ নভেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ৪-৯। 


এ, পৃঃ ১১। 


আবাটা পূর্ণিমা থেকে কোজাগরী বা লক্ষী পূর্ণিমা পর্যস্ত এই তিন মাস বর্ধা-বাদলের খতু বলে 
এই সময় ভিক্ষুরা বাইরে যেতে পারেন না। সে জন্য গৃহস্থ বৌদ্ধরা ভিক্ষুদের আশ্রম বা বিহারে 
এসে অন্ন, বস্ত্র ইত্যাদি দিয়ে যান। এই দানকে “কঠিন চিবর দান* নামে অভিহিত করা হয়। 


দ্রঃ নির্বাণ নগর বন বিহারের সচিব শ্রী মহীয়ান চাকমা কর্তৃক ২০০১ সালের ৭ই মে তারিখে 
প্রকাশিত প্রচারপত্র । 


এ বিষয়ে “মিজিন্দ ফঞ্হো” (প্রাচীন ভারতের শরীক রাজা মিনেন্দার-এর প্রশ্ন ও নাগ সেনের 
উত্তর-সম্বলিত গ্রন্থ) স্মরণীয় ও তুলনীয়। 
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৩২। সুনীতিকুমার পাঠক ঃ “নিউ ট্রেন্ুস্‌ ইন ইন্ডিয়ান আর্ট আযান্ড আরকিওলজি' গ্রন্থের অস্তর্তৃ 
প্রবন্ধ __ “দি কালচার-__ ক্কোপ অব দি বুদ্ধিস্ট্স্‌ ইন নর্থ ইন্ডিয়া”, পৃঃ ২৮৪। 


[ এই প্রবন্ধটি রচনার ব্যাপারে শ্রী কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরী, শ্রী শ্রুতোরঞ্জন খিশা, ত্রিপুরা সরকারের 
ট্রাইবাযাল রিসার্চ সেন্টার লাইব্রেরীর গ্রস্থাগারিক এবং প্রয়াত ড. কমল কুমার সিংহের যে সাহায্যে 
ও সহযোগিতা পেয়েছি, সে জন্য তাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। প্রবন্ধটি 
প্রয়াত ড কমল কুমার সিংহের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘরূপে নিবেদন করলাম। ] 
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বিুরার বাংলা উান্যাস 


ত্গাধীরভ্টাচার্য 


নিঠুর ইতিহাস বাঙালির বাসভূমিকে ছিরভিনন করে দিয়েছে। নিরাশ্রয় ও লক্ষ্যহীন হয়ে পড়েছে বাঙালির মনন 
ও সৃষ্টির পরিসর। বৈষয়িক ও রাজনৈতিক স্বার্থ নিতান্ত মোটাদাগের হিসাব-নিকাশে রুদ্ধ ও ভোতা করে দিয়েছে 
বাঙালির মেধা ও চৈতন্যকে। তাই স্ৃতি- সন্ত ভবিষ্যতের সূক্ষ্নাতিসূষ্ন বৌদ্ধিক বিশ্লেষণ করে বাঙালি তুলে থেকেছে 
তার সহজ ও প্রত্যক্ষপরিচয় আর অস্তিত্বের বহুবাচনিক অবিজ্ঞানকে। নইলে সাহিত্য ও সংস্কৃতির মানচিত্র সম্পর্কে 
আমাদের ধারণা খণ্ডিত ও ঝাপসা হত না। রাজনৈতিক ভূগোলের দোহাই দিয়ে আমাদেব হাজার বছরের বহমান চেতনা 
শ্বোতকে কার্যত অস্বীকার করতাম না। তাই আমরা মুখে বলি সমগ্র বাংলা সাহিত্য, কিন্তু বোঝাই পশ্চিমবঙ্গে রচিত 
সাহিত্য। অর্থাং প্রাতিষ্ঠানিক পণ্য-লোভন সাহিত্য। তাতে কলকাতার অজস্র ছোট পত্রিকায প্রকাশিত ব্যতিক্রমধর্মী 
এবং তরুণ্যের শৌর্যে ও লাবণ্যে স্পন্দিত রচনা পুঞ্জ মনোযোগেব বাইরে বযে যায়। 


ও সম্ভাবনা আবিষ্কারের নিরবঙ্ছিতন প্রয়াসে ব্যক্ত-হচ্ছে, তাকে প্রাপ্য গুরুতু না দিয়ে মলের সাহিত্য বলে তাচ্ছিল্য 
করার প্রবণতা স্পষ্ট | যেন মহানাগরিক কলকাতার কৃত্রিম ও প্রাতিষ্ঠানিক পণ-সাহিত্যই মূল শ্লোত ; এর বাইরে 
সমন্তই প্রত্যাধ্যাত অপর বিজ্ঞাপন ও প্রচারের চোখ ধীধানো জৌলুস ও মন মাতানো মাদক এ মফস্বলের লিখিয়েদের 
কতভাবে যে নিরুদ্যম ও ত্রষ্ট করে দেয়, তার ইয়ন্তা নেই। জীবনবিচ্ছিন্ন কথকতার মাদক প্রতিষ্ঠানের প্রশ্য়পুষ্ট হয়ে 
মিথ্যার আড়ম্বরকেই সত্য করে তোলে। 


বাঙালির প্রকৃত অভিজ্ঞতার সঙ্গে অসংলগ্ন অসংলগ্ন আধুনিকতা, নব্য আধুনিকতা ও আধুনিকতাবাদেব বিভ্রম 
চোরাবালির অভূতপূর্ব বিস্তার ঘটিয়ে চলেছে। 'আমরা এবং 'ওরা*র বিভাজন এমনভাবে মান্যতা পেয়ে গেছে যে 
পশ্চিমবঙ্গের মফস্বলের চেয়েও প্রেক্ষিত। পূর্ব পাকিস্তানের খোলস মুক্ত বাংলাদেশ কতটা বাঙালির সাহিত্য আর কতটা 
বাংলাদেশীর, এই নিয়ে মিথ্যা ও বিপজ্জনক তর্কও কোনও কোনও মহলে প্রচলিত রয়েছে। এ প্রসঙ্গ আপাতত মুলতবি 
রেখেও এই জরুরি কথাটুকু বলে নেওয়া দরকার যে বাঙালির সত্তা এক ও অবিভাজ্য। তাই তার সাহিত্য ও সংস্কৃতি, 
মনন ও সৃষ্টি ভূগোল -নিরপেক্ষ অখণ্ড বাঙালির সম্পদ।অঞ্চলগত বৈশিষ্ট্য সাহিত্যিক অভিব্যক্তিতে অজস্র উচ্চাবচতা, 
অন্তর্বয়নও কৌলিকতার এশ্বর্য নিয়ে আসে । কলকাতাব ছাঁচে এইসমৃদ্ধি ব্যক্ত নয় বলে তাকে নস্যাং করলে আধিপত্যবাদী 
ওদ্ধাত্যই প্রমাণিত হয়। 


উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বাস্তবতার নানামাত্রিক ভিন্নতা ইতিহাসের নির্মিত । বাঙালির প্রবজনও 
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ইতিহাসের বনু অন্ধ বিন্দুর সঙ্গে সম্পৃক্ত । এদিক দিয়ে আসামের ববাক উপতাকা এবং ব্রিপুবা বাজা আলাদা মনোযোগ 
দানি বে। এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা না কবে বাঙালি সামুহিক জীবনবুন্তের সমান্ত্রালতা এবং সময় ও 
পলিসবের দ্বিবাচনিকভাব বনুম্নবিক তাৎপর্য স্পল্ট কব! যানে না। আপাতত এই বাকাটিকে সংকেত হিসেবে ধরে নিয়ে 
লিখতে পারি, উপন্যাস যেহেতু দ্বিবাচনিক কল্পনার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, ত্রিপুবার ভৌগোলিক ও এতিহাসিক বিশিক্টতাই 
সেখানকার বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস নামক শিল্প মাধ্মমটিব তন্ত্র - ঈাপ্ত পবিসব নির্মাণ করেছে। পার্থকা প্রতীতির 
স্বতঃস্ফুর্ত অভিবাক্তি সুক্ষভাবে ভূগোল ও ইতিহাসের যৌথ নির্মিতি যেন। এখানে ছোট একটি শ্পষ্টীকরণ দরকার। 
ইতিহাস মানে ধূসর অতীত নয়, চলমান ইতিহাস থেকে বর্তমানের সম্তাতত্ত ও জ্ঞানতত্তু সাংস্কৃতিক রাজনীতি, প্রতাপ 
ও প্রাপ্তিক বর্গের নিরন্তর সংঘর্ষ এবং সমঝোতা প্রয়াসের বন্ধ্যা উপন্যাসের নিজস্ব ভাষায় পুনর্গঠিত হায় চলেছে। 
কলকাতায় বা ঢাকায় যথাপ্রাপ্ত অবস্থানের কুহক যে ধবণর জটিল সত্যব্রম উৎপাদন করে, তার ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে 
ত্রিপুরার রচিত বাংলা উপন্যাসের স্বাতদ্ক্য অনুধাবন করা অসস্ভব। তেমনই ব্যক্তিসত্ত ও সামুহিক সন্তায় প্রতিবিদ্কিত 
আপাত সময় আর প্রকৃত সময়ের গ্রন্থনা কীভাবে এসব উপন্যাসেব মুখ্য আধেয় __ তা নিবিড় পরিশীলনের বিষয়। 


দুই 


ভৌগোলিক বিচ্ছিমতা ও পার্বত্য অঞ্চলের দুর্গমতা £ দুটোই হয়তো এক। তবু যে কথাগুলি আল্লাদাভাবে মলে 
এল, এর কিছু সূল্ষ্ন কারণ রয়েছে। বাঙালি ও উপজাতির সহাবস্থান সামাডিক ও রাজনৈতিক দ্বিরাক্রিয়ায় অবিল। তবু 
ধবংসের উন্মন্ততার মধ্যেও সৃষ্টির প্রেরণা অব্যাহত 2 এরও অত্র প্রমাণ রয়েছে। বাঙালি ও উপজাতির সহাবস্থানে 
সামাক্তিক ও রাজনৈতিক দ্বিরালাপের যে আবহ গড়ে উঠেছিল, তা এখন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তের বিষক্রিয়ায় 
আবিল। তবু ধ্বংসের উন্মন্ততার মধ্যেও সৃষ্টির প্রেবণা অব্যাহত £ এবও অজন্ প্রমাণ রয়েছে। শিল্পায়ন শূন্য প্রদেশে 
পুঁজির বিকাশ মন্দগতি ; ফলে সমাজের গভীরে স্থবিবতা এখনও অনড়। আগরতলা বাক্তধানী ঠিকই ; কিন্তু আধুনিক 
নগরের চরিত্র তার পক্ষে অনর্ভীয়। সামন্তৃতান্তিক ধ্যানধাবণাব বক্ষণশীলতাব দুর্ভেদয অচলায়তন, অথচ বিচিত্র 
কুটাভাসে বামপদ্থী রাজনীতি সেখানে যথেষ্ট সফল। উপন্যাস যে ব্যক্তিকে খৌভে, তাব পবিসর জুড়ে শুধুই স্বরিবোধিতা 
ও অনন্বয় তাই অবধাবিত। বড়ো সময় ও ছোট সমযেব দ্বান্দিকতা কখনও স্পষ্ট, কখনও ঝাপসা। তাই উপন্যাসের 
বিন্যাস মাঝে মাঝে দুর্বল হয়ে পড়ে ; কোনও কোনও লেখকেব সংবদেনায় তা ধরা পড়ে যায বলে একে সচেতন ভাবে 
কাটিয়ে উঠতে গিয়ে বৌদ্ধিক নির্মিতির আশ্রয় নেন তাবা। 


সাধারণভাবে উত্তর-পূর্ব ভারতের বাংলা সাহিতা পুরোপুরি ছোট পত্রিকা নির্ভর ব্রিপুরাও ব্যতিক্রম নয়। তবে 
সংবেদনশীল সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে বলে আগরতলা কয়েক কদম এগিয়ে গেছে। ছোট ছোট কিছু প্রকাশন সংস্থা 
মোটামুটিভাবে গত এক দশকে গড়ে উঠেছে। রাক্তধানীতে ও বিভিন্ন ভেলা -সদরে, মহকুমা শহরে বইমেলার নিয়মিত 
আয়োজন হচ্ছে বলে স্বল্পপুক্তির প্রকাশন সংস্থা গুলি উপন্যাস ও গল্প সংকলন নিয়মিতভাবে প্রকাশ করছে। উত্তর -পূর্ব 
অন্যান্য অঞ্চলের মতো ব্রিপুরাতেও ছোটগল্পের গৌরব তুলনামূলকভাবে বেশি । তবে উপন্যাস রচনার নিরিখে ত্রিপুরা 
কার্যত অপ্রতি্বদ্দ্বী। এখানে আরো একটি কথা অবশা লক্ষ্য করা প্রয়োজন । উপন্যাস অভিধার অন্তরালে রয়োছে 
এই নির্মাণও সূন্ষ্নভাবে লেখকের যথাপ্রাপ্ত অবস্থান অনুযাষ্রা নিয়ন্ত্িত হয়ে থাকে। স্বভাবত ত্রিপুরায় রচিত ওপন্যাসিক 
প্রতিবেদনও সেখানকার স্বতন্ত্র বান্তাবের নিজ্ঞন্ব আখান। বানানো গল্প খুজতে হয় না তাতে; গল্প তৈরা হয়েই আছে 
সামাক্তিক ও রাজনৈতিক অস্তিত্বের পুনগঠিন প্রক্রিয়ায় কিংবা সময়ের আঁচে মানুষ মানুষীর ঝল্সে যাওয়ায়। সমস্ত 
ধরনের উপকরণ অনায়াসে সহাবস্থান করতে পারে ব্রিপূরার উপন্যাস। কেননা এখানকার সম্াজ-ভীবনের ইতিহাস 
নির্ধারিত বেন্ত্রীয় সত্য হলো সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে জীব বিশ্বের দ্িরালাপ সম্ধান। 


২৪৩ 


উপন্যাস শিল্প নিয়ে সু্ম্মতিসু্্ন ভাবনার বদলে ত্রিপুরার গুপন্যাসিকেরা সময় স্বভাবের ওপর বেশি গুরুত্ 
দিয়োছেন। কিরাতভুমির লোকায়ত জীবন, বিশ্বাস, সাংস্কৃতিক নীক্ষা, কথকতার বিন্যাস প্রায়ই অপরিশীলিত উপাদান 
হিসেবে প্রতিবেদনে আশ্রীকৃত হয়েছে । ব্রুদ 'েভিস্ত্রাউিস যেভাবে 18৬ ৩ ০০০1০" এর মধ্যে পার্থকা লক্ষ 
করেছিলেন, সেই নিরিখে বলা যায়, এখনও ব্রিপরাব উপন্যাসে 18৬/ বা কাচামালের উপস্থিতি বেশি প্রকট । এইজানো 
মনে হয় উপন্যাসের নির্মাণ নির্মিতি অনুপস্থিত ;যথাপ্রাপ্ত উপাদানের কথকতাসুলভ উপস্থাপনা বেশি লক্ষাণীয়। দৃষ্টান্ত 
হিসেবে বিমল সিংহের 'লংতরাই' নামক আখ্মানের কথা লিখতে পারি। ত্রিপুরার মন্ত্রী বিমল সিংহ উগ্রপন্থীদের হাতে 
নৃশংসভাবে নিহত হয়েছিলেন । রাজনৈতিকও প্রশাসনিকদায়িত্ পালনের পরে যত্টুকুসময় থাকত, ত্রিপুরার জনভীবন 
মন্থন জাত অভিজ্ঞতাকে নানা ধরনের বয়ানে রূপান্তরিত করতেন। "বিমল সিংহ বচনা সমগ্র (১৯৯৯) এর 
প্রাককথনে (আমার কথা') লেখকের সহধর্মিনী বিজয়লনুষ্লী জানিয়েছেন, “তাঁর স্বপ্ন, রাক্তরনীতি এবং সাহিত্যের মধ্যে 
কোনো দূরত্ব ছিল না। তারা প্রায় একে অপরের পরিপুরক হয়ে উঠেছে। এখন অনেকেই বলেছেন বিমল সিংহের সাহিতো 
এখানকার জীবনচর্যা অনাবিল ভাবে আন্দোলিত হয়েছে। এই ভাবনের মধোই সম্পৃক্ত ছিল বিমল সিংহের সন্তা। 
জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে যেমন পাহাড়ে সমতলে নিপীড়িত মানুষজনের মধ্যে মিশেছিলেন তাদের একজন হয়ে, 
বিপ্লবের এক সৈনিক হয়ে সেই জীবনকে মূর্ত করতেই তার সাহিত্য। তাই জীবনের রক্তমাংস এত প্রবল তার সৃষ্টিতে। 
... বিমল সিংহের সাহিত্যে জাতি উপজাতি আত্মিক সম্পর্কের যে প্রকাশ ঘটেছে তা শুধুমাত্র সাহিভিক রচনা নয়, তা 
এক উজ্জ্বল বাস্তব। জীবনের প্রতিটি ক্ষণে সেই আত্মীয়তার সেতুবন্ধকে রক্ষার জন্য তিনি সংগ্রাম করেছেন। এই 
বন্ধনকে ধ্বংস করতে উদ্যত যে শক্ররা তাদেরই হাতে নিহত হয়েছে বিমল সিংহ। যেন নিজের রক্ত দিয়ে ভালোবাসার 
নতুন পাণ্ডুলিপি রচনা করে গেলেন।” 


বিজয়লক্ষ্্ী যাকে বলেছেন উল্ভ্বল বাস্তব' ব্রিপুবার আলো -হাওয়া রোদ অন্ধকারে খচিত হায়ে তা আখ্যানের 
গভীরে সমান্তরাল অপর বাস্তবের গ্রন্থনা তৈরী করেছে। গুপন্যাসে যাদের উপস্থিতি নিতান্ত বিরল, পার্বতা জনপদের 
সেইসব ব্রাত্য নি্নবর্গীর জনদের উপস্থাপনা প্রমাণ করে যে গণসংগঠানের নিরলস নির্মাতা সতিই ব্লাজ জীবানেব ছায়া 
ও অন্ধকার ঘেরা পরিসরে গভীর সংবেদনা নিয়ে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। আব, রঞ্জন বশ্মিব দৃষ্টি দিয়ে যাবতীয় 
নার্মোক ভেদ করে পৌছে গিয়েছিলেন ব্রাত্য সমাজের সামুহিক অন্তুঃসারে । তাই ভালবাসার শতুন পাগুলিপি রচনা তাঁর 
পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। উপভ্ভাতির অনাবিষ্কৃত জীবনচর্যায় উপন্যাসিকতার সম্ভাব্য পরিসর কতখানি প্রচ্ছন্ন থাকতে 
পারে, মূলত সেদিকে তর্ভনি সংকেত করেছেন বিমল সিংহ। তাৰ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাব অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে উপকরণ 
আহরণ করে নির্মাণ করেছেন ভরকামুনি ও সাজেরুঙের মতো কুশীলবদের __বাংলা সাহিত্যে যে ধরণের উপস্থিতি 
সাধারণ দেখা যায় না। আগেই লিখেছি, রচনাকার গণসংঠনের নেতা, জনগণের হৃদস্পন্দন অনুভব করাতে করতে 
লেখার স্পৃহা দেখা দিয়েছিল। উপন্যাসের শিল্পরূপ নয়, তার কাঙ্খিত ছিল সেই ভীবনের আখ্যাণ যাতে লোক জীবনের 
বিচিত্র অনুষঙ্গের সমন্নয়ে জেগে ওঠে বহুস্বর। বাক্তি নয়, জনগোষ্টার যৌথ ভ্রাবন সম্পর্কে বিশ্বস্ত আলেখা রচনা 
করে, চেয়েছিলেন বিনল। আরণ্য সংস্কৃতির অপরিশীলিত আদিমরূপ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার সুরে - 
তালে লয়ে বাঁধা হাদয়ের উপাখ্যান লিখতে চেয়েছেন তিনি। লোকবিশ্বাস লোকগাথা কিংবদন্ী ইত্যাদির গ্রন্থনায় 
আখ্যানে কথকতার সংরূপ আভাসিত হয়েছে। সেই সঙ্গে আশ্চর্য সাবলীল ভাষায় লেখকের শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গিও সম্পৃক্ত 
হয়ে গেছে। 

পড়তে পড়তে মনে হয়, লেখকের প্রতাক্ষ পর্যবেক্ষণেব আনন্দই আখ্যানের আবরাদে বাক্ত হয়েছে। জন্ম মৃত্যু- 
হয়তো সব মিলিয়ে উপন্যাসের আদল ফুটে ওঠেনি কিংবা গ্রন্থনার শিথিলতাও এড়ানো যায়নি; তধুও জীবনের প্রগাঢ় 
ও আন্তরিক উন্মোচনের জন্যে 'লংতরাই' আমাদের আকর্ষণ করে । বিশেষত বয়ানের সমাপ্তিসুচক অংশের কাবাকতা 


২৪৪ 


নি্নবগীয় ব্রাতাজীবনকে নিবিড় সৌন্দর্যে বিধৃত করেছে? “সাভেরুঙ তখনো ইন্কুলের উঠানে কচি কচি ছেলেদের কথা 
ভাবছে। কানে বাজছে দূর থেকে ইঙ্কুলের সেহ ছেলে - ভোলানো বাঁশিব ডাক পাহাড়ের উপতভকায় প্রতিধ্বনিত চির 
অন্ধকারে ঘুমিয়ে থাকা পাহাড়ের শিশুদের ঘুম ভাঙিয়ে । রঙ্গিন স্বপ্নের ঘোরে বিভোর তখন সাজেরুঙ। চোখে যেন দীপ্ত 
হয়ে ভাসছে অনাগত ভবিষ্যতের ছবি। (কোলের ছেলেটা তার এমনি করে বাঁশের ডাকে ছুটে যাবে ।ইন্কুলের ময়দানে 
কচি হাত দুটি আকাশের দিকে তুলে থাকবে, পাথর ফুঁড়ে কচি ঘাস অমন অপার বিম্ময়ে সূর্যের দিকে তাকায়”। 


তিন 


ভাবতে আশ্চর্য লাগে, এই চিহ্নায়িত বাচনের হ্রষ্টা মুলত বাজনৈতিক কর্মী। কী অফুরন্ত 16 0100011 
107011639' (শেক্সপীয়ার) এর অধিকারী হলে এমন দৃষ্টির স্পর্শমণি সঞ্চারিত হতে পারে ভাষায় ! আসলে জীবন 
পুনগঠিনের ভাবাদর্শ রয়েছে বয়ানের মর্মমূলে। এই নিরিখে 'লংতরাই'__এর সঙ্গে স্মরণীয় 'লংতরাই আমার ঘর' 
(১৯৯৬), যার লেখক ব্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রবাদ প্রতিম জননেতা নৃপেন চক্রবর্তী । না লিখলেও চলে, ইউপন্যাসিক 
হিসেবে তাকে উপস্থাপিত করার কোনো মানে হয় না। এই বয়ানটি যে প্রকাশ করেছেন তিনন, এর পেছনে কিছুমাত্র 
সাহিতিক উদ্দেশ্য নেই ; রয়েছে ইতিবাচক সামাজিক ও বাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। লেখক স্বয়ং 'মুখবন্ধী লিখতে গিয়ে 
বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন "আমার ইচ্ছা ছিল একটি বড় গল্প লেখা, যেখানে ত্রিপুরার জনজীবানের বৈশিষ্ট্য এবং 
পাহাড়ি বাঙালির সংগ্রামী জনশ্নোতকে এক শিবিরে একাবদ্ধ দেখা যায়। সে উদ্দেশ্যে লিখতে শুরু করি “লংতরাই 
আমার ঘর' বড় গল্পটি। বর্তমান ভটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি, উপজাতি বাঙালি এঁকের উপর আঘাত হানার বিপদ 
উপস্থিত করেছে, তা লক্ষ্য করে, আমি এখন আমাব বড় গল্পটি বিলম্ব না করে প্রকাশের প্রয়োজন অনুভব করছি। ... 
আমি আশা কবাবো 'লংতরাই আমাব ঘব' গল্পটি, তার ক্ঞাতি - উপশ্গাতি একোর ভূমিকা গ্রহণ করতে সফলকাম হবে। 
এই বইয়ে যে সকল নাম ও ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে তা সকলই কাল্পনিক | যদি কোন প্রকৃত নাম বা ঘটনার সাথে 
তাব কোথাও মিল ঘটে থাকে তা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত।” 

এই মুখবন্ধ নিঃসংশয়ে প্রমাণ করছে যে নৃপেন চক্রবতী পোড় খাওয়া রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, লেখক নন। 
রাজনৈতিক ভাবাদর্শ (বিশেষভাবে বৈপ্লবিক শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী) দ্বাবা প্রণোদিত হয়ে তিনি লিখতে শুরু করেছিলেন। এ 
তার সুস্পষ্ট উদ্দেশামুলক প্রচাব আন্দোলনের বিশিষ্ট ধবন। এদিক দিয়ে নৃপেন চক্রবর্তী ও বিমল সিংহ একই পথের 
পথিক। তবে প্রথমোক্তজন উপন্যাসের আদলকে টিলেঢালা ভাবেও অনুসরণ করেননি কিন্ত শেযোক্তন নান্দনিক মাত্রা 
সম্পর্কে হলো নাকি বাড়ো গল্প __ এ নিয়ে তার সামান্য অভিনিবেশও নেই ; কেননা তার অনিষ্ট শুধু বক্তব্যকে বয়ে 
নিষে যাওযার উপযোগী যেমন তেমন কাঠামো। এই জনো তিনি “বড় গল্প' এর পাশাপাশি 'গল্প” শব্দটিও ব্যবহার 
করেছেন। কাহিনী তার কাছে নিছক আধার ; আধেয় হলো বাঙালি ও জনভ্তাতির জনশ্বোতকে শ্রেণী সংগ্রামের আদশে 
এঁকাবদ্ধ হতে দেখানো । উদ্দেশা সফল হলেই তিনি খুশি ; তা উপন্যাস হালো নাকি অন্য কিছু, এ তার বিবেচনার বিষয় 
নয়। মনে পড়ে মাও জে দঙ-এর বিখ্যাত প্রবাদ প্রতিম মন্তব্য ঃ বেড়াল ইদুর মারছে কিনা, সেটা বিবেচ্য বেড়াল কোন 
রঙের তা দেখার দরকার নেই। মূল কথা হলো, ভাবাদর্শগত সংগ্রাম শুধু প্রায়েগিক বাজনীতিতে নয়, সাহিত্য -সংস্কৃতির 
প্রকবণে পরিচালিত করা চাই। 

বিমল সিংহ ও নৃপেন চক্রবর্তীর প্রতিবেন্ন ব্রিপুরার উপন্যাস বিশ্বের অন্তুঃশায়ী বাস্তব উপলব্ধির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ 
আমাদের অতিরিক্ত প্রাপ্তি হলো বাস্তব ও কল্পনার মধ্যবর্তী ধুপছায়ায় সঞ্তারমান কিছু মানুষের ছবি। নৃপেন চক্রবর্তী 
ওঁপন্যাসিক নন বলেই মুখবন্ধ এই অনাবশ্যক সতবীকরণ দিয়েছেন 2 “এই বইয়ে যেসকল নাম ও ঘটনার উল্লেখ করা 
হয়েছে তা সকলই কাল্পনিক 1” তিনি বলুন আর না বলুন, বাঙালি ও জনজাতির অক্তঙ্্ মানুষ মানুধীর মিছিল যে 
সূত্রধর লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বাস্তব থেকে উঠে এসেছে, এতে আমাদের কোনও সন্দেহ থাকে না। ত্রিপুরার 
সামাজিক -অর্থনৈতিক রাজনৈতিক পুনগঠিনের প্রক্রিয়াকে নৃপেন চক্রবর্তী সক্রিয় পর্যবেক্ষক হিসেবে লক্ষ্য করেছিলেন। 
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বন্তত সৃশ্ষ্রতিসূক্ষ্ম অনুপুষ্ধের বিন্যাস এবং মানুষ - মানুষীর মনের অন্তস্রের উদ্তাসন আমাদের বস্মিত করে। 
ত্রিপুরার কথাকারদের জন্যে তার এই প্রতিবেদন সময় ও সমান্তের নিববচ্ছিন্ন দ্বিরালাপের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে 
বিবেচিত হতে পারে। অর্থাৎ 'লংতরাই আমার ঘর' মুলত পরিশীলিত লিখন বিশ্বের প্রাককথন। 


চার 


নন্দকুমার দেববর্মার “ঠিকানা কিরাতভূমি” (১ম পর্ব) (২০০০) ত্রিপুরার একাস্ত নিজ পরিসরের উপন্যাসায়ন। 
তবে বিমঙ্স সিংহ কিংবা নৃপেন চক্রবর্তী যেভাবে রাজনৈতিক ভাবাদর্শের উত্তাপ আখানের স্তরে স্তরে সঞ্চারিত করে 
যৌথ জীবনের উপন্যাসিক প্রতিরূপ নির্মাণ করেছেন, নন্দকুমার সেই ধরণ অনুসরণ করেননি । নৃপেন চক্রবর্তীর কাছে 
(বিমল সিংহ সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য) লংতরাই শুধুমাত্র ভৌগোলিক পরিসর নয়, তাস সার্বিক সামাজিক - 
রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের স্লায়ুকে্্র এবং জীবন পুনগর্ঠনের চিহ্নায়ন প্রকরণের উৎস | দৃষ্টাত্ত হিসেবে মধুতি- 
অনীতা নিখিল্লের কথোপকথন সুরে উত্ধাপিত লেখকের বক্তব্য তুলে ধরতে পারি ঃ “সমগ্র লংতরাইয়ের রাশি রাশি 
জল যখন বিরাট কন্যার আকার ধারণ করে, সারা দেশে যখন ক্রোয়ার দেখে না, কেবল তারাই এভাবে প্রশ্ন করে । 
(অর্থাৎ 'পাহাড়ীদের উন্নতি হবে কিভাবে) 


.... তার মানে, সেই জোয়ারে তুমি এমন ভাবে ভাসতে চাও, যাতে তোমার নিজ্ন্ব কোন সম্তা না থাকে। 
ডোবা যদি বলে কুরীপানা আর কাদা আমার অলংকার, বন্যার জল্লে তাকে হারাবো না __তবে আমার কিছুই 


তুমি কি বলতে চাও, কচুরীপানা ছাড়া আমাদের আর (কোন কিছুই নাই গর্ব করার %? আছে, আনেক কিছু আছে। 
কিন্ত দেশে যতক্ষণ জোয়ার না আসবে ততক্ষণ তার সন্ধান পাবেনা, তার বিকাশ হাবে না। আর যখন জোয়ার আসবে 
তখন আমরা প্রস্ফুটিত হবো নিজেদের শক্তিতে সকল সৌন্দর্য ও স্থাতন্ত্য নিয়ে। যারা এই জোয়ারের পথ কথে দাঁড়ায় 
তারা আমাদের রাখতে চায় কাদার মধ্যে ডুবিয়ে, নিজেদের স্বার্ে। আমাদের সংগ্রাম শুধু তাদের বিকদ্ধে।' 


এই বাচনের অস্তঃসার স্পষ্টত রাজনৈতিক মাত্রা সম্পন্ন । বাঙালি ও উপজাতীয়দের যৌথ দ্বিরালাপ কেন ব্যাহত 
হয়েছে এবং কাদেরস্থার্থে এর একটা সংকেত পাওয়া গেল এখানে । লেখা বাহুল্য যে এই বাস্তবতা একান্তভাবে ব্রিপূরার। 
তাই নন্দকুমারের উপন্যাসেও এই বাস্তব যুগপৎ আধার এবং আধেয়। গোবিন্দ কৃষিশ্রমিক : তাকে ঘিরে আবর্তিত হয় 
বয়ান। তবে নিশ্নবগীয় ব্রাত্যজন অবলম্বন হলেও লেখক-স্বরও নিজের উপস্থিতি বুঝিয়ে দিয়েছে। যেমন প্রারস্তিক 
অনুচ্ছদে পাচ্ছি ঃ “সোনা সোনা পাকা ধান কাটার স্বপ্ন, গোলা ভরে উঠার স্বপ্ন তাগাদা দেয়। সে হপ্ন দিনক্ষণ বোঝে না। 
গোবিন্দ যেখানে সেখানেই স্বপ্ররা। কি রাত কি দিন” । তবে সেই স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক কতখানি, এই সতা 
উল্মোচনেই উপন্যাসিকতা প্রতিষ্ঠিত হালো কিনা __ এধরনের প্রশ্ন পাঠকেব মনে দেখা দেয় নিশ্চয় | কার গোলা ভরে 
ওঠে ফসলে___-এই জিজ্ঞাসার মীমাংসা অবশ্য একটু পরেই হয়ে যায় ৫ নিক্তের জমি নয় হরিরাম কাকার'। আমরা লক্ষ্য 
করি. সংলাপে এবং বিবরণে আঞ্চলিক বাচনের উপস্থিতি বাস্তবকে বিশ্বাস্য করে তুলেছে। মোট গর জনের জমি চাষ 
করে গোবিন্দ এবং কাজ করতে করতে ভাবে £ “মাটির মায়া কারে কয় জমির মালিকরাই গানে না। ঠ্যাং এর উপর ঠ্যাং 
তুইল্যা আমরার ঘাম চুইয়া খায় তার'।” (৩দেব) এতে বোঝা যাচ্ছে, লেখকের শ্রেণী দৃষ্টভঙ্গি রয়েছে। কিন্ত উপন্যাস 
দানা বাধে বম্বরে, উপকরাণের বান্ছল্লা তার উপস্থাপনার নানা মাত্রিকতায়। এক্ষেত্রে নন্দকুমার কতটা সার্থকতা অর্জন 
করেছেন, এটা পাঠকের ভেবে দেখতে হয়। “ভোর হতেই সরীসৃপের মতো লাঙ্গল চালিয়ে চাষ করতে শুরু করে" 
গোবিন্দ। তারও আছে ভালবাসার মাণুষ : শকুন্তলা, যাকে সে পাওয়ার কল্পনা করে। গোবিন্দের সুত্রে লেখক ব্রিপরার 
গ্রামীণ সংস্কৃতির চলচ্ছবি তৈরী করেন। প্রসঙ্গত আসে অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও সমসাময়িক রাজনীতি, অর্থনৈতিক 
পরিস্থিতির কথা | সুবল-যুগল এবং অন্যান্য কুশীলবেরা সময় ও সমাজব্বভাবের ধুপছায়ার প্রতিনিধি 
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ক্রমশ বয়ানে যুক্ত হয় ব্রিপুরার সাম্প্রতিক বাস্তবতার জটিলতব সমসাতগুলি। আদিবাসীবাঙালির ছন্দ যে শ্রেণী 
সংগ্রামের পরিপন্থী, মূল কৃশীলব গোবিন্দেব ভাবনা সূত্রে তা বান্ত করেছেন উপন্যাসিক £ কিছু করার নেই অযথা 
পাহাড়ী বাঙালি করবে একদল মানুষ। আসলে দুইটাই জাত আছে দুনিয়ায় ধনী আর গরীব । হরিরামরা ধনী আর 
গবীব। হরিরামর! ধনী আর গোবিন্দরা গবীব।" বারে ধারে আগরতলার পরিবেশ সম্পৃক্ত হয় পাঠকৃতিতে কিন্তু সমস্ত 
থাকে ভাসমান মেঘেব মতো। আসলে ইপন্যাসিক সচেতন ছিলেন, তাকে এসময়ের কথকতায় ত্রিপুরার প্রধান 
সংকটগুলিকে টানা পোড়েন হিসেবে বাবহাব করতে হবে। শ্রেণী দৃষ্টি ভঙ্গির পরিপোষক রানৈতিক অবচেতনাকে 
কীভাবে সমাজের চলমান ইতিহাস থেকে ছেঁকে নিতে হবে, এই চিন্তাই তার উপন্যাসের প্রধান চালিকা শক্তি। অথচ 
গুপন্যাসিক প্রতিবেদনে ব্যক্তি পরিসব সে সবচেয়ে বেশি অভিনিবেশ দাবি করে, এই সত্ভও অস্বীকার করা শক্ত। 
নন্দকূমার এই দুটি বিষয়ের মধ্যে সমঝোতা করতে চেয়েছেন :সর্বদা সামগ্ুস্য রক্ষিত হয়েছে __ এমনও বলা যায় না। 
উপন্যাসের ভরবেন্দ্র নিশ্চয় হতে পাবত গোবিন্দ ও শকুস্তলার একবাচনিকসম্পর্ক ;কিন্তু সেক্ষেত্রে উপস্থাপনার বিন্যাস 
অন্যবকম হওয়া উচিত ছিল। পাঠকৃতির একাধিক অন্তবর্মানেন মধ্যে একটা স্পষ্ট যে (লেখক ত্রিপুরী ও বাঙালির 
সম্পর্কগত রাজনৈতিক অস্তঃসার কর্ষণ করতে চাইছেন। প্রসঙ্গক্রমে সামাজিক সাংস্কৃতিক ও অর্থানতিক বাস্তবতায় 
আধারিত বিভিন্ন ব্যক্তি ভীবনের উচ্চাবচতা মন্দমন্থর ভঙ্গিতে উন্মোচিত হয়েছে। যুগল, আয়েষা, হারুন, সুনীল, 
দিয়ে যায় মাত্র । 


মাঝে-মাঝে সাংগঠনিক উদ্যোগের বিচ্ছি কিছু ছবি পাওয়া গেছে। প্রাবন্ধিক প্রতিবেদনের মতো কিছু কিছু 
ইংরেজি উদ্ধৃতিও অন্তর্বয়ন হিসেবে বাবহাত হয়েছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, উপন্যাসের নিজস্ব ভাষায় তথ্যগুলি রূপানস্তুরিত 
হয়েছে কিনা! এটা ঠিক, বহু প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ বযানে নিয়ে এসেছে সমসাময়িক জীবনের নানা গ্রছিলতার ইশারা । কিন্তু 
সব কিছু মিলিয়ে সুশৃঙ্খল বিন্যাস উপন্াসে ফুটে উঠল কিনা, সেটাই বিবেচ্য। কখনো কখনো মনে হয়, নিতান্ত 
এলোমেলো ভাবে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তররে যাচ্ছেন কথাকাব। প্রধান কৃশীলব গোবিন্দ এবই অভিঘাতে সুত্রধারক সত্তা 
হতে পারেনি এবং অন্যান কুশীলবেব সঙ্গে তার সম্পর্কের গ্রশ্থনাও শিথিল হায়ে পড়েছে। ফলে অবাঞ্থিত একবাচনিকতায় 
আক্রান্ত হায়েছে বযান। অথচ 'গাবিন্দকে খুব যতু করেই নির্মাণ করতে চেয়েছেন নন্দকুমার | সে কৃষি শ্রমিক, দরিদ্র কিন্তু 
চিন্তবিকে খদ্ধা, সুকন্ঠী গায়ক, সংবেদনশীল, বইপ্রিয় এবং জগৎ পারিপাশ্থিক সম্পর্কে সতর্ক ভাবুক। সবচেয়ে বড়ো 
কথা, সে (প্রমিক : আসলে আপন অনুভূতির সৌরভে আপনি বিভোর । পাঠকুঁতির যেখানে সমাপ্তি ঘটেছে, তা প্রথম 
পর্বের উপসংহার মাত্র __একথা বুঝতে অসুবিধে হয় না। এরপর কী হলো গোবিন্দ ও শকুন্তুলার, বাক্তিসন্তা অন্বিত 
হোল কিনা সামাজিক সত্তায় -_ তা এ্মশ প্রকাশ্য । আমাদের কৌতুহল কীভাবে মেটাবেন লেখক, তা ভবিষাতে বোঝা 
যাবে। 

আপাতও পাঠকের নভ্গরে পড়বে বিববণেবও নিশ্নবরগীয় ধরণ, ত্রিপুরায় প্রচলিত বঙ্গীয় উপভাষার অনায়াস 
প্রয়োগ, ভগত্রীয় ও আঞ্চলিক সমস্যাব প্রতি সাবলীল দৃক্পাত, নৈসর্গিক অনুপুষগ্তের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার । সেই সঙ্গে রয়েছে 
গ্রাম ও নগারের বিচিত্র সহাবস্থান, কৌম বাতিনাতি ও নতুন সময়ের অনুষঙ্গের সমান্তরাল উপস্থিতি । “নারান ওস্তাদ 
ফ্লপ বেগুণ হয়ে আছে" __এজাতরীয প্রযোগ বয়ানের নিম্নবগীয় স্বভাবকে ধরিয়ে দেয় । ভাবা যায়, কোনও উপন্যাসের 
নায়ক গামছা পরে পায়খানায় যাচ্ছে £ এ আসলে অপরাচিতি অন্য পারসর, যেখানে বাঙান ড্বাস্ত্ ভনজাতর মধ্যে 
জমিদখলের লড়াই কিংবা! বাববি মসজিদ প্রসঙ্গ অথবা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের যুগলবন্দির মতো 
গণ্রীর প্রসঙ্গগুলিও খেলাচ্ছলে উথাপিত হয়। ইতিহাস সংস্কৃতি ভাষাপ্রসঙ্গ 8 সমস্ত বুনুদের মতো দেখা দেয় এবং মিলিয়েযায়। 
লেখক শ্রেণী শোষকদের অবস্থানকেও গণ্ড করে তোলেননি। বরং কিছুকিছুক্ষেত্ে যৌক্তিকঅসঙ্গতিও দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।নইলে 
জীমির মালিক পারবার সব “থকে নিরাপদ মনে করলেহ আমাদের মঙ্গল” । যেহেতু লেখকহর খুব একটা অন্তরালে নেহ, এহ 
উচ্মরণর জনে যুগল বা গোবিন্দ বা ওদের পঙ্ক্তিভুক্ত কাউকে বেছে নেওয়া যেত। 

২৪৭ 


উপনাস তো কাহিনী নয় শুধু, চলমান সময় আর বিকাশমান পরিসরের বিশ্লেষণ। সঙ্গিবাল্লীন ব্রিপর'়্ কোনও 
উগ্রপন্থী কেন-ই বা বেকারসমস্যা, কেন বাঙালি উপ্ভ্রাতির মিথা দ্বন্দ, এবং কীভাবে সামজিক ও রাভানৈতিক 
পুনগঠনের প্রক্রিয়া অগভীর জলে সফরী সঞ্চরণ বরছে, এই সব এই উপন্যাসের প্রকৃত নেপথা কিন্তু হত সপ্তারমান 
ছায়ার ম'তা বিষয়গুলি আখ্যানে কোনও গভীর অভিঘাত তৈরী করাতে পারেনি ।লিখতে লিখতে নন্দকুনার অবচেতন 
মনে সম্ভবত বুঝতে পেরেছেন, গোবিন্দ মুল গায়েন হলেও তাকে দিয়ে ভরসা করতে হায়েছে ' কিন্ত এতে বালতি স্বব ও 
সামাজিক স্বরের দ্বিবাচনিকতার ভরকেন্দরটি বিচলিত হালো৷ কিনা, এ বিষয়ে খটকা জাগে মানে । অন্শা লেখলেব 
বীক্ষণবিন্দু স্পষ্ট হয়ে যায় যুগলের ভাবনাসূত্রে ঃ 

“সামাজিক ভাবে এখানকার লোকদের মধ্যে সম্ভবত প্রকাশবোধ আর পরস্পরের প্রতি সহমর্দিতার চিবাচরিত 
প্রথা বা অভাসের জন্য দায়ী শ্রমভ্রীবনের যে পরিবর্তন তীব্র বেগে মানুষের ভেতর প্রবেশ করেছে তার সঙ্গে সঙ্গতি 
রাখা যাচ্ছে না কিছুতেই। লোকসংখ্যা যেভাবে বাড়ছে তাতে ছোটখাট পরিবার 'তিরী হচ্ছে। একে অপরের সঙ্গে 
যোগাযোগ রাখার সুযোগ পাচ্ছে না বাখছে না। উৎপাদনের জন্যে জমি যা ছিলো সেগুলো হোটনছোট খণ্ডে বিভজ্ত হয়ে 
পড়ছে। এরই মধ্যে এক শ্রেণী শিক্ষাদীক্ষায এগিয়ে গেছে এবং বিরাট অংশ শিক্ষাহীন হয়ে শ্রমভীবীতে পরিণত হচ্ছে। 
জুম চাষ করে বেঁচে থাকা মানুষেরা যে সংস্কৃতিকে হাক্তার বছর ধরে লালন করে এসেছে সেখানে বাপক পরিবর্তন এসে 
সব কিছুই এলোমেলা করে দিয়েছে।” 

এই ভাবনার বিচ্ছুরণই ত্রিপুরার আদিবাসীর অস্তিতগত সংকটের প্রশ্নটি উপ্তাসিত করে তোলে । তবে. একটু 
আগে যেমন লিখেছি, এইবোধ উপন্যাসের নিজস্ব ভাষায় কতটা রূপান্তবিত হয়েছে. এই নিয়ে পাঠকেব সংশয় যায় না। 
“মাটির সঙ্গে যাদের নাড়ীর টান তাদের শিক্ষিত অশিক্ষিত বলে চিহিত করা যায় না।” -_ এই উপলব্ধি সল্তুও 
গোবিন্দ বা হারুনের সঙ্গে যুগল বলাইয়ের বাবধান কিন্তু অস্বীকার করা যায় না। এইজনো গুপনযাসিকও গক্গন্ভীন 
বৌদ্ধিক বয়ানের সাঙ্গ মুল আখানের শ্রোভকে পুরোপুরি মেলাতে পারেননি তাছাড়া সুদখোব মহান ও খুদে জমিদাকদের 
যৌথ (শোষণ অর্থনৈতিক বাস্তবতা উল্লিখিত হলেও উুপন্যাসিকতার আধেয় হতে পারেনি। 


অস্তিত্ব মানে য়ে সমান্তরালতার প্রতায়, এই কেন্দ্রীয় বোধ লেখক স্বরের স্গলক হালেও স্পষ্টবাসনে অভিবাক্ত 
নয়। তাই মনে হয়, ওপন্যাসিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয়েও সমস্যার গভীবে যেতে পাবেননি। তিনি ভ্রানেন যে 
এইসব কথা পাঠকৃতির অন্দর মহলকে অস্ত্দীর্ত করে তুলতে পারেনি । তাই “ঠিকানা কিরাতভূমি' (প্রথমপর্ব) সম্পর্কে 
লেখকের বাচন বাবহার করেই লিখতে পারি ই “অন্তুরসলিলা গোমতার ঢেউ এব ছোট ছোট কলতানও যেন ধীরে মছাবে 
চলোছে, যেন যেতে হয় তাই যাওয়া। এ যাওয়ার কোনও সাধ নেই, উদ্দেশা নেই, গুরু নেহ শেষও নেই” । 


পাঁচ 


লোকন্তরিত ভীম্মাদেব ভট্টাচার্যের একমাত্র উপন্যাস 'অগরুগন্ধা' (১৯৯৫) আসলে রূপান্তরিতহীন সময়ের 
আথ্যান। আবার সেইসঙ্গে ইতিহাসের গর্ভ থেকে জায়মান আগরতলার রূপান্তরেরও প্রতীকী বৃত্তান্ত ৷ নন্দকুমারের 
উপন্যাসেও আগরতলার প্রসঙ্গ রয়েছে, তবে নিছক অনুষঙ্গ হিসেবে। যেভাবে বেশ কিছু বাংলা উপন্যাসে কলকাতার 
নাগরিক স্বভাব উপন্যাসের আধেয় হয়ে ওঠে, সেভাবে অবশ্যহ নয়। তবে ভাম্মদেব সমরের সঙ্গে সঙ্গে পারসরেব 
বদাল্লে যাওয়াকে লক্ষ্য করেছেন নাতি - প্রচ্ছন্ন বিষগ্রতার সঙ্গে। 'অগরুণন্থা' নামকরণে যে সংকেত্ত রয়েছে, তাব 
তাৎপর্য লেখক স্বয়ং এভাবে স্পষ্ট করে দিয়েছেন ই “জব চার্নকের মত কেউ এসে নোঙর 'শোড়ে বসেনি । গড়ে 'তোলেনি 
আর ডলার এহ মধাবতা এলাকাঢায়। আগরতলার জলা জঙ্গলা কাটিয়ে মাথা তুলে আস্তে আস্তে দাড়ায় নুর দুরান্তের 
মধ্যে অগুরগাহের গন্ধ যেমন চিনিয়ে দেয় অন্য বনস্পতি থেকে তার পার্থকা _- আগরতল'ও চিনিয়ে দিয়েছে 
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নিজেকে। উদাব ভালবাসা ডেকে এনেছে অনেককে। কালে প্রতিটি বাকে বাকে নিজেকে কেমন নীবব সাক্ষী বেখেছে। 
" স্পন্টত লেখকেব ভালবাসা যেন প্রতিটি শব্দকে অগকব মতোই সুবভিত কবে তুলেছে। কালাশ্রোতেব অভিঘাতে ছীর্ণ 
আগবতলাই লেখকের কাছে অগকগন্ধা। 

অবশ্য ক্ষীণকায এই বচনাটিকে সার্থক উপনা'স বলা শক্ত প্রাণেশ চৌধুরী শিবানী অবনীমোহন সবমা বমনীমোহন 
নিশি এবং সবাব উপবে বাজ পবিবাৰ আব নানা ধবনেব সংস্কাবও কিংবদন্তীব উপস্থিতি সত্তেও পাঠকৃতি এক বাচনিক 
বয়ে গেছে। গান যেভাবে সমে ফিবে আসে, বাববাব ফিবে এসেছে লেখক স্ববেব এই আর্তি £ আগবতলা আব 
আগবতলা নেই , কালাম্লোতে ভেস যাচ্ছে সমাজ ও সংস্কৃতিক শান্ত এবং আপনাব গন্ধে আপনি বিভোর পবিসব। 
'অগকগন্ধা'ব প্রাবস্তিক বাচনেব বিশেষ ধবনই ইঙ্গিত দেয, বিগত কালেব কথকতা শুনছি যাব পবতে পবতে মিশে 
আছে দীর্ঘস্বাসমথিত স্মৃতিপট। সুচন্নাব নৈসর্গিক অনুপুস্বগুলি লুপ্ত সমযেব বৃত্তান্তেব পক্ষে মানসসই যখন ত্রিপুবা 
হ্থাধান ছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেব বাতা ভেসে বেডাচ্ছিল আকাশে বাতাসে। “মাঠ খাখা কবে, গোলা শুনা কবে, বাজাব 
খালি কবে মিলিটাবিবা ধান নিযে যাচ্ছে” কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক অচ্লাফতনেব প্রাটীব তাতে কেপে ওঠে নি। স্াধান 
ব্রিপূবাব বাজ্ধানী আগবতলাব বুনে অজঙ্র ফুলে গন্ধ নিযে বীতিমাফিক শবং আসছিল তখন। কথকম্বব জানিয়েছে 
তাই, “এ জীবন বড দুলকি চালেব। অগাধ সময যেন অপেক্ষায় । হবে, হচ্ছে, হযে যাবে। " 

কিন্তু লেখক উত্মদেব বুঝেছিলেন, এ আসলে সতান্রম ৫ সময কখনও অপেক্ষা থকে না তাই স্বাধীনতা 
আন্দোলনেব অর্থ বাজা কিংবা বাজকর্মচাবী প্রাণেশ চৌধুবী না বুঝলেও এব ঢেউ সুদুব ব্রিপুবাব বাক্তধানী আগবতলায 
পৌছায । তাব “বুমেব মেজাজ ভাঙ্গে একটু একটু কবে' কেননা তা অবধাবিত। বাইবেব বাস্তব অভিঘাত তৈবী কবে, 
নিজেব অভ্ঞাতসাবে ব্ক্তি পবিসবে ও মনোভঙ্গিতে বপান্তবেব ভৌযা লাঞ্গে। বাজপুবোহিত বংশেব নবীন সদসা 
অবনীমোহন তাই পত্রিকা পড়ে মহাত্মা গান্ধী ও নেতাজী সুভামেব খৌঁক্ত খবব বাধে, সাশ্রাজ্াবাটা যুদ্ধ কীভাবে 
জনযুদ্দেব চেহাবা পিল সেহ আলোচনা শোনে । কথলস্নব জানায 'পুর্ভো আচা নাবাযণ শলাব পক আব একটা যে 
ভীবল কোথা ছেরে চভাব মতো জেগে উঠে -- যেমন পাথব বুক জেগে উঠে হঠাৎ কবে বিস্তীর্ণ কিছু" । আসলে এই 
ভশ্যমান অন্তিতেব বোধ সময লালিত । সুবেন্্র লাহাব কড ছেলে যে প্রক্তা সমাজ গডে তোলে, বন্দেমাতবম বলে, 
ব্যামাম কুস্তিব আখড়া কবে আগবত্ুলাব নিস্তবঙ্গ ভীবনে তল্ঙ্গ তোলে , সেও সমযেব অভিঘাত। সংবেদনশীল 
অবনীমোহন এইসব দেখে শুনে অনুভব কবে 'ভেতব কোথাব যেন ধরস নেমে যাচ্ছে তিনি ক্রুশ নিজেব মুদ্রদদোষে 
একা শুধু আলাদা হযে যান 5 “কেমন এক অসহায বোধ ভাগে । তিলে তিলে শভে ওঠা জীবনেব ছক লধ' পথটাল্ক 
'কিমন যেন অলাবণ মনে হয। কেবল দর্শশ -_ কেবল দেখে যাওয়া _ছোট্ু আগবতলা ছাভিষে যাচ্ছে -_ লোক 
বাডছে আগবতলাব ভেতবেব শান্তি আব সুখ যেন থান্ছে না চাও ন' চাও বদলে তো যাচ্ছেই. উপবেব দিলে 
তাকালে সবঠিক কিন্তু ভৈতবে যেন এক অ্ুুত দোলা” 


এই হলো গুপনাসিলভাব অবলম্বল এই সুরে আসে পঞ্াশেব মন্বন্তবেব অভিঘাত পুবান্গা আশ্রতলাব 
ভেতব থেকে নতুন কাল বাতাস নিযে জেগে ওঠে আগনতল' । উ্বাদেব বিহঙ্গ দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ বেন যু লালেতে 
সমযেব চেহাবা আতন্তে আনতে ন্দালে যাচ্ছে । চালের মন আট টা এই খক্ব অন্নীক দাদা ক্মমোহনাক লিবাক 
করেদেয ভাব সামস্ততাত্িক সজাবে প্রতিভাত হত 5 পাপ ধাইযা আইাভিন্ছ পুব থাই্দা আদব অবনীোহত ভগলেনা 
“অকালেব দীর্ঘ হাত আপবওঙলা ৩৫ ভুবশাহ আাস (গীছচ্ত। (তদব) অগা সাজাজ্যবাদী অগ্নাততির তাপ শর্ত ল হাহা 
মতো গ্রাস কবঠে ভাগবঙলাব চিখিচবিত বিচ্ছিন ছীপতুলা অপগ্থানবে কিউ বৃবে থান্সতে পথে ০1 এ এন সময এসমায 
আগবতলাই বল আব যাই ই পল দিন ছা এপিসু শরুটনব ডাল ভায়া সএপই  (তাদিন) এই উপলরিই  ৩পন17সক 
পর্বপাঠ ঘ। সাদসুত খিক সংস্কাবেন অচলাধতদে পডোসডে ভাখাত হা পঃবতিল সমাস্ত্ি অ লে সবার স সুতি প্রসব 
সম্পর্কিত বিববাণ এই বার্তা পাচ্ছি অবনামাহ/* ব মদে জিভস্ঞাসা তলঙগিত হা উঠেহ। দার্গপুজাব সমহ দাত লী” লক্চিয়ে 
বাখাব সম্ভাব্য প্রতিক্িঞা সংঠান্ত আশগ্কা বাথ হয়ে হায়। 
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তার অসহায়তার বোধ ম্পন্ত সময় সঞ্রাত 1 পপাপুরের অনুঙবে বয়ান শেষ হয় যখন, পাঠরর্প মলেও ভিও্াসা 
নুরণিত হতে থাকে £ বিশাস অবিশ্পাস মঙ্গল অমঙ্গল পাপ পুণ্য সংক্রান্ত যাবতীয় সংস্কারের ছক বাঁধা জীবন 'কালের বাতাসে" 
গলট পাট হয়ে যাঠ্ছ। রনামোহন প্রাণেশ টোধুরারা এর তাৎপর্য স্বাবার বর্দাতে চান না বি অবনামোহণ বালের মন্দ্রার 
অমোঘ ধ্বনি শুনতে পান। তিনি যতটা বর্তমানের, তার চেয়ে বেশি আসন্্র ভবিষ্যতের মানুষ । উপন্যাসিক কিছু কিছু অনুষঙ্গ 
বিন্যাসে ৩! বুঝিয়ে দিয়েছেন যেমন ? “বাড়ীতে এই একমাএ বাক্জি যিনি সেলাই কর্ণা সাট পরেশ, ধূতির সাথে সার্ট” গর 
পথে পথে হেঁটে বেড়ানোও যেন চিহ্ায়িত, কেননা দাদা রমনীমোহনের কাছে ত| লজ্ঞার। একমাত্র তিনিই বোঝেন, “একটি 
নকুশ বাতাস খুব আনে হলেও বইছে” । রাশিয়ার কি হচ্ছে চীনের মানুষ কি পড়ছে এসব তিনি শুনতে চান। লেখা 
বাক্তিতের উম্মোচক, কিছু লেখার তীব্র আবেগ যে ভাগে হার মধ্যে £ এও তো সময় দুভাবেব অভিঘাতে ঘটে। 
বুদুদ। তখন নারী -পরিসর পিতৃতন্ত্রের পিগ্তরে বন্দিনী ; তাই সরমাকে বলা যায় নিরুদ্ধ কালের সৃষ্টি। সামাজিক 
পরিসরে ভাঙন শুরু হয়েছে, এও সময়েরই কথকতা । পাহাড়ী প্রস্তাদের মধ্যে রাজার নিয়ম বদলে দেওয়ার লক্ষণ নিয়ে 
মন্ত্রীর দুশ্চিন্তা, রাজার নিয়ম বদলে দেওয়ার লক্ষণ নিয়ে মন্ত্রীর দুশ্চিন্তা, রাজার বন্ধা ক্রোধ, রিয়াং উপজাতির মধ্যে 
জায়মান বিদ্রোহের দুরাগত পূর্বাভাস ৫ সময়ের এইসব বিভঙ্গের মধ্যেই ধারে কিন্তু নিশ্চিতভাবে বদলে গেছে আগরতলা । 
ভূগোল ও ইতিহাসের অন্তর্বয়ন সম্পর্কেও মনোযোগী ভীম্মাদেব ; কিন্তু প্রণালীবদ্ধ বিন্যাস না -থাকায় উপনাসের 
বয়ান খুব এলোমেলো হয়ে পড়েছে । তারই মধ্যে ঝিলিক দিয়ে ওঠে এই তাৎপর্যবহ উচ্চারণ ঃ “গণ্ভীর বাইরেও ভীবন 
আছে__ এ কথাটা আগরতলার মেঘচাপা আকাশে দু-একটা ক্ষীণ নক্ষর্রের মত ভেসে আসে”। কিন্তু যারা রক্ষণশীল 
এবং রূপান্তরপ্রবণ সময়ের প্রাণ স্পন্দন অনুধাবনে ব্যর্থ, তাদের কাছে প্রতিভাত হয় 'আগরতলা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে'। 
দৃষ্টিভঙ্গির বিপ্রতীপতা অনিবার্য বলেই জমাট বাঁধা অন্ধকার ফুঁড়ে হঠাৎ আবির্ভূত হয অবনীমোহনের মতো কেউ 
একজন, যার এক পা হয়তো (পেছনের দিকে কিন্তু অনা পা নিশ্চিতভাবে সামনের দিকে । তাই সংস্কাবকে অন্দর মাতো 
আঁকড়ে থাকতে পারে না সে, আবার সাহস করে আসন্ন কালকে আবাহনও জানাতে পারে না। তবু তার অসহাযতার 
বোধেই গুপন্যাসিকতা বাক্ত হয়োছে। একটি ভুগৎ শেষ হয়েছেথ অথচ নতুন জগৎ গিকমাতো জন্ম নিচ্ছে না 
এরকম আলো আঁধারি সময় চিহিত। আর, [সখানেই বয়ান পৌছা'ত সমাপ্তি বিন্দুতে ৫ “তাহলে কি সব পদলে যাচ্ছে। 
হাজার হাভ্াব বছরের বিশ্বাস নিয়ে যে বাড়ির ভাবনা তাকে ভাবাচ্ছিল __ একটি পবিবারেব উপর চাপ সুষ্টি করছিল, 
রাজ্যের কল্যাণ অকল্যাণের ভাবনায় ভাবিয়ে তুলছিল-_ তা মিথ্যা হয়ে গেল। আটকালো না। তাহলে দেবী কি দেখেন 
নি ? তা বিশ্বাস করতে বড় ভয় করে। অবনীমোহানের মনে ধ্বস নামে আরো বিবাট জায়গা ভদড়ে। আসন্ন ছয় মাসেব 
যাবতীয় সুখ সম্পদ যার আীবাদ পেলেন তাব প্রতি অবিশ্বাস কেমন যন্ত্রণা দেয়”। 


ছয় 
পথ। 'কামারশালা" 'সালোক সংশ্লষ' নামক ছোটগল্পের দুটি সংকলনে বুঝি, আগবতলাব মদ্থব নগরায়ন এবং 
ত্রিপুরার পরিসরে আমূল রূপান্তর আন্ীকৃত করে ভাষাবিশ্বে ও চেতনাবিশ্গে আধুনিকতার সর ঘটাতে চাইছেন দীপক 
দেবের মতো কথাকাবেরা। প্রাগুক্ত চারটু উপন্যাসের তুলনায় দীপকের 'রক্তমাংশেব শরার' (১৯৯৪) কথাবস্ত, 
উপস্থাপনা, মূলাচেতলা -_ সমস্ত দিক দিয়েই জটিল জগতের বার্তা বয়ে আনে । উত্তম পুরষেব ধ্াচনে উপস্থাপিত এই 
উপন্যাসে নারা -পুরুষের যৌন সম্পার্কের টানান্পাড়েন অস্তিত্ব জিজ্ঞাসার নানা ছাযাতপের সঙ্গে মিশে গেছে। দাপক 
যেন বারবার আখ্যানের আকরণ থেকে বেরিয়ে এসে সরাসরি পাঠকদের সন্বোধন করতে চেয়েছেন । ঘুরে ফিরে এসেছে 
জীবন সম্পর্কিত নানা ধরনের দার্শনিক ভাবনার অনুরণন । কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হয না যে আখ্যান এই উপনাসের 
বহিরঙ্গ কাঠামো মাত্র । বিবরণ বারবার ঝুঁকে পড়ে কিমিতিবাদী গ্রস্থনার দিকে । চলমান বাস্তবের আদল মাত্র থাকে তাই, 
প্রকৃত বাস্তবের সঙ্গে সমান্তরালভাবে বয়ে যায় উপন্যাসের নিজন্ব বাস্তুব : বলা ভালো, বাস্তব ও অধিবাস্তাবের ছায়া্ল। 


৫০ 


সবচেযে উল্লেখযোগা, পুর্ববতী উপন্যাসগুলিধ $লনায দীপকেব পাঠকৃতি পুবোপুবি আলাদা, কেননা তাতে আগবতল৷ 
কোথাও স্পষ্টভাবে উপস্থিত নেই। 

এই উপন্যাসে অবচেতনা ও মনস্তাত্বিক জটিলতাব ভুমিকা অনেকখানি । এব সঙ্গে সঙ্গতি বেখে ভাষাও মূলত 
অন্তমুখী । তবে অন্তর্বা্তবেব উন্মোচনে সঙ্গে সঙ্গে বহির্বাস্তরেব সান্পষ্থগ্রস্থনাও যে ভকবী, দীপক তা মনে নেখেছেন। 
তাব বৃত্তান্ত নাগবিক স্বভাবে লালিত , তবে এ স্বশাবেব বিশিষ্ট ভৌগোলিক অভিজ্ঞান না থাকাব ফলে ব্রিপুবাব নিজস্ব 
অভিজ্ঞতাব ছাপ কোথাও উপস্থিত নয কথক মনোবপ্ন, কৃপা নানী নাবী, ছাযাদি কথকেব মা ও সুবল মামা 8 এদেব 
ঘিবে আবর্তিত হয়েছে বযান। তবে কথক গবিব্রেব উপস্থিতি এও সর্বগ্রাসী যে প্রাগুক্ত চবিত্রগুলি সহ অন্য কাবো সাঙ্গেই 
সম্পর্কে ক্ষেত্রে যথাযথ দ্বিবালাপ গড়ে ওঠেনি। মনোবপ্জন ঠখোড বাবসাধী লবাব ছেলে , কয়েক্ঘব ভাডাটেব 
কবতে চেযোছেন তিনি। কিন্তু উপন্যাসেব প্রথম চৌদ্দটি পবিচ্ছেদেব তুলনায শেষ তিনটি পবিচেছেদ সময ও বিবর্তিত 
ভাবনাব নিবিখে বিষমানুপাতিক | কথকেব মা ও সুবল ম'মাব ঘনিষ্ট সম্পর্ক নিত প্রতিক্রিযা ছাযাব সঙ্গে সম্পর্কের 
নিবিখে বিশ্বাসা হয়ে ওঠনি। বযানেব যে নিজস্ব ঘুক্তি শৃঙ্বলা থাকে, তাকেও খানিকটা বাহত কবেছে শেষ তিনটি 
পবিচ্ছেদেব উপস্থাপনা । বস্তুত কথক মনোবগ্ুন প্রা সবটুকু অভিনিবেশ পেয়েছে বলে সমগ্র পাঠকূতি একবাচনিকতায 
আক্রান্ত। 

নামকবণেব মধো পবাপাঠ সম্পর্কে যে ইঙ্গিত বেছে, তাকে পবিস্ফুট করে তোলাব জন লেখকের আগ্রহ ঘটনাব 
পাবস্পয বক্ষাব প্রাত তাব মনোযোগ শিথিল কবে দিয়েছে। দূ একাট ব্যাত্ক্রম বাদ দিলে (আক্ষিলাব ধন ভাক্ষিলা 
খাবে'__ জাতীঘ অভিব্যক্তি) বাচনে আঞ্চলিক বৈশিষ্টা খুব একটা চোখে পড়ে না। কথক অস্তিত্বেব উপস্থাপনায প্রচ্ছন্ন 
শ্লষ থাকলেও তা নান্দনিক ও সামাজিক ভাবাদর্শেব সঙ্গে অন্বিত হযনি বলে চলমান জীবন সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট 
সমালোচনা গডে ওঠেনি । মানবিক সম্পর্কের বিন্যাসে আলো-আধাবিব অভিবাক্তি লেখকেব অস্বিষ্ট ছিল যদিও, এক 
ধবনেব প্রান্ঞোক্তি পবিবেশন কবাব প্রতি ঝোক থাকাঘ চিন্তা প্রণালী সর্বদা সংহত হযনি। কখনও কখনও মনে হয, 
অস্তিত্ব জিন্ঞাসা সম্পর্কিত সন্তাবনাকে লেখক স্বযং অন্তর্ধাত কবেছেন। তাই আত্মসমীক্ষাব প্রস্তাবনা আছে, প্রকৃত 

“জীবন যে কীভাবে সবে সবে যায। ব৷ কিভাবে ধীবে ধাবে শেষেব দিকে চলে, হিসেব বাখা বড কঠিন। দৃকল্ত 
সময খোলাখুলি কবে ফেলে সব কিছুকেই। এগিয়ে পিছিয়ে চলে ঘটনা । অনেক সময একসুতোয বাধা পডে, অনেক 
সময ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হায়ে যায কিছুদিন পব পবিপূর্ণ স্বৃতিও আসে না। বিভ্রম হয । ছবিব বদলে অনা সব ছবি আসে। 
" আসলে এই তাব উপন্াস বীক্ষাব মর্মকথা এবং সই সঙ্গে জীবনের দর্শনও | এইসৃতরে লেখক শেষপর্যন্ত এই 
উপসংহারে "পৌছে যান * “জীবন আসলে কাউকেই খালি কবে না। এক আপাত উপসংহাবে পৌছে দেয। নির্মমতা, 
নিষ্ুবতা, প্রেম-অপ্রেম সবই আছে। তবে নিক্তিমাপা কিছুই নয। জীবনে কোনও অগ্রিম হিসেব নিকেশ চলে না |” 
কিন্তু এই পবাবাচন উপন্যাসেব নিজস্ব ভাষায বূপান্তক্তি হলে ভালো হত। 

১৪০১ বঙ্গাব্দ প্রকাশিত 'পবিতান্ত প্রদেশ" আসলে একই মলাট্ব মন্দে দু'টি অনু উপন্যাসের সংকলন। 
“পবিতাক্ত প্রদেশ" বাইশ পৃষ্ঠা এবং 'বন্ীপ' চষ্লিশ পৃষ্ঠায সম্পূর্ণ। শুধু পৃষ্টা সং্া দিয়ে নয. কথাবস্তুব স্বভাব 
বিচাবেও 'পবিত্যক্ত প্রদেশ'কে বড গল্লেব বর্গভুক্ত কলই উচিত, অনু উপন্যাস নয। পূর্ববতী বচশায আগবতলা 
স্পষ্টত উপস্থিত ছিল না কিন্ত এই বযানে ব্রিপুবাব অস্থিব সামাক্তিক পবিস্থিতি ভৌগ্পেলিক ও অনা আনুষঙ্গিক তথা 
সচেতনভাবেই বিবৃত হযেছে। এখানেও উত্তপুকষেব বাচনে জথাবস্ত গ্রথিত হয়েছে , আব, বকুল মনোবাসী মথুবা 
ঘোষঃ কেউসম্পূর্ণ অস্তিত হতে পারেনি তবে লিখলেন অভিপ্রা ছিল, ছিন্নদূল সমাজ ও দহনমব সমায়েব উৎকেন্দ্রিকতা 
প্রকাশ কববেন। এলেশমেলোভাবে বহুপ্রসঙ্গই উত্ধাপিত হাযেছে কিন্তু সব মিলিযে সপ্ভাবা অনু উপন্যাসেব ক্যন তৈবা 
হ্যানি। 


২?১ 


“বন্ধীপ এর বয়ানেও আগরতলার প্রিসর উপস্থিত । আর. 'পরিতাক্ত প্রদেশ যেখানে মুলত বাক্তি __এক/কর 
পিঞ্জরের বিবরণ ___'বদ্বীপ' এর উপস্থাপনার সামাক্তিক অস্তিত্রের গুরুত্ব তুলনামূলকভদবে বেশি । সুচরিতা ও ভিলাকের 
বৌদ্ধিক যৌনতা, রাজ্রননৈতিক প্রতাপের স্কুলতা ও কদর্যতার প্রতিনিধি অখিল রায়ের উপস্থাপনা, অর্থনৈতিক সংকটের 
বাস্তবতা, পারিবারিক সম্পর্কের নানারকম টানাপোড়েন - এই সব কিছুর সংশ্লেষাণ যে পানকৃতি গড়ে উঠেছে, তা শেষ 
পর্যন্ত লক্ষ্হীনযেন। জীবন সম্পর্কিত ভাবনা যে লেখকের রয়েছে, তা বুঝতে পারি :কি্ত সময়ের দহনবেলা বহহিবৃত 
থেকে যায় বালে মুল কুশীলব সুচরিতা শেষ পর্যন্ত উৎকেন্দ্রিক অবস্থানের প্রতিনিধি হয়ে পড়ে! কথক্ব শিভেরাই 
অজ্জাতসারে আত্মসমালোচনা করেছে যেন £ “একটা আদর্শ না থাকলে কি লেখক বা কবি হওয়া যায” % আসলে 
সুচরিতা তিলক 'সামনাথ £ প্রভেক আত্মপ্রতারক : ওরা খণ্ড সময়ের পিড্ভরে বন্চ। প্রতোবেশ মধে। জন্ম শিহেহে সব 
কিছুকে ঝণাত্বক করে দেখার প্রবণতা" লেখকের বাচন অনুসরণ করে বলা যায়, “বাপ এ “কিছু সম্পর্কই'ন ঘটনা 
বোলতার ঝাক 'থকে উড়ে আসা বিচ্ছির বোলতার মতা শরীরে হুল ফুটিয়ে ফুটিয়ে চলে যায় দুরে ক্রমাগত)" (তাদেবি) 
যে জগতে "সার সার ভীবিত মানুষকে মৃত মানুষ বলে মনে হয়” তার নিবিড়তার বিশ্লেষণ কামা ছিল । এইভানে। 
ঘাটতি রয়ে গেল ওুপন্যাসিকতার গ্রন্থনায়। উপসংহার সুচক দুটি বাক্ও বিশ্বাস হয়ে উঠল না : “ঘুরে দাড়ায় সুগরিতা 
এবং চিন্তা করে সেও ব-দ্বীপটার এমন একটা অংশ হয়ে গেছে, যেখানে পলিমাটির স্তব জন্ম দিয়ে দিয়েছে কালে কিছু 
শক্ত ভূমি এবং সেখানেই (প্রোথিত হয়ে আছে সস 

রাস্তায় পা রাধে সুচরিতা।” 

উপন্যাসের বিবরণ চিহ্ায়িত না হলে তা লক্ষ্ত্রষ্ট হতে বাধা । একই ভাবে প্রতুকথাৰ নতুন ভদ্ষা ও পুননির্মাণ 
যদি করতে না পারেন লেখক, তাকে কিছুতেই পাঠকৃতির শ্লাঘা পদবি দেওযা চলল ন'। সমুদ্র মন বিমক প্রতৃকথা 
অবলম্বনে রচিত “পারিজাত বৃক্ষ (১৯৯৭) তাই দীপক দেবেব গৌবব বৃ করেনি। 


সাত 


গল্পকার হিসেবে সুপরিচিত অনুপ ভ্টাচার্য "পাখি ও পালক' (১৯৯৭) € "হবিমানুষ' (২০০০) নাঘক দুটি 
ছোটগল্প সংকলনের পরে প্রকাশ করেছন প্রিয় ভমি' ন'মকু উপন্যাস (১০০১) | বল হসুবল্দ্ উপন্যাসটির বুনন আল 
বিস্তারে উঠে এনেছে বর্তমান তিপুরাব অন্তুঃকরণ" | দীপক দোবের সঙ্গে প্রতিতুলনাষ অনু ভট্টার্যেব ১৩৮ পষ্ট্ব 
উপন্যাস বহরে নিসসেন্দেহে বুড়ো । উপন্যাসিক আগরতলাব সামাজিকুও রাভডনৈতিন্ পবিসাবে বে কেবলই উৎকেন্দিকতা 
দেখতে পান. তার উপস্থাপনা স্পষ্ট প্রিবভূমি' নামকলুণে একধরনের রোমান্টিক লোমলতা থাকলেও উপন্যাস পড়া 
শেষ মনে হয়, এর নণ্ম অনায়ানে হতে পাবত কষ? বিবর ৷ কেননা ইতিহাসের চড়াই উৎবাই সাধাবণভাবে ত্রিপুবাকে 
এবং বিশ্েভাবে আগবতলন্ক বে নব সামাজিক নির্দিতির স্লায়ুকেন্দ্র করে তুলেছে, স্পষ্টিত অনুপ অ৷ দেখতে পাননি । 
উলমান ইতিহালদর মধ নাতি প্রচ্ছন্ন অন্গবিদ্ধুওকি ভব প্রতিবেদনে বান্ডি পিসির ও সশনাজিক পবিসবেব নিয়ন্তা। 
খখনই উহ্ধপিত হয়েসুছ, তা প্রতিভ'বার্স প্রসৃত একব চনিকতাঘ আক্রান্ত। সানয তালুকদব ফিরে এসে নিজেব ?পিত্রিক 
পাড়ি বিক্রি করতে ছেরেসুড ' সম্য়ন উপন্যাসের প্রধান কল জে ; কিন্তু ভিন্ন ঘটনাব ক্রিবা প্রতিভ্রিয়ায় তার 
দিবা প্রতক্ষ নয় হ সে বেন পরোক্ষতা়্ আক্রান্ত ও প্রায নিবপেক্ষ গুহাতা মাত্র প্রাক্তন প্রেমিলা দেবৰানীর স্থৃতিও 
প্রলন নয খুব : বস্তুত লাশ্নে এই স্ৃতিব ভুমিকা নিতান্ত দন । উপন্যাসের একেবারে পেয়ে দেবযানীব সঙ্গে পুনর্মিলন 
হয় হন্িও, পাঠকৃতিল নিভল্গ যৌভ্ডিক পরম্পরায় দেবয'না আনে না। নিয়ন্ত্া লিখকের ইচ্ছায় দেবযানার সঙ্গে এই 
পূনর্দিলন ঘটে 

নিখিলেশ ও অঞ্ত উপন্যাসের সবচেয়ে গুরুত্রপুর্ণ দুটি চরিত্র । কিন্তু তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক একটুও বিশাসা হতে 
পাবেনি। এই নু'্জালেব লেউই নিজস্ব স্বভাবের হৌন্তিকতায় প্রতিষ্ঠিত নয়। মধুমতীর নির্ধাতন ও হত্যাব বিরুদ্ধে 


৫২ 


প্রতিবা্টী ভূমিকা সর্তেও সামগ্রিক বিচাবে মগ্ত পন্ষাশুন। উপস্থাপনা যেন শী পবিসব সম্পা্জে লখকেব কোনও স্পষ্ট 
বক্তবা নেই বলেই সম্ভবত শপ শ্রাতেব শ্যাগুলাব মতো ভ'পমান বিধব' মঞ্তুকে বিয়ে বেছি নিখিলেশ কিন্তু তাদেন 
পববর্তী দাম্পত্যে উদ্তাসনেব ব্দলে গুধুই আদিশান্ত চোবাশলিল বিস্তান্খটেছে। নিখিলেন্বে সঙ্গে বাধা প্রা খোলাখুলি 
যৌন সংসর্গ সম্পর্কে লেখক কব পরোক্ষ ভাবেও কৌঁগ€ সমালোস্না উপস্থাপিত কাবেন নি। এমন নয যে নিখিলেশ 
প্রমিক ,ববং তাকে মনে হয বিপুসর্বচ মান্য শিবা অমানুষ, কপটতা জগভাবতা বিগাসঘাতকতা দাযিকগ্রানহাতনাত 
যাল চবিএলক্ষণ শিউ৮বাদের পাছ থোকেসে মোটা টাকা লুমিকান হাহা মামাত ভাই ও লম্ব সাহেব বডি বিক্রি কবাব 
দালিলি হিসেবে ।না বন্ধু শাস্ী _ কীবো কাছে সে পাটি কবে শিহ সিদু সুবিধা পদবে বলে । উপন। "সব শেষে একটি 
শিশুকে দক ভিওযাব জান। তাব ৩ গ্রচকে অাবিএিন প্রাণ পে বেদ নন মনে হয জব মিলিয়ে, আগাগোড 
নিখিলেশেব উপস্থাপনায় বথে দে অসা* প্রুসা 


ব্যানেন প্রাবস্তিক বর্ণনা বোমান্টিক দৃষ্টিকোণেব যে তাভাস বযোচ্ে, কেনট্রীয চবিত্র সব্ষদ যদি সেই সুবে লয়ে 
গ্রথিত হত --নামকবনেব ইঙ্গিতও সম্িত হতে পাবত লিম্ত দেবুশনাকে প্রাপ্ম পবিসব খোজে শর্িত কালু 
আশঙ্কা সকেও প্রিঘ জবুভূমি তাকে প্রভাখান কবে নি। দেক্যালা ভাড়াও মর্ভ, তাবিণী, দিলীপ, সুদীপ নিশ্চিতভাবে তাব 
প্রমাণ দিযেছে। অনুপ তাব ইুপন্যাসিক প্রতিবেদনে সাধাব্ণভদবে ত্রিপবাব এবং বিশেষভাবে অপ্পবতলাব ইতিহাস 
অভিযোগ ? কোনও কিছু লুকিয়ে বাখেন নি তিনি । তবে গুপন্যাসিক নিবপেক্ষ না হলে চলে না, এলথা পড়তে পড়াতে 
বাববাব মনে আসে । ফুটবলে বেফাবি পক্ষপাতিত দেখাতে শুক কবলে যেমন খেলাব তাৎপর্য নষ্ট হয়ে যায, তেমনই 
পাঠকৃতিব সুত্রধাব কোনও পক্ষে ঘোগ দিলে উপনাসিকত' ধ্বন্ত হযে যায । সানেব চোখ দিয়ে দেখতে দেখতে 
আগবতলাব ভগেল,জনভীবন, অর্থনৈতিক আবহ, উগ্রপদ্থ'ব অভিঘাত, লজনৈতিক সন্দ্রাস ইভাদি সম্পর্কে অবহিত 
হই। সঞ্চযমান বুুদেব মতা আধা নাগবিক ভীবনেব নানা আলো আীবাবি ভাসে এবং ডোবে দীর্ঘ প্রবাসের পরবে সাধন 
নিভ্ের পলাযন, সত্তা আবিমেব কবে কিংবা শেকডসুদ্ধ নিজেকে, উপডে ফেলতে এসেছে __লিখক স্যং এহ আভাস 
দিলেও বযানেব পববর্তী পর্যাযে তাব হৌপ্ডিক বিকাশ ঘটান নি। 

উপন্যাসের ভাষা নিষে অনুপ কোনও পৰীক্ষা -নিবীক্ষায যান নি। সাঘনেব অনুভব সম্পর্কে ভাব ভাষা এবকম;: 
“বুকেব ভেতব স্বপ্নবা স্বচ্ছন্দে ঘোবাফেবা কবতে কবতে তাব মুহূর্তগুলো ব্লান্ত হব। সর্বস্ব বুঝি লু্িত হতে যাচ্ছে তাব। 
অভিজ্ঞতা স্মৃতি দুঃখ সুখ শোক সব --সব।” আবালোব শহবেব সৌন্দর্য, জল হাওযা মাটি মানুষেব অপূর্ব কোমল 
স্পর্শ তাব জীবনেব শেকড বাকড় এবং সেসব উপন্ডে ফেললেই সে ছিন্নমূল হযে যাবে, এমন যাব প্রাথমিক অনুভব, 
উপন্যাসে কিন্তু তাব সাঙ্গ সঙ্গতিপূর্ণ। কোনও দ্বন্দ্মঘ আবহ বচিত হলো না। সাঘনে সমস্য বহিবৃতি হবে কইল, 
অন্তবৃতি হলো না। জমি কেনা বেচা নিঘে বাজনৈতিক দুষ্টচক্রেব ষড়যন্ত্র উপস্থাপিত হলো ঘদিও, উপন্যাসিক কাছে 
কাণ্থিভ গভাবতব অর্দতদষ্টিব স্ফুবণ লিন্ত দেখলাম না। ববং সাধাবণভগবে প্রচলিত কিছু অগভীব ধ্যান ধাবণাকে বযান 
আগাগোড়া অনূসবণ করে গেল। যেমন, "পলিটিকাল পাটিব মত সবকাবও পাটি ধর্ম জাতপ'ত প্রতিন্সিয়েলিজম নিষে 
বাজনীতি কবে" এই মূল বক্তাবোব শভভ্র তবঙ্গ ছড়িবে বযেছে বযান জুড়ে ৷ কমিশনাবেব চক্রান্ত ও সংঘবদ্ধ সন্ত্রাসের 
বিস্তৃত বিববণে এব প্রমাণ পাচ্ছি। বাস্তবের প্রতিষ্পর্ধী অনা এক লন্তব ব্চনাব দিকে গুপন্যাসিক অভিনিবেশ এত বেশি 
যে বযানেব মুল ভবরেন্দ্রটি অটুট স্খাব দিরে তিতিন তত মনোরে'ণী হাতে পারেননি । ফলে নামকবগেব মধো যে 
প্রতিশ্রুতি ছিল, তাকে নিজের অজ্ঞাতসাবেই যেন তিনি ধ্বংস কবে দিয়েছেন । সানেব ভাবনায কথকন্ববেব উপছ্থিতি 
স্পষ্ট 2 “কী নিঃসীম অন্ধকাব। এ শহবটা -- এই বা'জ্টাই বড় বেশি জন্দকাবে ড়ুবে অগছ্ে'। উত্তবপূর্ব ভাবতেব 
অনগ্রসবতা জনিত মূল সংকটকে আলতো বাবে ছুঁয়ে গেলেও লেখক কখনও খুব বেশি গভীবে যান নি। বাটন 
আধিপতাবাদ, বামপদ্থা ইনি সম্পর্কে পূর্বনির্ধাবিত কিছু ধাবণা দ্বাবা তিনি পবিচালিত, এমন মনে হয়। নৈতিকতা, 

২৫৩ 


শিক্ষা, মূলাবোধ __ সমগ্ু কিছু থেকে বিচাত নিখিলেশের মাধ অধঃপতিত প্রজন্মের ক্ষয়িফু চেহারার প্রতিরপ দেখেছ 
সায়ন'কিন্তু তাকে ঘিবে থাকা রাজনৈতিক আবহের একনাচনিক রূপই শুধু পরিস্থুট করেছেন লেখক। 

আসলে বৌদ্ধিক নৈরাজাপন্থার প্রাথমিক পানকৃতি কখনও কখনও উপনাণসের সংস্পর্শে আত্মপ্রকাশ করে। 
প্রতিভাবাদর্শ যখন স্গলক, বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু থাকে না কোনও । তা যদি না হত, সা'যনের চিন্তায় সংশয়ের এই 
প্রগাঢ় ছায়া পড়ত না' ৫ "আচ্ছা কোন কাজ্টা নৈতিক আর কোন্টা অনৈতিক, কে ঠিক করবে সেটা £ সমাজ আর 
সমাদ্ভুর ম'নুমজন ? সমাস্ত জার ভাব মানুষজনের চেহার' কি আগে পরে এক আছে ? কত বদলে গেছে, আশপাশ্টাকে 
নিয়ে আধুনিক মানুষস্ানেব মানসিকতা ' এখন তো ইন্টারনেট ই মেলেবযগ মানুষ এখন, কোনটা পাপ কোনটা পুণা, 
তা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে সময নষ্ট করতে যাবে কেন? প্রয়োজনই বড়। প্রয়োজানে পন্প করলে প্রায়শ্চিন্তের আর 
দর্কার পড়ে না”। এই বে ভাবনা,ত' কী রোমান্টিক সায়নের পক্ষে সঙ্গত যে উপন্যাসের উপসংহারে, বহুদিনের 
অদর্শনের পরেও, দেব্যানীর সাঙ্গে মিলিত হতে পারে £ অতএব আধুনিকতাবাদী বীক্ষণ সম্পর্কে লখকের মৌল 
অভিপ্রায় কী __ এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা উঠে আসে। দৃষ্টিকোণ কখনও পরিসর নিরপেক্ষ হতে পারে না অর্থাৎ 
মহানাগরিক পরিসরের বিশ্ববীক্ষা চরিত্রগত ভাবে আগরতলার মাতা শ্লথগতি আধা-নাগরিকপরিসরেরবিশ্ববীক্ষা 
থেকে স্বতন্ত্র বাধ্য। অনুপ নিজেও তা জানেন; কেননা সায়লের চিন্তাতেই পাচ্ছি “উত্তরপূর্ব ভারতে জটিল জনজীবন 
আর অস্থিরতা নিয়ে তো মহাকাবা লেখা যায়। এখনও বাংলা সাহিত্য । এদিকটা অন্যবাটী রয়ে গেছে।” 


আট 


কবি সমরজিৎ সিংহ যখন উপন্যাস লেখেন, তার কাছেও একই প্রতাশা থাকে। কিন্তু গভীরে যাওয়ার 
অনীহার সাঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায় পরিসর নিরপেক্ষ নিরীক্ষাপ্রীতি অর্থং প্রায়োগিক কৃথরৌশলের প্রতি একমাত্রিক 
নিষ্টা। অনুপ ভট্টাচার্যের বয়ানে লেখকের প্রকট উপস্থিতি এক ধরনের আর সমরভিৎ সিংহের প্রতিদ্বদনে তা অন্য 
ঘোয়ের মধ্যেও । “সম পরিমাণ মাটি” (১৯৯৮) নামক ছোটগল্প সংকলনের পরে তার দুটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে 
ঃ অগ্নিসূত্র (২০০০) ও ছন্মবাস (২০০১) । রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের দিক দিয়ে দুলাল ঘোষ স্পন্টত অনুপ ভট্টাচার্যের 
সহ্যাত্রী। তবে ১৮৪ পৃষ্ঠায় উপন্যাস 'অগ্রিসুত্র” উপস্থাপনার বিশিষ্টতার লক্ষণীয় । সন্তর ও আশি-র দশকের অস্থির ও 
দহনময় দিনগুলিতে সাধারণভাবে ত্রিপুরার এবং বিশেষভাবে আগরতলার সামাক্তিক ও রাস্ুনৈতিক পরিসর কীভাবে 
বিক্ষত ও আন্দোলিত হচ্ছিল___ তারই কক্সনানিষিক্ত প্রতিবেদন 'অগ্রিসুত্র' ' তাব নামকরাণ যে লেলিহ আগুনের ইন্ধন 
আভাসিত হয়েছে, নানা দিক থেকে তার ওপর আলোকসম্পাত করেছেন দূলাল। অনুপ যে 'অনাবাদী” পরিসরের কথা 
বালেহেন, তা-ই কষিত হয়েছে যেন "অগ্রিসুত্র' উপন্যাসে । ত্রিপুরার ভূগোল নির্ধারিত বাধাবাধকতায় বাঙালি ও 
উপজাতির সবাশ্লষণ সক্রিয় ছিল যতদিন, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সামাক্তিক পরিসরের পুননির্মাণ ততদিন ইতিবাচক 
দ্যোতনা বয়ে এনোছে। কিন্তু ইতিহাসের আমোঘ অন্ধবিন্দুর তাড়নায় এ প্রক্রিয়া যখন ব্যাহত হতে লাগল, ভাবাদর্শ, 
অন্ধকার আগরতলার আধা-নাগরিক 'পৌরসমাজে যেসব বিকট কষ্ঃবিবর তৈরি করেছিল, 'অগ্রিসূরা এর আখ্যান 
অধারিত হয়েছে সেই বিমানবায়িত পরিবেশে। 


শানিত সেনগুপ্ত সামাক্তিক ইনফোর্নোর ফসল, তার রোন জুইও । শাদের বাবা-মা দিবোন্দ অতসী সাবেক 

পূর্বপাকিস্তান থেকে ভিটেমাটি খুহয়ে আসা উদ্বান্তুদের প্রতিনিধি । ুলালের উপন্যাসে শুধুমাত্র ত্রিপুরা ও আগরতলা নয়, 

আসামের কাছাড় জেলা শিলচর করিমগঞ্জ নানা অনুপহ্থ সহ উপস্থিত ' সেইসঙ্গে উন্তরপূর্বের বহ্িবলয়ও লেখকের 

মনোযোগ আকর্ষণ করোছে। শানিত আমাদের মনে করিয়ে দেয় কবি শঙ্তি চট্টোপাধ্যায়ের আত উচ্চারণ “অন্ধকার 
২৫৪ | 


আছি অন্ধকাব থাকবো অন্ধকাব হাবো"। শানিত প্রবলতব ভাবে এবং জুই গৌণত প্রমাণ কবে 119 07315 81101 
10170 দু'জনে ভাবে সন্তাব প্রকৃত অভিজ্ঞান জানাব জনো বাস্তব নামক প্রতণপেব বন্দীশ'লায অশ্ব'ত হানে কিন্ত সেই 
আঘাত বহু গণিত হয়ে তাদেবই প্রত্যাঘাত কবে মনে হয যেন আছে জিদেব মাতা সন্তাব বাতিবেকী পাঠ ওবা তৈবা 
কবতে চায নিজেদের উৎকেন্দ্রিক জীবনে । দু'জনেই যুগপৎ ক্শিবোযা এবং অসহায, দাহ্য এবং দাহক। নিজেদের 
জীবানেব পাঠকৃতি ওবা নিজেবাই নৈবাজোব উপকবণ দিযে লিখে গেছে। কিন্তু সতি কী জীবন সম্পর্কে শালিত বা জুঁই 
স্বেচায কোন সিদ্ধান্ত নিতে পাবে £ নাকি তাদেব ছিন্রমূল উৎস পবিচয আমোদ হবে ৩2 ন্ষে পর্যন্ত। 


সমলামী পহলজ তলা ত্র, কে লেখব স্বযং 'নষস্পন্ু' বিশেষণ দিবেছেন কেন বিপ্রবেল ক" লে ? এই 
কার্নিভালে সঙ এত গেব কালো কী এইজনো যে অনুপেব উপন্যাসের মতো দুলালেব উপন্যাসও নিঃশাস নেয মূলত 
প্রতিভাবাদর্শেগ উপন্যাসিক সতা জানেন যেমন, প্রতিসতাও কী একই ভাবে ভ্ানেন না ? মনে আসে কবি বণজিৎ 
দাশের কিছু বিখ্যাত কবিতা পঙক্তিব বিষগ্ন আর্ত আমোঘ উচ্চাবণে। 


“সত্য কি আমবা জানি না। অথচ মিথাকে জানি, নির্ভুল, নিজেব ছাযাব মতো । এই সতসন্দিপ্ধ চিবজীবনে, 
মিথ্যাই শেষপর্যন্ত আমাদেব একমাত্র নিঃসংশব উপলব্ধি সেই অর্থে, আমাদেব একমাত্র বিশ্বস্ত সত্য । আমাদেব আশ্রয। 
খুব সম্ভবত, আমবা মাতৃগর্ভ থেকেই মিথ্যাকে জানি । জিন এব গুঢতম সমন্ধাভাষায হযতো ইঙ্গিতবদ্ধ আছে মিথ্যাব 
সংজ্ঞা এবং ব্যবহাব বিধি” । (ডাযেবী থেকে) ছিন্রমূল শানিত ও জুই তাই মিথ্যাব সঙ্গে বাচে , তাদেব আস্তিত্বিক পবিধি 
মূলত নেতি ও নৈবাজ্যেব দুর্গ। দেই দুর্গেব তাবাই স্রষ্টা ও অধীশ্বব। জুই শবীব দয যাব, শানিতেব একান্ত নিজন্ব 
নবরেব সঙ্গে তাদেব কোনও না কোনও যোগসূত্র আছে। সংবাদপাত্রেব মালিক পার্টিব নেতা, পুলিশ অফিসাব একই 
নবকেব প্রহবা ও বাসিন্দা। 'অগ্রিসুত্র' উপন্যাসের কথনবিশ্ব জুডে এদেবকে প্রতাপ বিচ্ছুবিত হযেছে। বণজিৎ এব 
'দুর্গেব ভিতব নাটক' কবিতাব বাচন অনুসবণ কবে লিখা বায জুই ও শানিতেব দৃেব বাইবে শোনা যায শুধু 
হিভডেদেব কোলাহল । ওবা "দুর্গ ছেডে পালাতে চাইবে কিন্তু পাববে না, কাবণ তাব প্রতিটি পদক্ষেপ তৈবী হাবে একটি 
কবে শতৃন দৃর্ণেব গোলক ধাঁধা ।" ভূই এব জনো নিবগ্ভন বৈদ্ যেমন, তেমনি শানিতেব জনো লালিমা দেববর্মী | 
স্পট্টিত 'অগকণন্ধা'ব আগবতলা প্রত্ ইতিহাসেব ধূসব মতো “অগ্নিসূত্র' এ হাবিযে গেছে। উপন্যাসিকেব চোখে ধৰা 
নবক সম্পর্কে বলা চলে £20211001 21009 94610 810911916 


বিন্তু সেই মৌলিক প্রশ্নই ফিবে আমে আবাব £ গুপন্যাসিক কী শুধু একবাচনিক জগৎ নির্মাণ কবাবেন ? অজজ্র 
চবির ও অনুষঙ্গেব ভিডে সময ও সমাজেব যে ছবি ফুট উঠেছে তাতে দ্বিবাচনিক কল্পনাব অবকাশ কী গুপন্যাসিক 
ইচ্ছাকৃত ভাবে নির্ধূল কবে দিযোছেন € বযানেব বহু বৈখিকতা, আঞ্চলিক উপভাষাব অন্তবর্বযন, সমকালীন ইতিহাসের 
প্রেক্ষিত? এইসবই ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য । কিন্তু উুপন্যাসিক কোথাও পাঠকুতিব ভবকেন্দ্রটি খুঁক্তে পেলেন না ,ববং নিজেই 
যেন সংহ্তিব সপ্তাবনায হস্তক্ষেপ কবলেন। এমন নয যে সন্তাব প্রাগুক্ত পথসন্ধান সম্পর্কে দুলাল সচেতন নন। কিন্তু 
[শেষপর্যন্ত পাঠকৃতি হয়ে বইল নিববলম্ব। যদি একে ভাবি তাব সময সংকেত তাহলেও বেশ কিছু প্রতি প্রশ্ন উঠে আসে। 
আবশা এই নিবিখে “অগ্নিসূত্র' যে নিবিডতব পাঠেব দাবিদাব, এতে সংশয নেই। 


অধিকাবী যুবকেন বক্তেও সংক্রমণ ।” কিন্তু ৫৪ পৃষ্টাব এই ছে্টু উপন্যাসে যেন সমস্ত আই অগ্রিসূত্রেব বিপবীত 
[মক বাঁচিত হলো। যতটুকু ব্যাপক পরবিসব ছিল প্রথম উপন্যাসে, দ্বিতায উপন্যাসে তা নেই নিক্তি ও বিহঙ্গেব জীবন 
কথণ্য সামাক্তিক ও এ্তিহাসিক পবিসব গুকত্তপূর্ণ নয, নাগবিক জীবনে উচ্চবর্গীয় ব্যক্তি পবিসবই অস্িষ্ট। শানিত 


৫৫ 


ভূই লালিমা সাবহীদেব সঙ্গে কিছু মাত্র তুলনীয নয নিক্তি ও বিহঙ্গ কিংবা দৃববর্তী সতেন। দুলাল অবশ্য নগবাযনেব 
মুহ্ছেও যাযনি। আসলে 'অগ্নিগর্ভ' ও 'ছদ্মুলাস' সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুটি জগতের কথকতা । 


পয় 


ব্রিপধ্ব উপন্যতস বিশ্ব পবিক্রমা মনে হয আমব' অপব পবিসবেব ক্শন্াযাসেব সুত্রপাত মাএ দেখছি। সল্তে 
পাকা/লেক পর্যায় পেষ কবে প্রদীপে আলো ভ্রালখনোব পর্ব শুক হযেছে। বাইাবে থেকে ভেতব পানে দৃষ্টিপাত কণাছ্ছেন 
লেখকবা এবাব অগ্তুবিন্থেব নিলপেক্ষ উন্মোচন গুক হবে। ভাবাদর্শ ও প্রতিভাবাদর্শ, বিশ্বাস ও সংশয দুটি বিপ্রতীপ 
মেককব/ন্ব পালা শেষ কবেছে। এবাব দ্বিবাগনিকতাব প্রক্রিযায পবিশীলিত হাবেন ত্রিপুবাব লিখিয়েবা। কেননা, এছাডা 
উপন্যাসেক অনুবিশন গড উঠতে পাবে না। বাংল" সাহিতোব মুল কেন্দ্র থেকে দূববর্ত ভুগোলেব অধিবাসী বাল. তাদেব 
আখুনিকতাব বোধ কিংবা বোধইানতা নিজস্ব ভত্তভমি ও আকল্প দাবি করছে । এই দাবিব প্রতি মনযতা দেওয'ব 
লক্ষণ ইতিমধে। এ অথ্লেব ছোটগল্লে ফুটে উঠেছে, এবাব উপন্যাসেব পালা । লংতবাই থেকে অগ্রিসুত্রে পৌছেছি, এখন 
অগ্ন্যাথানেব জনো প্রতীক্ষা শুধু 


রাজমালার ভাষারূপ? একটি প্রাথমিক সমীক্ষা 


ত্রিপুরায় সাহিত্যচর্চার ধারশ্য় এতিহাসিক বিচারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই 'রাজমালা । অথচ, এর 
সম্পর্কে পূর্ণ তম বিশ্লেষণ আজো অপেক্ষিত। 'রাজমালা'র রচনাকাল এখনও সংশয়াবৃত, এর বক্তা/ 
বচয়িতা/লিপিকরদের সম্পূর্ণ প্চয় দূরে থাক, নামগ্ুলিও সনিশ্চিতভাবে ঠিক করা যায়নি; এর প্রাটীন পুথি 
প্রায় দূর্লভ বললেই চলে। এমন অবস্থায় এর ভাষারূপের বিচার শুধু ভাষাতান্তিকের আকাডেমিক পরিশ্রমমাত্র 
হাবে না. 'রাক্তমালাকে ঘিরে যেসব সংশর রয়োছে, তাব সমাধানেব কিছু সুত্রও এই বিশ্লেষণ থেকে হয়ত ওঠে 
অ'সবে-- একথা ভেবেই 'রাজনালার ভাষারূপ নিয়ে জালোচনাব সূচনা । 

এই আলোচনায় প্রা্মিকভাবে আমাদের অবলম্কন বমেন্দ্র বর্মণ কর্তৃক একত্র সংকলিত, কালী প্রসন্ন 
সেন সম্পাদিত 'দ্রীরাজমালা' । পূর্বো্ড সমাধানমুখী প্রক্তার ফলেই 'রাক্তমালা'র ভাষাতন্তবেদ্দ্রিক বূুপবিবরণই 
আমাদের কাজে প্রধান হয়ে ওঠেনি, আমরা বরং এর ভাষাবপেব বিশ্লেষণ থেকে ধরতে চেয়েছি এর চারটি 
লহরের মধ্যে স্তলীনি সাদৃশা/ বৈসাদৃশ্যের সুত্রগুলি। 

“রাক্রমালা'র ভাবারপ নিয়ে এ-প্রথম ভাবনা নয়, পূর্ববর্তী আলোচকরা প্রায়ই এসম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। 
এর চারটি লহারের ভাষারূপের সাদৃশ্য যে প্রচুর, তা আমাদের ভিত্তিগ্রছের ভূমিকায় রমেন্দ্র বর্মণ স্পন্টভাষায় 
উল্লোখ করেছেন। প্রথম এবং চতুর্থ লহর থেকে কিছু রচনাংশ উদ্ধাত করে রমেন্দ্র বর্মণ মন্তবা করেছেন। 
"শ্রীরাজমালার প্রথম ও চতুর্থ লহরের ভাষা মুলত এক্‌ “ক্রিয়াপদাদির রূপ ও প্রায়োগ এবং শব্দ বাবহারে 
বিশেষ কোনো পার্থক্য লক্ষা করা বায় না, বাকা গঠন প্রণালীও প্রায় একই বলে মনে হয়” (রমেন্্র বর্মণ : 
১৪১০. গ) এই সাদৃশ্য স্বাভাবিকও কালীপ্রসম্ন সেন নিজেই দ্বিতীয় লহরের পুর্বভাষ-এ জানিয়েছিলেন যে 
তিনি মুখাত যে পান্ডুলিপির উপর নির্ভর করেছেন তা দুর্গামনি উজির সংশোধিত “রাক্মালার পান্ডুলিপির 
প্রতিলিপি এবং দুর্গামণি সমগ্র রাজমালার উপর “হস্তচালনা” করায় এর ভাষারীতিতে অনাকাখিত সারূপা 
তৈরি হায়োছে। কালীপ্রসন্ন লিখেছেন * (দুর্গামণি) রাজমালার সমগ্র অংশের উপর হস্তচ'্লনা করায়, ভ'্বা 
কিয়ং পরিমাণে তাহার সমসাময়িক ভাবাপন্ন হইয়াছে। এই সংশোধন দ্বারা প্রাটান ভাবের বাতায় না হইয়া 
থাকিলেও ভাষার কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।”' (দ্রঃ রমেন্দ্র বর্মণ :১৪১০ : দ্বিতীয় লহর : নয়।) 


কিন্তু, প্রাচীন ও নবীন আলোচকের মন্তব্যের মধো কিছু স্পষ্ট পার্থকা রয়েছে। কালী প্রসায়ের মতে ভাষা 
'কিয়ৎ পরিমাণে" দুর্গামণির সমসাময়িক হয়েছে ভণ্ব'র “কিছু বাতিক্রম" ঘটেছে আর রমেন্দ্র বর্মণের 
২৫৭ 


উক্তিতে প্রথম ও চতুর্থ লহরের ভাষা “মুলত এক”, দুয়ের ক্রিয়াপদের রূপও শব্দব্যবহারে “বিশেষ কোনো 
পার্থক্য” নেই, বাক্যগঠন প্রণালীও “প্রায় একই” । 

রমেন্দ্র বর্মণের মন্তব্যের ভিন্নতর একটি তাৎপর্যও রয়েছে। প্রথম ও চতুর্থ লহরের ভাষারূপ যদি 
“মূলত এক"-হয়, তাহলে পঞ্চদশ শতাব্দ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা “রাক্ঞমালার বিভিন্ন খন্ড 
রচিত হওয়ার কথাটিও সংশয়াবৃত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে এক্ষেত্রে আমাদের মতে রাখতে হবে আরো কিছু 
তথ্য। সোমেন্দ্রনাথ বসুর অপ্রকাশিত গবেষণাগ্রস্থ থেকে তথ্য নিয়ে রমেন্দ্র বর্মণ একটি ইঙ্গিতবহ প্রশ্ন তুলেছিলেন। 
“আমাদের মনে এপ্রশ্নও জাগা স্বাভাবিক রাজমালা যদি বিভিন্ন রাজন্যবর্গের আমলে রচিত হয়ে থাকে সে সব 
গুথির কোন খন্ডই মহারাজ্ঞার পুথি সংগ্রহশালায় নেই কেন? বহু সংখ্যক পুথি রাভসংগ্রহে পাওয়া গিয়েছে 
একথা আমরা জানি । যেমন, রাজরত্লাকর আছে, সংস্কৃত রাজমালা আছে, অথচ কোনো বাংলা রাজমালার পুথি 
রাজসংগ্রহে নেই।” রেমেন্দ্র বর্মণ : ২০০১ :ছ) অস্বস্তি জনক এই তথ্যের সঙ্গে যদি প্রতিটি লহরের ভাষারূপ 
“মূলত এক”-_ এই সিদ্ধান্তটিকে যোগ করে দেওয়া হয়, তাহলে অবশ্যই রাজমালার বিভিন্ন লহর আদৌ 
বিভিন্ন সময়েই রচিত হয়েছিল, না সমগ্র রাজমালা একই সময়ে রচিত হয়েছিল-_ এ নিয়ে শুধু সংশয় তৈরি 
হয় না, দ্বিতীয় সম্ভাবনাটিকেই সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণের যৌক্তিকতা প্রবল হয়ে উঠে। পুঁথি যেহেতু পাওয়া যাচ্ছে 
না, ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণই একমাত্র এক্ষেত্রে সুদৃঢ় সিদ্ধাত্তমুখী কিছু সুত্র দিতে পারে। 

এই কথা গুলি মনে রেখেই ““রাজমালা'র প্রতিটি লহরের ভাষারূপের সামগ্রিক বিশ্লেষণ আমাদের 
কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। 

ক্রিয়াপদ_ 

প্রথমলহর-_ করিছে, ধরি, করে, বলিয়া, কহে, বলয়ে, বলে, ভক্তিলে, বন্দি, বিরচিব, বসি, জানেন, 
ঘটিল, দেখি, ম্মরি, দিছে, দিয়াছে, ত্যজিয়া, লএ, করএ, জাগিয়ে, পাত্র, করহ, দেখিতেছি, পাঠাবে, সমর্পিল, 
সাধি, জিজ্মাসিল, বলি, হৈলা, বলিছে, পড়ে, অবধানকর, করি, আনিকেল, ধরিয়াছে, কহিল, মারে, পারে, 
মজিল, বধিল, কাট, মার, সৎকারে, আসিল, জালিল, চলিল, আরস্ভিয়া, কৈল, দিয়া, পাইতেছে, আসে, আনিলেন, 
হৈয়া, করিয়া, সহে, রাখিয়াছে, ভোগি, পালিব/ পড়িলে, ধরে, মৈলে, মরিল, যাইয়া, খাই, পৈরি, করিবাবে, হইছি, 
ছাড়িব, মৈলেহ, কয়িব, শুনে, পুজিবা, করিবে, রহিছে, আলিবা, পাইবা, নিন্মিব, গলে, জন্মিবেক, জম্মিল, 
আসিল, আইসে, দেখে, বুঝিল, বঞ্চিত, ঘুচাইব, কহিছে, ধরাইল, বসাইল, আসে, খায়ে, দেখিল, আরাধিয়া, 
মিলিল ক্ষমায়ে, শুনিয়া, শিখিল, হইলা, ভাবিল, উপজিল, বৈলা, আইস, বন্দিয়া, দিলে, মিলি, ভ্িনিব, শুনি, 
পালিল, রহিলেক, কয়, জানিয়, ক্তিজ্ঞাসিল, বঞ্চিল, সমপিয়া, রহিছে, পাঠাইছে, প্রণমিয়া, বিরচিয়া, দিয়াছিল, 
হিংসয়, শুকায়ে, বসিছেন, যাইবা, বসাইল, ছেদিব, তর্পিব, প্রচারিল, পাইলা, আসিব, বঞ্চে, সাজিয়া, জিনিয়া, 
আসিল, দেখিছে, বিবর্তিয়া করিবারে, যুঝিল, মাগিলেন, লঘিব, গ্রাসিবে, গেলেক, যুঝিবারে। 

শুইল, রহিল, চর্চিল, পৈরাইয়া, ভাগাইল, বিমর্ষিয়া। 

ততীয় লহর-_ 

সম্বোধি, বলিল, আজয়ে, কহত, শুনিয়াছি, বলিব, বৈসে, রহে, খনিবারে, সম্বোধিযা, কহিছে, দিলেক, 
বলিলেক খনিয়াছি, নিব, কহিলেন, বলিনা, নিজুজিল, উৎসর্গিল, কহিল। 


২৫৮ 


লহর _ 


আছিল, লিখিছে, করিয়া, উদ্দেশিয়া, বলিছি, জন্মিয়াছি, শুনিয়াছি, উৎসর্গিয়া, করিও, পুজিল, হএ, 
পাত্রত, আরম্ভিল, শুনএ, লিখিল, স্থাপিলেক, ভাসাত্, নাইব। 


ভনিতা 

প্রথম লহর-_ 

(১) ইতি প্রথমারস্তে কাত্যায়নীধ্যায় £ 

(২) ইতি দৈত্যখন্ডে দৈত্যস্বর্গারোহন কথনং। 

(৩) ইতি ব্রিলোচনজন্ম কথনং। 

(৪) ইতি ব্রিলোচন খন্ডং সমাপ্তং। 

(৫) ইতি তৈদাক্ষিণ খন্ডং সমাপ্তং। 

(৬) ইতি প্রতীত খন্ডং সমাপ্তং। 

(৭) ইতি যুঝার খন্ডং সমাপ্তং। 

(৮) ইতি ডাঙ্গর ফা খন্ডং সমাপ্তং। 

ইতি রাজমালায়াং শ্রীধর্ম্মমলিক্য জিজ্ঞাসা দুর্পভেন্দ্র চস্তাই বানেশ্বর শুক্রেশ্বর দ্বিজ কথনং সমাপ্তং। 
দ্বিতীয় লহর__ 

(১) ইতি অমরমাণিক্য নৃপতি জিজ্ঞাসায়াং রণচতুর নারায়ণ কথনং দ্বিতীয় কান্ডং সমাপ্তং। 
তৃতীয় লহর-_ 

(১) ইতি রাজমালায়াং তৃতীয় খন্ডে রামমাণিক্য জিজ্ঞাসা কথনং সিদ্ধাস্তবাগীশ প্রত্যুত্তরং সমাপ্তং। 
চভুর্তহহুত ৮2 

(১) ইতি রাজখন্ড তত্তে গোবিন্দ মাণিক্য ও ছত্রমাণিক্য প্রসঙ্গ সমাপ্তং। 

(২) ইতি রাজখন্ড তত্তে রাজা রামমাণিক্য প্রসঙ্গ সমাপ্তং। 

(৩) ইতি রাজখন্ডতত্তে রত্মহেন্দ্র মাণিক্য রাজকথনং সমাপ্তং। 

(৪) ইতি রাজখন্ড তত্ব মুকুন্দমাণিক্য রাজকথনং সমাপ্তং। 

(৫) ইতি রাজখন্ড তত্বে ইন্দ্র, জয়, উদয়মাণিক্য প্রসঙ্গ সমাপ্তং। 

(৬) ইতি রাজখন্ড তত্তে বিজয়, লক্ষণ মাণিক্য কথনং সমাপ্তং। 

(৭) ইতি রাজখন্ডতন্তে কৃষ্ণমাণিক্য রাজত্ব কথনং সমাপ্তং। 

(৮) ইতি রাজখন্ডতত্তে কৃষ্ণমাণিক্য রাজস্ব কথনং সমাপ্তং। 


রামগঙ্গামাণিক্য নৃপতি জিজ্ঞাসায়াং দুর্গামণি উজীর কথনং চতুর্থ কান্ড সমাপ্তং। 
প্রথম লহর -- 

(১) ত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ তত্র গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ। 

সর্ববানি তীর্থানি বসতিচ তত্র যস্ত্াচ্যুতোদার কথা প্রসঙ্গ £ 

(২) অথ পীঠমালা তন্ত্র প্রমাণ ক্লোক £ 
ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবী ত্রিপুরা সুন্দরী। 

ভৈরবস্ত্রিপুরেশশ্চ সব্্বাভীষ্টপ্রদায়ক ঃ । 

(৩) অথ গ্লোক £ সভাপবর্ধনি। ত্রিপুরং স্ববশে কৃত্বা রাজানমামিত্যে জসম্‌। 


২৫৯ 


নিজগ্রাহমহা বাহুস্তরসা পৌররেশ্বর 2 || 

(৪) অথ প্রমাণং ভীম্পপবর্বণি। 
প্রাগ্জ্যোতিষাদনু নৃপঃ কোশসোজথ বৃহচ্ধল:।| 
মেঘলৈম্ত্রেপুরৈশ্চৈব বকর্ধরৈশ্চ সমহিত : || 

€৫) বন্মান্তে তু গতে ভূপে ক্রোধস্যাক্ষো ভবিষ্যতি । 
সমাধ্য গ্রহযুগ্মাব্দং ততোহস্সৌ ন ভবিষ্যতি। 
দ্বিতীয় লহর-_ 

€১) বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা । 
আদাবস্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সবর্বত্র গীয়তে। 

(২) চন্দ্র বংশোস্তবঃ স্বাপ মহামামিক্যজ 2 সুধী” 2। 
্রীশ্রীমন্ধর্্ম মাণিক্য ভূপশ্চন্দ্রকুলোত্তব: || 

€৩) শাকে শূন্যাক্ট বিশ্বান্ধে ববে সোম দিলে তিঘৌ। 
এযোদশ্যাং সিতে পক্ষে মেষে সূর্য্যস্য সংক্রমে।। 
(৪) মায়া মুরারে রিয়মন্থিকা যা। 

মঞ্চত্য মুখ্যা নিকটং ন কুত্র।। 

প্রান্তে ভবান্যা প্ুব মাস কেশব : | 

শ্রীধন্য মাণিক্য বিনিশ্চিত স্তিয়ম্। | 

(৫) কিং নৈব সন্ডি ভুবি তামরসাবতংসা 
হংসাবলীবলয়িনো জয়সন্নিবেশা :। 
কোদগ্রদুগ্রহতরাং খলু চাতকস্য 

পৌরন্দরীং তদপি বাঞ্কৃতি বারিধারাং।। 

€৬) মিত্র দ্রোহী কৃতত্শ্চ যে যে বিশ্বাস ঘাতকা। 
তে নরা নরকে জাস্তি ঘাবচ্চন্দ্র বিদাকরৌ।। 

(৭) ধন্যমণিক্য ভূপালো বহুভিতবি দুল্লভ 2। 
তৎসুত্যে দেব মালিক্যস্তং সুতো বিজয় স্মৃত "11 
রাজা রাজশিরো রত্বনিঘৃষ্ট চরণান্থুজ :। 

শ্রীশ্রী বিজয় মাণিক্যে রাজা বাজভিরাজতে ।। 
তৃতীয় লহর -_ 

€১) দেবে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা । 
আদাবস্তে চ মধ্যে চ হরি: সবর্বত্র গীয়তে || 

(২) রাজভবদ্ধিষুপরায়নো বৈ শরদ্ধিমাংশো : কুলসম্ভবশ্চ। 
অভেদ ধর্ম কিল কল্গবৃক্ষ: কল্যাণমাণিক্য মহী মহেন্দ্র- || 
চতুর্থ লহর-_ 

(১) বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা । 
আদাবভ্তে চ মধ্যে চ হরি: সব্বত্র গীয়তে || 


২৬০ 


পংক্তি সংখ্যা 

প্রথম লহর দ্বিতীয় লহর তৃতীয় লহর চতুর্থ লহর 
১৪৫৬ ১৮০৪ ১৮২৫ ১৯৯৪ 
নঞর্৫থক বাক্যে নঞর৫খক শব্দের অবস্থান 


(শতাংশ) 
প্রথম লহর -- ৫০:০ (১০০০) 
দ্বিতীয় লহর __ ৭৪:৪8 (৯৪.৮৭:৫:১২) 
তৃতীয় লহর -- ৫২:২ (৯৬.২৯:৩.৭০) 
চতুর্থলহর _- ৮:১ (৮৮.৮৮:১১) 
বাক্যে ক্রিয়ার সংস্থান 
শুরুতে : মধ্যে: শেষে শুরুতে : মধ্যে : শেষে 
(শতাংশ) 
প্রথম লহর : ৪৫: ৪১৯: ২৪১ (৬.৩৮: ৫৯.৪৩: ৩৪.১৮) 
দ্বিতীয় লহর : ৪৯: ৪৬৬: ৪০০ (৫.৩৫: ৫০.৯২: ৪৩.৭১) 
তৃতীয় লহর : ২৪: ৪৮৮: ২৩৩ (৩.২২: ৬৫৫০: ৩১: ২৭) 
চতুর্থলহর : ১০: ২৩২: ১৪৬ (২.৫৭: ৫১.৭৯: ৩৭.৬২) 
শুরুতে ও শেষে ক্রিয় যুক্ত পং 
প্রথম লহর : দ্বিতীয় লহর : তৃতীয় লহর : চতুর্থ লহর 
২০ টা ২ ২ র ২ 
(১.৩৭: ০.৭৭: ০.১০: ০: ১৬) (শতাংশ) 
দুটি ক্রিয়াপদযুক্ত পংক্তি 
প্রথম লহর : দ্বিতীয় লহর : তৃতীয় লহর : চতুর্থ লহর 
৮৭ ৫২. ৩৩ ৯৭ 
(৫.৯৭: ২.৮৮* ১.৮০* ১.৪২) (শতাংশ) 
দুটির বেশি ক্রিয়াপদযুক্ত বাক্য 
প্রথম লহর : দ্বিতীয় লহর : তৃতীয় লহর : চতুর্থ লহর 
১১ ৬ | চিঠি. এই ৬ 
(০.৭৫ * ০.৩৩ ০.৬০ * ০.১৬) (শতাংশ) 


২৬১ 


উপসংহার 

দুর্গামণি সংশোধিত, কালীপ্রসন্ন সম্পাদিত “রাজমালা'র ভাষারাপের এই বিশ্লেষণ আপাতভাবে চারটি 
লহরেই প্রায় একই ভাষারীতি অনুস্তির অনুমানকেই প্রমাণ করে। স্বাভাবিকভাবেই মনে হবে, সংশোধনের 
ফলে একাধিক যুগের একাধিক ব্যক্তির ভাষারীতিতে প্রত্যাশিত পার্থক্য পুরোপুরি মুছে যেতে পারে কি ?উত্তর 
ঃ নঞর্থক হওয়াই যুকতিযুক্ত। কিন্তু, একই সঙ্গে চোখে পড়ার মতো একটি স্বাতন্ত্যকে মনে রাখা প্রয়োজন । 
লহরগুলিতে ভণিতা/লহরাংশ সমাপ্তিসূচক গ্লোকের ব্যবহার প্রবণতার গুরুতর স্বাতন্ত্র লক্ষ্য করেছি। একই 
ব্যক্তির দ্বারা একই কালে লেখা হলে বাক্যগঠনের এত গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্যে এধরণের স্বাতন্ত্য থাকার কথা 
নয়। ভণিতা সংযোজনের প্রবণতায় একক লেখকের রচনায় এক ধরণের সমতাই প্রত্যাশিত - ভণিতা 
কাব্যদেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলির একটি, এক্ষেত্রে একই কাব্যে একই লেখকের এতটা ব্যবহার পার্থক্য 
লালন করার কথা নয়। এই পার্থক্য সুত্রটি আমাদের নিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্তের দিকে এগোতে দেয় না। বস্তুত 
এব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পরিষদ-পুথির ভাষারীতি, ত্রিপুরায় রচিত অন্যান্য আখ্যান কাব্যের 
ভাষারীতির অনুরূপ বিশ্লেষণ একান্ত কাম্য। বর্তমান প্রবন্ধের পরিসরে এমন পৃণঙ্গ বিশ্লেষণ সম্ভব নয় । আমরা 
শুধু কালীপ্রসন্ন সম্পাদিত “রাজমালা'র ভাষারূপের উন্মোচনেই তাই নিজেদের প্রয়াসকে সীমিত রাখলাম; 
ইশারা রয়ে গেল এব্যাপারে সন্তাব্য বৃহত্তর গবেষণার সম্ভাবনার। 
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শান্তিনিকেতনের স্মৃতি 
যুধিকাবসুভৌমিক 


অফুরন্ত অবসর না মিললে ভাবনার ঝুঁড়িতে নাড়া পড়ে যখন তখন। স্কভাবতই মনের দর্পণ প্রতিবিস্বিত 
হয় দিন-ক্ষণ ঘটনা মানুষ আরও কত কি। ভোরের আকাশে দিগন্ত বিস্তৃত সূর্যালোকের ঝলকানির মত থেকে 
চিত্তলোক করে ওঠে ঝলমল, ভাবনার উপাদান হয়ে যায় নবীন, অস্পষ্টতা কাটিয়ে ফুটে ওঠেস্পষ্টতার আলোক। 
বলতে দ্বিধা নেই প্রকাশ ভঙ্গির খজুতা এবং ভাষার দীনতা মনের দ্রুতগতির সঙ্গে তাল মিলোতে অসমর্থ 
তবুও প্রয়াসী হয়েছি বিংশ শতকের গোড়ার দিকে প্রতিষ্ঠিত গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের আশ্রম বিদ্যালয়ের গুটি 
কতক ত্রিপুরার প্রাক্তন ছাত্রের আজীবন মেনে চলা আদর্শের ভাবনা-যা আমার ভাবনায় স্ততস্ুর্ত। 


একদা বালক রবীন্দ্রনাথের ভীবনে প্রথম কবি স্বীকৃতির যে অভিনন্দন এসেছিল ত্রিপুরার রাজকৃল 
থেকে, পুত্র-পৌত্র পরম্পরায় তা রূপ নিয়েছিল পারিবারিক সৌহার্দে। আরও যা তা-হল ব্রহ্মা বিদ্যালয় ও 
আশ্রমের জন্য রাজকীয় আনুকূল্য, বিশ্বভারতীতে অনুদান, বিজ্ঞানী বন্ধু জগদীশচন্দ্রের গবেষণা কার্যে আর্থিক 
সহায়তা দানের স্বীকৃতি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার ঘনিষ্ট যোগাযোগের পটভূমিতে কবির ১২৫তম জন্ম 
জয়স্তীয় প্রাক মুহূর্তে সুদূর অতীতের অনেক কথা ও কাহিনী আক্ত সর্বজনবিদিত বলেই মনে হয়। 


ইংরেজী ১৯০৩, কবির ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের সূচনা কাল থেকেই রাজানুগ্রহে আশ্রমিক শিক্ষায় দীক্ষিত 
হতে এ রাজ্য থেকে ছাত্র পাঠানো শুরু হয়েছিল। মদীয় পিতৃদেব সতারঞ্জন বসু ছিলেন সে সৌভাগ্যের প্রথম 
অধিকারী। পিতৃদেবের চিন্তা এবং ভাষায় “সম্ভবত ১৯০৩ সালের মাঝামাঝি। বয়স আমার ৭/৮ বৎসর 
হইবে। ঠিক হইয়াছে শান্তিনিকেতন বোর্ডিং ইন্কুলে পড়িতে যাইব। শুনিলাম আমার মত ছেলে আরও আছে। 
বেশ মজার মধ দিন কাটান যাইবে। পাঠশালা বা ইস্কুলের সঙ্গে এর আগে আমার পরিচয় নাই। কাজেই একটা 
অভিনবতা আমার বালক মনকে পাইয়া বসিল। রওয়ানা হইবার আগের দিন পিতৃদেব আমাকে মহারাজ 
রাধাকিশোরকে প্রণাম করাইতে নিয়া গেলেন। মনে আছে তিনি সন্নেহে আশীর্বাদ করিলেন। পরে শুনিয়াছি 
ত্রিপুরা হইতে আমি প্রথম ছাত্র যাইতেছি বলিয়া মহারাজের খুব আনন্দ হইয়াছিল। তখন কে জানিত রাধাকিশোর 
রবীন্দ্র সম্পর্ক - আর বোর্ডিং ইস্কুলের সঙ্গে তাহাদের যোগাযোগই বা কি!” 


এই প্রসঙ্গে জানানো হয়ত অবান্তর নয় যে পিতামহ “মোক্ষদা কুমার বসু ছিলেন মহারাজ কুমার 
বীরেন্দ্রকাশোর ও ব্রজেন্দর কিশোরের গৃহশিক্ষক। যুবরাজ এবং মহারাজ কুমারদের গৃহশিক্ষক নির্বাচনেও কবি 
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এবং আচার্য বসুর মনোনয়ন স্বীকৃতি পেয়েছিল । “মোক্ষদাবাবুর শিক্ষাানের রীতি ছিল রবীন্দ্রনাথেরই অনুরূপ । 
বিভিন্ন সদগুণ দ্বারা তিনি শিক্ষার্থী রাজকুমারগাণের হে অপরিসীম শ্রদ্ধা অর্ভনি করিয়াছিলেন তাহা ষাট বছব 
পারে আজও মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর কৃতজ্চিত্ত স্লরণ করেন।"' (রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা $ তথা জ্রমপঞ্ভী 
১৬৭ পৃঃ) 


যোগদান করা হয়নি । বালকের ব্যথিত হৃদয়ে কবির সাস্তুনা বান পাত্রে বহন করে এনেছিল যা "আমি ভারতবর্যীয় 
ব্রলচযেরি প্রাচীন আদর্শে আম'র ছাত্রদিগকে নিরুদ্ধেগে পবিত্র নির্মল ভাবে ম'ন্ষ করিয়' তুলিতে চই-তাত' দিকে 
সর্বপ্রকার বিলাতী বিলাস ও বিলাতের অন্ধমোহ হইতে দৃ'রে রাখিয়া ভারতবর্ষের গ্লানিহীন পবিত্র দরিদ্র 
দীক্ষিত করাতে চাই। তুমিও বাহির না হউক অস্তুরে সেই দীক্ষা গ্রহণ কর। 


শান্তিতে সম্তোষে মঙ্গলে ক্ষমায জ্ঞানে ধ্যানেই সভ্যতা : সহিষ্ণু হইয়া সংযত হইয়া পবিত্র হইয়া আপনার 
মধ্যে আপনি সমাহিত হইয়া বাহিরের সমস্ত কলরব ও আকর্ষণকে তুচ্ছ করিয়া দিয়া পবিপূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত 
একাগ্র সাধনার দ্বারা পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম দেশের সন্তান হইতে, প্রথমতম সভাতার অধিকাবী হইতে 
পরমতম বদ্ধন মুক্তি স্বাদ লাভ করিতে প্রস্তুত হও |" 


একদিকে “সত্য অষ্টার গম্ভীর সাবধানী আহান' অন্যদিকে নবনিবুক্ত গৃহশিক্জকেব পথ নিদেশি মতাবাজ 
কুমারের সারাজীবন পাথেয় স্বরূপ ছিল। 


রবীন্দ্রনাথ আমার পূর্বসুরীদের অন্তরে তার ব্যপ্তি ছিল বহুদূর বিস্তৃত। 


অথচ পরিপাটি অভ্যাসে জীবনের গতি যে একটি রিশিষ্ট আচরণকে স্মারণ করাচ্ছে। প্রতযুষ জীবানের সপ্ত 
“লোকেশ তৈনায ময়াধিদেব, 
শ্রীকান্ত বিষেগ্র ভবদাজ্ঞ য়ৈব। 
প্রাতঃ সমুখখায় তব প্রিয়ার্থম। 
সংসার যাত্রা মনু বর্তরিষ্যে || 


“নর্বংসহা পৃর্থীবলে ধরনীর কাছে নাম প্রার্থনা করে মাটিতে পা দেবার সার্থকতা আজ আমার 
উপলক্িিতে গ্াগকক। সাংসারিক শ্রোতে সামানাতম অপচয় পিতাদেবকে বাধিত করত । সর্বদা ভেলা জলে দান 
করতেন তিনি-বালকের আশ্রম ভীবনে পরিমিত জলে অবগাহনের অভোস -ছ্ছ বয়সেও অপচয বিষয়ে 
সচেতন থাকতেন। নিয়মের বাতিক্রমে শৃস্তির অভিনব বিধান নিয়ে আখন্দ উপাভোগ করতে দেখেছি মাঝে 
মাঝে। সে সময় অশশ্রম বাগান করতে হত। জেন্টপুএ বথীন্দ্রনাথ ছিলেন বাগান করার সাথী । কণিষ্ট পুএ 
শন্লীন্দ্রনাথ ছিলেন পিতদেবের সহপাঠা 


একব'র গুরুদেবের উপস্থিতিতে ৭ই পেঁষ উৎসব উপলক্ষে অশশ্রামের ছেলেদের দিয়ে বিসভার্টি ন্টক 
অভিনাত হয় ্রুবর ভূমিকা নিয়েছিলেন বাক সতারঞ্জন ' পরের দিন ভোলা হযেছিল গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ, 
শিক্ষক মোহিতবাবু সহ আশ্রম বালকদের ছবি' এমনি সব স্মৃতির আঙ্গিনায় আমরা ছিলাম পিতার একালেব 
সঙ্গী। 
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শিল্প, সাহিতা, কল" সঙ্গীত সব বিষধেব গউবে অন্ধণ্কন কক এক বিল্শষ প্রবণতা লক্ষা কাবেছি 
পিতাদেবেব চবিব্রে। প্রচাব বিমুখতা ভাব সৃষ্ট সাহিতা প্চনাকে কাবে বেখেছে গহ্ব্ন্টী যা উত্তবাধিকাবীদেব 
অক্ষমতাই প্রকাশ কাবে। 


১৩৩২ বঙ্গাব্দ, আগবতলায কবিব শেষ বারেব আগমন লুল । কুঞ্জবন প্রাসাদে বসে আশ্রমপুত্র 
সভাবপ্তনকে যে আরীবাণা লিখে দিয়েছিলেন সেই ভাবধাবাব আদর্শ থেকে স্মবণকালে তাকে বিস্মৃত হাতে 
দেখিনি আপশে'য বয়ে গেছে ঠিক যতটা জানা ব' জেনে নেওয়া দল্কাব ছিল প্িতৃদেবন্দে বা তাব কাছ থেকে, 
ভাল এবং বু্গিল শশ্পতায তা কোনটাই সম্ভব হযনি। আমার এ অক্ষমতা সুহ্বী মহলে অমাভনাষ। 


তবুও ম্মৃতিব দে'লায সমযে সময়ে মন হযে থাকে ভবপুব। ইংরেজী ১৯৬৪ থেকে "৬৬ বিশ্মভাবতী 
হোস্টেল চত্ববে এসে জেনে যোতেন আমাদেব কুশল সংবাদ। এই সুবাদে হেস্টেল সুপাব সাগ্বদাঘিব সছ্‌ 
থেকে আগাম ছুটি মঞ্জুব হয়ে থাকত সাপ্ত'হিক ছুটিব দিন বুধবাবে কাকীমাব হাতে বান্ন' কনা সু স্বাদু খাবাব 
আস্বাদনেব। যদিও তুলনামূলক ভাবে খেতাম এত স্বল্প বে পববর্তী সমবেও “নিখাকী" সম্বোধনে কাকীমা ন্লেহ 
সিঞ্চিত ধমক খেবেছি। তাদের এই সহচর্ষেব স্নেহান্টাধ ঘবেব ভাবনায ভামাকে দূর্বল কবত না। 


পব্বর্তী সমযে ১৯৭৬ থেকে ১৯৭০৮ সংলে, বিদ্যাভবনেই গব্ষেণাব লাজে লিপ্ত ছিলাম। শিশুপুত্র 
ইন্দ্রনীল সে সমযে আমাব সঙ্গে শার্তিনিলেতনবাসী। আনন্দ পাঠশালাব শিক্ষা নাচ-গান-খেলাধুলায সে তখন 
মন্ড কিভোব। অন্যদিকে ধাবেন ভাইযা ও আম্মার ন্নেহাদব এখনও তালে শান্তিনিকেতন মুখী কবে বেখেছে' 


গবেষণা কাজে প্রযোজন বোধে নিকিষ্ট সময ছাড'ও তাব অবন পল্লীব বাসগৃহে উপস্থিত হযে জেনে 
নিতাম গবেষণাল্ বিষযবস্তুব নান' দিক। প্রতিটি সাক্ষাতেই উপলব্ি কবেছি তীব শিল্প কচি ও ভাবলাক সঙ্গে 
সংমিশ্রিত সাহিতাবোধেব দ্যোতনা পিতুদেলেব সঙ্গে তাব যে পত্র শিনময চলত ভাব পবিপ্রেক্ষিতে একে 
অপাবেব সাহিত্য কচি সম্পর্ক মত প্রকাশ কবেছেন পিতৃদেব সম্পর্কে তিনি বলেন, “পাত্রে সাংসাশ্কি বিষয়ে 
সংবাদ থাকলেও মনে সবচণ্ইতে আনন্দ "পতাম যেখানে আর্টেব সাহিতোব, প্রকৃতি শৌন্দর্যেব কথা থাকতো । 
" পিতৃদেব মন্তবা কবেছিলেন, "ওব লেখা পত্রগুলি সাহিত্য পর্যাযেব। শিল্পা চোখেব বর্ণনায ভাষা ঝবকাবে, 
সাবলীল | সিন ও শস্তিনিকেতনে প্রথম বর্যনেব যে লিপি চিত্র পাঠিযেছিল তা সাহিত্য বসপুষ্ট কবি মানে 
উক্তি বললে বেশী বলা হবে না।” 


বং তুলিব ওগতে আভ্রীবনখ্যাত শিল্পা হাকেনকৃষ্ণ আমাৰ চেতনায় ববীন্দ্র ভাবাদর্শে প্রাণবন্ত এক 
উজ্জ্বল লক্ভিত্ব। পিড়াদেবেব সঙ্গে সখাতাব নিবিড বঞ্ধনেব ফলকপা নেহাশীষ উ ন্তবাধিকাবী জামবা ভাইবোন 
পেয়ে চলেছি আশৈশব কবিব ন্নেহ সায়িধ। লগভে মধুময জাবনেব ঘটনা স্বণ কাবে আনন্দ পোতে দেহোহি 
বযোবৃদ্ধ শিল্পা ধাবেশবৃষ্তকে। সংযত সীমিত শব্দে কথা বলাব ভঙ্গিটি তাব চমৎকাক বযোবৃদ্ধিব স্গে সঙ্গে 
শাবীবিক জীর্ণ ত' তাব মনেব সঙীবতাবে এখ* ও পঙ্গু কবে দেযনি। ৮৫ ব ডিসেম্ববেও ঠাব সাক্ষাতে ৬5 
কাবেছি প্রাগণ ওপোণনেব আদর্শে শিক্ষিত ওকগবণে নিবেদিত একটি ঘানেব ভপবিসীম শর্ভি ও শ্রদ্ধা যা 
একালেব মদশ নেব গ্রহনাষ। 


শৈশণ বাল থেবেই অভান্ত হযেহি নববর্ষ এবং বিজযা *শমাতে পিদেবকে শুভেচ্ছা ও শর্গা নিবেদন 

বহু জানেব উপস্থিতি পক্ষ। কবে। শিল্পী 7শলেশ দেলরমরণ এবং 'গিবিজ্গা শখ চএ'বর্তী ছিলেন এদেব অনাতম। 

মহাবামী তুলসীবঠা থলে ৫ম শ্রেণাতে ৬ঠি হয়ে অতি পরিচিত এই দুটি সহজ সবল ভালো মানুযকে পেলাম 
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আঁকা এবং গানের মাস্টারমশাই হিসেবে । মনে পড়ে উভয়ের পোষাকী মিল ছিল ধুতি পাঞ্জাবী অথবা সার্টে। 
শিল্পীর মাথায় থাকত বাহারী টুপি, গায়ক মাস্টার-মশাই এর মুখের তুলনায় গোফ জোড়াটি ছিল কিছু বড়। 
শাস্ত-ধীর ছন্দে কথা বলা ছিল গিরিক্তাবাবুর অভোস। হাতে তাল রেখে খোলা গলায় গান শেখানোর পদ্ধতিটি 
একনো ভুলিনি । গানের ফাকে ফাকে আশ্রমভীবনের নানা পাঠ গ্রহণের অভিজ্ঞতা বর্ণনায় গানের প্রতি ছাত্রীদের 
আগ্রহ জস্মাবার চেষ্টা করতেন। কর্মজীবনে সঙ্গীতকে আশ্রয় করে অর্থনৈতিক সুরাহায় নিয়োজিত থাকলেও 
কাব্য এবং সাহিত্য সাধনায় ব্রতী ছিলেন গিরিজ্ঞাবাবু। ১৩৪৬ বঙ্গান্দে প্রকাশিত হয়েছিল গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে 
উৎসর্গীকৃত তার কাবাগ্রস্থ 'বীণা'। 


স্বল্পভাবী, কোমল অন্তরের শিক্প-শিক্ষক শৈলেন্দ্রন্দ্রের সঙ্গ লাভে আমরা আনন্দ পেতাম। প্রায়ই 
দেখতাম পিতৃদেবের কাছে এসে নানা শিক্প প্রকৃতির আলোচনায় মগ্ন হতে বয়োজেষ্টের প্রতি ছিল তার প্রগাঢ় 
শ্রদ্ধা ও ভালবাসা । নিজের শিল্পকলা প্রকাশে কখনই তাকে ব্যস্ত হতে দেখিনি। উপরস্ত এ বিষয়ে সংযমী 
বাকভঙ্গি তাকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। বাড়ীর বাইরে যত্রতত্র দেখা সাক্ষাতে সদা হাস্যময় শিল্পী মানুষটি বন্ধুরূপী 
শিক্ষকের আচরণ-একালের শিক্ষার ক্ষেত্রে দূর্লভ। গুরুদেবের আশ্রমিক শিক্ষা, শিল্পকলা গুরু নন্দলালের 
সহচর্য শৈলেশ মাস্টার মশাইর মদ্যে সহজাত বৈশিষ্ট্য রূপে প্রকাশ পেত। 


ইংরেজী ১৯১০, ত্রিপুরা (এ কালের বাংলাদেশ অন্তর্গত) থেকে আরও যে একটি বালক শান্তিনিকেতন 
ব্রহ্মা ব্যিদালয়ে পাঠ গ্রহনের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন তিনি 'অনাথ বন্ধু চৌধুরী । আশ্রম জীবনের দুর্লভ শিক্ষা 
তার ভবিষ্যৎ জীবনকে শ্রীমণ্ডিত করে রেখেছিল । কর্মজীবনে আরক্ষা দপ্তরে যুক্ত থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে যে দায়িত্ব 
পালন করেছেন বলে জেনেছি। শারীরিক বৈশিষ্টে রাশভারী গম্ভীর প্রকৃতির মনে হলেও অস্তরটি ছিল বড় 
কোমল পিতৃদেবের সঙ্গে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব রূপ পেয়েছিল সখ্যতায় - তবে কালের দ্রুত পট পরিবর্তনে, পিতৃদেব 
এবং অনাথ কাকু উভয়ের তিরোধানে আমরা উত্তর সুরীরা একালে সে যোগসূত্রে বক্তায় রেখে চলতে পারছিনা । 
যদিও ছোট্ট এই আগরতলা শহরে দুটি বাড়ীর দূরত্ব মাত্র এক থেকে শেড় কিলোমিটার । নেতাজী সুভাষ রোডে 
“শ্রীধর নিবাস' ছিল তার স্থায়ী ঠিকানা। 


কথা প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, এই মানুষটির সৃঙ্গে শান্তিনিকেতনে অধ্যয়ন সুত্রে সখ্যতা গড়েছিল সাহিত্যিক 
তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের। 


ইংরেজি ১৯৫৫ সাল, ত্রিপুরার সাহিত্যিক মহলের “সাহিত্য বাসর' সভার দ্বাদশবর্ষ পূর্তি উৎসব 
উপলক্ষে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন সাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় । সভা অনুষ্ঠিত হোত তৎকালীন উপদেষ্টা 
শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ মহাশয়ের বাড়ীতে । আমন্ত্রিত প্রধান অতিথি মহাশয় আগরতলা শহরে অবস্থানকালীন 
ঠিকানা ছিল “শ্রীধর নিবাস।' প্রায় দিন পনেরো ছিলেন। স্বভাবতই আত্মীয়তার সম্পর্কে গড়ে উঠেছিল স্ত্র-পূত্র 
কন্যাদের সঙ্গে। বাড়ীতেও গল্প আসর জমে উঠেছিল সে কদিন। 


জেনে হয়ত আমার মতই অবাক হবেন সবাই যে দপ্তর খ্যাত ডি. এস. পি. অনাথবন্ধু চৌধুরী মহাশয়ের 
বিকৃত ঘটনাই পরে সরহিত্যিক তারাসংকরের হাতে রূপ পেয়েছিল ছায়াছবি খ্যাত গ্রন্থ 'সঞ্তপদীতে । গ্রছের 
ভূমিকায় গল্প সংগ্রহ এবং বন্ধুত্ের স্বীকৃতি উল্লেখে আগ্রহ প্রকাশ হয়েছিল সাহিত্যিকের তরফে। প্রচার বিমুখ 
অনাথ কাকু এতে নারাজ ছিলেন। 


গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের স্নেহ ছায়ায় চরিত্র গঠনের যে সুযোগ এঁরা পেয়েছিলেন তা স্মরণ করে শ্রদ্ধাপ্তলি 

জ্ঞাপনে কৃতার্থ হবার বাসনা প্রতিটি ব্যক্তির অন্তরে চিরকাল ভাগরাক ছিল। “রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' গ্র্থে 

শ্রদ্ধাম্পদজন প্রত্যেকেই আশ্রম জীবনের যে স্মৃতি চারণ করেছেন - তখন এঁদের সবারই পরিণত মনের বিকাশ 
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ঘটেছে। বার্ধক্যের ধূসরতায় তা অস্পষ্ট বা মলিন হয়ে যায়নি। উপলব্ধির জগৎ বহুদূর বিস্তৃত। 


[স্বল্প সময়ে অত্যন্ত দ্রুততার মধ্যে এই লেখা সমাপ্ত করতে হয়েছে। ফলে লেখা থেকে বাদ পড়ে গেছে 
পরিচিতি আরও কজন। সুযোগে তাদের স্মৃতি তুলে ধরার আশা রাখছি] 
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আদিবাসী ইতিহাস অনুসন্ধানের কিছু দিক 


মহাদেব চক্রবর্তী 


বর্তমান প্রবন্ধে আমার বক্তব্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছি : (এক) ভৌগলিক, নরতত্ত, ভাষাগত 
গোষ্ঠী, জীবিকা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে একটি উপজাতি মানচিত্র তৈরির প্রয়াস, (দুই) ্রাইব' 
উপজাতি" এবং সাম্প্রতিক ইন্ডিজেনাস শব্দগুলির ব্যঞ্জনা ও বিতর্ক, (তিন) আদিবা্ী ইতিহাসেব উপাদান 
এবং মৌখিক ইতিহাস প্রসঙ্গ ও গবেষকদের কিছু অসুবিধা 

অনেক বছর আগে স্যার আরথার কীথ তার সুপ্রসিদ্ধ &১1010010 011৫1 গ্রন্থে মন্তব্য করেছিলেন, 
পর্যন্ত তাদের নিরাশ হতে হয়েছে। কীথ এর এই উত্কির পর অনুসন্ধান যে কিছু হয়নি তা নয়, কিন্তু মোটেই 
পর্যাপ্ত নয়। ভারতে আদিম মানবের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে কিনা, তা নিযে বিতর্ক থাকাতে পারে, কিন্তু কিছু 
আদিবাসী সমাজে কয়েক শতাব্দীর সহাবস্থান-এর জন্য পূর্বকালের অনেক কিছু আজও খুঁজে বের করা সম্ভব 
এবং নানা কারণে আদিবাসী ইতিহাস রচনার কাজটা আজ খুবই জরুরি। 

|| এক || 

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সমীক্ষা অনুযায়ী সমগ্র পৃথিবীর পাচ ভাগের চার ভাগ আদিবাসীর বর্তমান 
বাসস্থান এশিয়া ও আফ্রিকায়। আসলে, আফ্রিকার পরেই ভারতের স্থান। “ভারতের নৃ-বিদ্যা সর্বেক্ষণ-এর 
'ভারতের আদিবাসী প্রকল্পে তফসিলভূক্ত উপজাতিদের ৪৬১ টি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় ভাগ করা হয়েছে। 
বর্তমানে ভারতের প্রায় ৮ শতাংশ মানুষ উপজাতি গোষ্ঠীভুক্ত, অর্থাং জনগণনা অনুযায়ী আজ যদি দেশের 
জনসংখ্যা ১০০ কোটির বেশি হয় তাহ'লে উপজাতি জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৮ কোটির কম নয়। এই বিশাল 
জনগোষ্ঠীর প্রকৃত ইতিহাস আজও লেখা হয়নি। শুধুমাত্র নৃতত্ব বা সমাজতত্বের উপর নির্ভর করেই এই 
জনগোষ্ঠীর কিছু পরিচয় আমরা পাই। আলোচনার সুবিধার জন্য সমগ্র দেশকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করা 
যেতে পারে।” ভৌগলিকভাবে ৬ টি: 

(১) উত্তর পূর্বাঞ্চল-_ স্বাধীনতার সময় এই অঞ্চলে বিশাল আসাম ছাড়া দুটি রাজন্য শাসিত রাজাও 
ছিল-_ মণিপুর ও ব্রিপুরা। সমগ্র ভারতের তথাকথিত “মূলন্বোত' থেকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ 
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শাসকরা উপজাতি অধ্যষিত এল'কা'কে 'বহিস্তূত এলাক" "আংশিক ভাবে বহির্ভূতি এলাকা", সামান্ত এলাকা! 
'নর্থ ইস্ট ফন্টিয'্ব এজেন্সী বা “নফা' ইতাদিতে চিহ্নিত কাবেছিলেন। স্বািনোহল ভাবতে আসন্মকে কেটে 
চাব্টি উপক্তপতি ভোর জন্ম হল নাগালান্ড (১৯৬৬), চেঘণলম (১৯৭ ২), মিডল ও অকণাচল প্রাদেশ 
(১৯৮৭)। পূর্ব ও দক্ষিণ এশ্যার সাথে সংযোগবাহা এই উত্তব পর্বাঞ্চল এন্টি হুদ্রকাণ ভালত হেখালে 2৫ 
টি বড় জনগেষ্টা এবং ১০০ » উপব স্থানিক ভন্ম' আচে এখানেই গাবো, নাগা, মিচ ত্রিপল, লিযাং, 
মিস্মি, কলা প্রভৃতি উপজাতিব বাসস্থান তাদেল হলে হল্গ্গালীন প্রশান লর্ভমান। 


শা 


ঞ্ রি সপ চন ক্স 
(১) হিমল় ভাল অর্থাৎ দিলিশি, উ ওলপ্রপেকা, ঠিম চিত প্রদেশ উত্তলপ্চল পুতি বাড এবং উওবলঙ্গেব 


(5) পশ্চিম'ঞ্চল অর্থাৎ রূভস্থান, মহাবাস্থু, শুভাব 2, হা প্রতি জাজেন সুপববিধা, সেহারিয" 
কোলঘা, ওযাবলি ইতাদির মধে। ভব শুক ঠপূর্ণ এবং ৬দি-৬ প্ালাদেক সাসণ সম্পর্কিত | 

(৫) দক্ষিণাঞ্চলে চারটি বাডেন “পু, গদলা, লইগাম, কে 2নিকন, ইল, বুকব। প্রশ্তুতি উপভাতিব 
মধ্যে নৃতান্তিক বিচারে ভূমধ্যসাগবীয়, নেগ্রিটো. কাকেশায, আদি অস্থ্রাল প্রভৃতি নানা শবজরতিক প্রভাব আছে। 
নরতন্তেব বিচারে ন'লগিবি পবর্তানেব টাডা দেব মত এদল ৬ নেক জনাগোক্টা আছে হেল গণহে কোনও 
বিশেষ জাতিব ছাপ আভও দেওয' সম্ভব হয়নি। 

(৬) দ্বীপাঞ্চল অর্থাৎ আন্দামান, নিস্কা'বব, লাক্ষা্দী্সে হেসন আদিবাসব আবাসস্থল হোচন জাবোযা, 
ওংগ. সান্ডানোল, জুযাহ হত্যাদ, যাদেল দল নোগ্াঢে সহ ভালা প্রভান বতমান। 

যেমন ভৌলিক ও নৃতন্ডেব বিচদবে উপজাতি অঞ্চললে সিহত কবা যায, সিক তেমনি ভাঙগত 
ভাবেও বিভিন্ন ভণ্যা গোষ্টাব-- যেমন ইন্দে ইউলোপন, দ্রাবিড, অদ্তিক, তিববৃতা টনা ইতাপি প্রভাবও 
লক্ষ্য করা যায 

জীবিকার ভিত্তিতে ভাবততীয উপজাতিকে নির্দলকুদার বসু" পাঁচ ভাগে ভাগ কাবোছেন 

(ক) খাদা-সংগ্রহকাবা ও শিকাবী যাবা উৎপাদনেব সাথে জড়িত নয, খে) স্থান পরিকর্তনকাবী বা 
ভ্রামাম'ন কৃষক বা জুমিযা, (গ) লাঙ্গল ভিত্তিক স্থাযা কৃষক, (ঘ) মেষপালক, কাবিগব, কৃষি শ্রমিক, (ও) 
বাগিচা ও শিল্প শ্রমিক। বিভিন্ন উপভাতিব অর্থনৈতিক অবস্থান বিভিন্ন বকামেব। 

ধ্ীযি আঙ্গিকে 011111১1 বা সর্বপ্রাণবাদ ছিল উপজাতিদের ধর্ম। পববর্তী সমে হিন্দুয়ানি বা 
সংক্কতাষনের এবং সৃষ্টধর্মের প্রভাব লক্ষণায়। 

উপক্ঞাতিদেব মধো একটা ছোট অংশ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্ব' । আবার লাক্ষান্বীপ, হিমাচল প্রদেশ কিংবা 
উত্তর- পশ্চিমে কিছু অঞ্চলে আদিবাসীদের মধো ইসল'মেব প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। 

ভারতের উপজ্ঞাতি ম'নচিত্রে ননা রং এব ব্যবহাবেব ম'ধ্যমে সমগ্র ছবিটি উপস্থিত কবা যণ্য়। ১৯৯১ 
এর জনগণনায সমগ্র ভারতে উপজাতিক সংখা" ছিল ৬.৭৮ কোটি । এব মধো মধ্য প্রদেশেই সবচেয়ে বেশি 
--১ কোটি ?৪ লক্ষ । অন্যদিতে উন্তব পূর্ব ভারতের তথ'কথিত 'সাত বোনের রাজা এবং সাথে যদি 
সিকিমকেও যুক্ত কব' হয় তাহলে মোট উপজাতির সংখা" ১ কোটি ও হয় না, অথচ এখানে ৪টি পুরোপুরি 
উপজাতি রাজ্য অশছে এবং এই উত্তর পূর্বাধ্থলেই সবচেয়ে বেশি উপজাতি উত্তেজনা । ইতিহাসের হাতের পাক্ষেই 
এই উান্ডেজন'ব প্রকৃত করণ অনুসন্ধান সম্ভব, অথচ এই দিকটি আজও যথেষ্ট গুরুত পশচ্ছে ন'। বিস্ছি্ বা 
খণ্ডিত দৃষ্টিতে নয়, সামগ্রিকভাবে সমস্যাটিকে দেখলে এবং নৃতন্ত, সমাজতন্ত্র, ভাষাত, অর্থনীতি, রস্ট্রবিজ্ঞান, 


২৬৯ 


মলোবিদ্যা সহ অন্যান্য বিদ্যার সাহায্য নিয়ে উপজাতি ইতিহাস রচনায় কাজে হাত দিলে হয়তো বা ভারত 
ইতিহাসের অপূর্ণতা কিছুটা মিটতে পারে। সমগ্র ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ৭৫টি উপজ্ঞাতি গোষ্ঠী আজও 
“প্রিমিটিভ' বা আদিম হিসাবে চিহ্নিত। প্রাক কৃষি বা পুরোপুরিই জুম - ভিত্তিক অর্থনীতি, অত্যন্ত নিন্নহার 
সাক্ষরতা, ক্রমহ্াসমান বা নিশ্চল জনসংখ্যা ইত্যাদির নিরিখেই এই আদিমতা নির্ধারণের রীতি আছে। হয়তো 
বা উপজাতি উন্নয়নের নানা প্রকল্প আছে, ১৯৯৯ - এর অক্টোবরে কেন্ত্রীয় স্তরে আলাদাভাবে একটি উপজাতি 
মন্ত্রকও গঠিত হয়েছে সমগ্র দেশে ১৪ টি ট্রাইব্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট আছে কিন্তু উপক্তাতি ইতিহাস রচনায় 
আগ্রহী গবেষক তেমন নেই। নৃতত্, সমাজতত্ত ইত্যাদির নানা সীমাবদ্ধতা থাকে । ইতিহাসেও এক সময় অনেক 
অনুশাসন মানতে হত অন্যান্য বিদ্যা থেকে ইতিহাস অনেকটা মুক্ত । আর. জি. কলিংউড, পি. গার্ডিনার, ই. 
এইচ. কার বা মার্ক ব্লক প্রভৃতি এতিহাসিকদের বেঁধে দেওয়া নির্ধারিত গণ্তী আজ কিছুটা হলেও শিথিল হয়ে 
গেছে। প্রশ্ন উঠেছে ঃ এই সবের ফলে ইতিহাস অভীষ্ট হয়, তাহলে তা হবে কেন। উপজাতি ইতিহাস রচনার 
ক্ষেত্রে প্রাচীন, মধ্য বা আধুনিক যুগকে যথাযথভাবে আলাদা করা নানা কারণে কঠিন, সেজনা ইতিহাসের সব 
যুগ সম্পর্কেই কিছুটা ধারণা থাকতে হবে । আসলে, আমাদের তথাকথিত আধুনিক জীবন ও সমাজের মধ্যেও 
কত প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় ধ্যান ধারণা লুকিয়ে আছে, প্রতি মুহূর্তে আমরা টের পাই। চিরায়ত ও আধুনিকতার 
সম্পর্কে নিয়ে সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ইতিমধ্যে কত আলোচনা হয়েছে। আসলে, সমগ্র ভারত ইতিহাসে 
এক যুগ থেকে আর এক যুগে উত্তরণের পর্যায়কে সঠিকভাবে চিহিন্ত করা এক জটিল বিষয়বস্তু । « এটা যদি 
সামগ্রিক ভারত ইতিহাসের ক্ষেত্রে সত্য হয়, আদিবাসী ইতিহাসের ক্ষেত্রে দারুণভাবে সত্য। 


|| দুই || 


ট্রাইব, উপজাতি, ইন্ডিজেনাস ইত্যাদি শব্দ নিয়ে বিতর্ক 


ইংরেজী ট্রাইব” শব্দটি ভারতের জনগনণায় কি অর্থে ব্রিটিশরা ব্যবহার করেছিলেন সেটা ঠিক স্পষ্ট 
নয়। ১৮৮১ তে “ফরেস্ট ট্রাইব' কথাটি দিয়েই খাত্রা শুরু হয়েছিল। ১৯০১ এবং ১৯১১ - র' আদমশুমারিতে 
এই জনগোষ্ঠীকে 8717)15! হিসাবে চিহ্ত করা হয়েছিল। ১৯২১ - এ 'হিল্‌' কথাটি যুক্ত করে 'হিল্‌ গ্যাণ্ড 
ফরেস্ট ট্রাইব' নাম দেওয়া হয়েছিল। ১৯৩১ এর লোকগণনায় “প্রিমিটিভ ট্রাইব' শব্দটি ব্যবহার কার হয়েছিল। 
১৯৩৫ - এর ভারত শাসন আইনে “ব্যাক্ওয়ার্ড ট্রাইব' এবং ১৯৪১ - এর ভ্নগণনায় শুধুমাত্র ট্রাইব' শব্দটি 
ব্যবহাত হয়েছিল। স্বাধীনোস্তর ভারতের সংবিধানে “সিলিউলড্‌ ট্রাইব” শব্দটি স্থান পায়। সংবিধান প্রণয়নের 
সময় সংবিধান সভায় জয়পাল সিংহ “আদিবাসী” শব্দটি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। অন্যদিকে 
সভাপতি বি. আর আম্বেদকর -এর বক্তব্য ছিল যে, আইনের দৃষ্টিতে 'সিলিউলড্‌ ট্রাইব" শব্দটি অনেক বেশি 
বলিষ্ট । সংবিধান সভার এই বিতর্ক ৪ নিঃসন্দেহে একটি তাৎপর্যপূর্ণ 

ট্রাইব' শব্দের পাশিপাশি “স্যাভেজ', “বারবারিক', “জঙ্গলী” এ্যাবঅরিনিজাল সহ নানা ধরণের 
অবমাননাকর শব্দ ব্রিটিশ যুগে ব্বহাত হত। এর থেকেই শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গি আন্দান্ত করা যায়। ট্রাইব' 
শব্দটি একটি ওঁপনিবেশিক অবদান হলেও ভারতে সরকারিভাবে কিন্তু এই শব্দটির সংজ্ঞা আজও দেওয়া 
হয়নি। নানা জনে নানা সময়ে ট্রাইব- এর কিছু বৈশিষ্ট্যের দিকে শুধু অঙ্গুলিনির্দেশে করেছেন । কিন্তু এসব 
বৈশিষ্ট আবার সকল ট্রাইব' - এর ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। এরই জন্য কেউ কেউ মন্তব্য করছেন যে, 
তত্তগত ভাবে আজকের পৃথিবীতে ট্রাইব' ধারণাটি অচল যদিও রাজনৈতিকভাবে এটিকে ব্যবহার করা হয়।৫ 
বিমলা চরণ লতার ট্রাইবস্ইন এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া” (পুনা, ১৯৪৩) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন কিভাবে তথাকথিত 

২৭০) 


অনার্ষগোস্ঠীভুক্ত শবর, নিষাদ, কিরাতদের মত তথাকথিত আর্যগোষ্ঠীভুক্ত কুরু বা পাঞ্চাল রাও আক্তকের 
অভিধায় প্টরাইব' ছিল। কি প্রাচীন কি মধ্যযুগের ভারতে, আজকে যাদের প্ট্রাইব' বলা হয়, সেই ভীল, কোল, 
মীণা, ভূমিজ, মুগ্ডা, গোম্দ, বিনঝল, চুটিয়া, কাছাড়ী, খাসী চেরো, ত্রিপুরা, ডিমাস বা কোচদের নিজস্ব রাজ্য ও 
রাজতন্ত্র এবং প্রতিবেশীদের সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগও ছিল। ট্রাইব' চরিত্র নিরূপণের অন্যতম মাপকাঠি 
হলো অসংযোগ, বিচ্ছিন্নতা, যোগাযোগহীনতা। কিন্তু আক্ত থেকে প্রায় চারদশক আগে বি. কে. রায়বর্মণ তার 
ব্রিজ গ্রযাণ্ড বাফার' মডেলঙ দিয়ে উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন ট্রাইব'- এর অবস্থান নির্ণয়ের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। 
যেমন সীমান্তবত্তী নেফার মিরি জনগোষ্ঠী একদিকে অবর ট্রাইব এবং অন্যদিকে অহম রাজাদের মধ্যে কিভাবে 
সেতুবন্ধানের কাজ সম্পন্ন করেছিল, কিংবা কুকীরা কিভাবে দু'দিকে দুই প্রতিপন্ভিশালী প্রতিবেশী-_ একদিকে 
নাগা এবং অন্যদিকে মলিপুরের মৈতেয়ীদের মধ্যে সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রক 'বাফার' - এর ভূমিকা পালন করেছিল। এ 
রকম আরও কত উদাহরণ এবং সবই অতীত থেকে। 

অশিক্ষা অথনৈতিক অনগ্রসরতা আধুনিক বিজ্ঞান-্রযুক্তি বিরোধিতা ইত্যাদিও ট্রাইব' চরিত্র স্থিরীকরণে 
একটা ভূমিকা পালন করে। ১৯৯১ - এর জনগণনায় দেখা যায় সমগ্র ভারতবর্ষে যেখানে ৫২% মানুষ 
সাক্ষর, সেখানে ট্রাইব্যালদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৩০%এও পৌছায়নি। আবার অন্যদিকে সাক্ষরতার প্রশ্নে 
আর একটি ট্রাইব্যাল রাজ্য মিজোরাম সমগ্র দেশের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারী। এক সময়, সমগ্র ট্রাইব্যাল 
সমাভকে স্থির, অচঞ্চল, গতিহীন হিসাবে চিত্রিত করা হ'ত, কিন্তু এটি যে সর্বত্র সমানভাবে সত্য নয় তা 
নানাভাবে প্রমাণ করা যায়। সমাজের অভ্যন্তরে যে পরিবর্তনের গতি অব্যাহত তাকে সঠিকভাবে সমীক্ষা, 
বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করতে পারলে এই ইতিহাস রচনার উদ্যোগ সার্থক হতে পারে। 

ইপনিবেশিক লেখকরা প্রথম দিকে ্রাইব' ও 'কাস্ট বা জাত-পাত বা বর্ণবিভিন্ন ব্যবস্থাকে প্রায় 
সমপর্যায় ভুক্ত করতেন।ই, থার্্সনের বিখ্যাত বইটির নাম ছিল 'কাস্ট এান্ডট্রাইবস্‌ ইন সাদার্ন ইন্ডিয়া'। যাই 
হোক্‌ পরবর্তী সময়ে তারা ভিন্নরকম মূল্যায়ন করেছেন। আজকের প্রেক্ষিতে এইসব মূল্যায়নের যথার্থতা 
কতটুকু ছিল তাও বিষ্লেষণ করা যেতে পারে। 

ট্রাব্যাল' শব্দের বাংলা হিসাবে 'উপজ্ঞাতি' প্রতিশব্দটি চালু আছে। গত শতাব্দীর শেষ দশক থেকে 
“উপজাতি শব্দটির প্রতি কিছু আপত্তি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রতিবেশী বাংলাদেশের ঢাকায় ১৯৯৭ - এ জ্ঞাতীয় 
আদিবাসী গোলটেবিল বৈঠক - এর রিপোর্টে দেখা যায় যে, প্রতিনিধিরা উপজাতি শব্দটি প্রত্যাখান করেন, 
কারণ ওই শব্দটি অবমাননাকর । তারা বলেন এই শব্দ আদিবাসীদের সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা প্রদান করে। সরকার 
বৈষম্যমূলকভাবে শব্দটি আদিবাসীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করছে। ....“উপজাতি যার অর্থ অপূর্ণাঙ্গ জাতি বা 
উনজাতি অথবা পূর্ণ জাতি হিসাবে যাদের এখানো বিকাশ ঘটে নি। এই ধরণের বৈষম্যের রাজনৈতিক ফলাফল 
খুবই মারাত্মক। কারণ এর ফলে সংখ্যাগুরুর সংস্কৃতিকে সংখ্যালঘুর সংস্কৃতি থেকে উন্নততর অবস্থানে দেখার 
প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।৭ প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের সরকারি জরিপে ২৯টি উপজাতি জনগোষ্ঠী এবং ১৯৯১ 
সালের জনসংখ্যা জপির অনুযায়ী উপজাতি জনসংখ্যা ১২,০৫,৯৭৮ যা বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার 
১.১৩। 'উপজাতি' শব্দটি সত্যিই অকীর্তিকর, অমর্যাদা বা অপমানসূচক কিনা তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, 
তবে একটা জনগোষ্ঠীর চেতনায় যখন আঘাত এসেছে, তখন বিকল্প শব্দের অনুসন্ধান করলে ক্ষতি কি। 
উপজাতি ইতিহাস রচনার সময় এই শব্দ চয়নের দিকটির প্রতি আমাদের অবশাই সাবধানী হতে হবে। 


যেশব্দটির প্রতি ঝবোক বা আকর্ষণ ইদানীং লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সেটি ইইন্ডিজেনাস পিউপিল'। মানবাধিকার 
ইত্যাদির প্রশ্নে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন মঞ্চে শব্দটি ব্যবহার করে আসছে। 


১৯৮৮ তে ক্যাপ্টেন কুক - এর অস্ত্রেলিয়া অভিযানের ২০০ বছর পৃতি ডপলক্ষে, কিংবা ১৯৯২ - 
২৭১ 


এ কলম্বাস এব আমেবিকা 'আবিষ্কাব' এব ৫০০ বছব সম্পূবণ উপলক্ষে পাশগান্জ দোশে যে জাকজমক পুণ 
উৎসবের আয়োজন চলছিল - সেই সময ইক্ডিজেন"স পিউপি্লি' এব প্রশ্নটি ভাবার সামলে আসে । কলম্বাস 
বা কবা এল পক্ষেন দৃর্গিিতে দূঃসাহসিক নাবিক হলেও, 'ইন্ডিছেনাস' দেব দৃষ্টিতে ভান। মানবতার দূষণ 
হাড়' কিছু নয়। এইসব পূর্তি উৎসনেন অর্ণ হল ইন্ডিজেনাস" (দেব গণহজ্যা কলা কিংলা মাঘা আজটেক 
ইনক! সভ্যতাকে ধ্বংস কবাব কাহিনাকে মহিমপন্থিত কবাব অপচেষ্টা মা্র। ভথ'ক্ণিত জানিমাব' এব 
শ্াহিনীব দাপটে স্থানীয আদিবাসীদেক কাহিনী ধুলায় __ মাটিতে চাপা পডে শগোছে এই বকম একটা উত্তেজনায় 
মুহূর্তে বাষ্টুসংঘ থেকে ১৯৯৩ সালটাদক ইইন্টাবন্যাশনাল ইন্ডিজেলাস ইযাব' হিসাবে পালনের ডাক এল 
ইন্ডিভোননস' শব্দটিব বলা প্রতিশদ কি হবে দেশীঘ, দেশজ, ভানজাতি, আদিলাসা, আদি জনভাগতি গাগাতিক 
ইতাদি - সেটি ঠিক নির্ধাবিত হয নি, বে শব্দটি এভগবে অবিকৃত পাখাই কেউ কেউ পহন্দ কেন । যেমন 
ব্রিপুবা উপজাতি সংগঞ্গনগুলি নামক্লণ ছিল - 'ত্রিপূধা উপভতি গঞ্নুক্তি পরিষদ (আজে ও ভাগে), 
'ব্রিপুবা উপজ্ঞাতি যুব সমিতি ইতাি। কিন্তু ইদ'নিং বাংলা ভাষ' ব! সংস্থৃতিন প্রভাবমুণ্ড হওধাব ঝোক লক্ষ 
কবা ফচ্ছে এবং ইন্ডিজেনাস' শব্দটি শকহাত হচ্ছে। ১৯৯৮ সালে ইন্ডিজেনাস পিউপিলস্‌ ফ্ুন্ট অব ত্রিপুবা 
(আই পি এফ টি.) নামে একটি বাজীনেতিক দলেবও জন্ম হযেছে এবং প্রা বাতাবাতি। ত্রিপবা উপজাতি 
এলাকা স্বশাসিত জেলা পর্ষদ" টি টি এ ডি সি)- এক ক্ষমতা ছিনিষে নিযেন্ছে। শুধু ত্রিপবাই নয, অনার 
ইন্ডিজেনাস" শব্দটি উপজাতি - মনন গভীবভাবে দাগ কেটেছে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চ থাকেও 
সমর্থন আসছে। একসময ট্রাইব্যাল ওয়াল্ড, কে 1১)811 ৬ মে] বা চতর্থ ভুবন বা] 0% বিন107 বা প্রথম 
গণি ইতার্দ মন ভোলানো নামে চিএাধিত কবা হত, এখন ইন্ডিডেশাস' শব্দটি নিযে ঈশ্ঘ প্রবন্ধ লেখা যেতে 
প”বে, কাখণ এব পক্ষে বিপক্ষে আনেক যুক্তি আছে। এই ইন্ডিজেনাস' ক্দেব মধ্ো কি 'ভুমিপুত্রব বীজ 
হদাভ'বে কিযে নেই? 

ভ'বতেব মাটিতে সইভিজেনাস্‌' তন্তটিকে প্রযোগ কবাৰ প্রধান অসুনিবে হল াঃমেবিকা, ভাষ্ট্রেলিযা, 
নিউভিশান্ড প্রভৃতি দেশে অংদিবাসা -নিধনেব যে কাহিনী সত, ভাতে তা সজ নয তাছাডা জাতি গঠনের 
প্রশ্নে ভ'বতেব কাহিনী ইউবোপেব অনেব দেশ থেকেই স্তন্ত্র । সবচেয়ে বড় অসুবিনে হল, স্টাইম এান্ড ন্সেস্‌। 
অর্থাৎ সময এবং স্থান | কে কত পক্ষ কোন জাযগায থাললে 'ইন্ডিজেশাস্" হতে পাবে ন'* উপজাতি মানেই 
কি ইন্ডিজেনাস্‌" % এক অঞ্চালেব ইন্ডিজেনাস্‌* বলে গণা নাও হাতে পাবে। গ্রিপুবাতে ১৯টি তফসিল ভক্ত 
উপজাতির মধ্যে ১১টি গোষ্টাই বহিবাগত। গুধু ১১টি কেন, প্রতিটি উপজাতি ইতিহাসেবই প্রথম অধ্যাযেব 
নাম মাইগ্রেশন? বা প্রচবণ বা পবিব্রাজন। একদিকে মাইগ্রেশন, অনাদিকে 'অবিজিন্যাল ইনহ্যাবিন্ট - পবস্পব 
বিবোধী। পশ্চিমবাঙ্গে বাঙালী ছণডাও স'গুভাল, গবাও, মুড, ভূমি, কোবা. লেধা সহ চপ্রিশ - বিযাল্লিটি 
উপজাতি জনগোষ্টী আছে কে এই বাজো 'ইব্ডিজেনাস্‌" কে আগন্তক € - সুতকং প্রশ্নটি জটিল । এই প্রসঙ্গে 
১৯৮৩ সালে বান্ট্রসংঘেব 'ওযার্কিং গ্রুপ অন ইন্ডিজেনাস পপ্ললশন"_- এব কাছে ভাবত সবকাবেব বিবৃতটি 
উল্লেখযোগ্য ঃ 





110/1 05 90015019150 00111 21. 87019119012 [1910070-000911059 11019, 170 
50010100191, 1151017191 01 211101010100100151 01611 ৪0051110110 59 ৬10 87 050198 01 
০61151709 0791 018 50118004180 01055 216 06 011 11701051995 [0010001801015 60110161, 
061815109 ০610170 25 10 ৬0 01510019050 %/1101 9170 ৬4110 01 01619058511 110158 916 
(0098 08091709105 01019 ০0170046150 01 018 ০0170048101” 


২৭২ 


|| তিল || 
উপাদান সহ অন্য কিছু প্রশ্ন 


উপজ্ঞাতি বা আদিবাসী ইতিহাস চর্চ'য় উপাদানের প্রশ্নটি অনেক সময় মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় । প্রত্মতাত্তিক 
উপাদান প্রায় নেই বঙ্গলেই চলে । পর্যটকদের বিবরণে বা পুরনো লিখিত উপাদানে মাঝে মাঝে কিছুটা আভাস 
হয়তো পাওয়া যায়। মহাফেজখানাও তেমন সাহাযো আসে না । শুধুমাত্র ব্রিটিশ শাসনের সময় থেকেই আদিবাসীর 
সম্পর্কে লিখিত তথা পাওয়া যায়। ওঁপনিবেশিক লেখকদের চোখে, ভাষা যেমন পশু ও মানুষের মধ্যে 
তেদরেখা আনে, তেমনি লেখা বা লিপি অসভ্য ও সভ্যের মধ্যে পৃথকত্ব সুচিত করে । আসলে, অধিকাংশ 
আদিবাসীর নিজত্ব ভাষা আছে, কিন্তু লিপি নেই। তাদের কথা অনারা যেভাবে লিখে গেছেন সেইভাবেই তারা 
এতদিন পরিচিত। এই প্রচলিত পরিচয়কে নতুন এবং ভিন্নভাবে সাজানোর উদ্যোগ ইদানীং উপক্ঞাতি বুদ্ধিজীবীদের 
একাংশের মধ্যে লক্ষা করা যাচ্ছে। ফলে, একদিকে যেমন অতীতৈ অবমূল্যায়ন হয়েছে, তেমনি আবার বর্তমানে 
অতিমুল্যায়ন বা ট্রাইব্যালিক্িম' বা উপজাতিসর্বস্থতা বা সবকিছু গৌরবান্বিত করার প্রচেষ্টাও পরিলক্ষিত 
হচ্ছে। এই দুটি পরস্পরবিরোধী এবং বিপরীতমুখী [স্রাতের মাঝেদীড়িয়ে উপজাতি ইতিহাস রচনা খুব একটা 
সহজ কাজ নয়। আদিবাসী ইতিহাস ছিল, কিন্তু আজও ঠিক লেখা হয় নি। তাদের 101১6011৩55" বাইতিহাসবিহীন 
বলা মোটেই বথার্থ নয়। লেখা হয়নি বলে ইতিহাস, ছিল না বলার অর্থ তথাকথিত “আবিষ্কার হয়নি বলে 
সেখানে মানুষ ছিল না। মহারাষ্ট্রের ওরলি"দের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে ডেভিড হার্ডিমান মন্তব্য করেছেন £ 


*শা0 1901 001 101৩9 8০115১0 50171019 0111010110 71091104৯ 01 60161৬০1101, 01001 010৩ 
যত 10109৬/0 10180 7118101961 [10] 0৮6 81৩4 (0 01160001001, 014 0801 10169 ৬০1০ 11 ১0 00৯০১ ৪ 
10810178119 001711101)1 [000৬৮- 011 11801021110 01011171510 ৬০৯ 0৬৩19 010 45 (01) 14 ০০101 
05101010101) 10101 ৯1১0৬৩৫0৩১৫ [111 710010৬০1 01190 0110 011010101১5. ৯ 
প্রচলিত উপাদানের যখন এতই অভাব, তখন 01%11510 বা মৌখিক ইতিহাসের শরণাপন্ন 
আমাদের হতেই হবে। মৌখিক ইতিহাসের সীমাবদ্ধতা নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেটি ইতিহাস পদবাচ্য নয় __ এই 
রকম মত্তবোর সাথে অনেকে একমত পোষণ করবেন না। উপজাতি জীবন ও সমাজকে দূর থেকে চোখে দেখেই 
গুঁপনিবেশিক যুগে ডাব রবিনসন, জন বাটলার, বি. এইচ. হডসন, এ. ক্যাম্পবেল, ই. টি. ডাল্টন এইচ, এইচ. 
রিজেলে, জে. এইচ হাটন. জে. সেক্সপীয়র, এন. ই. পেরী. এ. প্লেফেয়ার সহ আরও কত সাহেব তাদের বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করেছেন এবং এই সব গ্রচ্থের উপর নির্ভর কারেই আমাদের অনেকের অনেক কিছু ধারণা, অথচ সবই 
ছিল মৌখিক উপাদান। অন্যদিকে পোলিশ, নৃতত্ববিদ ম্যালিনোক্ষি-র 7811161021 ০05৮%৫110)" মডেলে 
অনুপ্রাণিত হয়ে ভেরিয়ার এলউইন-এর মত গবেষকরা জীবনটাই কাটিয়ে দিয়ে গেলেন যাদের জন্য কাজ 
করেছেন তাদেরই মধ্যে থেকে, তাদেরই একজন হয়ে। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরঙ্লাল নোহের 
উপজাতি প্রশ্নে প্রথমে এলউইন - এর ছারা প্রভাবিত হয়েছিলেন ভেরিয়ার এলউইন - এর চিন্তা নিয়ে হয়তো 
অনেকের দ্বিমত থাকতে পারে, কিন্তু তার কোনও “শৌখিন মজদুরী' ছিল না, আসলে 03011010010 0০১০া- 
৬01" মডেলে আরামবেদারা বুদ্ধিজীবীদের স্থান নেই। এই মডেল অনুসরণ করলে এবং উপজাতি ভাষা 
আয়ত্ব করলে শ্রুতি -স্মৃতি থেকে ইতিহাসের কত বিচিত্র উপাদান পাওয়া যায়, সেটি লোককথা, লোকসাহিতা, 
প্রবাদ-প্রবচন, ছাড়া সহ কত কি হতে পারে । সাবলটার্ণ বা নিম্নবর্ণের ইতিহাস রচয়িতারা নানা কারণে একধারে 
প্রশংসিত এবং সমালোচিত। সাবল্লটার্ন ইতিহাসবিদদের বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ না করলেও এটা 
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স্বীকার করতেই হবে যে, ইতিহাসের কত বিচিত্র উপাদান তার' বাবহার করেছেন, যার মাধো মৌখিক ইতিহাসের 
সংখ্যাই বেশি । অবশ্য নিন্নবর্গের এই গবেষকরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপজাতিদের প্রশ্মে তেমন আগ্রহ দেখান নি ' 
আমরা অনেক সময় তথ্যের অপ্রতুলতার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে থাকি। কিন্তু আমাদের এই প্রত্যাশা কি যথার্থ 
যে, ইতিহাস রচনার জন্য আমাদের সব প্রয়োজনীয় তথ্য উপনিবেশিক প্রভুরা সাজিয়ে দিয়ে যাবেন £ মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত আধুনাকোন্তর তিন জন নারীবাদী এ্রতিহাসিক। ১০ সম্প্রতি 10111178070 17811) 
11901 1119101% গ্র্থে মৌখিক ইতিহাসের নতুন নতুন উপাদানের অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছন। এই 
নারীবাদীদের মুল বক্তবোর সাথে একমত না হলেও তাদের নির্দেশিত উপাদানের দিকে নজর দিলে ক্ষতি কি। 
আসলে, মৌখিক ইতিহাসের মূল কথা সমীক্ষা এবং (সি সবকিন্ুর অবশ্য সাথে সাথে আর একটি কথাও 
বলতে হবে, আজকে আর ভেরিয়ার এলউন-এর সেই যুগ নেই। উপজাতি অঞ্চলে কোনও অ-উপজাতি 
গবেষকের পক্ষে সমীক্ষা করা, বিশেষত উত্তর পূর্ব ভারতে, খুবই দুরুহ কাক্ত' অ-উপজ্গাতি মনানের এই ভাবনা 
স্বাধীনোত্তর ভারত ইতিহাসের একটি বিশেষ দিক, যেটি অবশ্য ব্রিটিশ ভারতে সাঁওতাল - বিদ্রোহের সময়ও 
রচনার জন্য "71101 057১01191" মুখে সহজ হলেও কান্ডে কিন্তু কঠিন | অনেক গবেষক লণগ্ত 
হয়েছেন এবং আজও হচ্ছেন। ব্যাক্তিগতভাবে প্রায় চারদশক উত্তরপূর্বা্চলে থাকা সান্ডেও আমি আজও 
বহিরাগত । অবশ্য এজন্য আমরা চুপচাপ বসে নেই, আমাদের 'নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া হিস্ট্রি এসোসিয়েশানে? (নীহা) 
বা ত্রিপুরা হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি - এর মঞ্চ থেকেই আমরা আমাদের বক্তবা ছড়িয়ে দেওয়াব চেষ্টা করি 
এবং ইদানীং বহু উপজাতি গবেষক আমাদের অনেক প্রকাল্লের শরিক হয়ে কাজটি তবান্বিত কবাব বাপারে 
প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিয়েছেন। 

উপজাতি জগৎ এক বিশ্ময়ের জগৎ __- জীবনে কত ছন্দ ! হয়তো বা শহুরে দৃষ্টিতে সবকিছু উপলব্ি 
কর! সম্ভব নয় | আজকের 'সভা' পৃথিবীতে শুধু পরিবেশবিদই নন, সকালেহ এক বাকো জুম-চণ্যকে অবিলম্ে 
নিষিদ্ধ করার পরামর্শ দেন। পাহাড় পুড়িস়্ ছাই এর উপর ফসল ফলাবার এই অদিম পদ্ধতি শ্র'জও উত্তর 
পূর্বাঞ্চল সহ দেশের কিছু ভায়গায় টিকে আছে। জুম আবার ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন নামে যা 
“আদি-আরিক', “টিকংগল', “পু 'ুকনিসমাং' সহ আরো কত নাম। কিন্ত পাহাড়ে উপজাতি অথ্মলে গেলেই 
বোঝা যায় জুম গুধু একটি অর্থনীতিরই নাম নয়, এটি একটি সংস্কৃতিরও নাম। জুম নাচ, ভন গান, জুম বাদ্য 
থেকে গরু করে প্রেম, বিবাহ, লোককথা, দেব-দেবী সবই জুম কেন্দ্রিক: উপজ্ঞাতি সংস্কৃতির ইতিহাসে জুনের 
আছে এক অনবদা ভূমিকা । সহ মর্মিতার সঘথে সমগ্র বিষয়টি চিন্তায় না আনলে উপজাতি ইতিহাস রচনার 
উন্োগটাই বার্থ হয়ে যায় আজকের এই জটিল - কঠিন পৃথিবীতে একদিকে উপজাতি জীবনের সাবলা, 
প্রকৃতির সাথে নিবিড় সম্পর্ক এবং অনাদিকে আধুনিকতাব স্পর্শ, আযম পরিচয়ের প্রশ্ন, স্বাধিকাব ও স্বাধীনতার 
আওয়াজ, উগ্রপস্থা ইত্যাদি সমাজ জীবানেও নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে । এরই জনা বলহিলাম, উপজাতি 
জীবনের বৈচিত্র ও প্রাণ দেখলে বিস্মিত হতে হয়। এই বিস্ময়ের কথা গ্রীপ্র্যুট তার “মারূভেলাস্‌ পাসেসাস 
দ্যা ওয়ান্ডার অব দ্য নিউ ওয়ার্ড গ্রন্থে অন্য এক প্রেক্ষিতে বলতে গিয়ে এইরকম মন্তুবা কারোছেন *:..109 
১৯[৩1001৩6 0)1 ৮০011001 ৩0116011812119 101111105 ৬১ 11100 0101 10১] 91 000 ৬ (11115 1100011110101 
ধুরে ফিরে সেহ রবান্দ্রনাথেরহ কথা “বিপুল এ পৃথিবার কতঢুকু জান। আসলে, হাতিহাসহ পারে একটা 
সামগ্রিক ছবি আঁকতে । নৃ-বিদ্যা না সম'জতন্ত বিদ্যায় উপজণ্তি জীবন -চর্চা হয়তো অগচে, কিন্তু নান কারণে 
সেটি সীমাবদ্ধতা এবং কেউ কেউ এইসব বিদ্যাকে ৬1710011015 901910০" বালে মস্ুবা করেন। বিখ্যাত 
নৃবিদ্না বিশারদ টি. এন. মদন স্বীকার কারেছেন যে, ইতিহাসের উপর নির্ভর ল' করে প্রকৃতি ও জীব বিজ্ঞানের 


২৭৪ 


উপর প্রথমদিকে নির্ভর করে তিনি ভুল করেছিলেন এবং সেটি তিনি পরে উপলব্ধি করতে পারেন, কারণ তার 


ভাষায় -....... (01010 50901911116) 010 11101000119 1101701 50001065 01 1115081811017 11 9 2110110- 
[00108109] ৬/0116 0001) 0170 09100121 0110101051021 90191106.” ১২ 

ভারত ইতিহাসে এই জনগোষ্ঠী, প্রখ্যাত এতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় - এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ১৩ 
জন" নামেই পরিচিত ছিল এবং প্রথমদিকে নদীরপাড়ে ও সতমলেই স্থানাত্তর শুরু হয়। ক্রমে সময়ের সাথে 
সাথে এতিহাসিক নানা কারণে এদের স্থানাস্তর শুরু হয় এবং বনে জঙ্গলে, দূরে পাহালে এবং সীমান্তে অর্থাৎ 
“আটবিক রাজা', মহাকাণ্ডার' বা 'প্রত্যস্তদেশ' অঞ্চলে এই “জন'রা তাদের বাসভূমি তৈরী করে। এই অবহেলিত 
জনগোষ্ঠী ব্রান্মণ্যযুগে 'হীন-জানি”, কিংবা সমাজতত্ববিদ জি. এস ঘুড়ী”র ভাষায় “০৪০//০/ 130110005, 
অর্থাৎ হিন্দু সমাজের আঙ্গিনায় হয়তো বা তারা ছিল যদিও তারা সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী । নিজেদের আলাদা 
পরিচিতি এই আদিবাসীরা যুগে যুগে রক্ষা করতে পেরেছিল, কারণ শাসকরা এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেনি। 
ইসলাম যেহেতু মুলত নগর কেন্দ্রিক, এজন্য মধ্যযুগেও নবাব বাদশাহ'রা এই জনগোষ্ঠী সম্পর্কে উদাসীনতা 
দেখিয়েছেন। “?1011011555", কিন্তু পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ হস্তক্ষেপ ও আধিপত্য সর্বর্ত প্রসারিত হওয়ার 
সাথে সাথে এই জনগোষ্ঠীর সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্কও ভিন্ন রাপ নেয়। প্রাক - গান্ধী যুগের ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেস এই প্রশ্নে কোন আগ্রহ দেখায়নি, ফলে সমস্যা আরও জটিল হয়ে ওঠে। আজকের উপজাতি পরিচয় 
সম্তা, উপজাতি উত্তেজনা বিচ্ছিন্নবাদী চিত্তা ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলোচনার সময় ইতিহাসের এই প্রেক্ষাপটটি 
আমাদের মনে রাখতেই হবে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য জনগোষ্ঠীর নানা প্রশ্ন নিয়ে জাতীয় আলোচনা - চক্র 
স্বাধীন ভারতে প্রথম এই কলকাতা শহরেই হয়েছিল ১৯৬৬ (৩-৬ ডিসেম্বর) এবং রথীন মিত্র ও বরুণ 
দাশগুপ্ত সম্পাদিত একটি বই ও প্রকাশিত হয়েছিল (/১ 0011)011 [91509০0101/৩ [01 01117-7951 117088) 
১৯৬৭ সালে। গবেষকদের কাছ থেকে স্বাভাবিক কারণেই তাই প্রত্যাশা বিরাট 


(পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ এর অষ্টাদশ সম্মেলনে আধুনিক ভারত ইতিহাস বিভাগের সভাপতির 
অভিভাষণের কিয়দংশ) 


সূত্র নির্দেশ $- 
১. বুদ্ধদেব চৌধুরী সম্পাদিত, ট্রাইব্যাল, ট্রা্সফরমেশন ইন ইন্ডিয়া, ৩য় খন্ড, নতুন দিল্লী, ১৯৯২, পৃ 


৮111- 3. 
২. এন. কে বসু ট্রাইব্যাল লাইফ ইন ইন্ডিয়া, এন. বি. টি., নতুন দিল্লী, ১৯৭১, পৃঃ ৪-৫। 


৩. “1170 01011510101) [ি0]া) [)11]7)101৬01555 (0 17000117105 11) 11018 15 01001) 2101701)1 0170 
£6001811) 01870460- 151001)15 1928 91. 21 +111091 [901010181101), (90085101781 72101 
0. 5 1977, 0010৮ (0 1179 50149 917২9910191 1০101071910, 1, ৩৬4 10011). 


৪. (ক) এইচ. এস. সাক্সেনা, সেফ্‌গার্ডস্‌ ফর সিডিউলড্‌ কাস্টস্‌ গ্যাণ্ু ট্রাইবস্‌ __ গ্যান একস্প্লোরেশন 
অব দ্য কন্স্টিটিউন্ট এযাসেম্বলী ডিবেটস্‌, উপ্লল পাবলিশিং হাউস, নতুন দিল্লী ১৯৮১। 


(খ) কনস্টিটিউন্ট গ্যাসেম্বলী, ভারত সরকার, নতুন দিল্লী, ৭ম খণ্ড, ১৯৪৯। 
৫. বুদ্ধদেব চৌধুরী সম্পাদিত, তদেব, পৃঃ ৫৩। 


৬. বি. কে রায়বর্মণ, '্ট্রাকচার অব ব্রিজ গ্যান্ড বাফার কমিউনিটিস্‌ ইন দ্য বর্ডার এরিয়াস্‌ ম্যান ইন 
ইন্ডিয়া ৪৬ খণ্ড, সংখ্যা ২, ১৯৬৬, পৃঃ ১০৩-০৭। 


২৭৫ 


৭. ফিলিপ গাইন সম্পাদিত, “রিপোর্ট জাতীয় আদিবাসী গোলটেবিল বৈঠক, ডিসেম্বর ১৮-২০,১৯৯৭, 
ঢাকা, পৃঃ - ৪-৫। 

৮. সি. এল. ইমচেন, “দ্য ইনডিজেনাস আদার ইন ইন্ডিয়া', এম. কে রাহা ও এ. কে. ঘোষ সম্পাদিত 
নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া, দ্য ইউম্যান ইন্টারফেস্‌ জ্ঞান পাবলিসিং, নতুন দিল্লী ১৯৯৮ পৃঃ ২০৩ -০৪। 

৯. উদ্ধৃতি ইকনমিক গ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি' মুম্বাই, ৩৫ খণ্ড, ১৮ নং, ২৯ এপ্রিল ৫মে ২০০০, 
পৃঃ ১৫২৩। 

১০.জয়েস এযাপেলবি, লিন হান্ট, মার্গারেট জ্যাকব, টেলিং দ্য ট্রুথ আযাবাউট হিস্ট্রি, নিউইয়র্ক, ১৯৯৪! 


১১. এস. শ্রীনব্যাট, মারভেলাস্‌ পসেসাজস্‌ দ্য ওয়ান্ডার অব দ্য নিউ ওয়ার্ড, চিকাগো ইউনিভার্সিটি 
প্রেস, চিকাগো ১৯৯১ পৃঃ ২৫। 


১২. মীণাক্ষী থাপার সম্পাদিত, এ্যানখ্রোপলজিক্যাল জর্নিস £ রিফ্রেকসনস্‌ অন ফিল্ড ওয়ার্ক, ওরিয়েন্ট 
লংম্যান, নতুন দিল্লী ১৯৯৮, পৃঃ ১৫৯-৬০। 


১৩. নীহাররঞ্জন রায়, প্রারভ্ভিক ভাষণ, কে. এস. সিং সম্পাদিত, দ্য ট্রাইব্যাল সিচুয়েশন ইন ইন্ডিয়া, 
দিল্লী, ১৯৮৬ , পৃঃ ৩-২৪। 


২৭৬ 


ককবরক ও তার সহোদরা ভাষা ঃ রূপতাত্তিকসাদৃণ্য বিচার 
ুুদ কু চৌধুরী 


ককবরক ও তার সহোদরা ভাষাগুলোর পারস্পরিক রূপতাত্ত্িক সাদৃশ্য বিচারের আগে কিছু প্রাক্‌ 
কথন এসেই যায় খুব স্বাভাবিক ভাবেই। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মোঙ্গল প্রজাতির তিব্বত -বর্মীয় ভাষাগুলো 
সম্পর্কে দুনিয়ার ভাষাবেত্তাদের অনস্ত কৌতুহলের জোয়ার এখনো বিদ্যমান। সেই কৌতৃহলের ভাটা নেই; 
কেমন যেন এক ক্ষুধিত পাষাণ সুলভ আকর্ষণ ভাষাবিদ্দের এই সম্মোহিত গিরিকন্দরে টেনে নিয়ে আসে 
ভাষা গবেষণার আবেগময়তায়। তাই তিব্বত - বর্মীয় ভাষা- ভূগোলের এই অঞ্চল সম্পর্কে বলতে গিয়ে 
জগদ্বিখ্যাত ভাষাগবেষক 17. £ 0188501, মোহাবিষ্ট হয়ে বলছেন £ 11115 2168 15 1117£0015010211) 
016 01116 1105 01৬01511160 1) [116 ৬0110, 2110 1115, ৪5 61, %61% 01000010 2. ৪০1 
৪ 01681 [01010016 01 076 111061161801011511]) 01 006 17010010005 18119118265 810 018- 
16005, 0810, 80৫0, 006 1858 18178012565, 07) 1170 160010-0111) 121800886 0০10175 
(0 0115 0121101).১ 
গবেষণার কাজে। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ওই একই মোহে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মোঙ্গল 
প্রজাতির লোকদের সমাজ সংস্কৃতির অমর গাথা লিখে গেছেন তার কিরাত জন কৃতি পুস্তকে | তিনিই আবার 
কিরাত-প্রজাতিদের বোড়ো গোষ্ঠীর হিমালয়ের পাদদেশে ব্রহ্মাপুত্র বিধৌত অরণ্যভূমি ও তৎসংলগ্ন এলাকায় 
আগমন ও বসতি স্থাপনের বার্তা দিয়েছেন এইভাবে 8 1116 390 9601101॥ 01 11191109910 - 
80721) 0181101) 01 019 10610 - 01117656 [060016 (930৫0, 1160, 18011011 1[২80118, 
0010, 111008018) ০2176 10 /১55$2]া) 2100 12250 13611681, 2110 ৮4016 501680 811 0%61 12891 
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এই যে তিব্বত বর্মীয় উপ-ভাষাবংশের বোডো শাখার ভাষাগুলো যীশুধৃষ্টের জম্মের কিছু আগে 
শাখা-প্রশাখার পেখম বিস্তার করে কিরাতভূমিতে আশ্রয় নিলো, এখন তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক একটা 
বংশপীঠিকা মারফত জানতে পারলে পাঠকদের সুবিধে হয়। ভাষাচার্য সুনীতি কুমার সে কাজটাও করে 


দিয়েছেন আমাদেরকে ভোট-চীন-ভাষা- গোষ্ঠীর উৎসে গিয়ে । আর, সেটি হলো এমনই ঃ 
২৭৭ 


91170-710601) (01৮600-001)111656) ভোট চীন ভাষা গোষ্ঠী ৩ 


ভোট ব্রচ্ম শ্যাম চীন 
শা0০(০-30111017 91211956-0017117556 
বী তিবতী বোডো দক্ষিণ হিমালয় থাই চীনা বর্মা 
কাছাড়ী, মেছে আসাম ও 7181 ইন্দোচীন 
গারো,টিপরা বর্মার নানা শগমী শান, চীনের 
প্রভৃতি ভারা লাও প্রভৃতি নানাভাষা 


ভাষাচার্যকৃত ভোট চীনীয় ভাষা বংশের অঙ্কুরিত ভাষাগুলোর যে বংশপীঠিকা আমরা পাচ্ছি, তার 
সঙ্গে যদি আমরা বিশিষ্ট ভাষাবিদ 0.২. 0০5৮9111 কৃত ভোট চীনীয় ভাষা বংশের বংশপীঠিকার 
তুলনামূলক আলোচনা করি, তাহলে আমরা আরো কিছু সমৃদ্ধ তথ্য পেতে পারি এইভাবে ঃ « 
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বাগদা (90201 0949 17000 ৭০80 ৫01916৩13 (1৬011%07-10 18501 1৮106  01011710) 
(76৫78 

৪8000 

09111 

1৮180105178 

1০09110 €1:) 


সি. আর. গোস্বামী কৃত চীন-তিব্বতীয় ভাষাবংশ পীঠিকায় আমরা দেখতে পাচ্ছি বোডো শাখার সঙ্গে 
নাগা ভাষার শাখাযুক্ত হয়ে বোড়ো -নাগা শাখা জন্ম নিয়েছে। কিন্তু সুনীতি বাবু ভোট চীনীয় ভাষা গোষ্ঠীর যে 
বংশপীঠিকা প্রণয়ন করেছেন, সেখানে নাগা শাখার উল্লেখ নেই। অথচ বোডো শাখার ভাষাগুলোর সঙ্গে নাগা 
শাখার ভাবাগুলোর পারস্পরিক অনেক মিল আমাদের চোখে পড়ে । আমি ককবরকের সঙ্গে চাঙনাগা, আঙ্গামী 
ও ছেমা নাগা ভাষার অনেক শব্দ সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছি। 


এখন আসছে বোডে! বা বোডো নাগা শাখার সহোদরা ভাষাগুলোর প্রসঙ্গ । আসলে এই শাখার ভাষার 
সংখ্যা কত, তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। এ সম্পর্কে স্যর শ্রীয়ার্সন তার সম্পাদিত মহাগ্রন্থ [17701515110 


২৭৮ 


১7৬৩১ 01 11014 - যাতে বলোছন ৫10101৩1৭1৭ 21000511701 0010010৯110 10118016 
[১01৬৩] 00১ 06 1319-11১0 (1 61116 1৬1০০1) 174 19017411) ৭14 00৩ 009101৩ 1৭1)- 
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1150785 01 এ [111) 100৬ ৩01101১0৩1১ 111110811১৩ 11৬116 11) ৭1501 211 
11১10110801? 


গ্নাধাসন সাহেবেব তথ্য থেকে তাহলে আমবা দু'টো বিপবাত ধাবাব মন্তব্য পাচ্ছি। তিনি বোডো 
(3090/914-৭), কাঙাডী ও মেচ ভণ্মাকে সতিকাবেব বোডো শাখাব ভাবা বলছেন এবং বাভা, 
লালুঙ, দিমাছা, গাবো, তিপুবা (ত্রিপুবী), চুতিযা ও মোবান ভাষাকে 'ল্প্ডা শাখাব সাহোদলা ভাষা বলেছেন। 
তাহলে কি আমবা বোডো শাখা ও তাব সহোদবা শাখা এমন দ ভাগে বৃহত্তব বোড' শাখাকে ভাগ কবতে 
পরি? 

এখন আবাব আমবা শবণাপন্ন হই ভাবাচার্য সুনীতি কুমাবেব। তিনি বোডো শাখা বলতে বোঝাচ্ছেন 

"1010101500৩ 3010 00087 1300০ (3912) 01160010011 (9150 80৬৮1) 0৭ 1000, 

৬৩০ 0110 3010110, 0০0 9110 1)1111050, ৪১ ৬$৩]] 05 1%]101116 01171090019" ২ এই ভাযাগুলোকে। 
অর্থাৎ তান মতে বোডো শাখাব সহোদবা ভাবাগুলো হলো £ বোডো (বেবা), কাছাভী, কোচ, মেচ, গাবো, 
দিমাছা, মুকঙ বা তিপুবা (ত্রিপুবী অধুনা ককববক)। 

এবাব যদি আমবা এই দু" পন্ডিতেব তিব্বত-বরী্ উপ-ভাযাবংশেব বোডো শাখাব সহোদবা ভাষা গুলো 
মিলাই, তাহালে দেখবো সুনীতি বাবুব তালিকায লাল্গুঙ, চুতিযা ও মোবান-__ বোডো শাখাব এই তিনটি 
সাহোদবা ভাষা স্থান পাবনি-- যেগুলো বিদামান আছে শ্ীযার্সন সাহোবেব তালিকা । আশ্চর্যেব বিষয, দুই 
ভাষণ্চাননব তালিকায বোডো শাখাব একটি গুকত্বপর্ণ সাহোদবা ভাষা 'হাজট' স্থান পাযনি কেন? তাহলে কা 
তদেব লাছে 'হাজঙ তিব্লত বমি উপ ভাব'বংশেব কোনো স্বতন্্ শাখাব ভাষা ₹ বিষষটি গবেষণা সাপেক্ষ। 

এই সময রোডে শাখাব 'গাবো' ভাষা সম্পর্কে একটা কথা বলা দবকাব । অ'ব, সেটি হালো সতাকাবেব 
বোডো শাখাব সাহোদবা ভাযাণ্লোব সাঙ্গে 'গাবো' ভাষাব সম্পর্ক একটু দূববী বলে আমাব মনে হয, বোডো 
ভাহ'ব একটি প্রাচীন ূপ ছিলো, যাকে আমন, প্রত্র বোডো বলতে পাবি এবং এই 'প্রত্ু-বোডো' ও 'গণবো' দুই 
সহে'দবা ভাষা । ককব্ক ভাষাব সঙ্গে গাবো ভাযাব সম্পর্ণ যে বেশ দৃববর্তা তাব উল্লেখ কবেছেন আমাব 
পূজনীয অধ্যাপক ডঃ সুহাস সট্টাপাধায তাব 'ব্রিপুবাব কগববক ভাযাব লিখিতকপে উত্ভতবণ',* পুক্তকে। 
কাজেই, গাবো ভ'বাকে কলববকও তাব অন্যানা সহোদবা ভাষাগুলোব সঙ্গে এক পঙক্তিতে স্থান দেওযা কতটা 
সম্লাটীন, তা গবেষণণব বিহঘ । 

ত'হলে এখন আশমাদেব ককববক ও তাব সহে'দবা ভাষাসমুহেব একটি সাবণি দেওয়া যেতে পাবে। 
আমাব নিজস্ব অভিমতেব ভিত্তিতে তা দেওযা গেলো নিম্রভাবে 


২৭৯ 


প্রত্ব-বোডো 


[77717177777 


বোডো দিমাছা কেচ মেচ চুতিয়া রাভা শ্লালঙ মোরান হাজঙ ককবরক (ত্রিপুরী) 
(আধুনিক) 
এবং দূরবর্তী সহোদরা ভাষা “গারো'। 

দুই 
এখন আমাদের ককবরক ও তার সহোদারা ভাষাসমূহের রূপতাত্তিক (41017191981-91) সাদৃশা ব' বৈসাদৃশা 
বিচার-বিশ্লেষণ করতে হাবে । কোনো ভাষার বূপতত্ত (১10)10108) বলতে বোঝায় সেই ভাষার শব, 
প্রত্যয়, কারক-বিভক্তি, লিঙ্গ, বচন, বাক্য ও বাক্যগত বিভিন্ন প্রকারের পদ (5০110170৩, 1 01 9175৩01)) 
অর্থাৎ বিশেষা, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়াপদ ও অব্যয়; কাল, সমাস, শাব্দের অর্থমূলক শ্রেণীবিনাস ($০1101- 
110 01955111081101 01 1৫5) অনুসর্গ, সংখাবাচক শব্দ বা বিশেষণ (টি8110001১ 4& 0125ৎ1170৯) ইতাদি , 
কাজেই আমার মতো আদার বাপারী গবেষকের পক্ষে রূপতন্তের সব দিক আলোচনা করা সম্ভব নয় । তাছাড়া, 
ককবরকের সহোদরা ভাষাগুলোর রূপতাত্তিক বিশ্লেষণও এখানোপর্যস্ত খুটিনাটি ভাবে হয়নি । গ্রীয়ার্সন, এম্ডারসন, 
হান্টার, ..... এন্ডেল প্রমুখ তিব্বত বর্মীয় ভাষার গবেষক বোডো শাখার সহোদরা ভাষা গুলোর রূপতান্তিক 
বিশ্লেষণ বিশদভাবে করে যান নি। আধুনিক গবেষকরা সে-কাজে হাত দিলেও খুব বোঁশ দুর এগোতে পারছেন 
না ভাষাগবেষণার নানান আঙ্গিকের ওপর বিশেষ দখল না থাকায়। আর আমিও বোধহয় ওই একই পাথের 
পাঁথিক। তাই আমি রূপতত্তের সবদিকে না গিয়ে বিশেষ বিশেষ দিকের ওপর আলোবপাত করবো ।যাতে করে 
পাঠকবর্গ ককবরক ও তার সহোদরা ভাষা সমূহের মধ্যে পারস্পরিক রূপতান্তিক সাদৃশ্য কিছুটা বুঝতে পারেন! 
আবার সব সহোদরা ভাষাগুলোর 0011101118214018 নাও পাওয়া যেতে পারে । আমি এ ক্ষেত্রে সার জর্ভ 
আব্রাহাম গ্রীয়ার্সন সাহেবের 1070115110 51/9% 0111018 "য় বর্ণিত বোডো শাখার ভাষাগুলোর রূপতান্তিক 
বিশ্লেষণকে প্রামাণ্য রূপ ধরে নিয়ে ককবরক ভাষার সঙ্গে মেলাতে সচেষ্ট হবো এবং যতদূর সম্ভব আলাদা করে 
ককবরকও তার সহোদরা ভাষা সমূহের সঙ্গে তুঙ্গনামূলক আলোচনা করবো । কিন্তু বর্তমান ক্ষোত্রে আমি বিশদ 
আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো ককবরক ও তার নিকটতর সহোদরা ভাষা বোডোর মাধো। তাও আবার রূপতন্তের 
সব দিক নিয়ে আলোচনা করা এ যাত্রায় হবে না। আর কেবল মাত্র ককবরকের সঙ্গে সাহাদরা মোরান ভাষার 
নাব্দ সাদৃশ্য দেখাবো। 


ককবরক ও বোডো” 


এক ঃ প্রাণিরাচক বিশেষ্য 
ককবরক বোডো বাঙলা অর্থঃ 
বরক মানছি মানুষ 
মুছ্ুক মছৌ গোর 
চিবুক জিবৌ সাপ 
মুফুক মফৌ গোসাপ 


তিন £ বিশেষণ পদ ঃ 





বাঙলা অর্থঃ 


ঘরের ছাদ 


কুয়া,কৃপ 
মল,গু 


এ পুরু 
£ঁ 





নরগ 
বরগ 


্ন্ঃ$ 


বরগনি 


পাঁচ 2 ক্রিয়াপদ (মূল ধাতু) ঃ 


গখুই 
গৃথাঙ 
গুদান 


শুমুন 


বোডো 

আঙ 

বি 

নঙ 
জঙ্(জঙ-চুর) 
ন'ঙচুর 
বিচুর 
আঙনি 
ন'ঙনি 


বাঙলা অর্থঃ 
গায়ে জড়ানো 
আপনা থেকে জুলা 


পোতা)রোপন করা 
উপরে ওঠা 


কাপ 


22 


থাঙ 


ছয ঃ সংখ্যাবাচক শব্দ £ 


সহ্য ২৫৭] 


সাত £ কাবক বিভক্তি ঃ 


নৈ/নে 


রৈই/বুই 

বা 

দ 

ছিনি 

জাত (221) 
ক্ষো (91170) 


ক 
5. ৩ 


ককবরক চিহ (19171791107) 


২৮ 


পিপাসা পাওয়া 


লবণাক্ত হওযা 
কোলে করা 


ই ও জর্রীপ্র জর রুরু 
গু 


বোভোতে চিহ্ু বাঙলা অর্থ 
আঃয়া,য়, বা,অ (£) -- 
খো (৫10) যৌ(18)বে 


জঙ (58119) দ্বারা, দিয়ে 


চতুর্থী ন নু (78) কে 


পঞ্চমী নি/ছাই/ছুলাই নি-ফ্রাই(71-181) থেকে, হইতে 
ষন্ঠী নি নি/হা (1/18) র /এর 
সপ্তমী অ/থানি নি-আউ (11-81/80) অ/তে 


এখন ফলিতবাবে মনুষ্য বাচক ককবরক “বরক' (মানুষ) এবং বোডো “মানছুই” (মানুষ) কারক 
বিভক্তির চিহ্ন সহোযোগে তুলনামূলকভাবে দেখানো যেতে পারে ঃ 





ককবরক বোডো বাঙলা অর্থ 

প্রথমা বরক মানছুই মানুষ 

দ্বিতীয়া বরক-ন মানছুই-খো মানুষকে 
তৃতীয়া বরক-বাই মানছুই-জঙ মানুষ 

চতুর্থী বরক-ন মানছুই-নু মানুষকে 
পঞ্চমী বরক-নি বরকনি-ছাই মানছুই-নিফ্রাই মানুষকে 
ষন্ঠী বরক-নি বরকনি-ছাই মানছুই-নিফ্রাই মানুষকে 
সপ্তমী বরক-অ/বরক-থানি মানছুই-নি আউ/মানছুই-আউ মনুষ্যতে 


আট ঃ ককবরক এ বোডো ভাষায় কালের ব্যবহার £ 


ককবরক ভাষায় কাল (19158)- এর ব্যবহার বেশ জটিল। অনেকসময় বর্তমান কাল ও অতীত কালের 
মধ্যে পার্থক্য করা বেশ মুশকিল হয়ে পড়ে । অনেক সময় বর্তমান কাল ও ভবিষ্যৎ কালের ব্যবহার সমার্থক হয়ে 
যায়। কালের ব্যবহারে এমন অসঙ্গতি থাকলে ভাষাবিদেরা ধরে নেন যে কালগুলোর পৃথক-করণের প্রক্রিয়া 
এখনো সম্পূর্ণ হয় নি। এমন অবস্থায় (19796) কে (19158)- না বলে ভাষাবিজ্ঞানে '৪50601ও 16758 
বলা হয়। এই ভাষায় কালের ব্যবহারে সম্পূর্ণ পৃথক হতে এখনও অনেক কাল লাগবে । ককবরকের কালের 
ব্যবহারের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো 10915019| 191111781101 এ পার্থক্য নেই আর্য শাখার ভারতীয় 
ভাষাগুলোর মতো অর্থাৎ সব পুরুষে আলাদা আলাদা কালবাচক চি (121798 170108101) নেই ককবরকে। 
এই ভাষায় কালের ব্যবহারে সব পুরুষেই একই কালবাচক চিহ্ন ব্যবহৃত হয় | যেমন £ 





বাঙলা ককবরক 

আমি খা-ই আঙ চা-অ 
তুমি খা-ও নুঙ চা- 

সেখা-য় বধচা-অ 


দেখা যাচ্ছে বাঙলা 'খা” (খাওয়া) ক্রিয়ার পরে উত্তম, মধ্যম ও প্রথম পুরুষের প্রতায় .... ব্যবহৃত হচ্ছে 
যথাক্রমেই, ও এবং য়। অন্যদিকে ককবরকরে ক্ষেত্রে উত্তম-মধ্যম - প্রথম পুরুষের ক্ষেত্রে চা” (খাওয়া) 
ক্রিয়াপদের পরে একই “অ' প্রত্যয় ব্যবহৃত হচ্ছে। 

গ্রিয়ার্সন সাহেব “812, 51870910" - এর কালবিষয়ক আলোচনা করতে গিয়ে ক্রিয়ার কালবাচক প্রত্যয় 


২৮৪ 


(1৩1৯৩111৩91) ডালে আলাদা জালাদা ভাবে না দেখিয়ে বাকোব ঘধো তার ব্ব্হার দেখিযেছেন। ক'লবাচক 
প্রভায় ডালের বাবহার স্বাধান ভাবে দেখাল আমাদেক মতে অপ্দাব নাপাবা গবেষকদের পাক্ষে সুবিধেই হাতা । 
এখন 'কক্ববক' ও 'বে্ডো” ভণ্ষার কালবাচক চিহ্শালে' দেখালে যাক পাশন্প শি রোখে £ 


বর্তমানকাল অ(উপভাষাগত পার্থকা ও জাছে) উ (৪) 
অতীতকাল খা (1711010110 ৩1৬11601111) এব ভালো জা ও হয) বাই 
ভবিষ্যৎ কাল জানু/ গানু (উপভগ্যাগত পার্ক ও আদ) গান 


এখন ফলিতভাবে উভয ভাষাব কালবাচক চিহ শুলোব প্রযোগ দেখানে' যাক। ককববক ভাষায় দেখা হলো 
“নুক' এবং বোডো ভাষাফ “নু; । এখন 'নৃক' ও 'নু' এব সঙ্গে কালনাচক প্রতাঘগুলে' যুক্ত কবলে এমনটি হবে 





ককবরক বোল্ডা বাঙলা অর্থ 
আঙ নুক-অ (আও নুগণ) আও ন-ড আসি দেখি 

আঙ নুক-খা আঙ নু-বই আমি দেখেছিলাম 
আঙ নুক-আনু/গানু অ'ঙ নু-গান অমি দেখাবো 


এখন আমি গ্রীয়ার্সন সাহেব বোডো (13014, 5141740010) ভাষার কালবাচক বিষয়টি এবং তার সাঙ্গে কিয়াপদের 
কালসূচক ব্যবহার সম্পর্কে যা বলেছেন, সেই সম্পর্কে তার নিজের ভাষার তুলে ধরছি * £ 


৯৬ 1] 0001৬ 1360040)1001800৮৯, ১৩10৯ 00711010110 1601 1181101101 [0101১100001 001) 1160 
1৩ 11000100104 0১ 0116 611)1001, 110 0181১ ৭191) ০4 11110101115 [01 119৩1৩11011 111৯1100 1)0- 
(৬১০1) 4 1006001 010011) 11) 0 ৬0৬৮০] 010 0 01701101101) 001101110101118 10) 0116-110৯, 011012-0, 
£০108111701-1-8, 906, [01১৯৩1)। (01150. 117৩ 1011011081৯ 010 10110011001 0110৩ ৮2110051315 :- 


1৩১০1010118 100-1-0, 1 ১৩৩, 1011 [0৩1১00791৯0 21081000101. 
1269 4৫1 ..... এনা, | 011) ১৩১৩1) 

11117510601 00108 11101), ] ৬3১ ১৩৩11 

1951 001. 1 ১৪৬/ 


71000111701, গো 100-0016 -1101) 110৬৩ 50৩1) | 58৬ 0 10110 (11000 780. 9011101111)55 100156 15 
01500. /৯51)00-101 ১০, | 5০৩1011011৬). ৩০1১ 010 5011৩ 05 5001. 10৬৩1 00৬৬], 011011905 0 001111৩01৬৪ 
(01১. 


70100016001, 1 ১1011 50৬ 


7001৩ 1011801900 7 ৭1001) 011101-1000-001, ] 91011 ১৩৩ 5001) 11111901001 
1111) 50. 


"5৪০৩ 10-0119119, 101 


১61811011৮৩ 701-0% 01 181-010, 11 1 ১০ 01100 ১১৬1) 111111111৬৩. 160-118, 10) ১৩৬. 

, 10101010010, 170-11 ১১৩]18 181-170-611- 10108 ১৪৩1) (10171110016) ১০17611৩১ 1-01-17001, 4৯ 101- 
101-1001,110৬118 00105. 81১ 90176010100 ৬110101110১, 0৯11 0110 111৬1 ১0৬৩০117৩17) 

তি -1701, ১১৩) 

-111, ৬1110 ৬১৩11% 

/৯501)0, -2170 011001-101, 2 ৯৬৩), 

পাণ্ডত প্রবর গ্রায়াপন সাহেব বোডো ভাষার কালের যে বাবহার দোখয়েছেন, ককবরক ভাষার সঙ্গে তার 


২৮৫ 


আনেক পার্থকা বিমান ' তবু আমি তাবপর উর কা'লর ব্যবহারের সঙ্গে... সাধিত বিলায় ককবরদের সঙ্গে 
তার তুলন' কবকো ৫- 
প্রথামে একটি জিনিষ চোখে পড়ছে, গ্রীয়ার্সন সাহেব ব্রিয়' ও কালসূগক প্রতাযের মাঝখানে -এই অবায সদৃশ 
যে ক্ষুত্র অংশ (20111015) টিবাবহার কলরছেন। তার বাব্হার ককববাকের 1০২০610109৬ গু আছে তবে 
বর্তমানেকালের কালসূচক অ - প্রত্যয়ের সাঙ্গ আগে ও মূল ক্রিয়াপন্দব পরে এটি 0) বাব্হার করলে ব?কোর 
অর্থ কিছুটা পাল্টে য'়্। কিন্তু তিনি এই নাবহারে সেই পাএক্ি দেখান নি। আমাব মতো অতি নিম্নমানের 
ডাযাগবেষাকের মনে হয়েছে অবায় সদশ - এব বাসার বাকোব অর্থেন যে পার্থকা হয, তা শ্রীয়ার্সন সাহেব 
ঠিকমতো ধরতে পারে নি (পাঠক, গ্রীয়ার্সন সাহোবেব ভূল ধরাব ধৃষ্ঠতা আম'ব নেই, ভার চরণে আমার 
শতাকোটি প্রণাম) 
1৩১৩1) 1১0১৩ ভ্ালোচনা করতে গিতে তিনি লিখেছেন 918 00-1-8. ] ০৩৫ আসলে এটির অর্থ হবে আমি 
গিয়ে দেখি। আর আমি দেখি বোডো ভাষায় হবে, 01 1)0-8 | কারণ ) হলো বর্তমানকাল নির্দেশক প্রতায় 
আর 10 এবং 7) এর মাঝখানে - এই 1১01101৩ টি এলে অর্থ পরিবর্তিত হয়ে দাড়ায় আমি গিয়ে দেখি ' 
ককবরক ভাষায়ও এই এর ব্যব্হার আছে এবং তা ক্রিয়ার কালের স্থানান্তরিত অবস্থা বোঝায় । যেমন £ 

বর্তমান কাল £ আঙ চা-অ আমি খাই 

* £ আও চা-ই অআমি গিয়ে খাই 
অতীতকাল £ আঙ চা-খা আমি খেয়েছিলাম 
"" $ বচা-ই-খা সে গিবে খেয়েছিলো 

অনুস্তরাবোধক £ নুঙ মাই চা-ই-দি তুমি গিরি ভ'ত খাও 
এবার শ্রীয়ার্সদকৃত বোডো ভাষার অন্যানা 1০1১৩ .এর সঙ্গে ককবরক ভাষায় 17১৩ এর সাদৃশা দেখা যাক £ 
79৩১৩) ৩। বলতে গ্রীয়ার্সন যা বুঝিয়েলুছন আসল ককবরকে তা হলো ৬১৩10 0070110100৯ (017৯ 1 


ককবরক : বোডো বাঙলা অর্থ 
আঙ নুগুই (নুক -উই) তঙগ (তঙ-অ) আউনু-দঙ (91)0-100-02118) আমি [দেখছি । 


ককবরক তঙ বোডোতে হয়েছে দঙ। এই তঙ-বা-দঙ ঘটমান বর্তমান কালের চিহু। 
70১ (675৩ : ককবরকে ৮0৭1 107৬১ 110016916ঠ হালো খা আথবা -কা। অন্যদিকে বোডোতে বাই (001) 
ইতিপূর্বে এর উদাহরণ দেয়" হায়োছে। 

[801801107৯৩ : 191010107৭৩ এ বোোতে গ্রায়ার্সন মাহেব কালসুচক গুধূমাএ গান (5০17) এই প্রত্যয়টি 
পেয়েছেন। ককবরকে 2 সদৃশ “আনু? ছাড়াও “নাই? বলে ভবিষ্যৎ কালসূচক একটি প্রভায় আছে 
যেমন £ আঙন থু আনু অথবা আউ থু-নাই __আমি শোবো। 
[0100 11110001818 : গ্রীয়া্ণনি সাহেব বধোডো ভণ্ষার 11000 11710601010 হলে একটি (0৮৬ এর সঙ্গম 
পেয়েছেন। অথবা বলা ভালো, ক্রিয়'র গতি বিশ্লেষণ করে তিনি এমনতর নামকরণ করেছেন। এবং তিনি 
বোডো ভাষায় তার উদাহরণ দিয়েছেন, 918 1000-৯1-01) মা 100710-01, 1 011৩৩ 0 আমরা যদি 
1710150181৩ 111010101১৩ এক ধাবমান ভবিষ্যৎ কাল বলি এবং প্রিয়ার পেহ গতির নৈকটা বোঝাতে শপ 
এহ্‌ ক্রিয়ার বিশেষণ পদা ব্যবহার কার তাহলে ককবরকের জ্ত্রে তা হাবে ছক অথব' চক আর বোতেতে 


স্্টাঙ 


হাবেছি (1) অথবা ছুহ (981) । গাযৃন্পশা সগহব 'বাড়ো ভাষায় 101010110101001910101৯৮ এব উদাহরণ 
দ্িিযোছেন £ 

0119 100-1-50611) অথলা 0105 0700-100-5811- 1 ১1001 ১৬৬ সি) ককিববক ভাষায় তাহাবে অড শুক হক আন 
(অঙ নুক ছগানু) আমি ক দেখলো । 

বকব্রক ভাষণ্য হুক - এই 905011041৯1 টি কখনও কখনও ধলনি পবিবর্তলনর কারণের জানো চক এ 
শ্লাভ্ারত হাথে বাথ কিন £ 


চ ক দি 1৩ কক কল । এল: 
হিম চকদি. হিতে শুরু লব 


|111901805 তনুভ্ঞাবোধক না 0000018015৮ এব উদাহরণ গ্রবার্দন সাহেব দিবেছেন এই ভাবে 2 01000 10, 
১১৩, 1101-01010,1001801) ০১৩ এন্ুর লোড়ো ভাষার সঙ্গে ককবুবকেব বেশ পার্থকা বিদাদনি | গ্রিবা্সন 00- 
(10011 অর্থ বলদ্ছ .. দেখুক | তিনি ব্কোব প্রথমে কর্তা সের ব্বহ'ব করেন নি। বোভেতে সে ব প্রাতিশন্দ 
বি। কাজেই বাকাটি সম্পূর্ণ করতে ঠ/ন লিখতে হবে বি নু থাউ (91-108-019118) সে দেখুক বা তিনি দেখুন। 
আর ককবরক ভাষায এটি হবে, ব ** পুন (90-081১-07৬1) _ সে দেখুক বা তিনি দেখুন। ককববক ও 
বোডোতে বলদ দুটি পাশাপাশি রাখলে এমন দেখায 


ককবরক ? ব নূক থুন - সে দেখুক। 
বোডো £ বিন থাঙ -_ সে দেখুক! 
তাহলে দেখা যাচ্ছে, বেড়া ভাষায় প্রথম পরুষে অনভ্ঞা িধন প্রভায় হলো থাড এবং ককবলকে থুন।। 


এখানে একটা কথা থেকে যাচ্ছে, বোডো ভণ্বার মধাম পুরুবে জনুক্ঞাসুচক প্রতাব কি তা শ্লীয়া্নন দেখান নি। 
ককবরক ভ'্ষায় এই প্রতভায়টি হলো দি। যেমন নু থাও-দি __ ভুমি বাও আপনি যান। 

31)/011৬৩ 2 গ্রীয়ার্সন বোডোভাবার 9)810011৩ বা সংবোজক ক্রিয়া তার প্রজয়ের বাবহার দেখিয়োছেন 
এই ভাবে £ 

0118 101 -00 61198. 11 1 ৯৩৩ 01110 ১৩০) ককবরক ভাবার সঙ্গে বোডো ভাষার সংদ্বাজ ক্রিয়ার উদাহরণ 
পাশাপাশি রাখলে এমনটি দেখায় ৪ 

ককবরক 2 আও নুক -ব্রা -- আমি দেখি তো। 

বোড়ো ৪ আঙনু -রা _-ঘদি আমি দেখি ব' দেখে থাকতাম। 

কিন্তু এক্ষেত্রে বোডো ভাষা ও ককবরকের মতে অর্থের তাবতমা ঘটছে! ককবরক ভাষায় 'ব্লা' সংযোকক 
অবায় হিসেবে "তে" অর্থে ব্বহৃত হয় ' যেমন, ব থাঙ-ব্রা-সেযায় তো। 

নুঙ চাখা ব্রা -_তুমি খেয়েছো তো। 

আঙ হামজাক - ব্রা আমি ভালোবাসি তো, 

[1011710৬৩ সাধারণতঃ পুরুষ বা বচন ব্যতিরেকে ক্রিয়া ভাব প্রকাশক প্রতায়কে 1111107৩ বলা হয়। 
বেমন খেতে 19৩৪৫ যেতে 0০8 করতে 10 4৫) ইত্যাদি। ককবরক ভাষায় 111117111৬8 আছে দটি না এবং 
নানি। যেমন চা -না অথবা চা-নানি __খোতে, পাইনা অথবা পাই-নখনি কিনাতে থাঙ না অথবা নানি যেতে 
ইহতা'দি ' ফলিতভাবে এর উদাহরণ দিলে এমনটি দাঁড়ায় £ 

ধুঙ মাই চা-না ফ'ইদি অথবা মাই চা -নানি ফাইদি __তুমি খেতে এসো। 

আঙ আ পাই না থাউনাই অথবা আ পাই-নানি থাও নাই __-আমি ম'ছ কিনতে যাবো। 


২৮৭ 


ব খাও - না ছইয়া অথবা ব থাঙ -নানি ছইয়া ___ সে যেতে চায় না। 

বোডো ভাষায় গ্্রীয়ার্সন 118 শুধুমাত্র একটি 11111111১ এর সন্ধান পেয়েছেন। কিন্ত ফলিতভাবে বাক্যে 
প্রয়েগ করে দেখান নি। তাহলে ককবরক 1111111৬৩ হলো 'না' এবং "নানি? । 

বোর্ডাভাষায় 111111101৩ হলো নু। 

এই 1711101৬৩ এর বিষয়টি যেভাবে লেখা হলো তা অনেকটা অস্বচ্ছ থাকছে বলে ভাষাচার্য সুনীতি কুমারের 
শবণাপন্ন হওয়া যাক। তিনি 111171101৬৩ কে 00101710101 111111101৬৩ বলেছেন এবং তার বাঙলা অর্থ 
করেছেন উদ্দেশ্যার্থক বা নিমিস্তার্থক অসমাপিকা ক্রিয' এবং এই বিষবে জালোচনা কবতে গিবে লিখেছেন, 
“ধাতুর উত্তর হইতে" (চলতি ভাষায় তে) প্রতার যোগ করিয়া, উদ্দেশ্য বা নিমিন্তবাচক অসমাপিকা ক্রিযা 
গঠিত হয়, যথা __-আমি তোমাকে দেখিতে (৯ দেখিবার উন্দেশো বা নিমিন্ত) আসিয়াছি, সে টাকা উপায় 
করিতে চায়; মশা মারিতে কামান পাতা; নিতে তার বাধে না, কিন্তু কাকেও কিছু দিতেই তার সর্বনাশ : মেয়ে 
নাহিতে ও জল আনিতে নদীতে যায়” ইত্যাদি। ১* সুনীতি বাবুর উদ্দেশার্থক বা নিমিত্রার্থক অসমাপ্পিকা 
ক্রিয়ার সপ্রার সঙ্গে ককবরকের না প্রত্যয়টির বেশ মিল আছে। ককবরকের না এবং নানি এই দুটি 10017015 
॥1111101৩ এর ভেতর অর্থের দিক থেকে কিছুটা পার্থকা আমার কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। না প্রত্যয়টি যেখানে 
খেতে, যেতে, শুতে ইতাদি বুঝতে ব্যবহৃত হয়। সেখানে নানি প্রত্যয় ব্যবহাত হর খাওয়ার উদ্দেশ্য বা নিমিত্ত 
বোঝাতে | যেমন £ 

আও মাই চা -না ফাইঅ _-আমি ভাত খেতে এসেছি। 

আঙ মাই চা -নানি ফাইঅ -_-আমি ভাত খাবার উন্দেশ্য এসেছি। 

ব থু-না ফাই-কা __ সে শুতে এসেছে। 

ব থু-নানি ফাই -কা __ সে শোবার নিমিস্ত এসেছে। 

কিন্তু এহ বাহ্য, ককবরকে 'নানি' এই অসমাপিকা প্রত্যয়টির চরিত্র খুবই জটিল। বক্তারা বাক্য শেষ না করে 
“আও তাবুক মাই চা-নানি -_আমি এখন ভাত খাবার জন্যে, আঙ তাবুক তুকু -নানি আমি এখন ন্নান করবার 
জনা __সমাপিকা অর্থেই এমন ভাব প্রকাশ করে থাকে। অথচ ব্যাকরণগতভাবে বাকাটি মাঝখানে থেমে থাকে। 
তাই আমার মনে হয়েছে, নানি" ক্রিয়ার এই অসমাপিকা প্রত্যয়টি অনেকটা ভবিষাৎ কাল বোধক ভাব প্রকাশ 
করে থাকে। অর্থাৎ, 

আওঙ তাবুক মাই চা-নানি অর্থঃ আমি এখন ভাত খাবো, 

আঙ তাবুক তুকু - নানি অর্থঃ আমি এখন স্নান করাবো। 

কাজেই ককবরকের 'নানি' এই অসমপিকা প্রত্যয়টি নিয়ে বিশদভাবে গবেষণাগার প্রয়োজন । অন্যদিকে 
বোডো ভাষার ব্যাকরণগত জ্ঞান আমার একান্তই সীমিত বলে শ্রীয়ার্সন সাহেব ক্রিয়ার অসমাপিকা প্রতায়টির 
যে ব্যবহার দেখিয়েছেন তাতেই সীমাবদ্ধ থাকতে হচ্ছে। 

7:1110115 : বোডো ভাষায় 001101016* আলোচনা করার গিয়ে সাং শ্রীয়ার্সন 110-11, ১৩০৪ এবং ব 
101-10188৬111% ১৩১৩) এই অর্থ করেছেন। ৭১০11 যদি 0৩104 হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাহলে বোডো 
1-11 ককবরকে হবে 71-81078-881) আর যদি ৮0141 76087 হিসেবে ব্যবহাত হয় তাহলে ককবরকে 
হবে। 10010170018 অথবা 108-778 অর্থ দেখা, দেখন (আঞ্চলিক) অনাদিকে 190৬118 ১৩৩1) বোডোতে হয়েছে 
1010-18-11 | এর সঙ্গে ককবরকের 18867 ঠিক মিলছে না । ককবরকে এটির দু'রকম ব্যবহার আছে 
প্রথমটি ক্রিয়াপদের পরে উই প্রতায় ব্যবহার করে। যেমন দেখিয়ে (৭১০1) নুক -উই (নূণ্ডই) এবং দ্বিতীয়টি 


২৮৮ 


ক্রিযাব পবে মানি প্রত্যয় ব্যবহাব কবে। যেমন নুক মানি 19112 5681) | ৮0111010195 আলোচনা কবতে 
গিয়ে গ্রীযার্সন বোডো 70-101 এব অর্থ কবেছেন 9০) অর্থাৎ দৃষ্ট। ককববক এটি হাবে 78111 এই 
আলোচনায তিনি বোডো 10-1॥ ব অর্থ কবেছেন 11] 550118 অর্থাৎ দেখায় বা দর্শন কালে ককববকে এটি 
হবে 10167011081 

4১10 বা ক্রিযাব ধাবক ব্যবহাব কবতে দিযে শ্রীযার্সন সাহেব দুটি শব্দ ব্যবহার কবেছেন 2 বা)1-219 0110- 
101 5১01 বোডো এই শব্দ দুটিব মধ্যে দ্বিতীযটিব সঙ্গে ককববকেব মিল আছে। বোডো 17011 হবে ককবরকে 
115-10। যে দেখে। এখানে দেখা যাচ্ছে উভয ভাষাতেই ক্রিযাব বিশেষণ বাচক 179. প্রত্যযটি একই। কিন্তু 
প্রথম 778-&৭ ব সঙ্গে ককববকেব ব্যবহাবিক মিল হচেছ না । গ্রাযার্সন সাহেব ব 18-৮3 (9-19-£) অর্থ 
মালিক। যেমন 7০91-18-14 (নক বুগ্রা) - বাডিব মালিক। কিন্ত এই 0/-1১৪-%৪ বা £9 কখনোই ক্রিয়াপদেব 
পাবে বসে কর্তাব কূপ পবিগ্রহ কবে না। কাজেই বোডো ভাষায় 18 (দেখা) এই ক্রিযাব পবে প্রা প্রত্যয় 
ব্যবহৃত হযে 178-£& কপ পবিগবহ কবে কর্তাব মতো ব্যবহৃত হচ্ছে, যা কখনোই ককববকেব পক্ষে সম্ভব 
নয। ককববকে 171-ঞ৪ দেখাব মালিক এমন ব্যবহাব দেখা যায না। এই ভাষায £॥ এই প্রত্যয়টি ৪0%শা- 
10191 517% এব মতো ব্যবহৃত হয ক্রিযাব পবে | যেমন, 


078-21৪8-01 তাডাতাডি খাও । 

0118-818-01 তাডাতাডি বলো। 

/)111)-£10-08 তাডাতাডি হাটো। 

কাজেই দেখা যাচ্ছে বোডো ও ককববক এই সহোদবা দুটি ভাষায £19- ব ব্যবহাব এক নয। 


ককববক ও বোডো ভাষাব মধ্যে জপতাত্বিক যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে, তাব সব দিক যৈ আলোচনা কবা 
এখানে সম্ভব হলো না। এটি একটি দূরূহ কাজ। ককববকেব ৯টি সহোদবা ভাষাব তুলনামূলক বূপতান্তিক 
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যুগেযুগে গোমত 
করবীদেবরম 


মানব সভ্যতার সঙ্গে নদনদীর সম্পর্ক হচ্ছে। বৈদিকযুগে আর্যগণ সরস্বতী নদীর তীরে বসতি স্থাপন 
করেন । সরস্বতীর তীরে .. যাগযজ্ঞ স্তব প্রাথ৪না অনুষ্ঠিত হত । কালক্রমে জ্ঞানচ্চারি সঙ্গে সংযুক্ত এই সরস্বতী 
নদীই .. সরস্বতীতে পরিণত হন । প্রাচীন .. তাই প্রচলিত সরস্বতী দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় না । 


ভারতবর্ষের সভ্যতাও সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাসে সিম্ধুনদ বা গঙ্গানদীব বিশেষ ভূমিকা পাওয়া 
গেছে । এই নদ নদীগুলির তীর ভূমিতেই গড়ে উঠেছে সমৃদ্ধ জনপদ, বন্দর, ধর্মও জ্ঞানের ... পাঠসমূহ | এ 
ছাড়াও ছোটখাট প্রত্যেকটি নদনদীই আমাদের জীবনে অপরিহার্য... করে আছে। 

ত্রিপুরার ইতহাসে ও জাতীয় জীবনে .. গোমতীও তমনি একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম । নানা 
এঁতিহ্য ও স্মৃতি বিজড়িত .. ত্রিপুরাবাসীর সবিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ .. বিস্মৃত প্রায় কোন অনাদি অতীত কাল 
থেকে... | নির্জন শৈলমালায় নিবিড় আরণকে বিশেষ অপূর্ব নিসর্গ সৌন্দর্য শোভিত সদিংখণ্ড.... ও আঠারমুড়ার 
মাঝখানে কমলাখা ... তার উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে বেড়িয়েছে . ও শরাদুটি বড় বড় ছড়া, এরা মিলেছে... 
সেই সম্মিলিত জলধারা আরো ... শ্লাতম্বতীর জলধারায় পুষ্ট হয়ে নিন্নগামী হবার সময় সাতটি ধাপে সাতটি 
জলপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে । এই সপ্ত প্রপাতই ডুমুর নামে প্রসিদ্ধ । 

ডুম্কুর প্রপাতের শুভ্র ফনরাশি থেকেই গোমতীর জন্ম । এর প্রপাতের রমণীয় সৌন্দর্য দর্শকের হৃদয়ে 
অনির্বচনীয় আনন্দের সৃষ্টি করে । মহাদেবের হাতের ডম্বরু আকৃতি বলেই নাকি এর নাম হয়েছে “ডম্বুর' 
জলপ্রপাত । 

প্রপাতের সবেচ্চি স্তরে যে কুণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে তার নাম “রাণী কুণ্ড', চতুর্থ কুণ্ডকে বলা হয় 'কাছুয়া 
কুণ্ড । মহারাজ ধন্যমাণিক্যের মহিষী কমলা দেবীর নামনুসরণেও কুণ্ড রয়েছে “কমলা কুণ্ু' | এখানে 
ব্রিপুরাধিপতিগণ রাজপরিবার নিয়ে অসতেন পূণ্যন্নানে । সম্মানিত রাজমহিষী অর্থাৎ বিবাহিতা পত়্ীগণের 
জন্য নির্দিষ্টি নান কুণ্ডকেউ বলা হত রাণী কুণ্ড। অবিবাহিতা বা সংক্ষিপ্ত শান্ত্রচার়ে গৃহীতা কাছুয়া বা কাচ্ছাদের 
শ্নানের কুণ্ডকে বলা হতো কাদুয়া কুণ্ডু । 

এই সপ্ত প্রপাতকে পরপর সাতটি কুণ্ডের জন্য সাত ডম্ুর বা সাততালাও বলে । ক্রমনি্ন সাতটি 
কৃষ্তবরণ প্রস্তর ধাপের মধ্য দিয়ে রজতকান্তি উচ্ছল বারিরাশি বয়ে চলেছে । তীর্থমুখের এখান থেকেই শ্রোতধারার 
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নাম হযেছে গোমতী । আবহমান কালে থেকে পৌধালী সংত্রার্তিতে দলে দলে পার্বত্য নবনাবী এখানে আসে 
পৃণ্যোৎসবেব মেলায । নানা স্থান থেকে আসে তীর্থযাত্রী দল সাধু, সন্ত, বাবসাধী, বাজপুকষ, নাবী, শিশু। 
এখানে জন্ম হযেছিল বলে বিজয মাণিকোব জোষ্ট পুত্রেব নাম বাখা হাযেছিল ডুম্বুব ফা । 

তীর্থমুখ থেকে দক্ষিণ বাহিনী হযে গোমতা এসেছে অমবপুব এলাকায | যোডশ শতাবীতে বহি শত্রব 
হাত থেকে বাঝদানী অধিকতব সুবক্ষিত কবাব সঙ্কল্লে অমবমাণিকা এখানে বাঝধানী স্থাপন কবেন । তিনি 
বাজ্য লাভেন পূর্বে ছিলেন একজন সুদক্ষ সেনাপতি তাই বডমুডাব মত দুল । পর্বতে অডালে নৃতন 
বাজধানী স্থাপন কাবলন যাতে বাঙামাটি (উদযপূব) আক্রান্ত হলে এখানে এসে বিপদে আশ্রয নেয়া যায় । 
নৃতন বাজধানী স্থাপিত হলেও স্থাবী বাজপাট অবশা কোনদিনই অন্যতাবে স্থানাস্তবিত হযনি । 

অমবপুব শহব (থেকে পশ্চিম বাহিনী হাযে গোমতী এসেছে উদযপুবে । পথে পথে ছিল গঙ্গানগব, 
দেবদ্ধাব চৌহাটিযা । গোমতীব তীবে ধানে-জনে পবিপূর্ণ ছিল বাভধানী বাঙামাটি (উদযপুব) । প্রাচীন বাজদুগেবি 
পশ্চিম দিক দিযে গোমঠাব শ্রোতধাবা প্রবাহিত হতে । অপব পাবে ছিল জঙ্গলাকীর্ণ পর্বত -বিজিত মগ ও 
ব্রিপুবা জাতিব বাসভূমি | দুইতীবে শাল, সেগুন, ছাতিম, গামাই, বীশ, অমলকী, কুমাবিযা বৃক্ষেব সমাবোহ । 
তাব সংলগ্ন জমিওলিতে সেই প্রাচীন কাল থেকেই ধান, কাপসি, তিল, সবিষা, আখ, আদা, কচু, কাউন ইতআদিব 
চাষ হযে আসছে । 

বত্রমাণিকোব আমলে বাজপ্রাসাদেব অনতিদূবে গোমতীব দক্ষিণতীবে বসতো হাট - নাম ছিল বাজহাট। 
ব্যাপাবীবা পশবা সাজিযে আসতো তামা, পিতল, হিং, লবঙ্গ, জাযফল, বন্ত্র, নুন, চিনি, বাতাসা ইতাদিতে | 
গোমতীব তীবে পূর্ব পশ্চিমে ছিল লম্বা একটি বাজপথ সে পথেব ধাবে ছিল সেই সমৃদ্ধ বন্দব যেখানে আমদানী 
হতো তামা, পিতল, কাপসি, কাপড, লবন, টিতল, ঘৃত বপ্তানী হতো ধান, চাউল, ডাল, সবিষা, তামাক পাতা 
ইত্যাদি | সমস্ত বাংলাদেশ থেকে আগত ব্যবসাধী এখানে বস্থ ও বনজ জিনিষ ক্রয বিক্রুয কবতো | প্রত্যহ 
প্রভাত থেকে বাত্রিব প্রথম প্রহব পর্য্যস্ত সেম্থান কল কোলাহল পূর্ণ থাকতো । 


বাস্তাব উত্তবে দিকে গোমতীব তীবে অভিজাত ও সমৃদ্ধ ব্যক্তিবর্গেব বাসগৃহ ছিল | যুববাজ দুর্জর্য 
ঈসংহেব বাসগৃহেব চতাদকে ছিল নিমিত গড । ত্রিপুবা ও বাঙালা আভিজাত বান্ত গণেব এহ বাসগৃহগুলি 

ব্যবসায, বাণিজ্য ছাড়াও ধর্মী আচাব আচবণ পালনেও গোমতীব একটি বিশেষ স্থান ছিল ।আদিবাসীগণ 
নানা পুজা কবতে গামতীব তীবে এসে । এখনও সেই সব পুজা প্রচলন দেখতে পাওয়া যায । 


কামদেব বা মদন দেবেব পুজা উপলক্ষ্যে গোমতীব বুকে মোট খেলা হতে । বৈশাখ মাসেব শুক্লুপক্ষায 
ব্রযোদশী তিথিতে মদন পৃজা অধিবাস হতো | মহাবাজা তখন সম্মনানূস প্রত্যেককে উপহাব বিতবণ কবতেন 
বঙিন বঙিন গাগভী বস্তীন পুটকা, বণ্তীন দোপার্টা । গৃহ নিমনি কবে কামদেবেব মুর্তি স্থাপিত হযে বড বড 
নাড় দেব হতো । পূজা শেষে এসে কামদেব প্রণাম কবে সোনাব নল দিযে কামদেবেব গাযে ভুল ছিটিয়ে দিতেন। 
বাজ ও অন্যান্য গণ্যমানোবা দিতেন পাব নলে । তাবপব অন্যান্য সকলে কামদেবেব দেহে জল ছিটানিব পব 
বাইবে গিযে পবস্পব পবস্পবেব গায়ে জল ছিটাতেন । সুগাযকেবা মৃদঙ্গ কবতাল সহযোগে সংকীর্ভন কবতেন। 
সকলেই সেদিন বাজ প্রদত্ত উপহাব বস্ত্র ধাবণ কবতেন। 


আভবণে গুজবাটী সোনালী তসবেব ্রামা, সোনালী বুটিদাব ইজাব, /সানালী গোছপেছ । সোনালী কাক্তকবা 
জিবা, মাথাব পাগনীতে মুক্তা ও পান্নায গাঁথা দুর্পেচা মালা, কানে মুক্তা, গলায হীবা খচিত কষ্ঠাভবণ তাতে 
মুক্তাব মালা, দশ আঙ্গুলে দশটী হীবা ও অন্যান্য পাথব খচিত আংটি, কোমবে খচিত কোমববদ্ধ । 
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রাজবাহন হৃস্তীটিকেও সজ্জিত কর হতো সিঁদুরে, কজ্জলে হাওদায় থাকতো স্বর্ণ রৌপা মনি মুক্তা 
খচিত সিংহাসন, উপরে সোনার ঝালির দেয়া বনাতের আচ্ছাদন । হাতীর পিঠে ঝোলানো হত বহুমূল্য স্বর্ণ 
খচিত বস্ত্রবরণ | রাক্তার সম্মুখে থাকতো চন্দ্রবান বা শিবের ত্রিশূলধারী পদাতিক, পারে হস্তী পৃষ্টে চামর 
বাজনরত এক সেবক অপর পাশে ঢাল তারোয়াল সজ্চিত অন্য এক সেবক রাজার সম্মুখে ও পিছনে থাকতো 
পদাতিক ও অস্থারোহী নিশানধারীগণ । নাকারা বাজক হৃস্তীপৃষ্ঠে বাদ্য বাজাতে বাজাতে যেতেন ।ঢাল্স তরোয়াল 
বন্দুকধারী শত শথ সৈন্য ও সোনা রূপার লাঠি হাতে গুরু জটদার রাফ্তানুসরণ করে গোমতীর তীরে এসে 
উপস্থিত হতেন । আমোদ দেখার জন্য হাতার হাজার ভ্রনসাধারণ গোমতীর তীরে ভীড় করতো । গোমতীর 
জলে হৃস্তীপৃষ্ঠে রাজা বসে থাকতেন - যুবরাজ ও অন্যান্যরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে সারিবদ্ধ ভাবে গোমতীতে 
দাঁড়াতেন | তারপর সুরু হতো খেলা । চামড়ার মোটের (সম্ভবত: ভিন্তিজাতীয় পিচকারি) সাহায্যে পবস্পর 
পরস্পরের গায়ে কুল ছিটিয়ে দিতেন | এভাবে খেলার পর সপরিসদবর্গ রাজা অমর সাগরেও কখানো যেতেন 
আবার সেখানেও জলক্রীড়া চলতো । তারপর মদনদেবের পৃক্ার প্রসাদ রাজাদেশে সকলের মধ্যে বিতড়িত 
হতো। 


বড়ঠাকুর ঘনশ্যাম রত্ুমাণিক্যকে রাক্তচ্যুত করে রাজা হবার জন্য মুরাদবেগ নামে এক মোঘল (ত্রিপুব 
রাজ কর্মচারী) ও মামুদ স্বদি নামক তদানীন্তন ঢাকার উচ্চ মোঘল রাজ কম্মচারী মীর মুরাদের ভাগিনেয়েব 
সাহায্যে এক চক্রান্ত গড়ে তুললেন । হাতী ধরার অছিলায় তিনি রাজধানী থেকে বেড়িয়ে লোকবল বৃদ্ধি কবে 
ফিরে এসে গোমতীর তীরে তাবু ফেলে রইলেন । কৌশলে যুবরাজ ও সেনাপতিকে এনে বন্দী করে রাখলেন। 
গোমতী অতিক্রম করে বড় ঠাকুর ঘনশ্যাম এ পারে এসে রাজাকে বন্দী করলেন এবং মহেন্দ্র মাণিকা নাম দিয়ে 
সিংহাসনে বসলেন। কিছুকাল পরে তিনি রতুমাণিক্যকে বধ করে নিক্ৃন্টক হতে চাইালেন। 


রত্ুমাণিক্যের মহিষীগণ গোমতীর তীরে মুক্তিঘাটে শ্বামীর সঙ্গে সহমরণে গেলেন । মহেন্দ্রমাণিকা বহু 
ঘটা করে রত্মমাণিক্যের শ্রাদ্ধাদি করালেন স্বয়ং । রাজবধ পাপ স্বালনের জন্য ডশ্বরুতীর্থে শ্লান ও দান দক্ষিণা 
করলেন । 


ইতিহাসের উত্থান পতনের শুধু নীরক দর্শক নয় জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় গোমতী আপন 
কর্তব্যটুকু যেন সক্রিয় ভাবে পালন করে গেছে । 


ধন্য মাণিক্যের টট্টগ্রাম জয়ের ও সেখান থেকে মোগল সৈন্য বিতাড়নের ভর হিসেবে সুসজ্ভিত 
মোগল সৈন্যদল এলে ত্রিপুরা আক্রমনে | নৌকাযোগে গোমতীর বক্ষ বেয়ে । মেহেরকুল বা বর্তমান কুমিল্লায় 
এসে প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করে এরা ছাওনী স্থাপন করলো । 


কিন্ত সেনাপতি গোড়াই মল্লিক বহু চেষ্টা করেও চন্তীগড় (সোনামুড়া মহকুমার মেলাঘর ও কাকড়াবনের 
মধ্যবর্তী প্রাচীন ব্রিপুর দুর্গ, ইহা পাহাড়ের উপরে অবস্থিত । মহারাজা বীরবিক্রমের রাজ্যকালে তদানীস্তুন চীফ 
মৃত্তিকা গর্ভে প্রাটান তোপ উদ্ধার করেন । গড়ের-প্রাচীরের ভগ্লাবশেষ ইঞ্টকাদির থেকেও প্রাচীন সেনা নিবাসেব 
প্রমাণ মিলে) জয় করতে পারলেন না । ত্রিপুর সৈন্যদলের এক খোকার মন্ত্রণাযাযী 'সানামুড়ার নীচু ভাটিতে 
গোমতী-বাঁধ ভেঙ্গে দেয়া হলো হোসেন শাহার সৈন্যদল জলোচ্ছাসে বিপর্যস্ত হয়ে রণে ভঙ্গ ছিলো । 

অপমানিত পাঠান এলো দ্বিগুণ রণসন্জ্ায় দুর্মদ অভিযানে । হোসেন শাহার সেনাপতি হৈতান খা, কর 
খা এবার এলো সরাইলের পাথে কেলাগড় বা বর্ডমান কসবা হয়ে । জয় করে নিলো জামির খা (বর্তমান বাগমা) 
দুর্গ, গড়ের অধিনায়ক খঙ্গরায় অল্প সৈন্য সহ প্রাণপন যুদ্ধ করেও জয়লাভ করতে পারালেন না - পশ্চাদপরসরণ 
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করে চলে এলেন ছঘরিয়৷ (চড়িলাম) দুর্গে । হৈতান খাঁ অমিত বিক্রমে ভয় করে নিলেন সে দুর্গ ও । দুর্গ রক্ষক 
গগন খা পাঠান আক্রমণের প্রবল বন্যায় চলে এলেন রাঙামাটিতে (বর্তমান উদযপুর) বিজয়ী হৈতান ডোমঘাটির 
পথে তৈকতনে শিবির স্থাপন করে রইলেন নতুন আক্রমণের সুযোগের অপেক্ষায় । 


স্থানীয় অধিবাসীরা গোমতীর জলে এক প্রকার বিষলতা থেঁতলে রস ঢেলে মৎস্যাদি শিকার করে 
থাকে। শত্রু ধবংসের জন্য এখন সে রস গোমতীর জলে দেয়া হলো | সে জল পান করে কয়েকজন মৃত্যু বরণ 
করায় হৈতান খা মাত্র দুই প্রহরে জল পানের জন্য একটি দীঘি খনন করলেন । অদ্যাবধি সেই দীঘি “তোকদীঘি” 
বা ““তুড়ক দীঘি" নামে প্রসিদ্ধ | র'্জা সৈন্য সামন্ত সহ আরো উজানে পাহাড়ের আশ্রয় নিলেন । ছনগা 
নামে একটি নদী গোমতীতে এসে মিলেছে - ধনামাণিক্য সে নদীর উক্তান বাঁকে গড় করে রইলেন । 


ছনগাঙ তৈকাতান দেবদ্বারের কয়েক বাঁক উক্তানে গোমতী তীরস্থ মাছিছড়া নামক স্থানে পর্বত গাত্রে 
উৎকীর্ণ আছে দশতৃজাদেবী মূর্তি যাকে দর্শন করলে আর পুনজন্মি হয় না বলে ত্রিপুরীদের বিশ্বাস ৷ এবারও 
গোমতীতে উজান বাঁকে বাধ দেওয়া হলো । এর ফলে নদীতে ... পড়ায় গৌড় সৈন্য চরদেশে তাবু ফেলে রইলো 
সাতদিন পরে অসংখ্য ভেল নিমাণ করে তাতে তিনটি পুতুল মূর্তি রেখে তাদের প্রত্যেকটি হাতে জুলস্ভ মশাল 
দিয়ে অকন্মাৎ বাধ ভেঙ্গে দেয়া হলো । সৈন্য উদ্দাম জলধারা গিয়ে পড়ত | হতচকিও সুপ্তোখিত গৌড় সৈন্য 
দলের উপরে নিদ্রাজড়িমা নেত্রে তারা দেখতে পেল সেই .. দৃশ্য - প্রবল জলোচ্ছাসে পরপর সহত্র ভাসমান 
নৌকার মশাল হস্তে অগণিত ত্রিপুর সৈন্য.. কত পাঠান সৈনা গেল ভেসে, যুদ্ধান্ত্র রইল পড়ে । তীরভূমি দিয়েও 
ত্রিপুর সৈনা আক্রমণ করলো, এদের পশ্চাদ দেশের অরণো করলো অগ্নি সংযোগ । দিশাহারা মোগল সৈন্য এই 
প্রলয় যুদ্ধে হলো সম্পূর্ণ পরাজিত | টৈতান খাঁ, করা খা গেলেন অশ্বরোহণে পালিয়ে । ব্রিপুর সৈন্য ছিনিয়ে 
নিলো হোসেন শাহেব কামান অদ্যাবধি তা 'শাভাপাচ্ছে আগরতলার কামান চৌমুহণীতে । 


এ সকল নাটকের একক নায়িকা গোমতী | এই রাঙামাটিতে ঘটে গেছে কত চমকপ্রদ ঘটনা সকলেরই 
সাক্ষী গোমতী । পিতার প্রতি অভিমানে গোমতীর বুকে মরণ বরণ করেছেন ধনামাণিক্য কন্যা রাজকুমারী 
ফুলকুমারী । তার বাড়ীর সীমানায় গণিত হচ্ছিল ধনিসাগর বা ধন্যসাগর রাজা দেশে আপত্তি জানিয়ে জামাতা 
বিদ্রোহ ভ্রানালেন । স্বয়ং গিয়ে বসে রইলেন মাটি ফেলার জায়গায় । অনুরোধ উপরোধেও কাত না করায় 
রাজার উপারেই জেদবশত : মরণ ডেকে আনলেন এদারোখা রাজ জামাতা । 


নি:সস্তান ফুলকুমারী অনুযোগ জানিয়ে গেলেন মৃত্যুর পুবের্ব পিতার কাছে “তুমি পৃথিবী থেকে আমার 
নাম মুছে ফেলে দিলে" তাই অনুতপ্ত পিতা কন্যাকে কথা দিলেন তোমার নাম চিরস্থায়ী করে যাব । তাই 
উদয়পুরে ফুলকুমারী মৌজা, ফুলকুমারী ছড়া, ফুলকুমারী ঘাট । 


নদীতীরে দেখলেন এক সুন্দরী যুবতী টঙে বসে চুল শুকোচ্ছেন । পরিচয় নিয়ে জানলেন তারই এক সেনাপতি 
হাক্তরার কন্যা | সৌন্দর্যে বিমোহিত রাজা সে কন্যাকে গান্ধর্ব বিবাহ করে তার সঙ্গে মিলিত হলেন | হাজরা 
তখন চট্টগ্রামে ত্রিপুরার পক্ষ হয়ে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ রত | সে কন্যাকে ভোগ করলেন তিনি কিন্তু স্বীকৃতি 
দিয়ে রাজ অস্ত:পুরে মহিষার ময্যাদায় নিলেন না । এই কন্যার গভজাত সন্তান রমাদাসই পরে ত্রিপুরার 
সিংহাসন আসীন হন অমর মাণিক্য নামে ।যাল বংসর পথ্স্ত মাতুলালয়ে পাহাড়ে জঙ্গলে কাটালেন রামদাস। 
পরে ভ্রাতা বিজয় মাণিকা তাকে নিয়ে এলেন রাজগৃহে রাক্তবংশধরের উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষায় করলেন শিক্ষিত। 


গোমতীর তীরে লক্ষাপুরেই বনবাস দেওয়া হয়েছিল বিজয় মাণিক্ের মহিষী ডক্ষষী দেবীকে । লক্ষী 
দেবীর পিতা রাজ ক্ষমতা গ্রাসী সেনাপতি দৈত্য নারায়ণ ও ততম্রাতা দুর্মভনারায়ণের অত্যাচারে জর্জরিত 
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বিজয় মাণিক্য বড় ভায়রা ভাই মাধবের সাহায্যে শশুরকে হত্যা করালেন । এই চক্রাস্ত জানতে পেয়ে ক্রদ্ধা 
রাজ মহিী লক্ষ্মীদেবী কৌশলে রাজ অনুপস্থিতে রা্তাঙ্গুরীয় প্রেরণ করে মাধবকে স্বামীর দেয়া নিব্বসিন তাকে 
নিতে হলো । 


রাঙামাটির নাম হলো উদয়পুর সেই বিশ্বাসব'তক জামাতা হত্যা সেনাপতি গোপীপ্রসাদ তথা উদয় 
মাণিক্যের নামে । নিতান্ত অনুগত ও অনুরক্ত জামাতা অনস্ত মাণিকাকে সরলতা ও বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে 
হত্যা করালেন গোপী প্রসাদ । তার রাজ্যকালে দেশে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল, পাঠান সৈন্য যুদ্ধে ত্রিপুর 
সৈন্যদলকে বিপর্যস্ত করলো ৷ 


উদ্দয় মাণিক্যের পর তৎপুত্র জয়মাণিক্য রাজা হলেন | সে এক ব্যর্থতার ইতিহাস | ক্ষমতার যুদ্ধে 
. অন্যান্য সেনাপতিগণকে হটিয়ে অমর মাণিক্য রাজা হলেন । এরই আমলে ত্রিপুরায় সুখ সমৃদ্ধির বাজ্যপাট 
বিস্বৃতিতর হলো । 

অমর মাণিক্যের পুত্র রাজবধ মাণিকা ছিলেন পরম ভক্তিমান গভীর বৈষ্ব | গোমতীর তীরে তিনি 
স্থাপন করেছিলেন এক বিধুঃ মন্দির | দান ধ্যান কীর্তরনে তার দিন অতিবাহিত হতো । একদা বৃদ্ধ ভাববিহূল রাক্তা 
বিষু মন্দির প্রদক্ষিণ কালে গোমতীর জলে নিমজ্জিত হয়ে অমর শাস্তি লাভ করলেন । 


কল্যাণ মাণিক্যের পুত্র গোবিন্দ মাণিক্য গোমতীর দুই তীরে সুচারু রূপে বাঁধ দিলেন যাতে প্রজাকুলের 
শস্য সম্পদাদি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ না হতে পারে | 


প্রাচীনকালে গঙ্গাপূজার সময় গোমতী বক্ষে নর বলিও হতো । সাধারণত: শত্রু পক্ষেব ধৃত ব্াক্তিদ্বয় 
দু'ক্তনকে বলি হিসাবে উৎসর্গ করা হতো । 


বৎসরের অন্যান্য সময়ে বা শীতকালে গোমতীর ময়মানা, বিশীনা রূপ দেখলে মনে হয়না এত নদীব 
বধসিমাগমে ভয়ঙ্করী রূপ ধারণ করে দুকুল ভাসিয়া দেয় | মাঝে মাঝে গোমতীব বন্যায় উদয়পুব, সোনামুড়া 
মহকুমায় ধান, রবি শস্যাদি ও গৃপালিত পশু ইত্যাদির প্রচুব ক্ষতি হয়ে থাকে । 


গত বধাঁতেও এই মহকুমাগুলিতে গোমতীর প্রবল জলোচ্ছাসে এক সর্বনাশা বন্যা হয়ে ধনজনও 
যোগাযোগ ব্যবস্থায় অবর্ণনীয় ক্ষতি হয়ে গেছে । 

ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণ অঞ্চলের মহকুমাগুলিতে যাতায়াত ব্যবস্থার প্রধান অসুবিধাই হয়ে গোমতী 
পারাপার হওয়া । একটী মাত্র মারবোট যান বাহনাদি পারাপার করা হয়ে থাকে | লোক পারাপারের জন্য অবশ্য 
ছোট ফেরী নৌকা রয়েছে । প্রতিদিনই বহু সংখ্যক লোক গোমতী পারাপার করে এবং ফলস্বরূপ বযকালে ও 
. অন্যান্য সময়েও লোকবাহী ফেরী নৌকা উলটে গিয়ে বিপদ ডেকে আনে । গাড়ী পারাপার করতেও প্রচুর 
সময় ও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় । মাঝে মাঝে চড় পড়ে মারবোট আটকে যায় তখন মাঝিদের অমানুষিক 
পরিশ্রম করে নৌকা ঠেলতে হয় । 

অবশ্য এই আদিম ব্যবস্থায় শীঘ্রই অবসান হয়ে যাচ্ছে । গ্যানন এপ ডাঙ্কারলিঙ্ক কোম্পানীর তত্বাবধানে 
এক বরাট ব্রীজ তৈরী হয়ে গেছে । আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রীে এখনে গাড়ী চলাচল সুরু হয়ান, ভবে শীগগীরই 
হবে বহু লোকের দুখে কষ্টের অবসান করে এঁতিহ্যময়ী গোমতী আধনিক শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে চলেছে ৷ এখন আর 
দিনের পর দিন পন্যবাহী ট্রাক সারি সারি অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে না । রুগ্ন শিশু, বৃদ্ধ যাত্রীদের ঘমক্তি 
কলেরবে আচ্ছানহীন নদীতীরে রৌদ্র বৃষ্টিতে দক্ষমুক্ত হতে হবে না । আগামী দিনের যাত্রীর এসব অভিজ্ঞতা 
জানবেন । না হুস্‌ করে এক নিমেষে চলে যাবেন গন্তব্য স্থানে । 
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সকল গৌরব, সকল স্মৃতি, সকল বেদনা বহন করে গোমতী ধরে চলেছে অমরপুর, রাঙামাটী, চণ্তীগড়, 
সাভার মুড়াগড় (সোনামুড়া হায়ে মেঘনার বিশাল বারিরাশির উদ্দেশা । 


কল্াণদায়িনী গোমতী অতীত কালের মতই বর্তমানেও ব্রিপুবাকে রক্ষা করবে দারিদ্র্য ও ক্ষুধা-শব্রর 
হাত থেকে ' গোমতী জল বিদ্যুৎ পরিকল্পনার মাধ্যমে ডুম্থুরে গড়ে উঠেছে ক্ুলবিদ্যুৎ কেন্দ্র | গোমতী জলবিদ্যুৎ 
প্রকল্ের কাজ শুরু হয়েছে ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাস থেকে | এখন প্রায় ১০০০ লোক সেখানে কাক্ত করে 
যাচ্ছে । বর্তমানে কমীদেব আবাসগৃহ, বিদ্যালয় গৃহ, হাসপাতাল, মাল মজুত করার গুদাম এবং জলবিদ্যুৎ 
'কন্দে যাওয়ার রাস্তা তৈরী হচ্ছে | 


নৃতন বাজার ও গোমুখের দুই মাইল উজানের মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ চলছে । রাইমা বাজারের 
চতুস্পার্শে জলাধার নির্মাণের জন্য পরিদর্শন কার্য (501৮ ১৮091) আরম্ভ করা হায়েছে। 


এই প্রকল্পের প্রধান কার্যসূচী হচ্ছে - উপরে ২৬০ ফুট লম্বা ও ৯০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট একটী বাঁধ, ও 
প্রতি সেকেন্ডে ১৬৫০ কিউসেক জল অপসারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৮০০০ ফিট লম্বা একটি পাওয়ার চ্যানেল যেটি 
গোমুখের ভাটিতে তীর্থমুখ কৃণ্ডের কাছে অবস্থিত পাওয়ার হাউস পর্যন্ত পৌছাবে । 


এই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তিনটি ইউনিটে মোট ১৫০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে বলে আশা প্রকাশ 
করা হয়েছে । প্রায় চার কোটি টাকা বায়ের প্রকল্পাধীন গোমতী কুলবিদ্যুৎ কেন্দ্র আজ নতুনভাবে গড়ে ওঠা 
ত্রিপুরার অতীত বর্তমান ভবিষ্যতির নিরিখ । রুদ্র-ডন্কুরুর গুরু গম্ভীর ধ্বনিতে উতরোল গোমতীর প্রলয় 
নাচনকে আজ সমেত তালে বন্দী করার ভ্রন্যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । ভৈরবী এলোকেশী আজ বন্দা হবে । 
আর তার সংহত পাগল ঝোরার জলের পুণ্তীতশক্তিতে সৃষ্টি হবে বিদ্যুৎ, জুলবে আলো, গড়বে শিল্প, আর 
পৃণ্যতোয়ার জল বাঁধের আধুনিক কম গুলু থেকে ছিটিয়ে ছিটিয়ে রচনা করা হবে লক্ষ্মীর বেদী - শ্যাম শস্পের 


আর ! আগামী দিনের কোন এক প্রভাতে গোমতী তীরের কোন গ্রামের প্রান্তে মাঠের মধা দিয়ে মায়েরা 
যখন চলতে চলতে হাসবে আর শসোর চারারা মুদু বাতাসে নাচতে থাকবে, তখন কি কারো একবারও মানে 
পরবে এই সেই গোমতী ! যার উৎস রয়েছে অতীতের গর্ভে, যার বক্ষে নিয়ত প্রবাহিত কালের রেখা, 
উপকুলের পরতে পরতে যুগ ও জীবনের বিধৃত ইতিহাস ! উ্থানের পতনেব, ধর্মের আর কর্মের আলেখ্য £ 


২৯৭ 


্রিপুরার সমাজ অর্থনীতি ও শ্রেণীবিন্যাস? একটি সমীক্ষা 


জগংজ্যোতিরায় 


আমাদের দেশের সামাজিক ইতিহাস সমা্ বিজ্ঞানেব স্তবে উন্নীত হয় নি বলেই জাতি বা জাতি গোষ্ঠী 
সমাজ এঁতিহাসিক তথ্য বিচার বিজ্ঞান সম্মত কারে তালা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। ইতিহাস ও সমাক্ত বিজ্ঞানের 
মাঝখানে একটা বিভেদ রেখা টানা হয়েছে। এ দুয়ের সমন্বব হচ্ছে না। তাই তো নানা বং এর প্রলেপ দিযে বচিত 
যে ইতিহাস আমরা এতকাল পড়েছি তার অনেক রঙ আজ সামাজিক গতিব তবাঙ্গে ধুষে মুছে মাটি হয়ে গেছে। 
বাহ্যিক গুঁজ্জলা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। কাবণ কেবল ভাবিখ ও তথ্যে সমারোহে সামাজিক ইতিহাসেব সমীক্ষা 
চালালে এতিহাসিক তথা বিচার বিজ্ঞান সম্মত হস্টে বা কেন। 

উত্তরপূর্ব ভারতের বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীব এতিহাসিক বিশ্লেষণ সমাজ বিজ্ঞানের অনূপস্থিতিব দরুন 
নিঃসন্দেহ জটিল হয়েছে। সমাক্ত অর্থনীতির বিবর্তনের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার জাতি সন্তাগুলির পূর্ণ প্রকাশেব প্রচ্ছন্ন 
প্রচেষ্টা এমন এক জটিল রূপ নিয়েছে বা আক্তাকের তথ্যবিচারে সমাজ বিজ্ঞানীদের ন্লামাংসাব কোন নির্দিষ্ট সুত্র 
আবিষ্কার সম্ভব হয় নি। সমগ্র উত্তরপূর্ব ভারতের বিভিন্ন আদিবাসী জাতি গোষ্ঠীর সমাজ জীবনে সমতল 
অধিবাসীদের সমাক্ত অর্থনীতিব ও সংস্কৃতির অদ্ভুত সংমিশ্রনের ফলে উদ্ভূত মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সঠিক বিশ্লেষণ 
আজকের সমাজ বিজ্ঞানীদের কাছে নিঃসান্দেহে একটা গুরু দায়িত্ব হিসাবে বর্তেছে। আজকে লক্ষা কবছি উত্তর 
পূর্বাঞ্চলে বিভিন্ন ক্রাতিগোষ্ঠীর মধ্যে একটা অস্বাভাবিক রাজনৈতিক অস্থিবতা। শুরুতে এ জাতি গোষ্ঠী তাদেব 
নিজস্ব জাতি সত্তা বিকাশের চেষ্টায় জাতীয় আন্দোলনের পথে পা বাড়িয়েও বিপথে চালিত হয়েছে। এরও 
আগে অতি প্রাচীনকালে আদিবাসীদের জাতীয আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবোধ সংগ্রাম (73951512109 5040- 
016) গড়ে তুলে ছিল। ভারতের কোন কোন অঞ্চলে আবার এও দেখা গেছে যে অপেক্ষাকৃত উন্নত উৎপাদন 
ব্যবস্থার কাছে হার মেনে নিজেদের স্বকীয়তার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটিয়েছে। দক্ষিণাঞ্চলে চঞ্চুস (01191770105) 
নামে একটি আদিবাসী ভ্াতি তেলেগড সংস্কৃতির মধ্যে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেছে। বিশিষ্ট সমাস্ত বিজ্ঞানী 
অধ্যাপক কৌশম্বী দেখিয়েছেন যে কিভাবে উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থার (লাঙ্গলর চাষ পদ্ধতি) কাছে আদিবাসী 
সমাজ জীবনে বিপর্যয় ঘটে। 


+100510 10111101501 20, 019 01610145129 1051 11181 01101721 181704809 0170 
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115 81110178115. |) 00081 ৬/0105. 2 5401 5040 01065 1191 0011৬819 500191195 218 
19211/ 21180160104 00119014107 11056 /110591778915 01010010101 81611019 6101811. 


২৯ 


চঞ্চুস্‌ গতি উন্নত উৎপাদিকা শক্তির অনু প্রবেশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়া করতে অক্ষম 
হয়েছিল বলেই তাদের নিজস্ব জাতি সন্তার বৈশিষ্ট গুলি আজকে লুপ্ত হয়ে গেছে। নাগা ও মিজো জাতি এ 
ধরনের প্রকট জাতিগত আগ্রাসনের সম্মুখীন হতে হয় নি। অর্থাৎ নাগাভূমি বা মিজোভূমিতে অতি প্রাটীনকাল 
[থকেই সমতলের অর্থনীতি ও সংস্কৃতির কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে নি এবং তাদের নিজস্ব প্রতিরোধ সংগ্রামের 
মুখে সমভলের অধিবাসীদের অনুপ্রবেশ সম্ভব হয়ে ওঠে নি। বর্তমানে নাগা রাজ্ে বুর্জোয়া শিক্ষা সংস্কৃতির 
বাহক প্রভাবে একটা বিশেষ শ্রেণী গড়ে উঠেছে যাদের চেষ্টায় সৃষ্টি হয়েছে এক অস্বাভাবিক রাজীনৈতিক ও 
স্কৃতিক উপরিতল। অধ্যাপক কৌশন্বী নাগারাগুন সম্পর্কে বলেছেন *16 17116801816 10010161) ০1 
৪09191101195 1 0791 50178 18095 18৬6 20০901190 21709016117 0০901080159 80140801017 
%/1119 118 0010 01 011911 19110/5 190580 00 0800116 108591৬8 51051811098 01118110955 
0925291115 11210121701911595 11019 10951 2101001659111.116 1905 09119170101 8 58108- 
1819 51219 (10151 01817190)01 00111001818 11 09109108108 5495 08580 01 01918117215 ০01 
1002 1110 01810011168 1101 018 (10177791) 2058109 01 010010 20100110016 2170 0001090163 
0100911% 10101705 ; 2170 0001 8 10170 028010101 01 8117180 178315181085 (0 116 
811011028011191( 01000 10010011010 5০০191%”. সুতরাং উপরের মন্তব্য থেকে এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান 
যে উত্তরপূর্ব ভারতের আদিবাসীদের মধ্য নাগা ও মিজোদের বেলায় একটা নবা মধাবিত্ত তৈরী হয়েছে 
বুর্জোয়া সংস্কৃতি শিক্ষার আলোকে । এবং এরা (মেঘালয়ের জয়স্তীয়ারাও) সমতলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ 
সংগ্রামের এঁতিহ্যের বলে তাদের স্বকীয়তা বজায় রাখার নিমিত্তে আলাদা রাজের দাবী নিয়ে ভাতীয় আন্দোলনের 
প্রয়াস চালিয়েছিল। যদিও পরিণামে এদের ভ্ঞাতীয় 'আন্দোলন জাতিসত্তা বজায় রাখতে সচেষ্ট হয় নি। মিজোদের 
মাউ তাং আন্দোলনের গুরু থেকে 1412 গঠন পর্যন্ত আন্দোলনের স্তর ভ্াতীয় আন্দোলন বলেই ইতিহাসে 
স্বীকৃত। যাক এ আলোচনা এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক মনে করি। বস্তুত স্বাধীনোন্তর ভারতে নাগা মিজো খাসী 
সমাজের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি স্বাভাবিক প্রক্রিয়াগতভাবে বিকাশ লাভ করে নি। সমাজ সংস্কৃতি ও অর্থনীতি 
অসমভাবে বিকাশ লাভ করেছে অর্থাৎ নিকস্ব প্রয়োজন বা তাগিদ থেকে গড়ে ওঠে নি। সেই বুনিয়াদ গড়ে 
উঠেছে বাহক চাপে ত্রিপরার ক্ষেত্রে এ ধরনের 6)18119005 08610107161! আরো বিশেষভাবে প্রযোজ্য। 


সামস্তরাক্তার অধীনে ত্রিপুরা রাজ্যের বিস্তার বর্তমান আয়তন অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল। পূর্ববঙ্গের 
(বর্তমান বাংলাদেশে) কুমিল্লার কিছু অঞ্চল এ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেকালের অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল 
নিতান্ত 'অচল অটল স্থিতিশীল যার ফলে তদানীস্তন সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস বংশ ও রক্ত সম্পর্কের ক্ষুদ্র গন্ভীব 
মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এক কথায় 90018| 119)101/ বা সামান্তিক গতিশীলতা বলতে তেমন কিছু ছিল না। 
সমাক্ত বিজ্ঞানের আক্ষরিক নিয়মে সেটা অসম্ভব হালেও এ অবস্থা মধাযুগের গোটা ভারতবর্ষেই পরিলক্ষিত 
ছিল। তৎকালীন গ্রাম্য সমাজের বৈশিষ্টাই হচ্ছে “আত্মনির্ভরশীলতা”' আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বয়ং সম্পূর্ণতা। ফলে 
গ্রাম সমাজগুলির সমাজ অর্থনীতির স্তরগুলি খুব মন্থর গতিতে উত্তরণ করত এবং কোনো কোনো অঞ্চলে এর 
ব্যতিক্রম দেখা গেছে। মার্কস তার ক্যাপিটাল গ্রন্থে ভারতীয় তথা এশিয়াটিক সমাজের এই বৈশিষ্টা আলোচনা 
প্রসঙ্গে বলেছেন __ 


“একই ধরনের সহজ সরল অর্থনৈতিক উৎপাদন পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি এই আত্মনির্ভর গ্রাম্য সমাজ 
আবার ঠিক একই জায়গায় একই বৈশিষ্টা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এই এক ঘেয়ে সরলতাই হল এশিয়াটিক 
সমাজের বৈশিষ্ট্য। ভেঙ্গে গেলেও এই গ্রামা সমাজ আবার ঠিক একই জায়গায় একই বৈশিষ্ট নিয়ে আত্ম প্রকাশ 
করে। এই একঘেয়ে সরলতাই হল এশিয়াটিক রাজ্য ও রাজবংশের নিরবচ্ছিন্ন ভাঙ্গা গড়ার মাধ্যে এশিয়াটিক 
সমাজের নিশ্চলতা ও স্থিরতার বৈসাদৃশ্য অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে।” 


২৯টি 


প্রাচা সমাজেব সমস্ত বৈশিষ্টোব মূলে হল ভূমিব বাক্তিগত স্বতৃহীনতা। এ প্রসঙ্গে মার্কস্‌ এঙ্গেলসকে 
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ব্রিপবাব ক্ষেত্রে প্রাচা সমাজেব আদি বৈশিষ্টযগুলি অনেকদিন পর্যন্ত ছিল এবং বর্তমানেও আছে। 
বাঙালীদেব আগমনেব আগে ত্রিপূবাব আদিম সামস্তৃতান্ত্রিক বাবস্থাগুলি এতই প্রকট ছিল যে শুধুমাত্র 
“*ব্াক্িত্বহীনতাই একমাত্র বৈশিষ্ট্য ছিল না তৎসহ আদিম সমাক্রেব সবগুলি বৈশিষ্টাই ভঙ্গুব অবস্থায বিচ্দমান 
ছিল। এই আদিম সামস্ততাস্ত্রিক ব্যবস্থা অত্যন্ত মন্থবগতিতে একটা স্তবে এসে শিথিল হযে যায এবং পববর্তীকালে 
অর্থাৎ ব্যাপক বাঙালী অনুপ্রবেশেব পবে ভূমি ব্যবস্থায বাক্তি গত স্বত্ৃপ্রথাব এক ভীষণ উৎকট কপ দেখা দেয। 
সমাজ অর্থনীতিব এই অদ্তুত ক্রমবিকাশ ক্রমে একজটিল বূপ ধাবণ কবে। আদিম সামন্ততান্ত্িক উৎপাদন 
পদ্ধতিব কোন গতিশীলতা ছিল না অর্থাৎ উত্তবণেব কোন পথ ছিল না। যাব ফলে অতি সহজে ত্রিপুবাব 
আদিবাসিবা লাঙ্গলেব উন্নত চাষ পদ্দতিব কাছে হাব মেনে নিষেছে। পার্বতা ত্রিপুবাব আদিবাসিবা প্রধানত 
বিযাং, জ্রামাতিযা, নোযাতিযা, কাইপেং, মলসম, মগ, চাকমা ও দেববর্মা ইত্যাদি গোষ্টীব সমষ্টি। এদেবকে 
গোষ্ঠী বলা হল এই জনা যে এদেব জাতি বৈশিষ্টা কিছু আছে কিনা জানা যায নি। এদেব সংখা। বর্তমানে ৫ 
লক্ষেব কিছু কম। সমানুপাতিক হাবে লোক সংখ্যাব উত্ভতবোত্তব বৃদ্ধি তিমন লক্ষণীয নয এবং যেহেতু জমিব 
উপব এখনও ““গোষ্টীস্বত্” ব্যবস্থা বর্তমান এবং লোক সংখ্যাব আধিকোব অভাব হেতু জমিব উপব জন 
সংখ্যাব চাপ মোটেই পবিলক্ষিত নয এবা জুম পদ্ধতিতে চাষ আবাদ কবে বলে ঢালু পাহাড়ী জমি বা 1871809 
চাষেব একমাত্র উপযোগী বলে বেছে নেয। আব সমতল জমি অনাবাদি হযে পড়ে থাকে। একই জমিতে বাব 
বাব জুম চাষেব অনুপযোগী বলে ভিন্ন ভিন্ন কমিতে ছুটে যেতে হব। ব্যাপক অঞ্চল জুডে আদিবাসী গোষ্টাবা 
বসবাস কবে ও এক একটি /গাষ্ঠীব অধ্বানে এবকম একটি বাপক অঞ্চল থাকে যেখানে গোষ্টীব সবাই যৌথভাবে 
চাষ আবাদ কবে ফলে জমিব উপব কোন বা্ডিণত মালিকানা কাযেম হয না। সমান্ত জীবনেও প্রধানবা 
প্রথাগত আচাব অনুশাসানেব সাহায্যে গোষ্ঠী সমাজ পবিচালনা কবে এবং এতে কোন বিশেষ অর্থনৈতিক 
সুবিধাভোগী শ্রেণী গড়ে ওঠান কোন সুযোগ থাকে না। গোষ্ঠী প্রধানবা কোন অবস্থাতেই শ্রেণীতে কপাস্তবিত 
হয না। খুব স্বাভাবিক কাবণেই গোষ্ঠী প্রধানবা আদিবাসীদেব দৃষ্টিতে শ্রেণীশক্র হিসাব চিহিন্ত হয না। 
সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য আচাব অনুষ্ঠানগুলি উৎপাদনেব ন্যায সর্বসাধাবণেব সমানাধিকাবে থাকে। তাছাডা 
আদিবাসীদের মধো কোন শ্রম বিভাগ না থাকার দকন কোন ভটিল শ্রেণীবিন্যাসেব সৃষ্ঠি হযনি। এঁদেব মাঝে 
পেশাগত 'কোন শ্রেণী বিভাগ নেই। যেমন কামাব কুমাব তাঁতি, ভেলে, নাপিত ইত্যাদি। পেশাগত শ্রণীব 
উত্তব হয নি এবং সামাজিক প্রয়োজন তেমন দেখা দেযনি। তাই শ্রমদক্ষতাব নিতান্ত অভাব ছিল বালেই উন্নত 
জাতিব দ্বাবা অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনেব শিকাব হযেছে আদিবাসীবা। ইতিহাসের আগেকাব বুগগুলিতে 
প্রায সবত্রহ সমাজেব মধ্যে একটা অতান্ত জটিল স্তব বিন্যাস নানাবিধ পদমর্যাদাব স্তব ভেদ দেখা যেতো | যেমন 
প্রাচীন বোমেব প্যাট্রিসিযান, নাইট, প্রিবিযান, ক্রীতদাস অর্ধদাস, সামন্তপ্রভু গিল্ডভুক্ত কাবিগব, শিক্ষানবীশ 
এই সব শ্রেণীব অন্তর্ভূক্ত উপাশ্রেণী।* পূর্ববঙ্গে তথা বাংলাদেশে আমবা নমহশুদু জলচব, মুচি, কুলীন ব্রাহ্মাণ 
ইতাদি সামাজিক উপশ্রেনা দেখেছি। সুতবাং আদিম সামন্ত সমাক্তে আদিবাসীদেব মধ] শ্রেণী বিভাগ না 
থাকাব দকন এবং পেশাগত শ্রমবিভাগেব 'অনুপস্থিতিব দকন এ সমস্ত উপাশ্রেণীগুলিব কোনকালেই উন্মেষ 
ঘটতে পাবে নি। এককথায় অর্থনীতিব সবলভাষায শ্রেণাহীন বলেই উপশ্রেণীব বিকাশ ঘটে নি। কিন্তু পূর্ববঙ্গ 
থেকে আগত সমতল বাঙ্গালীদের ব্যাপক আগমনেব ফলে আদিবাসী সমাজে কিছুমাত্রায শ্রেণী বিভাজনের 


৩০০৭ 


সৃষ্টি হযেছে এবং এ জাতীয় চেতনাব বিকাশ লাভ কবেছে। নানাবিধ ভূমিসংস্কাব আইন, সবকাব কর্তৃক নানা 
প্রয়োজন জমি অধিগ্রহাণব আইন, বাক্তিস্বত্ প্রতিষ্ঠা, নযা ভূমি ব্যবস্থাব প্রবর্তন ইত্যাদি সমুদ্য কাবণগ্ুলিই 
এব জনো দায়ী । লাঙ্গলব কৃষকেবা শেষ কর্পদকটুকু দিয়ে হলেও নানাবিধ খাসক্তমি দখল কবেছে এবং এইভাবে 
সর্বত্র ছডিযে পডে। কালক্রমে ব্রিপুবাব গ্রাম গ্রামাথ্দলে গ্রামীণ মধ্যবিত্ত ও নিন্নবিস্ত কৃষক শ্রেণীব উন্মেষ ঘটতে 
থাকে। এটাই হচ্ছে শ্রেণীবিন্যাসেব প্রথম সোপান এবং সামাজিক ইতিহাসেব গতিশীলতাব বেগ সৃষ্টি কবে। 
এন শুক ত্রিশেব দশকেব শুকতে। 


উপনিবেশ ভাবতক্র্ষে ত্রিপুশব বাজা স্বাধীন ছিলেন এব, বাজাব অর্থনৈতিক স্বলীযতা ঈর্ঘদিন বজায 
ছিল। গৌঁডা হিন্দু বাজাবা শ্রীস্টান মিশনাবীদেব বাজো প্রবেশাধিকাব দেন নি । ফলে উত্তরপূর্ব ভাবতেব অনান্য 
আদিবাসী অঞ্চলেব ন্যায ত্রিপুবায শ্রীস্টান মিশনাবীদেব প্রভাব একেবাবেই ছিলো না। একথা অনস্বীকার্য যে 
মিশনাবীদেব অনুপ্রবেশ হয নি বলেই ব্রিপুবাব আদিবাসীদের তুলনায় সমার্জিত (1010011/931171 $০- 
01150090101) বযে গগেছে। তদানীন্তন বাক্তাবা অনুন্নত কৃষি অর্থনীতিব উন্নতি কল্পেই বঙ্গদেশ থেকে আগত 
উন্নত লাঙ্গলেব চাষকে স্বাগত জানিষেছেন। এবং বাঙ্গালীদেব আদিবাসী সমাজেব উপব আধিপত্য বিস্তাবেব 
প্রশস্ত সুযোগ কবে দিষেছেন। ব্রিপুবাব মহাবাজাবা এই উন্নত চাষী সম্প্রদায়কে অনান্য সুযোগ সুবিধা সহ 
স্থাধী নাগবিকেব মর্যাদা দেন এবং বিনিমযে এদেব আনুগতা ও সাহচর্যে বাজ অপেক্ষাকৃত একটা উন্নত কৃষি 
বাবস্থা কাযেম কবতে সক্ষম হযেছিলেন। অনেকটা যেমন আসামেব বৃটিশ চা বোপণকাবীবা (058 101811915) 
পূর্ববঙ্গ থেকে ধনী কৃষক সম্প্রদাযকে আহবান কবে সমতল জমিব উপব জমিদাবী সামন্ত প্রথা কায়েম কবে। 
কিন্তু ব্রিপুবাব ক্ষেত্রে এটি সম্ভব হয নি। অর্থাৎ ত্রিপুবাষ সামস্তৃতন্ত্বেব পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয নি। যদিও চুল- 
চেবা বিচাব কবলে গোটা বল্গদেশেই সামস্ততন্ত্েব 01855102| 09510101191 ঘটে নি। ত্রিপুবা পূর্ববঙ্গের 
সমাজ অথনাতিব প্রভাবে সবিশেষ প্রভাবাবত। পৃববঙ্গেব হাতিহাস পযালোচনা কবলে দেখা যাবে যে গ্রামবাংলাব 
সামস্ত অর্থনীতি ইউবোপেব প্রচলিত সামন্ত অর্থনীতিব নায বিকশিত নয । আগেই বলেছি বাংলায গ্রাম সমাজ 
আত্মনির্ভবশীল ও স্বযংসম্পূর্ণ। আধুনিক উৎপাদনে কলাকৌশল ও যান্ত্রিক প্রভাবেব অভাব হেতু সামস্তত্ 
এমন এক জটিল স্তবে নেমে এসেছিল যাব জনা শ্রেণী বিভাজন অর্থনৈতিক কাঠামোব দ্বাবা সম্পূর্ণ নিযস্ত্রিত হয 
নি। মধাযুগেব সামাজিক শ্রেণা বিচাবেব সবপ্রধান মানদন্ড ছল বংশ গোবব বা বক্তেব সম্পক। বংশানুক্রমে 
শ্রেণী মর্যাদা অক্ষু্ন থাকত। সমাজেব কুলীন পবিবাব দবিদ্র হলেও শ্রেণী মর্যাদাব উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকতো । 
শ্রেণী, কাবিগব শ্রেণী এমন কি অবস্থাসম্পন্ন ছেলে বা কৃষক ধন সম্পত্তিব দিক দিযে উচ্চশ্রেণী হওযাব 
যোগাতা লাভ কবলেও তাদেব সেই মর্যাদা দেওযা হত না। বংশ ও বক্ত সম্পর্কেব অত্যন্ত ক্ষুদ্র গণ্ভীব মধ্যে 
মধাযুগেব সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস সীমাব্দ্ধ ছিল। তাই আভাস্তবীণ ন্যায কাঠামোও সেকালেব অর্থনীতিব 
কাঠামোব অচল ও স্থিতিশীল ছিল। যাব ক্রন্য সামস্তবাদেব বিকাশ সম্পূর্ণ হতে পাবেনি। আজকেব দিনে এব 
আধা সামস্ততাস্ত্বিক চেহাবা একটা উৎকট কদর্য কপ পবিগ্রহ কবেছে। ভৌগোলিক দিক দিযে ব্রিপুবা বাজা 
পূর্ববঙ্গের অন্তর্ভূক্ত না হলেও এব সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামো পূর্ববঙ্গেব আশ্রযে লালিত হযেছে। পূর্ববঙ্গের 
মধ্যযুগীয শ্রেণী বিন্যাস ত্রিপুবাঘ বর্তমানেও বিদামান ত্রিপূবাব মৌল সমাজ অর্থনৈতিক কাঠামো গডে উঠেছে 
সামস্ততান্ত্রেব সঙ্গে বাংলা আধা সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন বাবস্থাব এক উদ্ভুত সংমিশ্রণে ফলে । আগেই বলেছি 
আদিম সামস্ততাস্ত্িক উৎপাদন ব্যবস্থায কোন অর্থনৈতিক শ্রণী বিভাজন হয নি অর্থাৎ সমতলেব ন্যায মধ্য 
কৃষক, ধনী কৃষক ও গবীব কৃষক বা ভূমিহীন ক্ষেতমজুব ইত্যাদি শ্রেণীব উত্তব হয নি। এদিকে বাঙ্গালীব 
ব্যাপক অনুপ্রবেশ ফলে বংশ গৌবব বা বন্ত সম্পর্কেব ভিত্তিতে গডে ফলে বংশ গৌবব বা বক্ত সম্পর্কের 
ভিত্তিতে গডে ওঠা বিভিন্ন উপশ্রেণীতে বাজ্যেব সমাজ কাঠামোব ভিৎ তৈবী হতে লাগল । বংশ গৌবব বা রক্ত 
সম্পর্কে আভিজাতাকে আশ্রয কবে পূর্ববঙ্গে মধাবি্ত বা নিন্নবিস্তবা ব্রিপুবাব উচ্চ শ্রেণীব মর্যাদাষ প্রতিষ্ঠিত 
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হতে লাগল। এমন কি কেউ কেউ কর্পদক শুনা অবস্থায় এসেও কেবলমাত্র কৌলীন্যে আভিজাত্যকে একমাত্র 
পঁজি করে রাজানুগ্রহ লাভ করেছিল। এরা নিতান্ত ভাগাবান। 


১৭২২ সালে মুর্শিদকূলী খা জমা কায়েম তুষারী' নামে এক ভূমি বান্দোবস্ত চালু করেন যার ভিন্তিতে 
১৭৯৩ সালে বৃটিশ শাসকরা ১০ বছরের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম করে এশিয়াটিক সামস্তবাদ ধ্বংস করে 
দেয়।? এতে উত্তৃব হয় নতুন এক জমিদার শ্রেণীর । এবং প্রতিষ্ঠা হয ভূমির উপর স্থায়ী বাক্তি স্বত্বের। এই 
ভাবেই ক্লাসিকেল সামন্তবাদের কাঠামো তৈরী হয়। বৃটিশের এই নতুন ভূমি বন্দোবস্তের ফলে শিকার হয়েছে 
অগণিত কৃষক কারণ উৎপন্নের ১০ ভাগ কাজন্ব হিসাবে জমিদাবদেব কাছ থেকে বৃটিশ আদণ্য করে নিত আব 
এক ভাগ থাকত জমিদারদের প্রাপা। এই নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজশ্ব যথা সময়ে দেওয়া ছাড়া সরকারের সঙ্গে 
জমিদারদের আর কোন সম্পর্ক থাকত না। প্রজামঙ্গল বা জমির উন্নতিব জনা দায়িত্ব জমিদাবদের বা বাজক্ব 
আদায়কারী কন্ট্রাকটরদের। কিন্তু দেখা গেল জমিদাররা রাজস্ব আদায় ছাড়া বা ইচ্ছামত জমি থেকে কষকদের 
উৎখাত করা বা ক্ষুদ্র মালিক তৈরী কর! ছাড়া আর কোন হিতকর কাজে দায়ী রইলেন না। রাক্তস্ব আদায়ের 
নিমিত্তে বু সংখাক মধ্যন্বত্ব ভোগীর সৃষ্টি হল! সাইমন কমিশনের রিপোর্টে ৫০ জন মধাস্বত্বভোগীর উল্লেখ 
পাওয়া গেছে কেবলমাত্র একটি জেলার ক্ষেত্রে । এই ব্যবস্থার ফলে সবকারের রাজন্বের অস্ত বেড়েছে এবং 
বৃটিশের হাতে প্রকৃত মূলধন তৈরী হয়েছে। আর অপর দিকে ব্যভিচারী অত্যাচারী জমিদার শ্রেণীর বা ক্ষুদ্রে 
জমির মালিকদের অতাচারে ও নির্যাতনে বন্ু সংখ্যক কৃষক ও কৃষিমজুর জমি থেকে উৎখাত হযেছে। ইংলগে 
এইভাবে যারা উৎখাত হয়েছে এরা শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু বঙ্গদেশের তথা গোটা ভারতবর্ষের 
অধিকাংশ উৎখাত কৃষকশ্রেণী শহরের কল কারখানাষ সর্বস্বান্ত মজুর শ্রেণীতে পরিণত হওয়াব সুযোগ পায় 
নি। কারণ সংখ্যান্পাতে আমাদের দেশে কল কারখানা গড়ে উঠে নি এবং মজুরের চাহিদা থাকে নি। চা বাগিচা 
হত্যাদি শিল্প সংগঠানে অত্যন্ত সস্তা দবে প্রয়োজনায় সংখ্যক মজুর তৎকালে পাওয়া যেত। সুতবাং আমাদের 
দেশের উৎখাত কৃষকের একটা ব্যাপক অংশ ভবঘুবে, ভিখারী ও চোর ডাকাতে পরিণত হতে বাধ্য হয়েছে। 
পরিসংখ্যানে দেখা গেছে তৎকালে দেশে ভবঘুরে, ভিখারী চোর-ডাকাতের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিযেছিল। এ 
প্রসঙ্গে কার্ল মার্কসের একটি উক্তি প্রনিধানযোগ্য। 
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বাংলাদেশে বিশেষ করে কুমিল্লা (তৎকালের টিপারা) শ্রীহট্র নোয়াখালী জেলা থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
চাবুকে উৎখাত কৃষকেরা ত্রিপুরার বিস্তীর্ণ সমতল অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিল । এদের মধ্যে অনেক ভবঘুরে 
অলস কৃষক ত্রিপুরার বিস্তীর্ণ সমতল অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিল। এদের মধ্যে অনেক ভবঘুরে অলস কৃষক 
ত্রিপুরা রাজার শাসনাধীনে সামস্ত শ্রেণীর “টাউট” -এ রীঁপাস্তরিত হয় এবং নানাবিধ ছলা কৌশলের গুণে 
নিরীহ আদিবাসীদের এলাকায় অসৎ ব্যবসার ফাদে পেতেছিল। উৎখাত কৃষকদের মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের 
কৃষকরা অপেক্ষাকৃত অনেক পরিশ্রমী বলেই ত্রিপুরার সমতল জমির ব্যাপক অংশ এদের চাষের আওতায় 
ছিল। পরবস্তীকালে দেশভাগের পর হিন্দুরা এদের জমি বিনিময় সুত্রে লাভ করে। ক্ষেত্র বিশেষে অনেক 
আদিবাসীদের তাদের ভিটে মাটি থেকে উৎখাত করে ত্রিপুরার ইতিহাস আরেকটু কলঙ্কিত করেছে। এ ইতিহাস 
একেবারে বিরল নয়। ১৯৪৭ সালের হিন্দুদের ব্যাপক অভিযান ত্রিপুরার সামান্তিক ইতিহাসকে যেমন গতিশীল 
করোছে তেমনি নব্যসামস্তবাদের সঙ্গে আদিম সামস্তবাদের অদ্ভুত সংমিশ্রণে ত্রিপুরার মহাজ্জনী, এ জোতদারী 
ব্যবস্থা চালু হয়। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে রাজারা আদিবাসীদের স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য 
বিদ্দুমান্ত্র উৎসাহ বা উদ্যোগ নিতে দেখা যায় নি। অথচ এমনও দৃষ্টান্ত রয়েছে যে চাষের উন্নতির জন্য 
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' আদিবাসীদের মধ্যে অপেক্ষকৃত "উন্নত" রিয়াং সম্প্রদায় বেশ কয়েকবার রাজার সাহাযা প্রার্থনা করেছিল 
এবং তাদের দাবী ও আবেদন রাজা প্রত্যাখ্যান করেন । যদিও বর্তমানে আদিবাসীদের মধো রিয়াং গোষ্ঠীব 
মাঝে আদিম বৈশিষ্ট্য গুলি (01171119-17102| 012180191) সবচেয়ে প্রকটভাবে বিদ্যমান কারণ দীর্ঘকাল 
এরাই নিজেদের স্বকীয়তা বজায় বাখার জন্য নানাবিধ প্রতিরোধ সংগ্রামে লিপ্ত ছিল এবং পরিণামে টিকতে না 
পেরে সুদুর অন্ধকারের কোলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। 

তৎকালীন নিরীহ আদিবালীরা রাজাকে “ঈশ্বর” বা ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে বিশ্বাস করত । এই 
অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে রাজার কুশাসন বা অত্যাচারকে মেনে নিত। দুর্বল অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় চরম 
দারিত্র, প্রশাসনিক অবিচার, রাজকর্মচারাদের নিমর্ম উৎপাড়ন সব মিলিয়ে আদিবাসী সাধারণের জ্রাবন ক্রমেই 
দুর্বিসহ হয়ে পড়লে চল্লিশের দশকে একবার আদিবাসী রিয়াংদেব খরা ও দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দানা বাধে । 
ইতিহাসে “রিয়াং বিদ্রোহ” নামে খ্যাত এই অধ্যায়টির সঠিক মূল্যায়ন এখনও করা হয়নি বলে এব বিস্তারিত 
আলোচনা সম্ভব নয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এর আগে রাজানগ্রহে প্রতিপালিত মুষ্টিমেয় রক্ষণশীল বাঙালী 
ভ্রলোকের চেষ্টায় শহরে “ত্রিপুরা জনমঙ্গল” সমিতি নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন তৈরী হয় যাতে 
আদিবাসী সাধারণের মনে কোনরূপ হিংসা বিদ্বেষ দানা বাঁধবে না পারে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ত্রিপুরায় বাঙালী 
আদিবাসী সম্পর্ক যে খুব একটা প্রীতিকর ছিল তা নয়। খুব স্বাভাবিক কারণেই উন্নাসিক বাঙালীরা যে দৃষ্টিভঙ্গী 
পোষণ করতেন তাতে আদিবামীদের উপর একটা অবজ্ঞা চিরকালই প্রচ্ছন্ন ছিল। রাজা রাজনৈতিক শঠতার 
আশ্রয় নিয়ে আদিবাসীদের সম্ভাবা বিদ্বোহ দমনের উদ্দেশ্য প্রজামঙ্গল আইন প্রণয়ন করেন এবং এই আইনের 
বলে গ্রাম পর্যায়ে একটা কমিটি গঠন করে প্রতাপশালী ভদ্রলোক মহাজন এবং অবস্থাসম্পন্ন “ণটাউট "দের হাতে 
গ্রামের সামন্ত্রশাসনের ক্ষমতা নাস্ত করেন। প্রকৃতপক্ষে এই ব্যবস্থার দ্বারাই রাজা গ্রাম পর্যায়ে শ্রেণীশোষণের 
ভিৎ এবং ইমারতগুলো গড়ে তুললেন। অধিকাংশ “ভদ্রলোক বাঙালী” অর্থাৎ কুলীন ধনী কৃষক রাজার এই 
নীতি ধর্মের প্রতি অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করলেন আর এই সুযোগে প্রশস্ত করে নিলেন নানাবিধ অর্থনৈতিক 
সুযোগ সুবিধার পথ। এ সমস্ত কুলীন ভ্দ্রলোকেরা রাজার প্রদত্ত “চৌধুরী বা রায় উপাধিতে ভূষিত হওয়ার 
বিনিময়ে প্রত্যেকটি আইন ব্যবস্থাকে সাধুবাদ ভ্রানালেন এবং রাজাকে তুষ্ট করলেন। রাজাদের বাঙালী সংস্কৃতির 
প্রতি দুর্বলতা তার স্বজাতি প্রীতির উর্ধে ছিল। প্রশাসনিক উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আধা-শিক্ষিত বাঙালীরাই 
কালক্রমে “বনগার শেয়ালরাজা বুদ্ধিতে কাশ্মীরি গাধার বেহদ্দ - বিদ্যার মুর্তিমান মা। বারোইয়ারী খেম্টা নাচ 
আর ঝুমুরের প্রধান ভক্ত ।' হেতোম প্যাচার নক্সা __কালীপ্রসন্ন সিংহ)। চাক্‌লা রোশনাবাদে রাজার জমিদারী 
থাকার কালে এই আত্মীয়তার মেলবন্ধন আরো সুদৃঢ় ছিল। এবা উৎকোচ লোভী, দুনীততি গ্রস্ত, এবং অপদার্থ 
কর্মচারী। অপর দিকে ব্যাপক কৃষকের একটি অংশ মুসলমান ধর্মাবলম্বী শ্রমজীবী ও দক্ষ কৃষকদের চেষ্টায় 
ত্রিপুরার সমতল জমিক কৃষির উন্নতি সাধন সম্ভব হয়েছিল। কারণ এরা হিন্দুদের তুলনায় কম অলস অথচ দক্ষ 
কৃষি শ্রমিক দেশভাগের অব্যবহিত পরে অর্থাৎ দাঙ্গা তাড়িত হয়ে হিন্দু কৃষকেরা এ রাজ্যে এসেই একদিকে 
যেমন আদিবাসী অঞ্চলে জমি দখল করে অপরদিকে মুসলমানদের কর্ষিত জমি সস্তায় ত্রয় করে অথবা সম্পত্তি 
বিনিময় করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে। ঠিক সেই সময়েই আদিবাসীদের বিপর্যয় আরো ঘনীভূত হয়। এ 
প্রসঙ্গে কলকাতার বিখ্যাত সাপ্তাহিক 701710081 (01. 12/11/77 -এ প্রকাশিত একটি নিবান্ধে বলা হয়েছে 
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ছোট ব্যবসায়ী যারা স্থায়ীভাবে বসবাস করার কথা ভাবে নি এদের একটা অংশ শ্রীহট্র, নোয়াখালী 
ও কুমিল্লা থেকে সীমান্ত পেরিয়ে নুন, শুটকী গুড় ও নানাবিধ প্রসাধন দ্রব্য নিযে আদিবাসী জনপদে চুটিয়ে 
বাবসা চালাো। এ সমস্ত ব্যবসায়ীরা এক কদর্য অসম ব্যবসার মাধামে প্রধানতঃ তুলা, পাট ও ধান নিয়ে 
যেতো। আদিবাসীদের সরলতার সুযোগে ওজনে ঠকাতো। অনেক সময় নানা শঠতার আশ্রয় নিয়ে যুকিঞ্চিৎ 
দামে দ্রব্য সামগ্রী কেড়ে নিয়ে যেতো । এ সমস্ত চতুর ব্যবসায়ীদের দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রতারিত হত নিরীহ 
জমাতিয়া ও নোয়াতিয়া সম্প্রদায় । 


বর্তমানে আদিবাসীদের সুদূর বস্তি অঞ্চলে বাঙালী অসৎ ব্যবস'্মী ও কনট্রাকটবরা নিজেদের স্বাথ 
উদ্ধাবে বাস্ত। এমন কি জুমচাষের আগে দাদন দেওয়া এবং চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়ার মত ক্রঘন্য ব্যবসায়ে 
লিপ্ত এমন সরকারী কর্মচারীদের দৃষ্টাত্ত ও অনেক। আদিবাসী রমনীর ইজ্জৎ লুটে নেওয়া এবং এদের নিয়ে 
কাব্য করার দৃষ্টান্তও একেবারে বিরল নয। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে আদিবাসীদের প্রতি প্রায় বাঙ্গালীরাই 
উন্নাসিক মানসিকতা পোষণ করে থাকে বলে আদিবাসীদের বশ্যতা দাবী করে । এ ধারণার বশবতী হয়েই অসৎ 
ব্যবসায়ীরা নানাবিধ উৎপীড়ন চালিয়ে আজ আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমন অনেক যারা শুরুতে হয় মোটর 
ড্রাইভার নয়ত গ্রাম্য টাউট হয়ে আদিবাসী জনপদে জীবিকা নির্বাহ করত। এরা আজকে টাকা বা সম্পদের 
অধিকারী হয়ে সমাজের স্তৃস্তে মাথা তুলে দীড়িয়ে আছে এবং এদের আগমন আদিবাসীদের সভ্য করেছে এ 
ধরণের সম্পর্ক ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আজ ইতিহাসের পট অনেক পাল্টে গেছে। 


মধ্যবিত্ত অর্থনীতি ও সন্তোগবাদ ঃ 


দীর্ঘকাল ইউনিয়ন টেরিটরি থাকার পর ত্রিপুরা ১৯৭২ সালে পূর্ণরাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করাটা নিঃসন্দেহে 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । কারণ কিছুকাল আগেও এ রাজ্যটি একটি জেলা হিসাবে ছিল এবং এর আযতন ভাবতের যে 
কোন রাজ্যের একটি ছোট জেলা অপেক্ষা অনেক কম। ভারতের অন্যান্য বিকাশশীল রাজ্যগুলোর সঙ্গে তাল 
মেলাতে না পারলেও প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক স্তরে এ বাজা সর্বভারতীয় ধারায় অন্তর্তক্তির মর্যাদা লাভ 
করে। আদিকাল থেকেই ত্রিপুরা পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশ) অর্থনীতি এবং সংস্কৃতির একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক 
বজায় রেখেছে। বর্তমানেও এ রাজ্যের চিন্তাভাবনা ও সংস্কৃতি সঙ্গে পূর্ববঙ্গের সম্পর্ক বলতে গেলে প্রায় 
অক্ষুপ্নই রয়েছে। অর্থনীতিগত ভাবে এ রাজ্য ব্যাপক নিশ্নবিস্ত ও মধ্যবিস্ত শ্রেণীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান কলেবর বর্তমান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পরিগ্রহ করেছে। কম হলেও 
২১ লক্ষ জন সংখ্যার এই ছোট্ট রাজ্ঞটির উন্নয়ন ও প্রগতির চিত্র সারা ভারতের ত্ৃলনায় কিছুই নয়। তা 
সর্তেও একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, সমাজ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এ রাজ্যের বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। 
লক্ষ্যণীয় যে বর্তমানে এ রাজ্যটি মধ্যবিস্ত অর্থনীতির গতি ধারায় প্রবহমান এবং গোটা অর্থনীতি পরিচালিত 
হচ্ছে কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্যের দ্বারা। এ বছর (১৯৮১-৮২) পর্যস্ত এ রাজ্যের কেন্দ্রীয় খণের বোঝা মোট ০.৫০ 
কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রতি ব্রিপুরাবাসীর মাথা পিছু খণের বোঝা হচ্ছে প্রায় ২৫০ টাকা । সাধারণভাবে বলতে 
গেলে এ রাজ্যের আয় বনজ্ঞ সম্পদ থেকে যা আসে তা ব্যয়ের তুলনায় অবশ্যই অতি সামান্য । মোট 
বাৎসরিক আয় প্রায় ৫ কোটি টাকা। 


এ রাজ্যে ভারী ও মাঝারী কোন শিল্পকারখানা নেই। হালে পাটের কল রসেছিল, কাচা মালের 'অভাবে 
তাও প্রায় অচল অবস্থায় কারখানা চলছে। প্রতি বছর ঘাটতি দেখানো হচ্ছে। সরকারী উদ্যোগে পরিবহণ বাবস্থা 
চালু করা হয়েছে মাত্র কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রুটে । তাও নাকি লোকসান দিয়ে চালাতে হচ্ছে। রেল নেই। একমাত্র 
যোগাযোগ ব্যবস্থায় মোটর পরিবহণের উপর নির্ভরশীল। আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে মোটর 
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গাড়ীর উপর নির্ভরশীল। তাই মোটব গাড়ীব মেরামতির ক্ষুদ্র শিল্প কারখানার সংখ্যা অনেক । গোটা রাজ্যের 
শ্রমাবী মান্যের একটা উল্লেখযোগ অংশ মোটব কর্মী ঝা ড্রাইভাব ইতযাদি। শহরে বা আধা শহরে রিক্সা চালক 
বা মোটর কর্মীর ভীবিকা নির্বাহ করে প্রায় অধিকাংশ শ্রমজীবী মানুষ । আগে কেন্দ্রীয় সরকার উদ্ধাস্ত কল্যাণ বা 
পুনর্বাসনের জন্য প্রচুর টাকা এ রাজা ছড়িয়েছিল তার একটা সিংহভাগ হস্তগত হয়োছে টাউট কনট্রাকটর এবং 
এবং দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মচারীদের দ্বারা । তাবে এটা ঠিক যে ব্যাপক সংখাক উদ্বাস্তু এ রাজ পূর্নবাসন হয়েছে। 
বর্ষশযোগা জমি সবাইকে বিতরণ না করলেও অধিকাংশ উদ্বাস্তু ক্ষুদ্র শিল্পে অথবা খাস জমির দখলন্বত্ব নিয়ে 
নানাবিধ জীবিকার সাঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে। 


রাজ্যে মোট ৫৪টি চা বাগিচার মধ্যে দু'একখানা বাগিচা ছাড়া বাকী সবটাই জরাগ্রস্ত ও ভীর্ণ অবস্থায় 
পড়ে আছে। সুতরাং চা শিল্পেরও কোন ভবিবাত আছে বলে ধরে নেওয়া যায় না। হাজার হাজার একর জমি চা 
বাগিচার আওতায় যা ছিল তা আজকে আখ ও অন্যান্য রবিশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার মত পুজিপতি ভমিদার 
শ্রেণীর উদ্তব আদৌ হয় নি। ষাটের দশক পর্যস্ত এ রাজ্যে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কৃষিপণ্য ও শিকল্পপণ্য 
(7019910015 [0109018019) বাজারে বন্দরে দেখা যেতো । কিন্তু আজ আর এ সমস্ত উৎপাদন কোথাও চোখে 
দেখা যায় না। এর পেছনের কারণ একটিই যে ধনতাস্ত্রিক সমাজ কাঠামোর একচেটিয়ে পুঁতির উৎপাদন স্থানীয় 
উৎপাদনী ব্যবস্থাকে ধবংস করে দেয় না। এটা হচ্ছে সাধারণ সমাজ বিকাশের নিয়ম । ত্রিপুরা বা অন্যান্য অখ্চলে 
সমাক্ত অর্থনৈতিক বিকাশের প্রচলিত নিয়ম খাটে না। ত্রিপুরায় তাঁত বস্ত্রের বহুল প্রচলন ছিল। পূর্ববঙ্গের 
সুনিপুণ তাঁতী, কুমার, কামার ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়েছিল বটে কিন্তু ইতিহাসের নিয়মে এরাও আজ ধ্বংসের 
মুখে। তাত বস্ত্রের যেমন চাহিদা নেই, কুমারের হাড়ি পাতিলের বাবহারও একেবারেই লোপ পেয়েছে। কারণ 
মফতলাল -জিয়াজির উন্নত বস্ত্র বা ক্রাউন কোম্পানীর এলুমিনিয়াম বা নেসলস্‌ কোম্পানীর গুঁড়া দুধ ইত্যাদি 
স্থানীয় উৎপাদনের ক্ষেত্র দখল কয়বে এ আর তেমন আশ্চর্যের কি £ ক্রয় ক্ষমতাসম্পন্ন গৃহস্থের ঘরে শিশুকে 
আজ গোয়ালের দুধ না খাইয়ে কোম্পানীর লেবেল আঁটা গুঁড়া দুধ খাওয়ানো অনেক সুবিধাজনক। আজ 
ত্রিপুরায় গণ্ড গ্রামে বস্তিতেও এ ধরনের একচেটিয়ে পুক্তির উৎপাদনে ছেয়ে গেছে। গরীব আদিবাসী যখন 
কাধে করে কার্পাস তুলা বাজারে সস্তায় মহাজনের কাছে বিক্রি করে দুটো টাকা হাতে পায়, ফেরার পথে 
মনোহারী দোকান থেকে এক বোতল 110115-40) কিনে খেয়ে চেখে দেখে। একচেটিয়া পুজির উৎপাদন 
এতকাল ত্রিপুরার বাজার দখল করার পথে যে প্রধান অন্তরায় ছিল আজকে যান ব্যবস্থা ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় 
আনুকুল্যে এই সমুদয় বিষয়গুলি আমাদের চোখে একটা স্বাভাবিক পরিণতি বলেই ধরা দিয়েছে। ক্রয় ক্ষমতার 
অধিকারী বিপুল সংখ্যক মধাবিস্তই হচ্ছে এই পরিবর্তনের মূল উৎস। 


সমাজ ভীবনের বিকাশে অস্তুত অনড়তা। কিন্তু আজকে যান বাবস্থা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার আনুকূল্য 
এই সমুদয় বিষয়গুলি আমাদের চোখে একটা স্বাভাবিক পরিণতি বলেই ধরা দিয়েছে। ভ্রয় ক্ষমতার অধিকারী 
বিপুল সংখ্যক মধ্যবিত্তই হচ্ছে এই পরিবর্তনের মূল উৎস। 


গোটা ভারতবর্ষের ৮০ ভাগ কৃষিজীবী আর ২০ ভাগ শহর বা শহরাঞ্চল্ে নানাবিধ পেশায় বা শ্রমে 
নিয়োজিত। গ্রামের ৮০ জনের মধ্যে সাধারণ পরিসংখ্যান দেখা গেছে ৫ জন জমিদার তূক্বামী, ৫ জন ধনী 
কৃষক, ৯.৮০ জন মধ্য কৃষক আর বাদ বাকী ৬০.২০ ভন গরীব কৃষক শ্রেণীভুক্ত এই শ্রেণী বিভাজন ত্রিপুরার 
ক্ষেত্রে ব্যাতক্রম। '্রপূরায় একটা অসম শ্রেণী |বন্যাস আমরা লক্ষা করোছ এবং এর কারণগুলো গোড়াতেই 
ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। ত্রিপুরায় মূলতঃ মধ্য কৃষক অর্থনীতির (10018 0885811 8০011011%) দ্বারা 
প্রভাবিত। জমিদার ভূস্বামী নেই, ধনী কৃষক দু' একজন আছে বটে তবে মূলতঃ ব্যাপক সংখ্যক মধা কৃষক গরীব 
কৃষকের প্রাধানাই হচ্ছে ত্রিপুরার কৃষি অর্থনীতির মূল। জমিদ'রী শোষণের তীব্রতা নেই বটে কিন্তু আধাসামস্ত 


৩০৫ 


সমাজের তীব্র শোষণ আষ্ট্েপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে ব্যাপক জনগণকে। ১৯৬০ সালের ভূমি সংস্কাব আইনের বলে 
কিছু সংখ্যক ধনী কৃষকের উত্তব হয়েছে। মূলতঃ মধা কৃষকের উৎপাদনই হচ্ছে অথনি"তির প্রধান চালিকা শক্তি 
ঠিক অনুরূপভাবে শহরে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা শতকরা ২০ ভাগের চেয়ে বেশি। তার প্রধান কারণ 
ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রাম ও শহর এই দুয়ের মাঝে কোন বিভেদ রেখা টানা বড় কঠিন। এরও কারণ হচ্ছে এ নাজো 
কোন শহরায়ন (00291581101) ঘটে নি। পরিকল্পনা মতো এবং স্বাভাবিক বিকাশের দ্বাবা শহর গড়ে 
উঠেনি। অর্থাৎ শহর গড়ে ওঠার প্রয়োজনে বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া গুলো এখানে অনুপস্থিত গ্রাম্য বাবস্থাগুলি 
সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় তথাকথিত শহরে আশ্রয় পেয়েছে। 'গাটা ভারতবর্ষে শহরবামীদের ২০ ভাগের মধো 
৮.৮৩ ভাগই হচ্ছে মধাবিস্ত ও নিশ্নবিত্ত, ৮.৮৭ প্রলেটারিষেট আর বাদ বাকা লুম্পেন ভিখাবী ইত্যাদি । 
ত্রিপুরার বেলায় মধ্যবিত্তের সংখ্যা নিতান্ত নগন্য। এমন কি প্রলেটারিয়েট বলতে আমরা যা বুঝি সেই অথে 
ত্রিপুরার প্রলেটারিয়েট বা সর্বহারার সংখ্যা একেবারেই নেই বললে চলে । কারণ [0101819115811011 বা মজুরাযনের 
জন্য যে শিল্প পুঁজির বিকাশ হওয়ার দরকার তা এখানে আদৌ হয় নি। আগরতলা বা আশেপাশে শহরাঞ্চলে যে 
ংখ্যক শ্রমিক বা মজুর দেখতে পাওয়া যাবে তাদের অধিকাংশ একটু না একটু জমির সঙ্গে সম্পর্ক জড়িত 
রয়েছে। রিক্সা চালক বা ইটভাটার মজুর বা গৃহস্থালি কামলা, ঝি, চাকর বা ইত্যাদি শ্রেণীর শ্রমজীবী মানুষের 
সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে ছির হয় নি। কিছু সংখ্যক বাউগ্ডলে ঝি চাকর রয়েছে যাদের ঘর-বাড়ী বা জমির সঙ্গে 
একেবারেই সম্পর্ক নেই। এদের সংখ্যা একেবারে কম নয়। প্রতক্ষ ভাবে জমির মালিক এমন সংখ্যা হযত খুবই 
নগণা কিন্তু জমির সঙ্গে সম্পর্ক বা গ্রাম সামস্ত ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত শ্রমজীবী মানুষের ব্যাপক সংখ্যা দারিদ্র্য 
সীমার নিচে থাকলেও পুরোপুরি ভাবে এরা শ্রমিক চরিত্র পবিগ্রহ করে না। প্রলেটারিয়েট বা সর্বহারা শ্রেণীর যে 
অস্ত করঙ্গী বৈশিষ্টযগুলি রয়েছে তা এদের মধ্যে বিদ্যমান নয় । এদের অধিকাংশের অর্থনৈতিক উৎপক্তি হচ্ছে 
কৃষিভীবন। সুতরাং চরিত্রগত ভাবে এরা সম্পূর্ণভাবে সর্বহারা শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত নয়। 


রাজ্যের মোট জন সংখ্যার শতকরা ৩.৭ সরকারী আধা সরকারী কর্মচারী । বিগত ১০ বছর আগে এই 

খ্যা অর্ধেক ছিল। অধিকাংশ মধ্যাবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা ছোট বা মাঝারি দোকান বা অন্যান্য 
বাবসায় লিপ্ত ছিল। ২০ বছর আগেও দোকান ব্যবসায়ী বা অন্যান্য ব্যবসায়ী জীবিকাতে ভুড়িত লোকের 
ংখ্যা প্রায় ৭৬ হাজার অর্থাৎ মোট সংখ্যার :৩.৭%। এদের বেতনভাতা ও অন্যান্য যাবতীয় খাতে রাজ্য 
সরকারকে মোট ব্যয়ের ৩৮% ব্যয় করতে হচ্ছে।। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের খণ বা 
সাহায্যের নামে অর্থ এ রাজ্যের অর্থভাণ্ডারে জমা হচ্ছে তার বিপুল অংশ ব্যয় হচ্ছে অনুংপাদিত ক্ষেত্রে। 
রাজ্যের সর্বাধিক ব্যয় হয় শিক্ষাথাতে এরপর পুলিশ জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি বিভাগের ভারতবর্ষের অন্যান্যও রাজ্যের 
তুলনায় এ রাল্জে প্রাথমিক, মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা সমানুপাতিক হারে অনেক বেশি এবং 
প্রায় সবকটি শিক্ষায়নতই সরকারের দায়িত্বে পরিচালিত হচ্ছে। সাধারণ শিক্ষা ও সমান দায়িত্বে পরিচালিত 
হচ্ছে। সাধারণ শিক্ষা ও সমাজ শিক্ষা এই দুইটি বিভাগে যে সংখ্যক শিক্ষক কর্মচারী নিয়োজিত আছে তা সমগ্র 
রাজ্যের মোট কর্মচারীদের ৪৭ শতাংশ। সুতরাং শিক্ষা বিভাগে ব্যয় সর্বাধিক হবেই। মধাবিত্ত কর্মচারীদের 
সংখ্যা বিগত ৫ বছরে বিপুল ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট ব্যয়ের ৩৮ শতাংশ টাকা মধাবিস্ত কর্মচারীদের হাত 
দিয়ে বাজারে ছাড়া হচ্ছে বলে এর একটা উল্লেখযোগ্য প্রভাব রাজ্যের গোটা অর্থনাতেতে পড়েছে যে বিপুল 
অর্থ এই শ্রেণীর হাতে আসছে তার অধিকাংশ ব্যয় হচ্ছে ভোগ্যপণ্যের নিমিত্ত। মধ্যবিত্ত কর্মচারী মানেই 
সন্ভোগবাদা শ্রেণা যারা ডৎপাদনে জড়িত না হায় উৎপাদনের সিংহভাগ ভোগ করেন। আজকের ক্রয় ক্ষমতা 
সীমিত রয়েছে সেই মধ্যবিত্ত কর্মচারী অল্পসংখ্যক ছোট ও মাঝারী ব্যবসায়ীদের মাঝে। সুতরাং একটা নির্দিষ্ট 
সংখ্যক সন্তোগবাদীদের ভোগের প্রয়োজনে বিভিন্ন রকমারি মনোহারী দ্রব্য সম্ভারে সজ্জিত দোকান পাটের 
ব্যবসা ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করেছে রাজ্যের প্রায় সবকটা শহরে । মূলতঃ একচেটিয়ে পুঁজির উৎপাদানে বিপুল 

৩০৬ ৃ 


সম্ভার ভোগবাদীদের (00750101191) প্রলুব্ধ করছে। একদিকে রাজ্যে ক্রমবর্ধমান টাকার যোগান বৃদ্ধি 
আয়াসপ্রিয় সান্তোগাবাদী মধ্যবিত্তের কলেবর ভ্রুমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে, অপর দিকে ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে একচেটিয়ে 
উৎপাদানের চাহিদা বাড়াছে। 


বিগত বাংলাদেশে যুদ্ধের সময় কোটি কোটি টাকা (অন্যুন ২৫০ কোটি টাকা) উদ্বান্ত ভনকল্যাণের 
থাতে বরাদ্দ হয়েছিল সেই বিপুল অর্থ রাজ্যের অনেক সৌভাগাবান ঠিকাদার কন্ট্রাক্টর কালো ব্যবসায়ীদের 
ভাগ্য রাতারাতি বদলে দিয়েছে। নতুন নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, আধুনিক পণ্য সামগ্লীর দোকান গড়েছে। কিন্তু 
মধ্যবিত্তের বা নিম্নবিস্তের হ'তে এ বিপুল অর্থের একটা অংশ সমাগম হলে পরে মূলতঃ ভোগবিলাস বাসনেই 
বায়িত হচ্ছে অধিকাংশ অর্থ আর নতুবা ছন বাশের ঘর দালান (কোঠায় পরিণত হওয়া এবং ব্যান্কের আমানত 
বৃদ্ধি পাওয়া ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে টাকা নিয়োজিত হয় নি। এ রাজ্ঞযে ব্যাঙ্কের ব্যবসা বেড়েছে তবে একটা 
নির্দিন্ট সীমারেখার এসে দাড়িয়েছে আছে। আগে এ রাজ্যে মাত্র তিনটি ব্যান্ক ব্যবসা ক্ষেত্রে লগি করত, আজকে 
১০টি রাষ্য়ত্ব ব্যান্কের শাখা এ রাজ্যের রাজধানীতে দাড়িয়েছে আছে এবং বিভিন্ন খাতে, সরকারী বেসরকারী 
উদ্যোগে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করছে। বাঙ্কগুলি মোট আমানতের পরিমাণ বর্তমানে ৪১ কোটির উধের্ব দাড়িয়েছে 
লক্ষণীয় যে আমানতের পরিমাণ যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে তত পরিমাণ ব্যাঙ্ক ব্যবসাখাতে লগ্নি করতে পারছে না। 
শিল্প কারখানা নেই বলে বৃহৎ ব্যবসা গড়ছে না। দোকানপাটের ব্যবসা ছাড়া আর তো কোন উৎপাদনী ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে নি। যার খাতে বৃহৎ ঝণ ((-017061ণা। 01901190111) দেওয়া সম্ভব হবে। বাণিজ্যিক 
পুঁজির প্রসার এ রাজ্যে সম্ভব না হওয়ার কারণ কেবলমাত্র শিল্পায়ণের অভাব বললেই যথেষ্ট নয় এর পেছনের 
আরেকটি উল্লেখযোগ্য কারণ হল, ত্রিপুরার অধিকাংশ ব্যবসায়ীরা তাদের বংশগত বাণিজ্যের গণ্ভীর মধ্যে 
পীমাবদ্ধ। ফলে পুঁজির প্রসার নেই। 


অষ্টাদশ শতকের শেষে পূর্ববঙ্গের নব্য ধনিকরা তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ প্রধানত জমিদারী কিনতে ব্যয় 
করতেন। ১৭৯৩ সালের ভূমি ব্যবস্থার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গের ধনিক শ্রেণীর প্রধান ঝোক জমিদারী 
প্রথার লাভের দিকে ।1€211 14815 তার বিখ্যাত 10195 01711018171115101% গ্রন্থে বলেছেন, 3198161 
02110110116 010109151-910110101105 18111910101 1710 08119105 01189 011 08101811515 
10119050819 081012| 21701210101 17951901111 12110”.1: কিন্তু ত্রিপুরার যে কয়জন নব্য 
ধানিক পৃববঙ্গ থেকে এসেছিলেন এবা কেডহ এ ধরনের জমিদারা প্রসারের জন্য পু্তি জামতে বিনিয়োগ করেন 
নি। এবং কিছু পরিমাণ জমি কিনে রাজ্যে এদের নাগরিকত্ব নিশ্চিস্ত করেছেন। যতদূর সম্ভব ধনী ব্যবসায়ীরা 
তাদের ব্যবসায় সঞ্চিত পুঁজি আটকে রেখেছেন ।ভূসম্পত্তি উপর নানাবিধ আইন (8170 09109) প্রবর্তনের 
ফলে আজ আর এ সুবিধাটুকুও নেই। সুতরাং ধনিকদের হাতের উদ্ধত টাকা বড় বড় একচেটিয়ে পুঁতির 
মালিকদের হাতে ব্যাঙ্কের মারফত চলে যেতে বাধ্য । সুতরাং ব্যাঙ্ক ব্যবসা এ রাজ্যে তার মৌল উদ্দেশ্যগুলো 
চরিতার্থ করতে পারছে ঠিকই __যেমন কৃষি ক্ষেত্রে ণ দানের মধ্যে দিয়ে মধ্য কৃষকের ও ধনী কৃষকের 
কলেবর একটা নির্দিষ্ট সংখ্যায় বৃদ্ধি করা অর্থাৎ পরোক্ষে অর্থনীতির ক্ষেত্রে 9০৪60581107 এর মাধ্যমে 
জোতদারী ও মহাজনী প্রথার প্রাবল্যের বিলুপ্তি ঘটানো এবং গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার এক শ্রেণীর “নব্য কুলাক' 
তৈরী করা ইত্যাদি ব্যবস্থার মধা দিয়ে আধা-সামস্ততম্ত্বের সঙ্গে পুঁজিবাদের সহাবস্থান কিছুকাল স্থায়ীকরণ। 
অনুরূপভাবে শহর ও শহরতলী অঞ্চলে মধ্যবিত্তের কলেবর বৃদ্ধিতে “সম্ভোগবাদের মাত্রা বৃদ্ধি ও সঙ্গে সঙ্গে 
একচেটিয়া পুঁজির উৎপাদনের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। টি-ভি ফ্রিজ, স্কুটার, মোটর বাইক, ছোট ব্যবসা কনট্রাকটারি, 
গাড়ী ইত্যাদি প্রয়োজনে ব্যাঙ্ক খণের অবাধ সুবিধা মধ্যশ্রেণী ও নিম্নবিত্তশালীকে প্রায়শই প্রলুব্ধ করছে। 
সুতরাং কৃষি ও শিল্পাঞ্চলে বা শহরে এদু'য়ের অবশ্যস্তাবা পারণাত আজকে আমরা সবস্ত্র লক্ষ্য করাছি। 


৩০৭ 


চাকুরী বা নানাবিধ কর্মসংস্থানের উপায় চাপ সৃষ্টি করার করনা সরকারী অর্থ উৎপাদনী সংগঠনে 
বিনিয়োগ করার কোনা সুবিধা না থাকার দরুণ সরকার সার্বোপবি অনুৎপত্তি ক্ষেত্রে ঢালাও ভাবে বিনিয়োগ 
করছেন। যেমন শিক্ষায়তন গড়ে বা পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর প্রসার ঘটিযে প্রচুর সংখ্যক শিক্ষক কর্মচারী 
বাহিনী নিয়োগের পথ প্রশস্ত করেছেন। বর্তমান সরকার বিগত চার বছরে মোট ৩০ শতাংশ চাকুরী সংস্থান 
বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। এতে সরকারী অর্থভাগারে অধিক চাপসৃ্টি হয়েছে বটে কিন্তু তৎসবেও সরকারকে 
79961598211 এর উপর এখনও কোন 0৬61-01ণ্রা করতে হয়নি। 


অনেকের মতে মধ্যবিত্ত কর্মচারী সাধারণের হাতে প্রচুর অর্থ সমাগমের ফলে বাজো টাকাব যোগান 
এবংবিস্তার বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে রাজ্যের গরীব সাধারণ উপকৃত হচ্ছে। শুধু তাই নয় বিভিন্ন কুটির শিল্পে এবং 
কৃষিক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগে সাহায্য করছে। এ ধারণা মোটেই সঙ্গত নয়। তার একমাত্র কারণ, মধ্যবিত্ত কর্মচারী 
সাধারণ হাতের টাকা সাধারণ ভাবে জীবন নির্বাহের প্রয়োজনে যত ব্যয় করবে বেশি। অর্থাৎ আয় বৃদ্ধি পেলে 
জীবন ধারণেব প্রয়োজনে ব্যয় না বাড়িয়ে অতিরিক্ত টাকা অন্যান্য ভোগ বিলাসে ব্যয় করার ঝৌক বেশি 
মাত্রায় দেখা গেছে। ত্রিপুরার বিলাস বহুল জীবন যাপন করার সুযোগ নেই বটে কিন্তু খাদ্য দ্রব্যের বিচিত্র স্বাদ 
ও অভ্যাস রপ্ত করার প্রবণতা আজকাল মধ্যবিস্তদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। শহরায়ন বা শিল্পায়ন এ দু'য়ের 
অভাবে রাজ্যের সমাক্ত অর্থনৈতিক কাঠামো যেভাবে গড়ে উঠেছে এতে মধ্যবিত্ত সাধারণের মধ্যে কোন বিচিত্র 
ভোগ বিলাসের সুযোগ নেই বা বড় বড় শহরে বা নগরে দেখা যায । সুতরাং সেদিক থেকে এ রাজোর মধাবিত্ত 
ও উচ্চবিভদের সামনে বিচিত্র খাদ্যদ্রব্যের (81911801900) সমাহার ব্যতীত অন্য কোন রাস্তা খোলা নেই। 
আদিকালের খাদ্যাভ্যাসগুলি কিছু কিছু পাল্টে গেছে। অনেক মধাবিত্ত পরিবার ৩/৪ বার ডাল ভাত খাওযার 
অভ্যাস পাল্টে বিভিন্ন শ্লেক্স জাতীয় খাদা বা টিন ফুড ইত্যাদির প্রচলন লক্ষণীয় । তবে সর্বোপরি মধ্যবিত্তরা 
ভারা খাদ্যের উপর নিভরশাল বেশি। প্রথাগত খাদ্যের মাত্রা বৃদ্ধি পায নি। বস্তুত জীবন ধারণেব মানোন্নয়ন 
ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে বলেই একচেটিয়ে পুঁজির ভোগ্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য অধিকতর ব্যয় বৃদ্ধি হচ্ছে। এতে 
রাজ্যের জন সাধারণেব সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করে না। যেহেতু গোটা 
রাজো মধ্যবিত্ত অর্থনীতির (791%-0০0109015 9০017011%) দ্বারা পরিচালিত, সেই হেতু কিছুটা প্রতিক্রিয়া 
জনসাধারণের উপর পড়বে এ আর তেমন আশ্চর্যের কী! 


আজকে আঁদবাসী সমাজ্েও একটা অস্তুত মধ্যাবস্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছে এবং এই নব্যমধ্যাবস্ত শ্রেণাই 
আদিবাসী অঞ্চলের গোটা অর্থনীতি ও রাজনীতির প্রধান চালিকা শক্তি। রাক্ধানী শহরে দেববর্মণ সমাজের 
মধ্যবিত্ত চরিত্র পূর্বেও লক্ষ্য করা গেছে। আচারও রীতিনীতিতে এরা বাঙালী সমাক্তজীবন ও সংস্কৃতির দ্বারা 
চালিত। চরিত্রগত দিক দিয়ে বাঙালীর তুলনায় অধিকতর অলস হলেও বর্তমানে নানাবিধ আইনগত সুবিধা 
লাভের দরুন এরা চাকুরী বা বিভিন্ন জীবিকার প্রশ্নে সুবিধাভোগী । আদিবাসীদের মধ্যে একদিকে যেমন নব্যমধ্যবিস্তু 
শ্রেণীর উত্তব হয়েছে বিপরীতে গরীব আদিবাসী নিজস্ব ভিটেমাটি ছেড়ে নিতান্ত জীবিকার তাগিদে ছুটে এসেছে 
শহরে ; জীবিকা নিয়েছে হয় দিনমজুরের নয়ত রিক্সা চালকের যদিও শ্রমদক্ষতায় দিক দিয়ে বাঙালী শ্রমিকের 
তুলনায় এরা নিল্নমানের ফলে প্রতিদ্বম্ছিতায় আজ এরা হেরে যাচ্ছে, প্রচণ্ড মার খাচ্ছে। গ্রামাথহ্বলে আদিবাসীদের 
শ্রমদক্ষতাকে উৎপাদনমুখী করে তোলার বিন্দুমাত্র উদ্যোগ না থাকার দরুন সরকারী সমবায় সমিতির মাধ্যমে 
ল্যাম্পস্‌ -প্যাক্‌স এর মৌল উদ্দেশগুলো সার্থক হচ্ছে না। সরকার স্বল্প পরিমাণে ভোগ্য খণেপ্ন (00179 ৩1া]১- 
1011 10811) ব্যবস্থা করলেও আদিবাসী সাধারনের ক্রয়ক্ষমতা একটা নির্দিষ্ট বিন্দূতেই ঈগীমাবদ্ধ। সুতরাং 
নবামধ্যবিস্ত আদিবাসীদের মধ্যেই এ সমস্ত ভোগ্যপণ্যের যোগান সীমাবদ্ধ রয়েছে। খুবই নগণ্য সংখাক ধনী 
অবস্থাপয় আদিবাসী সর্দার উচ্চশ্রেণার স্তান্তে আধাষ্ঠত আছে। তবে সাবোপার এদের শ্রেণীবিন্যাস সমতলের 
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ন্যায় ততখানি সুদৃঢ় নয়। এই নতুন শ্রেণীরূপায়ণ নিঃসান্দেহে সামাজিক ইতিহাসে এক নব যুগ সৃষ্টি করেছে বা 
মাগেকার সামাজিক অনড়তাকে ভোঙ্গে সচল রূপ দিয়েছে। এই গতিশীলতার প্রধান চালিকাশক্তি হচ্ছে টাকা 
এবং একচেটিয়ে পুঁজির প্রধান চালিকাশক্তি হচ্ছে টাকা এবং একচেটিয়ে পুঁজির অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ।কিন্ত এদের 
হাতে এই টাকার কোনো বিনিয়োগ ক্ষমতা নেই, কেবল তা সৃষ্টি করতে পারে উত্তুরোত্তর ভোগ আর লালসার 
প্রবৃত্তি। এই টাকার গতিতরঙ্গে নব্যমধ্যবিস্ত ভোগবাদের দিকে ছুটে যাবে। এদের ধ্বংস নেই, আছে বৃদ্ধি। 
খরায়, বন্যায় যুদ্ধে, দাঙ্গায় ও মহামারীতে এদের ক্ষয় নেই। বন্তজগতের সম্ভোগবাদের মধ্যেই এদের চিরন্তন 
স্থিতি। এই তরঙ্গলীলা আক্ত সারা ভারতেই বিদ্যমান। কেবল আদিবাসী অধ্যুষিত ত্রিপুরায় এক অপূর্ব বৈচিত্র্যের 
সমাক্ত গড়েছে। আদিম সামস্ততন্বের সঙ্গে বাংলার আধা-সামস্তৃতান্ত্রিক (01617 00110399101) এক 
অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া সমাজের রন্ধে রান্্ে প্রবেশ করেছে। আর সৃষ্ট হয়েছে এক অন্তূত সমাজ্ত অর্থনীতির । এর 
কারণ প্রকাশ লক্ষ্য করেছি সাংস্কৃতিক জীবনেও । কোট প্যান্ট টাই পরিহিত মধ্যবিস্ত শিক্ষক বা কেরানীর বা 
অফিসারের গলায় বা হাতে লুকানো মাদুলী বা কবচ্‌ তেমন আশ্চর্যের না হলেও আদিম অনার্যদেবীর বন্দনার 
মন্ত্র (পদ্মপুরাণ) ইত্যাদি এমৃপ্লিফায়ারের সাহায্য প্রচার আমাদের বিস্মিত করে। একদিকে আদিম ধর্মীয় আচার 
অনুষ্ঠানের প্রতি মধ্য ও নিন্নবিত্তের প্রগাঢ় আস্থা অপর দিকে বিদেশের বিকৃত সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের প্রতি 
উৎকট লালসা, এ দুইই সমাজজীবনে এক প্রকট ব্যাধি হিসাবে দেখা দিয়েছে৷ সুতরাং আজ এই ব্যাধির একমাত্র 
চিকিৎসা হচ্ছে সামাক্তিক সচলতা যার দুর্বার গতি সমাজ অর্থনৈতিক জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধন করবে। 
এই বিপ্লবী গতিশীলতার জন্ম লুকিয়ে আছে এই ভঙ্গুর সমাজের গর্ভে। 
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সমসের গাজী; ত্রিপুরার মোগল আনুগত্যের নজরানা 
উ$ দ্বিজেন্দ্ নারায়ণ গোস্বামী 


মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য মোগল সম্রাটকে হস্তি-কর দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের সুপ্রাটীন স্বাধীন সত্ব বিনষ্ট 
করেছিলেন। তার পূর্বে আর কোন ত্রিপুর নৃূপতি এপ নির্লজ্জ আচরণ করে ব্রিপুর কুলে কলিমা লেপন করেন 
নি।১ বস্তুতঃ তার আমল থেকেই ত্রিপুর রাজনীতির মূলধারা পরিবর্তিত হয়েছে। দেশের স্বাধীনতা রক্ষা 
জন্য তরবারীর মুখে জীবন বিসর্জনেব সনাতন রীতির পরিবর্তে মোগল তোষণ নীতি গৃহীত হল। শুরু হল 
মোগলদের তোষামোদ করা। ফলে সেনাবাহিনীতে দুর্বলতা দেখা দিল। যেখানে মাথা বিক্রী হয়ে গেছে সেখানে 
মথা বাঁচাবার জনা তরবারী শাণিত রাখাব প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছল। তরবারীর ব্যবহার একবার ভুলে গেলে 
তাকে পুনরুজ্জীবিত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ্ত। গোবিন্দ দেবের বংশধরদের ইতিহাস এক নির্লজ্জ খোসামুদির 
ইতিহাস কেননা খোসামোদে পারদরশী উত্তর ত্রিপুর নায়কগণ আর তরবাবী বের করার সুযোগ পান 'ন। ক্রমে 
ত্রিপুরার রাক্তশক্তি সামান্য মোগলভূত্যে পবিণত হয়েছে। শ্রীবাজমালা সম্পাদক রাজানুগত্যে মুগ্ধ তবুও 
মোহিত সম্পাদক লিখেছেন __“তিনি কিয়ৎ পরিমাণে মুসলমনগণের আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
তাহার শাসনকালে মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে ত্রিপুরার পক্ষে জনৈক প্রতিভূ (1051809) রাখিবার ব্যবস্থা হয় 
6 নবাব দরবারে রক্ষিত প্রতিনিধিকে তুল বল! হইত। উক্ত তুল প্রথা অনেককাল পর্যন্ত চলিয়াছিল এবং এই 
প্রথা রাজ্যের পক্ষে এক গুরুতর অনিষ্টদায়ক হইয়া দাড়াইয়াছিল ।”২ সম্পাদক মহাশয় গুরুতর অনিষ্ট বলতে 
কি বুঝাতে চেয়েছেন জানিনা কিন্তু এর চেয়ে অনিষ্টকর রাষ্ট্রের পক্ষে আর কি হতে পাবে £ যে শাসক হস্তিকর 
দিত, আপন আত্মীয়দের জিস্বা রূপে নবাব দরবারে জমা রাখত, সে শাসক আর যাই হউক স্বাধীন শাসক বলে 
বিবেচিত হতে পারেন না এবং তার শাসিত ভূখণ্ড রাষ্ট্র নয়, রাজ্য এবং তাও করদরাজ্য নামে অভিহিত হতে 
পারে। 


গোবিন্দ মাণিক্যের পুত্র রাম মাণিক্য দ্বারিকা ঠাকুরকে মুর্শিদাবাদে পাঠালেন “তুলের' কাজ করতে। 

দ্বারিকা গোবিন্দ মাণিক্যের অপর পত্র দুর্গাঠাকুরের পুত্র । দ্বারিকা মুর্শিদাবাদে বসবাস এবং মবাব সান্নিধ্যের 

সুযোগ কাজে লাগালেন । প্রথম দিকে নবাব কিঞিং সন্দিহান হলেও পরে অবশ্য বিশেষ দূত পাঠিয়ে রাজ্যের 

প্রকৃত অবস্থা জানতে পারেন। রামদেবকে নবাব আর বিরক্ত করেন নি। রামদেবের মৃত্যুর পর তার আঠার 

পুরের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রত্বদেব পাঁচ বছরের বালক মাত্র। অপর তিনজন যথাক্রমে ঘনশ্যাম, দুর্যোধন ও চন্দ্রমণি 

ব্যতীত বাকী সকলেই বলিভীম নারায়ণের হস্তে নিহত হয়েছিল। ৩ বলিভীম নারায়ণ রাম মাণিকোর শ্যালক 
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এবং রত্ুদেবের মাতুল। রামমাণিক্যের শ্যালক বঙ্সিভীমকে যৌররাজ্যে অভিষিক্ত করেন। “শ্যালককে যৌব 
রাজ্যে অভিষিক্ত করা ভগতের ইতিহাসে একটি নৃতন দৃষ্টান্ত বটে ।” ৪ বলিভীমের সহায়তায় রতুদেব ত্রিপুর 
সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন। নবাবের সম্মতি নিশ্চয়ই মিলেছিল কারণ হস্তিকর এবং 'তুল' পরিবর্তনেই তা 
প্রমাণিত হচ্ছে। এবারে রামমাণিক্যের অপর ভ্রাতু ষ্পুত্র দ্বারিকা ঠাকুরকে তুল রূপে মুর্শিদাবাদে পাঠান হল। 
ইতিমধ্যে বলিভীম নরায়ণের পতন ঘটে কারণ “তিনি মোগল শক্তির প্রতি তাচ্ছিল্য ভাব প্রদর্শন করিয়া 
আসিতেছিলেন। এজন্য ঢাকার শাসনকর্তা প্রেরণ করেন।”৫ যে সব ত্রিপূর হাত জোর করে নতমস্তুকে মোগল 
একদল মোগল সৈন্য সহ দ্বারিকা ঠাকুর ত্রিপুরা অভিযান করলেন এবং বত্নমাণিক্যকে বিতাড়িত করে নিভেই 
নরেন্দ্র মাণিক্য নাম নিয়ে ত্রিপুর সিংহাসনে আরোহণ করলেন। এবারে শুরা হল উল্টে তৈলমর্দনের পালা । 
রামমাণিক্য কর্তৃক নিযুক্ত অপর যুবরাম্ত গোবিন্দমাণিকোর অনুজ ভগন্নাথ দেবের পুত্র চম্পক রায়। সে সময়ে 
চম্পক রায় চট্টগ্রামে অবস্থান করছিলেন। চম্পক রায় রতুদেবের হিতাকাল্মী। তিনি দ্রুত ঢাকা পৌছে অপর 
যুবরাজ দুর্যোধন সহ নবাব সকাশে নিজেদের অবস্থা বর্ণনা করলেন। যথোপযুক্ত কাঞ্চন মুল্যে নবাবী বাহিনী 
সংগ্রহ করে চম্পকরায় ত্রিপুরা অভিযান করেন। নরেন্দ্র মাণিক্য পরাস্ত হলেন, তাকে ঢাকাতে স্থানান্তরিত করা 
হল এবং রত্ুদেবকে পুনরায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হল। রাজা রত্বদেব কৈলাশ চন্দ্রের মতে ১০৯৪ ব্রিপুরাব্দে 
অর্থাৎ ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ক্ষমতায় আসেন। রাজা নাবালক বিধায় চম্পকরায়, গৌরীচরণ প্রভৃতি যুবরাজগণ 
প্রকৃতপক্ষে রাজ্য শাসন করাতেন। কিন্তু কি যে অমূল্য স্বাধীনতা ত্রিপুরগণ মুসলমান শাসকদের নজরানা 
দিয়েছিলেন সে স্বাধীনতা হীনতায় নিজেদের মধ্যে লোভ ও কলহের ফলে. বার বার ত্রিপুরার মাটি রক্তাপুত 
হচ্ছিল। রত্বদেব নিজ ভ্রাতা ঠাকুর ঘনশ্যামকে নবাব দরবারে “তুল” রেখেছিলেন ঘনশ্যাম ঠাকুর রত্ুদেবের 
বৈমার্রেয ভ্রাতা । ইতিমধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দে চম্পক রায় নিহত হয়েছেন। বালক রান্তা একভ্ন প্রকৃত দেশপ্রেমী 
সুহাদ হারালেন। ঘনশ্যামকে মুর্শিদাবাদ থেকে ফিরিয়ে আনা হল এবং বড় ঠাকুর করা হল দুর্যোধন ঠাকুরকে 
যুবরাজ এবং চন্দ্রমণি ঠাকুরকে “তুল' পদে নিযুক্ত করা হল। 


রত্বমাণিকা মোগল পাশ ছিন্ন কবে স্বাধীনভাবে শাসনদণ্ড পরিচালনা করেছিলেন বলে কৈলাশচন্ত্র মত 
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116 ০01 001700101." ৭ কৈলাসচন্দ্র তাব বক্তব্যের সমর্থনে উক্ত উদ্ধৃতির বঙ্গানুবাদ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু 
শুধুমাত্র উদ্ধৃতির দেখা যায় নবাবের খিলাত বিতরণ বা রাভাদের হস্তিদস্তের তৈরী সামগ্রী উপহার প্রেরণ 
বার্ষিক রেওয়াজে পরিবর্তিত হলেও এঁসব দ্রব্য পাঠান হত “|া। 10681 01 11181 90107155101” অর্থাৎ 
বশাতার স্বীকৃতি স্বরূপ। উপরস্ত রাজমালার স্বীকৃতি রয়েছে "তুল" পাঠানর । একবার নয়, রত্বদেৰ দুবার 'তুল' 
পরিবর্তন করেছিলেন। 'তুল' ব্যাপারটিই রাজ প্রতিনিধির জিন্মী স্বরূপ নবাব সকাশে বাস যার কোন কু্টনৈতিক 


৩১১ 


নিরাপত্তা ছিল না। এ প্রসঙ্গটি মুক্ন্দ মাণিক্যের প্রকৃত স্বরূপে প্রকাশিত হয়। কাজেই স্বীয় নামে মুদ্রা প্রকাশ 
করে ছত্র ধারণ করে সিংহাসনে বসলেও রত্বমাণিকা মোগলের অধীনতা ছিন্ন কারে পুনরায় সার্বাভৌম স্বাধীন 
ব্রিপুর নরপতি হয়েছিলেন কৈলাসচন্দ্রের এই মতবাদ সর্বাস্তকরণে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না। 


অপর দিকে ব্রিপুরা বুরপ্তার সাক্ষ্যে দেখা যাচ্ছে যে অহোমরাজ হ্বর্ণদেব রুদ্রসিংহ পূর্বাঞ্চলীয় হিন্দু 
রাষ্ট্রগুলিকে মোগল শাসনের বিরুদ্ধে একজোট করার প্রয়াসে ১৭১০ খ্‌ঃ রত কন্দলী ও অর্জুন দাস নামক দুই 
দূত ব্রিপুরাতে পাঠান। দৃতদ্বয় রত্ুদেব কর্তৃক গৃহীত ও সমাদৃত হন এবং রাজা রত্বদেব মোগলের বিরুদ্ধে 
ক্রোর্টের পক্ষে মত প্রকাশ করে রামেশ্বর ভট্টাচার্য ন্যায়লঙ্কার ও উদয়নারায়ন নামক দুই দূতাকে অহোম বাক্ত 
সভাতে পাঠান। কিন্তু দৃতদ্বয় পৌছে পত্রবিনিময় ও উদ্যোগের সর্তাবলী স্থির হবার পূর্বে রাজা স্বর্ণদেব মৃত্যু 
মুখে পতিত হন 1৮ ১৭১২ খৃষ্টাব্দে কুমার ঘনশ্যাম মুরাদবেগ নামক জনৈক মোগলের সাহায্যে ঢাকার নবাবকে 
অর্থন্বারা আক্রমণ করিয়া ও রাজাকে বধ করিয়া মহেন্দ্র মাণিক্য নাম গ্রহণ পূর্বক ত্রিপুরার রাজ্দণ্ড ধারণ 
করিলেন 1”৯ রত্বদেবকে গলাচেপে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়। ১০ ত্রিপুরা বুরপ্তীতে এই কলঙ্কজনক 
ভ্রাতৃহত্যার বিবরণ সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা দূতদ্বয় পুনরায় এসে অহোমের নৃতন রাক্তার পত্র 
মহেন্দ্র মাণিক্যকে সমপর্ণ করেছিলেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে রত্মদেব মনে মনে মোগল অধীনতা ছিন্ন করার 
প্রয়াসী হয়ে থাকলেও কার্ষক্ষেত্রে তা করার সুযোগ পান নি। এবং এইরূপ সিদ্ধান্তে আসাও খুব বেশী অসঙ্গত 
হবে না যে মহেন্দ্র মাণিক্যকে সাহায্য করার পেছনে বাংলার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনতা প্রয়াসী রত্বদেবকে 
ক্ষমতাচ্যুত করা। যেভাবেই হউক রত্ুদেবের উদ্দেশ্য নবাব সরকারে প্রকাশিত হয়েছে। 


মুদ্রা সাক্ষ্যে দেখা যাচ্ছে যে মাত্র দুই বৎসর রাভ্তত্ব করার পর ভ্রাতৃঘাতী মহেন্দ্র মাণিক্য মৃত্যু মুখে 
পতিত হন এবং যুবরাজ দুর্যোধন ধর্মমাণিক্য (২য়) নাম গ্রহণ করে ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহন করেন 
(১৭১৪ খঃ মুদ্রা সাক্ষ্য)। ধর্মমাণিক্য ভ্রাতা চন্দ্রমাণিক্যকে যৌবরাজ্য প্রদান করেন এবং সম্ভবত জোষ্ঠপুত্র 
ঠাকুর গঙ্গাধরকে তুলরূপে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করেন । আমাদের বিবেচনা মতে ২য় ধর্মমাণিক্য সার্বভৌম স্বাধীন 
নরপতি ছিলেন না। প্রথমতঃ মুর্শিদাবাদে “তুল' পাঠিয়ে মোগল অধীনতা স্বীকার করেন নিয়েছিলেন এবং 
দ্বিতীয়তঃ কর প্রদান করে অধীনস্থ রাক্তার কর্তব্য সমাপন করেছিলেন।১১ গোবিন্দ মাণিক্যের প্রদেয় কর সাড়ে 
পাচ হস্তি তার পৌত্রের কালে তিপান্নতে দাঁড়িয়েছিল।বিস্তু এত হাতি তো আর ইচ্ছে করলেই পাওয়া যায় না। 
কাজেই নবাব সরকারের কর বাকী পড়তে থাকে । কর রীতিমত না দিলে কোন প্রভুর মুখে হাসি থাকে ? কাজেই 
হুকুমনামা এল কর পাঠাবার “তুল কে ভয় দেখান হল, না পাঠালে কি করা হবে। 'তুল" প্রাণভয়ে চিৎকার করল 
চিঠি মারফৎ। ১২ 


নবাব সরকারের কর সময়ে শোধ না করলে একটি মাত্রই পাল্ট ব্যবস্থা ছিল সেকালে, রাজ্য আক্রমণ 
লুটপাট এবং যথেচ্ছ অত্যাচার ও প্রজাপীড়ন। এর মধ্যে যদি রাজ্যলোভী অন্য ব্যক্তি জালে পড়ে তাহলে প্রভা 
সাময়িক ভাবে বেঁচে যেত। এ ক্ষেত্রেও রাজ্যলোভীর অভাব হল না। অথবা বলা যেতে পারে সুযোগের 
সদব্যবহারকারী হিসেবে এগিয়ে এলেন বিখ্যাত ছত্রমাণিক্যের পত্র জগত্রাম ঠাকুর। তার পিতাকে কাদবার 
জমিদারী দিয়ে গোবিন্দমাণিক্য বহু পুবেই উত্তর পুরুষের পথ নিষ্বন্টক করেছিলেন। সেই অনাবাসী ত্রিপুর 
বংশধর সাক্ষাৎ কাটা হয়ে দেখা দিলেন ধর্মমাণিকোর ভালে । তিনি নবাব সরকারে দরখাস্ত করলেন ত্রিপুরার 
সিংহাসন পেলে বাকী কর দিতে প্রস্তুত। নবাব সৈন্য সামস্ত দিলেন, জগংরাম এগিয়ে এলেন ত্রিপুরার দিকে 
কিন্তু ত্রিপুর বাহিনীর হস্তে পরাণ্ত হয়ে ঢাকাতে ফিরে গেলেন। নবাব খুব বিরক্ত হল্লেন এবং ফৌজের সর্দারকে 
ভিপুরা অভিযানে পাঠাল্লেন। এক ভাগ ফৌজ গোমতী নদী পথে এবং অপর ভাগ নুরনগর পথে এসে ক্রিপুরার 
প্রবেশ করল এবং পরাজিত ধর্মমাণিকা বনে আশ্রয় নিলেন। এই হচ্ছে শ্রী রাজ্ামালর বর্ণনা | ১৩ 
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ব্যাপাবটা কিন্ত শ্রীবাজমালাব বর্ণনামত এত সোজা সবল হিল বালে মনে কবা যাচ্ছে না। 'অন্যানা 
সাক্ষ্য অবশ্যই বিষযটিব গুকত্ব আবও ব'ডিযে দিযেছে। জগতবাম ঠাকুবেব মিত্র ছিলেন বলদাখাল তথা 
ববদাখাতেব জমিদাব অঁ"কা সাদেক। তাকে প্রতপাসবেব জমিদাব পে আখ্যাত কবা হযেছে । জগংবাম এবং 
আঁকাসাদেক ত্রিপুবা জযাভিলাষী হয়ে ঢাকাব নায়েব মীবহাবিবেব সঙ্গে যডযন্ত্র কাবেন এবং তাব সাহায্য 
প্রার্থনা কবেন। মীবহাবিবেব কাহিনী পববর্তী অধ্যাযে সংক্ষেপে আলোচনা কবা যাবে। শ্বীবহাবিব ব্রিপুবা জয়েব 
সম্তাবাতা সম্বন্ধে তাঁব মনিব ঢাকাব নায়েব নাজিম ২য মুর্শিদকুলি খাকে আশ্বস্ত কাবেন। লাভালাভ সম্পর্কে 
নিশ্চিন্ত হযে মুর্শিদকুলি বঙ্গ বিহাব উডিষ্যাব সুবেদাব নবাব সুজাউদ্দিনে সম্মতি আদায় কবেন। মোগল 
বাহিনী জগতবামেব কল্যাণে সোজা পথে এত দ্রুত ত্রিপুবাতে অভিযান চালাল /য ২য ধর্মমাণিকা তৈবী হবাব 
সুযোগও পেলেন না। পার্বত্য পথে চলাচর্লেব বাস্তা জগত্বাম অবগত ছিলেন, সে পথেই তিনি মোগল বাহিনী 
ব্রিপুবাব বুকে চালান কবেছিলেন। জগতবাম “9109011111901015 09005 0% 06 31090811700195 90 
1181 1116 20৬211090 50009111710 11181821101 1118161700011182 018 028101121, £/050- 
10191) 0111019002190 101 50101 811 81801, 018 178198 1801100 07611011000017011115, 8/17615 
10001 10168101101 01910109811, ৬4110111980 0881 1159 1891081108, 485 51011780 0 018 
17209158110 41016 01115 117000171911 0117091 081811919 00101 11 5/285 01৬91 10 08 
75185179018, 5002 58010 425 21001160115 80410291210 11111712010 5/8171 0801 00 
08008. ৬411 21101) 00০0৮ 20117919 98161019115 16171011910 041-11 11710177160 
50)81101011 0108 00101005651 01100050121) 91105811111) 81910991819 01101 [0101091, 
119180917 01721090119 12116 10 [30911810801” ১৪ কৈলাসচন্দ্রেব মাতি এই ঘটনা ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে 
ঘটে। ১৫ কিন্তু আজাদ অল-হুসাইনিব 'নৌবহব-ই মুবশিদ কুলি খানি নামক পাণ্ডুলিপিব মতে এই যুদ্ধ এবং 
পুরা বিজয ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয। এই পাণুলিপিব মতে ঢাকা, চট্টগ্রান ও জযস্তিযা নামক তিনটি 
অংশ (590101) থেকে আক্রমণ কবা হয। মীব হাবিব নিক্তে চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সেনাবাহিনী পবিচালনা 
কবেন। ব্রিপুবা বাজ প্রবল প্রতিবোধ সৃষ্টি কবলেও শেষ বক্ষা কবতে পাবেন নি। ধর্মমাণিকা বন্দী হলেন এবং 
তাকে ঢাকাতে প্রেবণ কবা হল। ১৬ 


বাজমালাব বর্ণনামতে ঢাকাব কোন এক নবাবেব সঙ্গে ধন দিযে মিটমাট কবে নিলেও সেই নবাব 
কসবা নগবে সৈন্য পাঠালেন। ত্রিপুব সেনানী বণভীম নাবাযণ আট মাস যুদ্ধ কবে মোগল বাহিনী আটকে 
বেখৈছিলেন। বিবক্ত হযে নবাব সৈন্য পশ্চাৎ অপসাবণ কবেছিলেন। ১৭ পবে কাদবাব জমিদাব জগৎবাম 
নবাবেব সাহায্যে ব্রিপুবা আক্রমণ কবেন এবং এবাবেও জগৎংবাম জযলাভ কবতে পাবলেন না। ধর্মমাণিক্যেব 
হাতে পবাস্ত হযে লঙ্জিত হলেন। ১৮ ইতিমধো ঢাকাতে পট পবিবর্তন হযেছে, নতুন নবাব এলেন, যথাবীতি 
ধন দিযে তাকে তুষ্ট কবা হল। কিন্তু এম্বর্যলোভী নবাব এতে টান ভাপা 
প্রাটীব কবে বহুদিন যুদ্ধ কবা হল। অবশেষে বাজা যুদ্ধ ত্যাগ কবে মুর্শিদাবাদে নবাব দববাবে উপস্থিত হালেন 1১৯ 
সেখানে গঙ্গাক্নান কবে গর্ভপাপ দূৰ কবে নবাবেব কৃপায পুনবায পুনঃ বাজ্য প্রাপ্ত হযে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
কবেন। উল্লেখযোগ্য যে বাক্তমালাতে ২য ধর্মমাণিক্যেব পবাজ্তয, পলাযন ও বন্দাত্র প্রভৃতি ঘটনা চেপে দেওয়া 
হযেছে। শ্রীবাজমালাতে সব ঘটনাব উল্লেখ কবলেও বাজাব বন্দী হবাব ঘটনা উল্লেখ কবা হযনি। 


যাই হউক ধর্মমাণিক্য বন্দী হউন বা না হউন মোগল বাহিনী উদযপুব দখল কবে যথেচ্ছ লুটপাট কবে 

প্রচুব ধনবত্ব আহবণ কবে। বাজকীয হস্তিবাহিনী মোগলদেব দখলে যায । মীব হাবিব ধনবত্ব নিষে ঢাকাতে 

ফিবে গেলেন। ভাগ বাটোযাবা কবে প্রভু দ্বিতীয মুর্শিদকুলী খ'কে খুশি কবে কিছু ধনবতু দিলেন এবং বেশ 

ভালো বকমেব ভাগ পাঠালেন নবা সুক্তাউদ্দিনেব নিকট। আঁকা সাদিক ত্রিপূবাব ফৌজদাব নিযুক্ত হলেন। 

ত্রিপুবাব ধনরত্ব পেযে খুশি হযে নবাব সুজাউদিদ্ন সমতল ত্রিপুবাব নাম বাখলেন চাকলে বোশনাবাদ। জগৎবামকে 
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সমতল ত্রিপুরার রাজ বলে ঘোষণা করা হল। ২০ জগং মাণিকোর রক্ষা করার জনা কৃমিল্লাতে একদল মোগল 
সৈনা মে'তায়েন করা হয়েছিল। বর্তমানের জনপদ মোগলটুলী সম্ভবতঃ যেসব মোগলদেব আবাস স্থান ছিল। 


২য় ধর্মম'ণিক্য রাজ্যহারা এবং লাঞ্ছিত হয়ে ঘুর্শিগাবাদে নীত হন বা গমন কবেন। সেখানে অবস্থানকালে 
তৎকালীন ভগৎ শেঠের সঙ্গে তাব বদ্ধুত্ব হয় এবং ভগং শেঠের সহায়তার বাজা নবাব দরবারে আপন অবস্থা 
স্তাপন করার সুযোগ পান। নবাব সুক্ঞাউদ্দিন প্রসন্ন হয়ে রা্তা ধর্মমাণিকাকে বার্ষিক পাঁচ হাক্তার টাকা বাজন্বের 
বিনিময়ে চাকলা রোশনাবাদেব জমিদারী অর্পণ কবার জন্য ঢাকাব নায়েব নাজীমকে নিরদশি দেন। চাকলা 
বোশনপলাদেব কর স্বীকাব কবাব ফলে ত্রিপুরার বাজ্ঞা চাকলাতে যোগন প্রজা বলে গণা হলেন। কিন্তু পার্বত্য 
রাজ্যে তার কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হল না যদি হস্তিকর এবং তুল প্রথার জন্য তাকে কিছুতেই স্বাধান সার্বভৌম বাজা বলে 
স্বীকার করেন নি। বরঞ্চ পশ্চিমী সার্বভৌমত্বের ধারণায় অভিষিক্ত 90481 সাহেব এই ঘটনাকে ত্রিপুরাব 
স্বাধীনতা বিলুপ্তি বন্সেই সিদ্ধাস্ত নিয়েছেন।২১ ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে ২য় ধর্মমাণিক্য পরলোক গমন করেন। 


২য় ধর্মমাণিক্যের মৃত্যুর পরে অপর ভাই যুবরাজ চন্দ্রমণি ত্রিপুরার সিংহাসনে বসেন, নাম নেন মুকুন্দ 
মাণিকা। কৈলাস চন্দ্রের মতে তার রাজত্বকাল সম্পাদকীয় মন্তব্যে ১৭২৯-১৭৩১ খুঃ পর্যস্ত দেখান হয়েছে।২২ 
মুকুন্দমাণিক্য জ্যেষ্ঠ পুত্র পাঁচকড়ি ঠাকুরকে মুর্শিদাবাদে তুল পাঠালেন এবং ধর্মমাণিকোর পুত্র গঙ্গাধর ঠাকুরকে 
যুবরাজ পদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। নবাব সরকারে প্রদেয় হস্তিকর নিয়ে পুনরায় বিবাদের সুচনা হয়। বিশেষ 
চেষ্টা সত্ত্বেও হাতি খেদাতে পাড়ছে না। কাক্তেই নবাবের প্রাপ্য কর বাকী পড়তে লাগল। নবাব দরবারে তুল 
মহাশয়ের উপর চাপ সৃষ্টি করেন আর তুল মহাশয় প্রাণ বাচাতে ঘন ঘন তাগাদা পাঠান পিতাকে ।২৩ অবশেষে 
বিপর্যস্ত, কিন্তু হাতির সন্ধান নেই। গোবিন্দ মাণিক্যের অনুজ জগন্নাথ দেবের বংশধর সুবা রুদ্রমণি ঠাকুর হাতী 
ধরার কাজে নিযুক্ত। উদয়পুরে ফৌজদারের উপস্থিতিতে তিনি বড়ই অপমানিত বোধ কবলেন। তিনি মতাই 
থেকে রাজাকে লিখলেন যে খেদাতে হাতি পড়ছেঁশ। এবং রাজা আজ্ঞা দিলে ফৌজদারকে সমুচিত শিক্ষা দিতে 
পারেন৷ রাজা পড়লেন বড়ই সংকটে কারণ পাচক্ুস্দি বায়ছেন মুর্শিদা বাদে, সুবাকে অনুমতি দিলে পুত্রের ধড়ে 
মুণ্ড থাকবে না। তাই তার মুখে শুনি__ “রাজা কহে পাঁচকুড়ি নসাব নিকট। ফৌজদার খেদাইলে ইইবে সংকট ।”২৪ 
রাজার উত্তিই প্রমাণ করছে যে “তুল' রাজনৈতিক পদ নয়, জিম্মা মাত্র, তার কোন কূটনৈতিক নিরাপত্তা ছিল 
না। যে দেশের শাসকের কুটনৈতিক দূত নিরাপত্তা পায়না, সাধারণ জিম্মির মত ব্যবহার পায়, সে দেশের 
রাজার সার্বভৌমসত্তা নেই বলেই বিবেচনা করতে হবে। গোবিন্দ মাণিক্যের কৃতকর্ম তার বংশ ধর মুকুন্দদেব 
পুত্র বিয়োগ সম্ভাবনায় যেরূপ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছিলেন; রাক্জানুরক্ত, রাজামালাকার বা এ্রতিহাসিক 
কৈলাসচন্দ্র সেরূপ উপলকি করতে পারেন নি। পারলে গোবিন্দ মাণিক্যের হস্তিকর ও তুল প্রথার পরে আর 
ব্রিপুর পতিদের স্বাধীন সার্বভৌম রাজা বলে লিখতেন না। যাই হউক উভয় সংকটে পড়ে মুকুদদ দেব নিজের 
নির্দোষতা প্রমাণ করা মানসে রুদ্রমণিকে আগুনে ঠেলেদিলেন। রুদ্রমণির পত্র তিনি ফৌক্তদারের হাতে তুলে 
দিলেন। অতিনিন্দনীয় রাজার এই আচরণ, সেবককে জহলাদের হাতে সমর্পণ । ফল পেলেন হাতেনাতে । ফৌজদার 
রাজাকে বিশ্বাস করলেন না, দ্রুত আক্রমণ করে রাক্তাকে বন্দী কবা হল, আটকে রাখা হস কারাগারে, সঙ্গে 
গেলেন যুবরাজ গঙ্গাধর ও পত্র কফ্মণি। রুদ্রমণি সংবাদ পাওয়া মাত্রই উদয়পূর ঘিরে ফেললেন । কিন্তু শেষ 
রক্ষা হল্গ না, অপমানে মৃহযমান রাজা কারাগারে বিষ পান করে আত্মহত্যা করলেন। এই ঘটনা ১৭৩৯ খৃষ্টানদের 
যদিও কৈলাসচন্দ্র ১৭৩৭-৩৮ সগন্লর সম্ভাবনাও প্রকাশ করেছেন । 


সামরিক জুনতার সহায়তার সুবা রুদ্রমণি ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরার সিংহাসন দখল করেন। নাম 
নিলেন জয়মাণিক্য। যুবরাক্ত গঙ্গাধর ও রাজ্তপুত্র কৃষ্ণমণি সহ মুকুন্দ মাণিকোর পরিবারের অন্যানা সদস্যগণ 
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ঢাকা পলান কবেন। ইতিমধ্যে তুল পাচকডি নবাবেব অনুমতিক্রমে মুর্শিদাবাদে থেকে দেশে ফিবছিলেন। পথে 
কৃষ্ণমণিব পাত্রে পিতাব মৃত্যু সংবাদ ও ত্রিপূবাব গতি হাত ছ'্ডা হবাব খবব পেয়ে পুনবায মুর্শিদাবাদে ফিবে 
য'ন এবং নবাবকে সমস্ত বিষয অবগত কবান। নবাব প্লাচকডিব নামে ফবমান জ্ঞাবী কবলেন এবং প্াচকডি 
হিতীয় ইন্দ্রমাণিক্যকে দূব কবে উদযপুব দখল কবেন এবং ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন । এবাবে যোগ বঙ্গা 
পূর্ণ হল,“হতভাগা প্লাচকডি বাজ্য লোভে নবাব হইতে সনন্দ গ্রহণ পূর্বক ত্রিপুবাব প্রকৃত স্বাধীনতাব মূলে 
কুযান্ঘাত কবিলেন।”২€ এতিহাসিকেব বিশ্লাষণ যেন কব দিলেও সামন্ত হয না, অধীনস্থ প্রজা হযনা জিম্মী 
পাঠালেও সম্মান নষ্ট হযনি কেবলমাত্র কাগজে কলমেব ফবমান মাথায চাপানই স্বাধীনতা বিলুপ্তিব একমাত্র 
শক্ষণ। 


জয মাণিক্য উদযপুব ত্যাগ কবে দক্ষিণ ব্রিপুবাব মতাই নামক স্থানে শাসনকেন্দ্র স্থাপন কবে স্বতন্্ভাবে 
দক্ষিণ ত্রিপুবা শাসন কবতৈ লাগলেন। এবাবে শুক হল দুই ত্রিপুবেব লডাই, এক বাজ্যেব দুই নবপ্তিব 
আত্মঘাতী সংগ্রাম। যুদ্ধে ইন্দ্রমাণিকা সুবিধা কবতে পাবালেন না, বাবংবাব পবান্ত হযে নবাবেব সাহায্য প্রার্থনা 
কবলেন। “কিযৎকাল এই অবস্থায অতিবাহিত হইবাব পব মহাবাক্ত ইন্দ্রমাণিকোব অনুবোধে নবাব সৈন্য 
ব্রিপুবাব আগমন কবিয়া জযমাণিকোব ধৃত কবিযা নিযাছিল।”২৬ দুই বাজাব যুদ্ধে নবাবেব হৃস্তী কব বাকী 
পড়ে গেল । নবাব সবকাব ইন্দ্র মাণিক্যেব প্রতি বিবপ হলেন কৈলাসচন্দ্রেব মতে জযমাণিক্য নাঘেব নাজীমকে 
ভাল পবিমাণে উৎকোচ প্রদান কবে স্ববশে আনলেন । নায়েব নাভ্ভীম ইন্দ্র মাণিক্যকে ঢাকাতে কযেদ কবলেন। 
এই সুযোগে জযমাণিক্য পুনবায সমগ্র ত্রিপুবা দখল কবে নিলেন। ২৭ শ্রীবাজমালা জানাচ্ছে দুই বাজাব বিবাদে 
হাতী না পেয়ে নবাব সবকাব প্রতি হাতীব মূল্য এক হাজাব টাকা ধার্য্য কবলেন। এই ভামা ডোলে ধর্মমাণিক্েব 
পুত্র যুববাজ গঙ্গাধব ইন্দ্রমাণিকোব দেনা শোধ কববেন প্রতিশ্রুতি দিলে নবাব তাকে ত্রিপুবাব বাজ-সনন্দ 
নিলেন। নামাকবণ হল দ্বিতীয উদযমাণিক্য। ২৮ এবাবে বাজা হলেন তিনজন, শুক হল তিন ব্রিপুবেব লীলা। 


কৈলাসচন্দ্র লিখেছেন জয মাণিকা ঢাকা নিবাসী জগৎ মাণিক্যেব সঙ্গে এক চুক্তি কবেন। চুক্তিব সর্ত 
হচ্ছে যদি জগৎ মাণিক্য ঢাকাব শাসনকর্তাকে উংকোচ দানে বশীভূত কবে জযমাণিকোব নামে সনন্দ বেব 
কবতে পাবেন তাহলে জযমাণিক্য জগৎ মাণিকোব ভ্রাতা নবহবিকে যুববাক্ত পদে নিযোগ কববেন। ষডযন্তু 
জাল ফেলা হল, নগদ অর্থে বশীভূত নায়েব নাজিম জ্যমাণিক্যকে ত্রিপুবাব প্রকৃত বাজা স্বীকাব কবে সনন্দ দান 
কবলেন। জযমাণিক্য ক্ষমতায ফিবে এলেন এবং বাহুবলে সমগ্র ব্রিপুব দখল কবে উদয মাণিক্যকে দূব কবে 
নবহবিকে যুববাজ পদে নিযুক্ত কবলেন। ২৯ 


ইতিমধো মুর্শিদাবাদে শাসক বদল হযেছে ফালে ঢাকাতেও নতুন নায়েব নাজীম নিযুক্ত হযেছে। নায়েব 
নাভীমেব সহকাবী হোসেন কুলি-খাব সঙ্গে বন্দী ইন্দ্রমাণিকোব ভাব জমে উঠেছে। হোসেন কুলিব পবামর্শে 
ইন্দ্রমাণিক্য ত্রিপুবাব অবস্থা বর্ণনা কবে সুবিচাব প্রার্থনা কবলেন। নবাব নিশ্চই এই জটিল অবস্থা উপলবি 
কবেছিলেন কেননা পত্রপাঠ নবাব হোসেন কুলিখীকে নির্দেশ দিলেন ত্রিপুবা অভিযান কবে ইন্দ্রমাণিকাকে 
ব্রিপুবাব গদীতে বসাতে। নবাবী অভিযান শুক হল, জযমাণিক্য পবাস্ত হালেন। ধৃত জয়মাণিক্যকে মুর্শিদাবাদে 
প্রেবণ কবা হল। ইন্দ্রমাণিক্য ব্রিপুবাব সিংহাসন দখল কবলেন। ইন্দ্রমাণিক্য মুর্শিদাবাদে 'তুল' পাঠালেন। 
কিছুদিন পব “তুল' মাবফং ইন্দ্রমাণিক্য খবব পেলেন যে জযমাণিকা পুনবায ষড়যন্ত্র শুক কবেছেন। এবাবেব 
মুকববী হাজী হুসেন নবাবেব অতি প্রিষ পাত্র। কাল বিলম্ব না কবে ইন্দ্রমাণিকা দ্রুত মুর্শিদাবাদে গমন কবেন 
এবং সেখানে অবস্থান কালেই তাব মৃত্যু ঘটে। ভযমাণিকোব সাধ পূর্ণ হল, নবাৰ তালেই ব্রিপুবাব বাল্তা স্বীকার 
কবে সনন্দ দান কবলেন। জয়মাণিকা বাজা হলেন কিগ্ত এবাবে প্রতিদ্বন্থী পেলেন ঠাকুব বিজ্যমাণিকা (তৃতীয়) 
নাম নিয়ে সিংহাসন দখঙ্স কবেন। শ্রী বাজমাললাব মাতে বার্ষিক মাত্র ১২০০০ টাকা কবেব বিনিময়ে নবাব 
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বিজয় মাণিকাকে ত্রিপুরার ওয়াদাদার নিযুক্ত করেন, রাজা নয়। ৩” কিন্তু কৈলাসচন্দ্র লিখেছেন “মহারাজার 
বিজয়মাণিক্য নবাব আলীবন্দী খা হইতে ৬ই জুলুসের ১০ই ক্তিহিজ্তা তারিখে সনন্দ গ্রহণ পুক্কি সিংহাসন 
আরোহণ করিয়াছিলেন ... ... ইন্দ্রমাণিকোর ন্যায় তিনিও নবাব হইতে সনন্দ গ্রহণ পূর্বক ত্রিপুর রাজদণ্ড ধারণ 
করিয়াছিলেন। ”৩১ ইন্দ্রমাণিকা, জয়মাণিকা, উদয়মাণিকা, বিজয়মাণিকা, কৃষ্ণমণি ঠাকুর প্রভৃতি ব্রিপুর বংশধর 
নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসে এরূপ পারম্পরিক সংঘাতে লিপ্ত থাকার ফলে এবং স্বাধীনতা বিসর্জনকারী 
ব্রিপূরদের নবাব সৈন্যের উপর নির্ভরতার ফলে প্রাচীন ত্রিপূর বংশ এতই ক্ররাজীর্ণ হয়ে পাড়ে যে তাদের বহু 
প্রাচীন সাম্রাজ্য সামান্য ঝড়ে তাসের ঘরের মত ভোঙ্গে পড়ে । এই ঝটিকায় অগ্রদূত হলেন আলোচ্য সমসের 
গাজী । বিজয়মাণিক্যের রাক্তত্বকালে প্রবল পরাক্রাস্ত হয়ে সমসের পরবর্তী ত্রিপুর সন্তানকে ত্রিপুরার সিংহাসন 
লাভে বঞ্চিত করে। মন্দভাগ্য ত্রিপুর পালিয়ে প্রাণ বাচালেও বহু শতাব্দীর অর্ভিতি মান বীচাতে পারেন নি। 


পাদটাকা 
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কেহ নৃপ নাহি দিচ্ছে কর বাদশার ।।” 
২) তদেব, পৃঃ ৬৭ 
৩) তদেব, পৃঃ ১৯৪ “রামমাণিক্যরাক্ঞা অতি পৃণ্যবান। 
তান পুত্র অক্টাদশ ছিল বিদ্যমান।। 
প্রধানস্ত রাজ পুত্র ছিল কতজন। 
বলিভীম যুবরাজে করে সংহারণ।। 
৪) কৈলাসচন্দ্র ঃ রাক্তমালা বা ত্রিপুরার ইতিবৃক পথম খণ্ড 
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9121 5.1. :171100012 89012111690. 11-12 (1170000001101) 
৯)  শ্রীরাজমালা ঃ পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ১৪১। 
১০) তদের, পৃই ২৪ £ কতদিন পরে নৃপের আদেশ পাইয়া। 
দূত মারে রত্বমাণিকা গলাতে চাপিয়া। 
১১) শ্রীর'জমালা, পুর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ২৭ 
কর দিত হস্তি খেদা করিয়া উৎপন্ন। 
বৎসরেতে হস্তীকর নিয়ম তিপান্ন।" 
১২) তাদেব, পৃঃ ২৯ $ “সদরের হস্তীকর বাকী হইল যখন।। 
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৩১) 


মুর্তদাবাদ রাজ উকীল ছিল একজন ।। 

পুণঃ পুণঃ পত্র লিখে হৃস্তী পাঠাইতে। 

রাজকর মহারাজে পাঠাইতে ত্বরিতে |” 

তদেব, পৃঃ ২৮, ২৯ ইত্যাদি। 

5০171621 . ও. :1115101 01 8217021, 19110019509, 0806 426. 
কৈলাস চন্দ্র ঃ পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১৪৪ (১ম খণ্ড) 
তদেব পৃঃ ২১৯ (১ম খণ্ড), 8817021 : 10251 2170 1019591710৮ এ. ৭. 52121121214 
ত্রিপুরা সরকার, রাজমালা, পৃঃ ৮৬ £ 
জিনিবারে না পারিয়া মনে ক্ষেমাকরি 

আপনার সমুঝ উঠাইল অধিকারী ।” 

তদেব, পৃঃ ৮৭ 2 জগৎ রাজে রা্ধ্য হেতু বহু জ্তেন্টা কৈল। 
না পাইল রার্ধ্য সেই অপমান পাইল।। 

তদেব, পৃঃ ৮৭2 “বহুদিন যুদ্ধ করি ক্ষোমা করি মন। 
নবাব সাক্ষাতে জাইয়া মিলিল রাজন।” 
কৈলাসচন্দ্র ই পৃঃ ১১৫ 

5001211 :1119101% 01 891708, 10. 267. 
কৈলাসচন্দ্র ঃ পৃঃ ৪৯ 

শ্রীরাজ, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৩৩ 
“হুজুরের কর হস্তি বহু বাকী পড়ে। 

মহশুল পাচকড়ি ঠাকুর উপরে ।1” 

তদেব ঃ পৃঃ ৩৪ 

কৈলাসচন্দ্র ঃ পৃঃ ১২১-১২২ 

শ্রীরাজ, ৪র্থ লহর, পৃঃ ১৪৩ 

কৈলাসচন্দ্র £ পৃঃ ১২২ 

শ্রীরাজ ঃ পৃঃ ৩৯ 

কৈলাসচন্দ্র ঃ পৃঃ ১২৩ 

শ্রী রাজমালা পৃঃ 

কৈলাসচন্দ্র ঃ পৃঃ ১২৪ 


৩৯৭ 


ত্রিপুরার হস্তশিল্প? মিশ্র সং্ৃতির অপূর্ব প্রকাশ 
সুবিমলরায় 


ত্রিপুরার কারুশিল্প, অর্থাৎ বীশ বেত ও কাঠের তৈরী সামগ্রী সারা দেশে, এমন কি বিদেশেও সুনাম 
অর্জন করেছে। এ শুধু কথার কথা নয়। সুন্ষ্ব কারুকার্য সম্বলিত বাঁশ, বেত আর কাঠের নানা ধরণেব পণ্য 
সামগ্রী এখন বিদেশে যাচ্ছে এবং দেশের যাচ্ছে এবং দেশের বিভিন্ন সহরে হু হু করে বিক্রী হচ্ছে। আগরতলায় 
কারুশিল্প পণ্য সামগ্রী বিক্রীর বেসরকারী দোকান গত কয়েক বছরে লক্ষ্যণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বাশায় 
ক্রেতার ভীড় লেগেই আছে। শিল্প দপ্তর এবং ত্রিপুরা তাত ও হস্ত শিল্প উন্নয়ন নিগম সারা বছর ধরে ভারতের 
বিভিন্ন প্রান্তে আয়োজিত শিক্ষ প্রদর্শনী ও মেলায় যে মণ্ডপ খুলছে, তাতেও ক্রেতার ও দর্শকের ভীড় হয়, 
দিল্লীর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় প্রতি বছরই ব্রিপুরা মণ্ডপে ভীড় সৃষ্টি হয় প্রধানত) ত্রিপুরার হত্তশিল্পকে 
কেন্দ্রকরে। 


ত্রিপুরার হস্তশিল্প পণ্য শিল্প রসিকের মনে বিস্ময় জাগায় প্রধানতঃ তার সু্ষ্ন কাজের জন্য। ভারতের 
বিভিন্ন প্রান্তে বাশ জন্মায় এবং এই বাশকে কেন্দ্র করে এসব অঞ্চলে হস্ত শিল্পও গড়ে উঠেছে। আসাম, কেরালা, 
উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর প্রভৃতি রাজ্যের নিজস্ব বীশ ও বেতের হস্তশিল্প 
রয়েছে। কিন্ত ত্রিপুরার হস্ত শিল্পীরা যে নির্মাণ কুশলতা এবং সুক্ষ্ব সৌন্দর্ধ্যবোধের স্বাক্ষর রাখেন তাদের শিল্প 
কর্মে, তা এক কথায় অনন্য। ত্রিপুরার শিল্পীদের উন্নত কল্পনাশক্তি এবং নির্মাণ কুশলতা তাদের শিল্পকর্মে 
সার্থকভাবে পরিস্ফুট হয় এবং সেটা হয় বলেই শিল্প রসিকরা বাঁশ ও বেতের কাজের পণ্যসামগ্রীর ভীড় থেকে 
ত্রিপুরার পণ্যসামগ্রীকে সহজে চিনে নিতে পারেন। এরা ত্রিপুরার বাঁশ ও বেতের কাজ দেখে বিস্ময়ে হতবাক 
হয়ে যান। 


১৯৭৯ সালে ত্রিপুরা প্রথম যোগদান করেছিল দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় । ত্রিপুরা 
মণ্ডপটি তৈরী করা হয়েছিল ত্রিপুরার হস্তশিল্পকে প্রাধান্য দিয়ে। ছোট মণ্ডপ। অথচ লক্ষ লক্ষ দর্শক ভেঙ্গে 
পড়েছিল ত্রিপুরার বাশ ও বেতের কাজ দেখার জন্য। দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তো বটেই, এমন কি মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র সচিবও মগ্ডপটি দেখতে এসেছিলেন। মণ্ডপে এবং যাবার সময় একটি রুম ডিভাইডার কিনে 
নিয়ে যান। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই ঘুরে ঘুরে মণ্ডপটি দেখে ত্রিপুরার শিল্পীদের শিল্প 
দক্ষতার প্রভূত প্রশংসা করেছিলেন । শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তখন প্রধানমন্ত্রী নন। তিনি স্বেচ্ছায় এসে ঘুরে 
গিয়েছিলেন ত্রিপুরার মণ্ডপ। প্রশংসা করেছিলেন ত্রিপুরার হস্তশিল্পীদের কুশলতার। 


৩১৮ 


গঠ প্রা দৃই দশক ধরে ভ্রিপবা বাশ ও বেতের হস্ত শিল্প পণা ভারতের বিভিন্ন সহনে অগণিত 
প্রদশনীতে প্রদর্শিত হবেন্ছে। কলকাতা বেক্গাই, বাঙ্গালে'ল হাযদাবাবাদ, দিল্লী কানপূর লঙ্দে্লী,গৌভাটি, ভবনেন্শব, 
আনেদাবাদ প্রভৃতি বড় লড় শহবে ব্রিপবাব হস্তশিল্প অগণিত শিল্পবসিকেন প্রশংসা কুড়িয়েছে । কলকাতায 
অনুষ্গিত প্রদর্শনী লোতে দর্শকবা ছীর্ঘ সমন লাইনে দাড়িয়ে ব্রিপুবা মণ্ডাপে ঢোকা চেষ্টা কবেছেন। 


এ সবই প্রমাণ কবে ত্রিপুরার বাঁশ বোতেব হস্তশিল্প পণা অগণিত শিল্পবসিকেব কাছে অকৃপ্ঠ হ্বাকৃতি 
পেযেহে। 


বর্তমানে বাজে প্রা হাজার তিনেক কারুশিল্পী বাণিজাক ভিন্তিতে শিল্পসস্তার তৈরীতে নিযোজিত। 
এদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। কেন না, বাজ্েব বিভিন্ন প্রান্তে পরিচালিত সরকাবী শিক্প শিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে 
নিযমিত হস্তশিল্পে প্রশিক্ষণ নিযমিত হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ দিয়ে কারুশিল্পী তৈবী কবা হচ্ছে। বেসরকানী 
প্রতিষ্ঠান গুলোতেও বহু হস্তুশিল্লী কাজ শিখেছেন। এইসব শিক্ষাব্রতীদেব মধ্যে প্রধানতঃ দু'টো শ্রেণা রয়েছে। 
প্রথম শ্রেণীতে পড়েন যাঁরা প্রাথমিক পর্যায়ে হস্তশিল্পেব নির্মাণকৌশল শিখছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে রয়েছেন সেই 
সব শিল্পী যারা উচ্চতর পর্যাযে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। এদেবই কেউ কেউ নিজেদেব স্বকীয়তাব স্বাক্ষব বেকে মাষ্টাব 
ক্রাফুটস স্যানে" আত্মপ্রকাশ কবেন। বাজ্য সরকাব এবং ভারত সরকার এদের স্বীকৃতি জানান পুরস্কাব ও 
অভিজ্ঞান পত্র দিয়ে । এদেব সন্বদ্ধিত করেন বিশেষ অনুষ্ঠানে মাধ্যমে । 


একটু পিছিযে তাকানো যাক। আজ £থকে প্রাঘ ৪০ বছর আগেও ব্রিপুবাব কারুশিল্প বাণিজিক 
ভিজ্ডিতে আত্ম প্রকাশ কবে নি। স্থানীয উপজাতি জনগোষ্ঠী বসবাস করেন অরণ্যবেষ্টিত উচু টিলাব গ্রাম গুলোতে। 
নিকপদ্রব, নিস্তরঙ্গ জীবনধাবা ওদের। শান্ত জীবনেব পাবিবপার্শিকতায় গাছ-গাছালি বাঁশ কাঠ। প্রাতাহিক 
জীবনের চাহিদা খুবই সামানা। প্রকৃতিব উদাব দাক্ষিণা থেকে নিজেরাই তৈরী কবে নেন ওদের প্রাত্যহিক 
প্রয়োজনীয পণ্াসামগ্রী। ভাব বয়ে নেবাব খাডা ধূম পানেব হুঁকো শসা সঞ্চিত কবে বাখাব পাত্র, অলঙ্কার 
বাখাব বাক্স, সঙ্গীতের সহাঘক যন্ত্র গৃহস্থালীর সরঞ্জাম, বিবাহ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বিচিত্র সৃষ্টিধর্মী কাজ যেন 
সৌন্দর্য্যেব প্রতিমৃর্তি। এদেব সেই নিজস্ব এতিহ্য অনাদি কাল থেকে বহমান তাদেরই নিভৃত গ্রামগুলোতে। এ 
হস্তশিল্পেব চমক নেই, কিন্তু ঝভুতা আছে, বলিষ্ঠতা আছে। অরণাচারী জনগোষ্ঠীর জীবন সংগ্রামে যে সাবলীল 
দৃঢ়তা তাদের হস্ত শিল্লেও যেন £সই প্রাণশক্তি মূর্ত হয়ে উঠেছে। ব্রিপুরার নিক্তস্ব হস্তশিল্প বলতে বস্ততঃ 
উপজাতি জনগোষ্ঠীর হস্ত শিল্পকেই চিহিদত কবতে হয়। সেই হস্তশিল্প এখনো আছে তবে পর্যাপ্ত পরিমাণে 
বাণিজাক হস্তশিল্পের ধারায় আত্মপ্রকাশ করেনি। ধীবে ধীরে একটু পরিবর্তিত হয়ে যুগের চাহিদাব সাথে তাল 
বেখে মূল ধারায় এসে মিশছে। 


ত্রিপুরার হস্তশিল্পের বিশেষ করে বাশ বেতের কাজের যে মূল ধারাটি বর্তমানে বহমান তার আয়ুছ্ধাল 
খুব দীর্ঘ নয়। বৃটিশ শাসিত বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হল। বিধ্বস্ত হয়ে চল্লিশের দশকে অনেক বাঙালী 
পরিবার আশ্রয় নিলেন ত্রিপুরায়। ত্রিপুরার দিকে উদ্বান্তর ক্রোত অব্যাহত ছিল পুরো সেই প্রবাহ উত্তাল হয়ে 
ওঠে। মূলতঃ ত্রিপুরার জনগোষ্ঠীর বিভাজন প্রায় বিপরীত অনুপাতে পর্যবসিত হয়। ছিন্নমূল অসংখ্য উদ্বান্তর্দের 
ভীবন ও জীবিকার প্রশ্নটি রাষ্ট্রের কাছে প্রধান হয়ে ওঠার সরকার তাদের পুনর্বাসনের দিকেই প্রথম নক্তর 
দেন। এদেরই জীবিকার ভিত্তি রচনার ক্রন্য গড়ে তুলতে থাকেন বৃত্তিমূলক কাডের ক্ষেত্র । যে যে ধরাণের কাজ 
জানেন তাকে স্বাধীনভাবে সে কাক্ত করার সুযোগ দেবার প্রচেষ্টা চলে। আবার যে কাক্ত শিখলে রোজগার হতে 
পারে, সেই কাজে কিছু কিছু লোককে প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থাও হয়৷ গড়ে উঠে, গুটিকতক শিল্প শিক্ষণ কেন্দ্র। 
এ সব কেনে হস্তশিল্প শেখাবার ব্যবস্থা ছিল। 


৩৯৯ 


হস্তশিল্পের পরিধি বিরাট ও বাপক। উদ্ধান্ত্ব জনগোষ্ঠা বাংলা মুল্লকে থোকে চলে আসার সময় বিচিত্র 
ধরনেব হস্তশিল্পের অভিজ্ঞতার ঝুলি পূর্ণ করেই এসেছিলেন। কিন্তু উপ্যুক্ত কাচামাল ও পবিবেশের অভাবে 
ত্রিপরায় হস্তুশিল্পের সব ধারাই বেগবান হয়নি । কিছু কিছু ধারা শীর্ণ তর হাতে হতে এখন লোকচক্ষুর অস্তরালে 
চলে গেছে। বাশ এবং বেত বাংলা মুললুকে পর্যাপ্ত পরিমাণেই ছিল। এবং ত্রিপরায়ও এর ঘাটতি নেই। কাজেই 
দুই জনগোষ্ঠীর মিলিত প্রয়াসে বীশ ও বেতের হস্তশিল্পই ধারে ধীরে পুষ্টি লাভ করেছে। উপক্তাতি বাঙালী এবং 
মণিপুরী জনগোষ্ঠীর এতিহোর পটভূমিতেই দীড়িয়ে আছে ত্রিপুরার বর্তমান বাঁশ, বেত এবং কাঠের হস্তশিল্প । 
একে এখন আঞ্চলিক মিশ্র সংস্কৃতির এক সুন্দরতম বহিঃপ্রকাশ বলেই চিহিন্ত করা চলে। 


যে কোন শিক্পকেই বাণিজ্যিক সফলতার লক্ষো দুর্গম দুস্তর পথে হাটতে গিয়ে কোন শক্তিশালী 
পৃষ্টপোষকের হাত ধরতে হয় । কথাগুলো হস্তশিল্লের মতো শিল্পের ক্ষেত্রে আরো বেশি করে প্রযোজ্য । কেন না 
হস্ত শিল্পীরা প্রধানত গ্রামের দুর্বলতার শ্রেণীর অংশ। ওদের দক্ষতা থাকে, কল্পনাশক্তি থাকে কাজ করার 
(প্ররণা থাকে, কিন্তু থাকে না যথেষ্ট পুঁজি। বাণিজাক প্রয়াসের ক্ষেত্রে পুঁজির গুরুত্ব অনস্বীকার্য্য। সামস্তু যুগে 
দেশের হস্তশিল্পীরা পৃষ্টপোষকতা পেয়েছেন সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে এবং সীমাবদ্ধ পরিসরে । এতে সামগ্রিকভাবে শিল্প 
এবং শিল্পী বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কতটা বেঁচেছে সেটা গাবেষণার বিষয় । এখন রাষ্ট্রশক্তি শিল্পের সামগ্রিক সমসাও 
সঙ্কটকে বুঝবার চেষ্টা করেন। ফলে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ব্যাপক ও অর্থবহ। শিল্পের পুঁজির একটা বিরাট 
অংশ সরকার থেকেই দেওয়া হয, পণা বিপণনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে দেওয়া হয়, দক্ষ হস্তশিল্পী গড়ার 
উদ্যোগ নেওয়া হয়। 


ত্রিপুরার বীশও বেতের কাজের অগ্রগতির পেছনে ত্রিপুরা সরকারের উপরোক্ত প্রয়াসগুলো অব্যাহত 
ছিল প্রায় তিন দশক । প্রধানতঃ উদ্বান্ত্রদের জীবিকার সংস্থানের লক্ষ্য নিয়ে যে উদ্যোগের সূচনা তা ক্রমে ক্রমে 
একটি বলিষ্ঠ শিল্পধারায়, ব্রিপুরার মিশ্র জনগোষ্ঠীর সৃষ্ট প্রকরণে এবং বৈশিষ্টে, পুষ্ট হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে 
হস্তশিল্পের কর্মকাণ্ডে সরকারের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা থাকলেও উদ্যোগটা আসছে মূলত অগণিত হস্তশিল্পের 
তরফ থেকেই। নৃতন নৃতন নক্সা উদ্ভাবন করছেন হস্তশিল্পীরা এবং সেগুলো অনুপম সৌন্দর্যে গড়ে তুলছেন 
এরাই। বাজারে বর্তমানে ব্রিপুরাব বাঁশ ও বেতের কাজের যে বিচিত্র পণ্য সামগ্রী চোখে পড়ে তার অনেকগুলোই 
ত্রিপুরাই খ্যাত অখ্যাত হস্তশিল্পীরা উত্তাবন করেছেন এবং নির্মাণ করেছেন। 


আঞ্চলিক হস্তশিল্পের গতিপ্রকৃতি এবং সাফল্য অসাফল্যের শেষ কথা যদিও নির্ধারণ করেন এ অঞ্চলের 
অগণিত হস্তশিল্পীরাই, তবু কিছু কিছু ব্যক্তিও প্রতিষ্ঠান কখনো কখনো এতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। 
ব্রিপুরারও সেটা ঘটেছে। রাজপরিবারের সাথে শান্তিনিকেতনের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ঘটেছিল। প্রয়াত ব্রজেন্দ্রকিশোর 
দেববর্মণ শান্তিনিকেতনে পড়াশুনা করেছিলেন এবং সেখানকার হস্তশিল্পের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। 
তারই প্রচেষ্টায়ঞ্ঞগরতলায় “শিল্লাশ্রম” স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে যেখানে সি. টি. টি. আই - সেখানেই ছিল 
শিক্পাশ্রম। এই প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় লোকদের নানা ধরনের হস্তশিল্প শেখাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সম্ভবত 
ব্রজেন্দ্রকিশোরের প্রেরণায়ই কুমারী কমল প্রভা দেবী হস্তশিল্লের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনিও পরবর্তীকালে 
তার বাসভবনে হস্তশিল্প চর্চার একটি প্রতিষ্ঠান গাড়ে তোলেন। আজকের জনপ্রিয় বহু বাঁশ ও বেতের পাণোর 
নক্সা তিনিই উত্তাবন করেছিলেন। পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিক থেকে আগরতলায় অন্তুত তিনটি প্রতিষ্ঠান 
ত্রিপুরার বাশ ও বেতের কাজের বিকাশে গুরুত্ৃপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকে। এগুলোর নাম, শিল্প শিক্ষায় 
তুন (শিক্পদপ্তর পরিচালিত), নক্সা সম্প্রসারণ কেন্দ্র (শিক্পদপ্তর) এবং হস্তশিল্পের শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র (শিক্ষা 
দপ্তর পরিচালিত)। বর্তমানে বাজারে যে সব পণ পাওয়া যায় তার অধিকাংশেরই নক্সা এবং নির্মাণ কৌশল 
শিল্পীদের হাতে তুলে দিয়েছে এহ প্রতিষ্ঠানগুল্লো। শ্রীবিনয় নন্দীর পরিচালনায় সি, টি, টি, আই এক সময় 


৩২০ 


ত্রিপুরার একটি দ্রষ্টব্য স্থান হয়ে উঠেছিল। শ্রীনন্দা ত্রিপুরার হস্তশিল্পকে ত্রিপুরার বাইরে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত 
করতে এতিহাসিক ভূমিক' পালন করেছেন। বর্তমান প্রজন্মের বহু হস্তশিল্পী শ্্রীনন্দীর কাছে প্রেরণা পোয়েছেন 
উৎসাহ পেয়েছেন এবং তারই সহায়তায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। দিন কয়েক আগে ত্রিপুরা তাঁত ও হস্তশিল্প 
উম্নয়ন নিগমের হস্তশিল্প শাখার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের ঘরে বসেছিলাম। অনেক হস্তশিল্পী এসেছেন তাদের নানা 
রকম নয়ন শোভন পণ্য সামগ্রী নিয়ে! নিগমে সেগুলো বিক্রি করে দাম নিয়ে যাবেন। হস্তশিল্পের কেউ কেউ 
উপজাতি অংশের। একজন বাঙালী শিল্পা নিয়ে এসেছেন উপজাতিদের পণ্য খাড়া । নিপুণ হাতে স্পর্শ লেগে 
আছে পাপা । নিখুঁত পরিপা্য। একজন উপজ্তাতি নিয়ে এসেছেন কিছু ঝুড়ি এবং একটি বেতের তৈরী প্রমাণ 
মাপের হারিক্যান। ঝুড়িালে! মানের দিক থেকে উন্নত, কিন্তু হারিক্যানটায় তার পরিশ্রমের স্পর্শ থাকলেও 
সেটি নিখুঁত হয় নি। নিগমের মান নির্ধারক কর্মী জিনিসটি বিক্রি হবে না ভেবে রাখতে অস্বীকৃত হলেন। শিল্পী 
একটু বিচলিত হলেন। আমি তাকে ডাকলাম । কিছু খবরা খবর নিলাম। হ্যারিক্যানটি তৈরী করার পরিকল্পনা 
তিনি নিজেই নিয়েছেন। তাবে প্রথম উদ্যোগ বলে সবদিক থেকে নিখুঁত করতে পারেননি । কথাটা তিনি স্বীকার 
করার মতো আর্থিক সামর্থ তার নেই। কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। আমি নিগমের কর্মীকে অনুরোধ 
করলাম এটি নিয়ে নিতে কেননা তিনি নিগমের নির্দেশে মতো খুতগুলো সারিয়ে দেবেন। 


জাতি উপজ্ঞাতির মিলিত প্রয়াসে এভাবেই প্রতিদিন ত্রিপুরার হস্তশিল্প সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে গুণে মানে, 
এবং বৈচিত্র্যে। 


৩২১ 


্রিগ্রার মণিপুরী সাহিত্য ঃ সেকাল ও একাল 


রাজকুমার জিত্র্রেজিৎ সিংহ 


মণিপুরীগণ ত্রিপুরায় আছেন দুশ বছরের ও বেশি সময় ধরে। আর ত্রিপুরার লেখকের প্রথম মণিপুরী 
বই বেরিয়েছে যাকে আমরা সৃজনশীল সাহিত্য বলতে পারি, ১৯৫৫ সালে, যখন কৈথেল্লাকপম চন্দ্রকুমার 
সিংহের মর্ত্গী পারিজাত লৈরাং' নামে একটি বই প্রকাশ পায়। এর আগেই অবশ্য আরও কয়েকটি বই 
বেরিয়েছিল যে গুলিতে মণিপুরী ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে বা যার উপজীব্য মণিপুরী ভাষা, যেমন মণিপুরী ও 
কুকী ভাষা শিক্ষার সহজ্ত উপায়”, লেখ ব্রক্তগোপাল সিংহ কৈলাশহর ১৯১৬), মৈতৈ লোন', লেখক সেই 
কেথেল্লাকপম চন্দ্রকুমার সিংহ (খোয়াহ, ১৯৩৯) এহ দুহাটি বহ এর ডদদেশাহ মাণপুরা ভাষা শেখানো, এবং তা 
মূলতঃ বাগুলা ভাষা ভাবীদের জন্যই লেখা। মনে হয় এই বইগুলির চাহিদা ছিল। কারণ একসময় ত্রিপুরা রাজ্যে, 
জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল। এগুলি থেকে বোঝা যায় মণিপুরী ভাষার পেছনে তখনকার দিনে যথেষ্ট সরকারী 
আনুকৃল্য ছিল। 

আর সে পৃষ্ঠভূমিকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছিল ১৯৪৭ সালে আগরতলা থেকে প্রকাশিত “খোষ্জেল' 
নামে একটি নামে একটি মণিপুরী পত্রিকার আত্ম প্রকাশ। রাজকুমার মাধবজিৎ সিংহ ছিলেন এর সম্পাদক। 
পত্রিকাটি দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। কিন্তু একহিসেবে এটিকে ত্রিপুরায় মণিপুরী ভাষায় লেখা লেখির যুগান্তর সৃষ্টিকারী 
বলা যেতে পারে। এতে অনেকে মণিপুরীতে লিখতেন, এবং অনেককে এটি লেখার সাহস ও জুগিয়েছিল। 
ত্রিপুরাতে বসে মণিপুরীতে লেখা যায় এবং সে লেখা প্রকাশ করার জন্য একটি পত্রিকাও আছে ; কিছু কিছু 
পাঠকও সেটা পড়ে, এই ভাবনাগুলি সেই পত্রিকার লেখকদের নিশ্চয়ই উৎসাহ জুগিয়েছিল, বিশেষ করে যখন 
সেহ পাত্রকার সম্পাদক থেকে শুরু করে লেখকদের অনেকেহ কেডহ মাপপুরা মাধ্যমে পড়াশুনা করেননি। এবং 
মণিপুরী থেকে প্রকাশিত বই ও পত্রিকা তখন খুব বেশি পরিমানে পাওয়া যেত না এবং সেগুলি পড়ার 
রেওয়াজ ও ততটা গড়ে উঠেনি। তাদের মাতৃভাষা এবং বাড়ীঘরের ব্যবহারের ভাষা মণিপুরী শুধুমাত্র এই 
ছিল মণিপুরী চর্চার তাদের সম্বল। এবং তা নিয়েই তারা এগিয়ে এসেছিলেন মণিপুরীতে লিখতে । 

উপরে ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত এই রাজ্যের লেখকের প্রথম মণিপুরী বই হিসাবে পারিজাত লৈরাং এর 
উল্লেখ করা হয়েছে। এটি একটি নাটকের বই। যদিও বইটির উদ্দেশ, লেখকের মত, তার মেয়ে ও তাদের 
বন্ধুদের জন্য একটি নাটক রচনা __বইটিতে এমন অনেক বিষয়ের অবতারণা ও মন্তব্য করা হয়েছেযার সঙ্গে 

৩২২ 


আজকের দিনের অনেক ভাবনা চিস্তার মিল। আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে হয়তো সেই চিন্তা ভাবনাগুলি 
অনেকটা বিপ্লবাত্মক মনে হতে পারে। কিছু নমুনা 8 - 


গুরুভ্ভী £ দেহ ও মন পরিপর হবার আগে বিয়ের ফল ভাল হয়না। 


সাহেব ঃ জাত হচ্ছে বাইরের ব্যাপার । ধর্ম হচ্ছে অন্তরের । ভগবান কখনও বলেনি, তুমি ছোট ভাতের 
তুমি আমার কাছে আসবে না। তোমার মত হয়তো গলায় মালা পরে না। চন্দন লাগায় না। কিন্তু তাতে কি কেউ 
যুবক ? বুঝলাম জাত যাবার মত নয়। ধর্মও নষ্ট হবার মত নয়। 


সাহেব 2 টাদ সূর্য কি জাত ধর্ম বিচার করে আলো দেয় ? ন্যায় অন্যায় বলে কিছুই নেই । একদেশে যেটা 
ন্যায়, সেটাই অন্যদেশে অন্যায় । কপালে যা থাকবে তাই হবে বলে যারা কপালের উপর সব কিছু ছেড়ে দেয় 
তারাই সেই সব দর্বলরাই নীতি নীতি বলে চেঁচামেচি করে। তারই ফলে এই পৃথিবীতে সমান নীতি বলে কিছুই 
নেই। 


সাহেব £ সমাজ ব্যাপারটাই আমাদের তৈরী । সেই সমাজ ব্যবস্থা দরকার যুগের দাবীর সঙ্গে মিলিয়ে 
আমরা ভাঙ্গব, গড়ে তুলব। 
(অনুবাদ প্রবন্ধ কারের) 
এইভাবে দেখা যাচ্ছে বিষয়বস্তু ও বক্তব্যের দিক থেকে ত্রিপুরার প্রথম মণিপুরী সাহিত্যকর্মটি একেবারেই 
প্রাপ্ত বয়স্ক হিসেবে আসরে এসে নামে। এর পর প্রায় দীর্ঘ বিশ বছব একেবারে নীরবরতা। ১৯৭৭ এর আগে 
ত্রিপুরার মণিপুরীর লেখকদের আর কোন বই প্রকাশিত হয়নি । 


কিন্ত এরমধ্যে একটি খুব সুদূর প্রভাবী ঘটনা ঘটে গেছে। সেটি হচ্ছে ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে মরূপ নামে 
একটি মণিপুরী পত্রিকার আত্ম প্রকাশ। এটি ঘটে রাজকুমার কমলজিৎ সিংহের প্রয়াসে। প্রথমে কিছুদিন এর 
সম্পাদক ছিলেন ময়েংবম নীলমণি সিংহ। পরে সম্পাদনার দায়িত্ব নেন রাজকুমার কমলজিৎ সিংহ নিজে। 
পত্রিকাটি এখন সাপ্তাহিক হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে। কিছুদিন আগে রাজকুমার কমলজিৎ সিংহ প্রয়াত হয়েছেন। 
এখন এর সম্পাদক তার পুত্র রাজকুমার কল্যাণজিৎ সিংহ। ত্রিপুরার মণিপুরীভাবী একটি অতি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর 
মধ্যে এই পত্রিকাটির এই দীর্ঘ অস্তিত্বও একটি আশ্চর্য ঘটনা । সেই হিসেবে প্রয়াত রাজকুমার কমলজিৎ সিংহের 
ত্রিপুরায় মণিপুরী লেখক ও পাঠক সৃষ্টির প্রয়াস ও তার পেছনে মরূপ পত্রিকার অবদান খুবই উল্লেখযোগ্য । 
ত্রিপুরার সাংবাদিকতা ক্ষেত্রে তার নিরবচ্ছিন্ন আত্ম নিয়োগের সংবর্ধনা জানিয়েছে। এখন ত্রিপুরায় বেশ কিছু 
মণিপুরী বই প্রকাশিত হয়েছে। অনেক লেখা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে। এগুলির পেছনে রাজকুমার 
কমলজিৎ একটি খুব শক্তিশালী অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছেন। তার বহু লেখা মরূপ ও অন্যান্য পত্র পত্রিকায় 
জীবন যাত্রার বিষয়ে মরূপ ও তার বার্ষিক শারদীয় সংখ্যা 'শরৎ কী ঈচেল' পত্রিকায় লেখা তার প্রবন্ধগুলি 
সঙ্কলিত হলে সেটি একটি মুল্যবান আকর গ্রন্থ হিসেবে কাজ করবে। 


১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয় 'হঙোই নিঙোল লৌনম্থী'। লেখক গুরুময়ূম রাজেম্বর শর্মা। এটি একটি 
কাবোর বই। মহাভারতের একটি কৌতুকাবহ কাহিনী এর বিষয়বস্তু। এক গ্রীম্মের মধ্যাহে, কাহিনীর শুরু। 


্রীম্মের প্রচণ্ড দাবদাহ। একটি পুকুর। তার তীরে প্রস্তর নির্মিত এক প্রাসাদ। পুকুরের জলে তার ছায়া। 
....যেন প্রচণ্ড রোদের তাপ থেকে নিজেকে বাঁচাতে চায় প্রসাদটি | কিন্তু পায়ে হেঁটে নামতে পারেনা পুকুরে। 


৩২৩ 


পৃকুরের জলে তাই পাঠিয়েছে নিজের ছায়া । নিজে থাকে তীরে দীড়িয়ে 1 চোখ বুঁজে। গবম থেকে বাঁচার 
প্রয়াসে। 

(অনুবাদ প্রবন্ধকারের) 

সেই প্রাসাদে থাকেন ব্যাঙদের রাজা আয়ু । তার মেয়ে শোভনা। অতি সুন্দবী, কিন্তু ভেদদী। বহু প্রেমিক 
পুরুষকে নাকানি চুবানি খাইয়েছে ইতিমধ্যে । অনেকের দীর্ঘশ্বাসের কারণ ।সে। শেষ পর্যন্ত এই অতি কৃটকুশলী 
জেদী কন্যা মহারাজ পরীক্ষিতের প্রেম ও প্রখর বাক্তিত্রের কাছে কিভাবে আত্ম সমর্পণ করতে বাধা হল তারই 
কর্হনী নিযে এই কাবা। 


১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয় এই লেখকেরই একটি ছোট, গল্পের সঙ্কলন, 'প্রেম লৈরাংগা নাচোম অমা?। 
যার অর্থ একগুচ্ছ প্রেম পুষ্প। বই এর গল্পগুলি মহাভারত এবং কিছু পৌরোনিক কাহিনী থেকে নেওয়া। 
১৯৯৬তে প্রকাশিত হয়েছে 'লাইনিংবী মাধবা' নামে তার আর একটি কাবা আশী বছরের উপর বয়সী এই 
লেখক এখনও লিখে যাচ্ছেন ত্রিপুরা সরকার ১৯৯৩ তে তাকে তার সাহিত্কৃতির জন্য সম্মানিত করেছেন৷ 
সেই বছরেই ত্রিপুরার মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ তাকে কবিশ্রী উপাধিতে ভূষিত করে। আর ১৯৯৫ সালে 
মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ তাকে কাবাভূষণ উপাধি দেয়। গুরুময়ুম রাজের শর্মা একজন স্বভাব কবি; উপমা, 
অলংকার, ছন্দ তার অনায়াস সাধা। লোক, সংগীতি, চারণগীতি ইত্যাদির একটি প্রবাহমান এঁতিহ্য - এখনও 
মণিপুরীদের মধ্যে রয়ে গেছে। রয়ে গেছে “ওয়ারি হায়বা” নামে বাংলা মহাভারত, রামায়ণ, চৈতন্য চরিতামূত 
ইত্যাদির পাঠ এবং শ্রোতাদের সামনে তার তাৎক্ষণিক মণিপুরী অনুবাদের একধবণের কথকতার ধারা। 
আসরে একজন সুর ছন্দ দিয়ে মূল গ্রন্থটি পাঠ করে যান। আব একজন সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি মণিপুরীতে অনুবাদ 
করে যান। আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ট্রান্স লিটারেশন। মণিপুরী ইডিযাম ও ভাবধারায় সেগুলিব প্রকাশ। রাজেম্বর 
শর্মার রচনায় সেই কথকতা নৃতন রূপ পেয়েছে লিখিত মাধ্যমেব উপযোগী হয়ে । 


কৈথেল্লাকপম চন্দ্রকুমার সিংহের মাগী যৌগন" নামে আর একটি নাটক প্রকাশিত হয়েছে ১৯৯৬তে 
তার মৃত্যুর পর। তাকেও মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ, ইম্ষল ১৯৭৫ সনে “সাহিতাভ়ষণ' উপাধিতে ভূষিত 
করে। ব্যক্তিগত ভ্াবনে তিনি ছিলেন একজন শিক্ষক। ১৯৬২ সালে তিনি শিক্ষক হিসাবে বাষ্ট্ুপতি পুরস্কার 
লাভ করেন। 


কৈথেল্লাকপম চন্দ্রকুমার সিংহ, রাস্তকুমার কমলভিৎ সিংহ এবং গুরুমযুম বাজেম্বর শর্মাকে আমরা 
বলতে পারি ত্রিপুরার মণিপুরী সাহিতোর পরিমণ্ডলে তিনজন গ্রাণ্ড ওল্ড ম্যান। 

১৯৭৯ তে শুরু হয় ত্রিপুরা চে' নামে একটি পাক্ষিকের প্রকাশ । এটি প্রকাশ করেন ত্রিপুরা সরকারের 
তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন অধিকার, সম্পাদক কার্তিক সিংহ। বর্তমানে এটি মাসিক রূপে প্রকাশিত হাচ্ছে। 
সম্পাদক এল বীরমঙ্গল সিংহ। এই সময়ের আশে পাশে শুরু হয় আরও কয়েকটি মণিপুরী সাময়িক পান্রেব 
প্রকাশ ।/স গুলির কয়েকটি বন্ধ হয়ে গেছে। আর কয়েকটি অনিয়মিত হলেও এখনও প্রকাশিত হচ্ছে। ১৯৮৪তে 
প্রকাশিত হয়, 'লমজেল' নামে প্রকাশিত হয় মণিপুরী সোসিও কালচারেল অর্গানাইজেশন, ত্রিপুরার পক্ষ থেকে 
'শরী" নামে আর একটি ব্রেমাসিকের। সম্পাদক বীরমঙ্গল সিংহ। চিত্রাঙ্গদা নামে মহিলাদের ব্যবস্থাপনা ও 
সম্পাদনায় একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়েছিল, যার সম্পাদক ছিলেন শ্রীমতী অঞ্জনা সিংহ। মণিপুরী সাহিত্য 
পরিষদ ত্রিপুরা প্রকাশ করে 'তঘেল লৈরাং' নামে একটি সাময়িকী । সম্পাদক এন, নিরগ্তন দত্ত। খোয়াই থেকে 
প্রকাশিত হয় হৈঙাল' নামে পত্রিকার 1 সম্পাদক সেলৈবম খেলামোহন সেন। 

এই পত্র পত্রিকাগুলির প্রকাশ ও প্রচার ত্রিপুরায় মণিপুরী সাহিতা রচনা ও প্রচারের একটি খুব উপযোগী 
আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে। একটি ব্যাপারও ত্রিপুরায় মণিপুরী সাহিত্য রচলা ও চর্চার পেছনে উৎসাহ জুগিয়োছে। 
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সেটি হচ্ছে বাণ সবকাব আযোজিত আগবতলা বইামেল'। এই মেল' উপলক্ষা কবে সব সমযই কিছু না কিছু 
বই প্রকাশিত হযেছে সবকাবা আনুকু'লো মেলাৰ স্টল পাওয। গোছে। পণ্ঠক, গ্রাহক, ব্পিনন এসাবেব সুবিধা 
হচ্ছ তাতে। 
ত্রিপুল্ধ মণিপুবা সাহিত্য পবিষদ ও বাজে মণিপুবা সাহিত সৃষ্টিব প্রযাসকে উৎসাহ জুগিযে যাচ্ছে। 
১৯৬০ এব দশকে প্রতিষ্ঠা কাল থেকেই এই সংস্থাটি সাহিতা সম্মেলন কবে । তখেল লৈবাং' নামে তাব মুখপত্র 
প্রকাশ কবে। বাংলা ও মণিপ্বী বই প্রকীশ কাবে, বইমেলায় মণিপুবী বই এব ভাণগ্াব তোলে ধবে, একটি 
ছোটখাটো লাইব্রেবা গড় ভোলে লেখক এবং পাঠকদ্দব উৎসাহিত শবে যাচ্ছে। সা সোসিও কালচাবেল 
অর্ানাইভেশন নামে আব একটি সংস্থাও এক্ষেত্রে কিছু কিছু কাজ কাবেছে। এছাড়াও ত্রিপুবা ববান্দ্র পবিষদেব 
বার্ষিক সম্মেলন ব্রিপুবা বাড্য সাহিতা সম্মেলন ও উত্তব পূর্বাঞ্চল সার এ বাজ্যে মণিপুবী 
সাহিত্য চর্চাব উৎসাহ জুগিযোছে। 


১৯৮২ থেকে ১৯৯৬ এব বছব গুলিতে বেশ কিছু মণিপুবা বই এবাজ্ প্রকাশিত হযেছে। তাব মধ্যে 
আনে হাওইবম ববীন্দ্র সিধহেব কবিতাব বই 'নুংশা খুদোল' (১৯৮২) এবং 'থমোই' (১৯৮৪), এন হিবন্ময 
সিংধহেব লানমী অমগী নুংশী শৈবেং (১৯৮৬) এটিও কবিতাব বই। এল, ইবোমচা সিংহেব মকথববা আবীব 
(১৯৮৭) যা একটি গল্প সঙ্কলন। আব আছে আনোবা যুগকী অর্নোবা ইশে' (১৯৮৯) এটি তিনজন কবি 
হাওইবম ববীন্দ্র সিংহ, নোংশাতাবম নিবপ্তন দত্ত ও ওযাংখেম বীবমঙ্গল সিংহের কবিতাব সঙ্কলন, যাব 
সম্পাদনা কবেছেন মযেংবম বাম গোপাল সিংহ। “তখেল উন্বা' নামে প্রাটান মণিপুবাতে লেখা ত্রিপুবা এবং 
মণিপুব যুদ্ধেব একটি এ্রতিহাসিক বিববাণেব অনুবাদও এই সময প্রকাশিত হয। অনুবাদ করেছেন, বাজকুমাব 
বমলজিৎ সিংহ। ১৯৯২তে মণিপুবা ভাষা শেখুন নামে মণিপুবী ভাষা শিক্ষাব একটি বই ও প্রকাশিত হযেছে। 
বচযিতা ওযাংখেম বীবমঙ্গল সিংহ । ১৯৯৪ তে প্রকাশিত হয ত্রিপুবাব মণিপুবী কবিদেব একটি কবিতা 
সম্কলনঃ -কিবাত £লপাকতা এখোই'। সম্পাদক ওঘাংখেম বীবমঙ্গল । ১৯৯৫ তে প্রকাশিত হযেছে একগুচ্ছ 
বিভিন্ন ধবণেব মণিপুবী লেখা যাব মধ্যে আছে “সনা 'পতু পিবাইনো' যা একটি অনুছড়া সন্কধলন বচযিতা 
ওযাংখেম বাবমঙ্গল সিংহ। চৎসি পুবা কোইকসি' নামে একটি ভ্রমন কাহিনী, লেখক এল বীবমঙ্গল সিংহ। 
প্রসঙ্গত এটি ত্রিপুবা থেকে প্রকাশিত এখন পর্যন্ত ভ্রমণ কাহিনীব একমাত্র বই। ১৯৯৬ তে প্রকাশিত হয 
'ঈহেবিক্লবা ঈপোম' নামে একটি কবিতা সন্কলন। বচধিতা এল কুমাব সিন্হা । ১৯৯৭ তে প্রকাশিত হয, 
হোল্লু কন্না হিনাওদো' নামে একটি কবিতা সঙ্কলন যাব লেখক হচ্ছেন কৈনৌ আলাউদ্দিন খান, আব “থামমদা 
মঙাল' নামে একটি নাটক যাব (লখক হচ্ছেন এল কুমাব সিংহ। ২০০১ সালে প্রকাশিত হয হংলক্কনু ওযাহং 
আদো'। (লেখিকা সবোক খাইবম তান্তিনী। এখন পর্যস্ত এটিই ত্রিপুবা থেকে প্রকাশিত ত্রিপুবাবই একটি মহিলাব 
কবিতাব সঙ্গলন | কবি হিসেবে গন্তিনী ইতিমধোই তাব সম্তাবনাব স্বাক্ষব বেখেছেন। তীব কবিতা শুধু বাজ্যেব 
বাইবেব নয, বিদেশে বাংলা দেশ থেকে প্রকাশিত পত্র পত্রিকায ও স্থান পেষেছে। তাব কবিতাব অনুবাদ 
ইংবাজিতে প্রকাশিত ভখাবাতেব সাহিত্য অকাডেমি পত্রিকায় ও প্রকাশিত হযেছে। 

উপবে যে সব বই এব নাম কবা হল, আব যে সব লেখা বিভিন্ন পত্র পত্রিকা পৃস্তকেব আকাবে গ্রথিত 
শা হযে ইতস্ততঃ ছডিযে বঘেছে , সেগুলি মধ্যে কবিতায সংখ্যাই বেশি। বাংলা অনুবাদে সেগুলিব কিছু কিছু 
আংশিক নমুনা এখানে দেওযা হল। বিনা মস্তবো কাবণ এই কবিদেব সম্পর্কে স্থিব মন্তব্যে আসাব সময এখনও 
হযনি, এইগুলি নেওযা হযেছে কবিদেব প্রকাশিত বইগুলি থেকে। অনুবাদ প্রবন্গকাবেব। 

গেষে ভীবনেব জযগান। হাতে নিযে বিবাট মশাল চলবে চেষ্টা নিবস্তব। আমাদেব কাজ হল শুক। 

(যেল হৌ __ ভোব, হাওইবম ববীন্দ্র সিংহ) 
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এই প্রত্যাশা, নতুন দিনের আলো আরও আনেকের লেখায় ধবনিত হচ্ছে। আর একটি নমুনা £ 
তারপর একদিন এই এই রক্তের দাগ যাবে মুছে। তোমার আমার রাক্তে তা যাবে ধুয়ে । তখন হয়তো খুঁজে দেখা 
যেতে পারে। ভালবাসার সরোবরে ৷ যেখানে অনেক পদ্ম তখনও থেকে যাবে ফুটে (লাম্মী অমণী নুংশী শৈরেং 
-_ এক সৈনিকের ভালবাসার গান, এন, হিরময় সিংহ) 
কিন্তু প্রত্যাশা যেমন আছে, হতাশা ও আছে। বিংশ শতাব্ীর ছোট হয়ে আসা পৃথিবী বেড়ে গেছে আজ আবার। 
এখানে কেউ আর কারও ডাক শুনবে পায় না। বাড়ী থেকে বাড়ী অনেক দূর । (শোত্তিগী খোংগাও শান্তির 
পদক্ষে প, এন নিরঞ্জন দত্ত) 
যুবক যুবতী আক্ত হিপি হিপিনী/থাবল চোংবা ছেড়ে। আজ একশ চুয়াল্লিশ ধারার ভেতর/হাতে হাত ধরে বাস্ত 
ডিক্কো ড্যান্সে শোবী শানৌ - যুবক যুবতী, ওয়াংখেম বীরমঙ্গল) 
মণিপুরের এতিহ্যময় লোকনৃত্য যাতে যুবক যুবতীদের বসন্তের চন্দ্রালোকিত রজ্নীতে হাত ধরাধরি করে 
নাচে। 

ইদানীং যাঁরা লিখছেন তারাও আরও সচেতন হয়ে উঠেছেন তাদের চারিদিকের জগৎ ও মানুষ 
সম্পর্কে। 
সন্ধ্যার মাঙ্গলিক আরতি। ভোর বেলার আজ্তানের ধ্বনি/বন্ধ করতে পারে নি বি, ডি, আর ও বি, এস, 


শুনতে পাচ্ছে/।এল, কুমার। 

নবযুগের নব চেতনা নিয়ে গড়ে তুলি নতুন সমাজ, উঠো জাগো তরুন দল (নহারোল, - তরুন দল, 
কৈনৌ আলাদ্দিন খান) 

নারীর অধিকার নিয়ে সোচ্চারিত আর একজন কবি বলছেন ঃ 

বিবাহ দাসীত্ব নহে, পতির গৃহে বধুর সম্তান্ত্ীর.... অধিকার। 


তাদের জন্যই সম্রার্ী হব। 
(এ লৈঙাকপী ওইগনী __ আমি সম্্াজ্্রী হব 
সোরোকখাইবম গন্ভিনী) 


ত্রিপুরায় এখনও কোন মণিপুরী উপন্যাস প্রকাশিত হয়নি । আজ পর্যস্ত মাত্র একজন লেখকের একটি 
সৌলিক ছোটগল্পের সম্লন বেরিয়েছে। বইটির নাম “মকথরব আবীর” । এর লেখক হচ্ছেন এল, ইবোমচা 
সিংহ। অবশ্য এটি এল বীরমঙ্গল সিংহের ছন্্নাম। কিছু কিছু গল্পে লেখক মণিপুরী সমাজে বহুদিন ধরে প্রচলিত 
কিছু ধ্যান ধারণা ও রীতি নীতির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। সমাজ সংস্কারক বা নীতি 
বাগীশ হিসেবে লেখক কোন সমাধান বাতলাতে চাননি যা অনেক দূর্বল লেখক প্রায়শ করে থাকেন। বিভিন্ন 
বয়সের চরিত্র তার গল্পে এসে হাজির হয়েছে। এদের কেউ লটারী ফেরি করে। কো অপারেটিভের নাম করে 
টাকা মেরে টি. ভি. কিনে নিজের জন্যে । এমন পুরোহিত আছেন যিনি দক্ষিণার জন্য তার অনুসারে প্রায়শ্চিত্তের 
কাঠিন্য বাড়ান বা কমান। যে ছোটগল্পটির নামে বইটির নাম সেই মকথরবা আবীর বা বাংলায় যাকে বলা যায় 
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ফিকে হযে আসা আবীব'-__ নামেব গল্পটিব বিষযবস্তু হচ্ছে এক দবিদ্র কৃষকেব দুশ্চিন্তা ৷ পবেব দিন হোলি। 
দলে পব দল আসবে ভিক্ষে চাইতে । এই সমাভেব প্রচলিত ধবন। কিন্তু ঘবে নেই তিক্ষে দেওযাব মত কিছুই 
নেই। শেষ সমাধান যে অল্প চালটুকু আছে তাতে দুটো ছেলে ও বৃদ্ধা মাযেব এক বেলাব ভাতেব ব্যবস্থা বেখে 
নিজে উপোস কবে ভিক্ষেব বাবস্থা কবতে হবে । হোলি যে। 

ভ্রমণ কাহিনী এখনও প্রকাশিত হযেছে মাত্র একটি পুবী ভ্রমণ নিষে। “চৎসি পুবী কোইকসি' এটিবও 
লেখক এল বীবমঙ্গল সিংহ । লিখেছেন অবশ্য সেই এল, ইবোমচা ছন্ম নামেই। 

ত্রিপ্নায মণিপ্বীতি লখাব প্র্চষ্টা ক্রামই (বিড উঠাছ। য সব লখাকব 'লখাব কথা এখানে 
আলোচিত হল সেগুলি তাদেব বই এব আকাবে প্রকাশিত লেখাকে ভিত্তি কবে। এবা ছাডাও আবও অনেক 
লেখক আছেন, যাদেব লেখা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায ছডিযে আছে। তাদেব মধ্যে কিছু কিছু বাক্তিব নাম এখানে 
উল্লেখ কবা হল। 

প্রবন্ধকাব £ মযেংবম বামগোপাল সিংহ, বাজকুমাব জীতেন্দ্রজিৎ সিংহ, মুতুম চিত্র সিংহ, এন, দিলীপ 
সিংহ, বাজকুমাব তকন জিৎ সিংহ, পাঙনবম প্রবীব কুমাব সিংহ, মযেংবম নীলমণি সিংহ। 

ছোটগল্পকাব ঃ লাংগোলজম কুমাব সিংহ, মযেংবম নীলমণি সিংহ, এন অসিত দত্ত, মাযথম গোপেম্বব 
সিংহ, সেলেবম খেলামোহন, হাওইবম কর্মজিৎ সিংহ, শব কবিতা £ তাখেল ঙমবম দেবেন্দ্র সিংহ, হীবেন্দ্র 
চীঙাখোম, এস উত্তম সিংহ, এন প্রেমানন্দ সিংহ, মাইবম মৃণাল সিংহ, খোইন্নাম মঙ্গল সিংহ বাজকুমাবী অঞ্জনা 
সিংহ, মাধবী, থাংজম বহীন্দ্র। 

এদেব লেখায বিশেষ কবে, কবিতাগ্ুলিতে আজকেব দিনেব বিভিন্ন সমস্যা ফুটে উঠেছে। যাব মধ্যে 
কিছু সমস্যা বিশ্বজনীন । যা সব মানুষেবই থাকে, মুল্যবোধেব অবক্ষয, হিংসা, ড্রাগ, নেশা, আধুনিক মানুষেব 
একাকীত্‌ বাধ, বিপন্নতা ইত্যাদি। এগুলিব অনেকই এখনকাব লেখকেব লেখায ফুটে উঠেছে। আব আছে 
বিশেষ কিছু সমস্যা যা বিশেষ কবে স্থানীয় মণিপুবীদেব। সংখ্যাব স্বল্পতা, লেখাপড়া, ব্যবসা বাণিজ্য ও চাকবী 
বাকবিব ক্ষেত্রে পশ্চাদপদতা ভাষা ও সংস্কৃতিব ক্ষেত্রে অস্তিত্বে বিপন্নতা বোধ ইত্যাদি। কোন বিশেষ বিশেষ 
জনগোষ্ঠীব এই বোধগুলিব প্রতিফলন দেখা যায অনেক আঞ্চলিক সাহিত্যেই। এগুলি স্থানিক বৈশিষ্ট্য । সাহিত্য 
বিশ্বজনীন বটে, তবে স্থানিক ও বটে। অনেক সময স্থানিক বৈশিষ্ট্যেব উত্তবণ ঘটে বিশ্বজনীনতা। অনেক 
সার্থক সাহিতা কীর্তিতে এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায। ব্রিপুবাব মণিপুবী বচনায এখন এই স্থানিক বৈশিষ্ট্য চোখে 
পবতে শুক কবেছে। হযতো এব পবিপূর্ণ আকৃতি প্রাপ্তিব জন্য আমাদেব আবও কিছু সময অপেক্ষা কবতে 
হবে। 

তবে সাহিত্য আলোচনাব ক্ষেত্রে শেষ কথা বলে কিছু নেই। লেখাব ব্যাপাবটি একান্তই লেখক আব 
পাঠকেব মধ্যে বোঝা বুঝিব ব্যাপাব। সমালোচক সেখানে বাইবেব মানুষ । পাঠক লেখককে গ্রহণ কবেন আপন 
বস বোধেব তাগিদে । আবাব অনেক ক্ষেত্রে সমযেব ধাবা । সমলোচকেব পবামর্শে নয। 
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্রিগুরী নারীর ভূষণ 
বিজয়কুমার দেববর্মণ 


গহনা বা অলঙ্কার অতি প্রাচীনকাল থেকেই নারীসমাজ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। 
মহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্লার যুগেও আমরা গহণা বা অলঙ্কার প্রচলনের নিদর্শন পাই। এ সময় বিভিন্ন- প্রকার পাথর. 
পোড়ামাটি, ব্রোপ্ত এবং শাহের গহণা তৈরী হতো। তন্মধ্যে শখ ও পোড়ামাটির তৈরী গহণাই সবচেয়ে বেশী 
প্রচলিত ছিল। স্বর্ণ-নির্মিত ছোট্ট মালাও পাওয়া যেত। 

ত্রিপুরার উপভাতি নারীসমাজেও নানাপ্রকার গহণার প্রচলন দেখা যায়। ওদের কতগুলি গহনা প্রাটানকাল 
তথা মহেপ্তোদাড়ো ও হরপ্লার কথা স্মরন করিয়ে দেয়। ক্রিপুরী নারীদের গহনা সমূহের নাম হলো _টেড়ি, 
তৈয়া, হাসুলি, বালি, কাঠিছড়া (কণ্ঠি), নোলক, খাড়, কলি, পায়জেব, ইয়ামিতাম, (আউটি), চুড়ি, সাত-লহরী, 
পাঁচ-লহরী, রামকলার মাল্লা, বিভিন্ন পাথরের তৈরী মালা ইত্যাদি। তন্মধ্যে ঢেড়ি, তৈয়া এবং কাঠি, পৃমদুম 
ছড়া, আর সাত-লহ্রী, পাচ-লহরী হালো গলার গহনা । কাসর বা বালা, চুড়ি ও ইয়ামিতাম হলো হাতের গহণা। 
কলি, বালি, নোলক হলো নাকের গহণা। এবং পায়ের গহণার নাম খাড় এবং পায়াক্ুব। এসব অলঙ্কার 
সাধারণতঃ রৌপ্য নির্মিত হয়। অবস্থাপন্ন ঘরের রমণীগণ স্বর্ণালঙ্কারও ব্যবহার করে থাকে। তবে রূপার তৈরী 
অলঙ্কারই সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। পরবর্তীকালে ত্রিপুরা রমণীগণ কাচের চুড়ি ব্যবহার করতে শিখে। তবে 
ধাতব অলঙ্কারাদি অপেক্ষা প্রকৃতিজাত সুগন্ধযুক্ত ফুল ও সুন্দর পত্র-পল্লুবাদি দ্বারা কৃত্রিম অলঙ্কার তৈরী করে 
ব্যবহার করতে ব্রিপুরী রমণীগণ অধিকতর ভালবাসে । এরা রাম-কলার বীজ দ্বারা একপ্রকার মালা তৈরী করে 
ব্যবহার করে থাকে। এদের কতগুলি গহণার বর্ণনা নি্নরূপ £- 


েঁড়ি ঃ- ঢেঁড়ি কানের একপ্রকার অলঙ্কাব। এব অপর নাম ঝুমকা । এই গহণার দু'টি অংশ আছে। 

উপারের অংশ ও নীচের অংশ। উপরের অংশ কানের লতিকায় কুলুপের সাহায্যে লাগানো থাকে। এর নীচে 

ছোট আংটায় সাহায্যে ঝুমকা আটকে দেওয়া হয়। টেঁড়ির উপরের অংশ গোল এবং আকারে রূপার টাকার 

চেয়েও বড়। পুরো লতিকা্টাই বেশ জায়গা জুড়ে থাকে। তবে গোলাকার হলেও মুখের দিকে (বাইরের দিকে 

নয়) গোলাকার অংশটুকু সামান্য বেরিয়ে থাকে অর্থাৎ চোয়ালের উপরিভাগে কানের পার্স্থ গোলাকার অংশ 

থেকে বেরিয়ে আসা অংশটুকু আটভাবে লেগে থাকে। তবে গোলাকার অংশ থেকে বেরিয়ে আসা চাপা জায়গটুকুর 
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পরিসর নিতান্তই কম। এ অংশটা সামনা বাইরের দিকে নেরিয়ে আবার গোলাকার হয়ে যায় । গোলাকার 
অংশের মধাভাগ সামান্য উচ্চ এবং ত্রমনিন্ন। মাঝখানে উঁচ জশ্যগাটিতে একটি বড় পাথর ল'গানো থাকে এবং 
৮'রদিকে ছোট ছোট নানা রঙের পাথর বসানো থাকে। 

নীচের অংশট্ুকুতে থাকে পাথরখচিত দু'টি পাতা । পাতা দুটি ঝুলানো থাকে। এর নীচেই থাকে ঝুমকা। 
ঝুমকাটি দেখতে অনেকটা নারিকেলের অর্াংশের মতো । ছড়ানো দিকটা নিনমমুখী। এ ঝুম্কার উপারেও নানা 
ধর্ণের ছোট ছোট পাথর বসদনো থাকে। এবং নীচে ঝ'লর দেওয়া হয়। ঝুম্কার মধ্যভাগের উপরের দিকে 

ংট'র সাহাযো একটি লঙ্গা মত পাথর ঝুলানো থাকে। ঝালরের ফাকে ফাকে এই পণ্থরটি এক অপূর্ব শোভা 

ধারণ করে। 

কাসর $- কাসর বা বালা দেখতে অনেকটা বর্তমান কালের বাউটির তো । এটা হাতের গহণা। 
আকৃতিতে দু" আঙ্গুলের মাতো চওড়া। বাউটির মধ্যাংশ যেমন একটু উঁচু থাকে কাসরের ও মধ্যভাগে সামান্য 
উঁচু হয়ে পাশের দিকে ক্রমশঃ ঢালু হযে যায়। ফলে বালা যেমন দেখতে গোল এবং মসৃণ কাসর দেখতে তেমন 
নয়। কাসর অনেকটা চেপ্টা মতো এবং মধ্যভাগ উঁচু থাকে । বাউটির ভিতর ভাগ ফাঁপা । কাসরের তেমন নয়। 
এর ফাপা অংশটুকু ভরাট থাকে। 

বালি ৪- বালি হলো নাকের গহণা। দুই ছিদ্রের মধাবন্তী নাকের ভেতরের নরম মাংসল অংশ ছিদ্র 
কারে এই গহণা পরা হয়। এটা নাক এবং উপর ওষ্ঠের মধ্যবন্তী ফাকা স্থানটিতে ঝুলানো থাকে। বালির নিন্নভাগ 
অর্চন্দ্রাকৃতি। উপরের দিকটা রিঙের মতো গোল এবং সোনার তৈরী সক বাঁকা তার লাগানো থাকে। এই 
জিনিষটা অনেকটা কানের রিং-এর নায় দেখতে । অর্চান্দ্রের একদিকে থাকে একটি ছোট আংটা | যথাস্থানের 
ছিদ্র দিয়ে ঢুকিয়ে সরু তারটি এ আংটায় আটকে দেওয়া হয। 

তৈয়া £- এটা কানের উপরিভাগের গহণা। দেখতে অনেকটা করবী ফুলের মতো । ব্রিপুরী রমণীগণ 
শুধু কানের লতিকাই ছিদ্র করে না। উপরে অংশট্রকুও ছিদ্র করে কেশ-সংলগ্নে এই গহণা বাবহার করে থাকে। 
?তয়াকে দুই অংশে বিভক্ত করা চলে । একটি গোলাকার অংশ অপরটি লম্বা অংশ। গোলাকার অংশটুকু নীচের 
দিকে অর্থাৎ কানের ভিতরের দিকে থাকে। আব লম্বা অংশটি উপরের দিকে অর্থাৎ কেশ-সংলগ্র থাকে। 
গোলাকার অংশটি অনেকটা কানপাশের মতো গোল । মধ্যভাগটি একটু উচু । আযতনে পঁচিশ পয়সার মুদ্রা বা 
সিকির চেয়ে সামান্য বড়। গোলাকার অংশটুকু কানের গার্তের একটু উপরে লাগানো হয়৷ এই কানপাশার ন্যায় 
গোল অংশের ঠিক উপরিভাগে ফাঁপা ক্ষুদ্র গোল একটি কাঠি থাকে । সেই গোল কাঠিটাই কানের উপরিভাগের 
ছিদ্রের মধ্য দিয়ে ঢুকানো হয়। উপরের অংশটা দেখাতে অনেকটা হবিতকির মতো । আকারে খুব ক্ষুদ্র এবং লম্বা । 
উপর-নীচ উভয় দিকই সরু। মধ্যভাগই একটু মোটা। গায়ে কামরাঙ্গার নায় শির কাটা থাকে। সেটা কারুকার্য 
খচিত। সম্পূর্ণ অংশটুকুর উপরিভাগে ছোট ছোট মালা লাগানো হয়। নীচের দিকে সরু কাঠির গায়ে প্যাচ কাটা 
থাকে। এই প্াচ এর অংশটুকু কানের উপরিভাগে সামানা গুটানো নরম জায়গার মধো ঢুকিয়ে নীচে কানাপাশার 
ন্যায় অংশের উপরিভাগের ফাপা নলে সংযোজনে পেচিয়ে পেচিয়ে আটে দেওয়া হয় । এই ফাঁপা নলে মতো 
অংশের ভিতর দিকেও প্র্যাচ কাটা থাকে। এর সাহাযোই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গহণার দু'টি অংশকে একত্রিত করা 
হয়। এই সংযোজনের ফলে গহণার বরহিভাগ কানের উপরিভাগে হেলানো অবস্থায় সোজা! থাকে। পারিবারিক 
অবস্থা বা স্ব-স্ব সাধ্যানুযায়ী ব্রিপূরী রমনীগণ সানা বা রূপার নানা বর্ণের পাথর খচিত তৈয়া পরে থাকে। 
তৈয়া সাধারণতঃ দেড় থেকে দুই ইঞ্চি লম্বা হয়। 


এতদ্বাতীত ত্রিপুরী রমণীগণ আরেক প্রকার গহণা পারে থাকে । এর নাম ওয়াখুম। এটা কর্ণলতিকার 
গহণা। ব্রিপুরী ভাষার 'ওয়াখুম” শব্দের অর্থ হলো বাঁশের ফুল। বাশের ফুলের মতো দেখতে বলে ব্রিপূরীগণ 


৩২৯ 


এই গহণাকে ওয়াখুম বলে থাকে । ওয়াখুম সোনা এবং রূপা দূই ধাতুতেই তৈরী হয়। এটা ত্রিপূরী রমনীকুলের 
অতি প্রিয় গহণা। 


স্না-রেম্বী ছড়া ৪- ছড়া বলতে সাধারণতঃ মালা বুঝায। আমরা মালা বলি ত্রিপুরীভাষায় তাকে ছড়া 
বলা হয়। স্না-রেম্বী ছড়াকে সংক্ষেপে রেম্বী ছড়া বলা হয়ে থাকে। হয়তো বলার বা উচ্চারণের সুবিধার্থে এই 
গহণার এরূপ নাম হয়েছে। রেম্বী ছড়া হলো কতগুলো ছোটো ছোটো গুটিকা বা মালার (0989) সমষ্টি 
অনেকগুলো গুটিকা বা (09599) মালাকে একত্র করে মালাব আকারে সুতায় গাঁথা হয়ে থাকে । এই ছড়ার 
মালাগুলো দেখতে সিকির মাতা । তাবে সিকির নায় চা'প্টা নয ' অনেকটা বোতামের মতা উঁচু ।তার উপবে 
সোনা বা রূপার কারুকার্য খচিত পাত আটকানো থাকে। মালাগুলি গুঁধধের বড়ির নায় পুরু। এ সোনা বা 
রূপার পাতের নিম্নাংশ চাঁচ দ্বারা ভরাট থাকে। সেই জনাই মালাগুলোকে উঁচু এবং ভারী দেখায় । অবস্থা 
অনুসারে অনেকে সোনার কিংবা সোনা ও পাথর বসানো রেন্বী ছড়া ব্যবহার করে থাকে । পাথর বসানো রেশ্বী 
ছড়ায় সাধারণতঃ দু-রঙের পাথরের প্রয়োজন হয় । গোলাকার টিবলেটেব মধ্যভাগে একটি ছোট পাথর থাকে 
এবং তার চারপাশের লাল-সবুজ অথবা রও পাশাপাশি অথবা একের পর এক সাজানো হয়। টেবলেটের 
উপরিভাগে ছোট রিং বা আংটা লাগানো থাকে। এর মধ্যে সুতা ঢুকিয়ে মালা বা ছড়া তৈরী হয়। দুটো 
টেবলেটের মধ্যে সামান্য দূরত্ব থাকে । এই দূরত্বের ফাকা অংশ পূরণের জন্য ছোট ছোট প্রবাল বা পাথরের মালা 
বা গুটিকা (0929) ব্যবহার করা হয় । মহেঞ্জোদাড়ো-হরক্লার যুগেও এই রকম এ রকম পাথরের (08171611217) 
অনেক গুটিকা বা মালা (9898) পাওয়া গিয়েছে স্না-রেম্বী ছড়া মূলতঃ মণিপুরীদের গহণা। ব্রিপুরী রমণীগণ 
পরে এই গহণা ব্যবহার করতে শেখে । পুমদুম ছড়াও তাই। 


কলি ও নোলক ৪- আগেই ব্রিপুরীদের নাকের গহণার আলোচনা করা হয়েছে। ত্রিপূরীদের আরও 
দুটী নাকের গহণা আছে। সেগুলি হলো কলি ও নোলক । কলি এবং নোলকে এক কথায় সর্বভারতীয গহণাব 
পর্যায়ে ফেলা চলে । ভারতের প্রায় সব প্রদেশেব, রমণীদেরই কলি পরতে দেখা যায়। ব1ংলায় কলিকে বলা হয় 
নাকফুল। নাকের উপারে বাদ দিকের পাতা ছিদ্র করে এই গহণা পরা হয় । ছোট একটি “সানা বা রূপার তৈরী 
শক্ত তারে দেড় প্যাচ দেওয়া থাকে। এর উপরে স্থান কবে পাথর বসানো হয় । অনেক সময় আবার শুধু সোনা 
বা রূপা দিয়েই তৈরী করা হয়। পাথরের বদল সেখানে নক্সা করা হয়ে থাকে। এ দেড় প্যাচের তারটি নাকের 
ছিদ্র দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তারটি নাকের অভ্যন্তরে থকে যায় । উপরের নক্সা বা পাথরটি নাকের পাতায় 
বসানো থাকে। ফলে শুধু নক্সা বা পাথরই দেখা যায়। সরু তারটি আর দেখা যায় না। 


নোলক প্রায় অনেকটি বালির মতোই দেখতে । এই গহণা রিং-এর ন্যায় সরু গোলাকার হয়। এবং রিং 
এর সরু তারে মালার আকারে চোট ছোট পাথর আটকানো হয়। বালির মতোই নাকের ছিদ্রদ্বয়ের মধ্যবস্তী 
মাংসল অংশ ছিদ্র- কারে এই গহণা পরা হয় ; এবং উপর ওষ্ঠের উপরাংশে অর্থাৎ নাকের ঠিক নীচের জায়গায় 
ঝুলানো থাকে । উত্তর প্রাদেশ, মধ্য প্রাদেশ, এবং কাশ্মীরি রমনীদের মধ্যে নোলক ব্যবহারের প্রচ্লন দেখা যায়। 
তাছাড়া নাগা রমণীগণ ও নোলক ব্যবহার করে থাকে। 


খাড়ু 8- খাড়ু হলো পায়ের গহণা। দেখতে অনেকটা হাতের গহণা অনন্তের মতো। এই গহণার 
মধ্যভাগ সামান্য মোটা । তারপর ক্রমশঃ সরু হয়ে দু'দিকের প্রান্তদেশে মিশে যায়। খাড়র মাথা দুটি বালা বা 
কাসরের ন্যায় একত্রে মিশে যায় না। কিংবা অনস্ত বগ! কাসরের ন্যায় একত্রে মিশে যায় না। কিংবা অনন্ত বা 
বালার মতো মকর-মুখও থাকে না। প্রান্তাদেশ গোল বলের ন্যায় আটকানো । সম্পূর্ণ খাডুটাই ফাপা হয়। ফলে 
একটির সাথে অপরটি স্পর্শ হলেই টুং-্টাং আওয়ান্ড হয় । বালার ন্যায় গোলাকার অংশ দিয়ে পা ঢুকিয়ে এই 
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গহণা পরা হয়। খাড়ুকে পায়ের বালাও বলা যেতে পারে। খাড়ুতে লতাপাতা ফুল ইত্যাদি খচিত নানাপ্রকার 
নক্সা দেখা যায়। 


কীঠিছড়া ই- কাঠিছড়া হলো এক ধরনের গলার মালা । সোজা কথায় ত্রিপুরীগণ এই গহণাকে কাঠি 
বলে থাকে । রেম্বা ছড়া যেমন কতগুলো ছোট ছোট গুটিকা বা মালার (9990) সমষ্টি কাঠিছড়াও তেমনি সুতায় 
গাথা কতগুলি মালার সমষ্টি। কাঠিগুলি দেখতে বড় মুক্তোর গুটিকার চেয়ে সামান্য বড়। তবে মুক্তার গুটিকা 
যেমন মসৃণ হয় কাঠি ঠিক তেমন নয়। কাঠির গায়ে রকামরাঙ্গার ন্যায় শির কাটা থাকে ।কিস্তু কামরাঙ্গার মতো 
লম্বাটে ধরণের হয় না। এটি সাধারণতঃ গোলাকার হয়। অনেকগুলি কাঠি একত্রে পরস্পর পাশাপাশি গেথে 
মালা তৈরী করা হয়ে থাকে। অনেকে কাঠির নমুনা বা আকৃতি বিভিন্ন রকমের (ছোট বড়) করে থাকেন। কেউ 
কেউ সবগুলি সমানই ভালবাসেন । কেউ কেউ মালার ঠিক মধ্যের কাঠিটি বড় করে থাকেন৷ কেউ কেউ সবগুলি 
সমানই বড় করে ক্রমশঃ দু'দিকের কাঠিগুলি ছোট করে আনেন । এতে মালার মধ্যভাগ একটু মোটা হয়ে দু'পাশ 
ক্রমশঃ সরু হয়ে যায়। কাঠিগুলির ভেতরের অংশ ভরাট থাকে। খুব অল্প সোনায় এই গহণা তৈরী করা চলে। 
টাচ বা ভরাটের মধ্যবর্তী অংশ ছিদ্র করে সৃতা প্রবেশ করানো অসুবিধা বলে ছিদ্রের অংশে খুব সর একটি 
ফাপা কাঠি আটকানো হয়। তার মধ্য দিয়ে মালা বা ছড়া তৈরীর জন্য সুতা ঢুকানো হয়ে থাকে। ত্রিপুরী 
রমনীগণ রামকলার বীজ দিয়েও একরকম মালা তৈরী করে পরে থাকে। সূতা দ্বারাই এই মালা গীথা হয়। 

এই সকল গহণা ব্রিপুরী সমাজে পূজা পার্বণ, বিবাহ-উৎসব ইত্যাদি অনুষ্ঠানকালে ব্যবহার করা হয়ে 
থাকে। তবে বিবাহকালীন সময়েই অত্যধিক ব্যবহৃত হয়। টিকলি নামে আরেকটি গহণা ব্রিপুরী নারীর মাথার 
ভূষণ। ত্রিপুরী নারীকুল অত্যস্ত বিলাস প্রবন এবং অঙ্গসঙ্গা এই সমাজের রমনীদের বিলাসিতার এক প্রধান 
অঙ্গ। ব্রিপুরী রমনীগণ খোঁপায় ও কানে সুগন্ধযুক্ত ফুল পরতে খুবই ভালবাসে। 
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্রিপুরা চলচ্চিত্রের কথা 
বিমলসিনহ 


বিজ্ঞানের অগ্রগতির রথের চাকা দ্রুত গতিতে প্রতিনিয়ত এগিয়ে চলছে। বিজ্ঞানের এই দুর্বার গতি 
মানব সভ্যতার দিকবিদিক ব্যপ্ত করে তুলেছে ঝড়ো হাওয়া । পুরাণো মন্থর জীবনধারাতে সহিসের চাবুক মারা 
ঘোড়ার মতো গতি সঞ্চালিত হচ্ছে। অনিবার্যভাবেই শিল্প, নাটক, সাহিত্য, প্রভৃতির উপর বেগবান বিজ্ঞান 
তুলেছে সৃষ্টির নতুন নতুন লহর। চলচ্চিত্রের আবিষ্কার এক যুগান্তকারী ঘটনা। সংস্কৃতিকে দৃঢ়ভাবে মুর্তিমান 
করে বাঁচিয়ে রাখা, ক্ষণিকের সুখ দুঃখ, বেদনা, আশা নিরাশা, অভিমান প্রতিটা অনুভূতিকে চিরস্থায়ী করে 
রাখতে পারার ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র এক বলিষ্ঠ মাধ্যম। 


এই বলিষ্ঠ মাধ্যমের প্রয়োগের প্রভাব সহজে কেউ আটকে রাখতে পারে নি। দুর্গম, পাহাড়, নদী, সমুদ্র 
সব বাধা ডিঙিয়ে ত্রিপুরার মতো ছোট রাজ্যেও আসতে চেয়েছে। এরই ইতিহাস বড় ধূসর, আগোছালো, তবু 
কিছু চলচ্চিত্রের আবছা আবছা পদচিহ রয়ে গেছে। 


খুব সম্ভবত ১৯৩২ থেকে ১৯৬৩ সাল। ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মা ওরফে লালু কর্তা ছোট একটি মুভি 
ক্যামেরা নিয়ে চলাফেরা করতেন। মহারাজা ইউরোপ ভ্রমণে যখন লালু কর্তা সঙ্গে ছিলেন বেবীপ্যাথি ক্যামেরা 
নিয়ে। মুসোলিনির সঙ্গে ইটালীতে মহারাজের সাক্ষাৎকার বা জার্মানীতে হিটলারের সঙ্গে মহারাজের করমর্দন 
এই সবই ছিল ছবির বিষয় বন্তু। 

এই চলচ্চিত্রের প্রথম ফসল রাজবাড়ীর অন্দরমহলের লোকজন ছাড়া বাইরের কেউ দেখেনি। ওই 
বেবীপ্যাথি ক্যামেরাতে ছবি নড়াচড়া করলেও শব্দ ছিল না। তবু ওই বোবা ছবি প্রদর্শনেই বিস্ময় আর অপার 
রহস্যের অবতারণা করে। কেউ কেউ বলে ওই ক্যামেরা নিয়ে মহারাজ বীরবিক্রমের বিয়ের ছবি মধ্য প্রদেশের 
খেলারামপুরে তোলা হয়েছে। ওই চলচ্চিত্র রাজবাড়ীর চার দেয়াল থেকে বাইরে বেরোৰার হুকুম পায়নি। 
সাধারণের মধ্যে ব্রিপুরার প্রথম ক্যামেরাম্যান খুব সম্ভবত সুখীলাল দে। সুখীলালবাবু রাজবাড়ীর ঘূর্তি গড়তেন, 
তৈলচিত্র আকতেন। সুখীলালবাবুর সৃষ্টির অমরকীর্তি এখনো রাজবাড়ীতে দু'একটা আছে। সুখীলালবাবূ গেলেন 
বরোদায় ভাস্কর্য শিল্পের উৎকর্ষ বাড়াতে ১৯২০ থেকে ১৯২৫ সালে। সেখানেই তিনি ক্যামেরার কাজও 
শিখেন। 
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গর্ভ এগু ভেকার লামক জার্মান কোম্পানীর বিরাট ক্পমেবা নিযে ক'জ আন্ত ৷ বিবাট কালো গদরে 
কাামেবা ঢেকে ভা ল্লাইত সবিযে তোলা ছবি । এরই মাধ বিচিত্র মৃহুক্তর বিচিত্র অনুভূতিকে ধরে ছবিতে লাক্ত 
করার নিরলস প্রয়'স। পব্বর্তীকালে সুখীলালবাবু সরকারী প্রচার দপ্তরে ক্যামেবাম্যান হিসাবে যোগ দেন। 
2 কারিনার চান 

বি, মিছিলের তারই হণতে আকা ' এখনো জীবস্তের মতে কথা কয়। 

পণ্ডিত নেহেরু ত্রিপুবা যখন আসেন ১৯৫২ সাল, সঙ্গে ছিলেন আনন্দবাক্তাব গোষ্টার ক্যামেরণম্ান 
শান্ভু সাহা ও যুগান্তারের তারক দাস সুীল'লবাবু প্রচণ্ড দুঃসাহস নিয়ে লোহেকব প্রথম ত্রিপূঝ' ভমণ নিয়ে 
»লচ্চিত্রে হ ম্রিঞজ দুবির অস্তিত্ এখনো আহে কিনা জানা যায়নি। 

সুখীবাবুর হাতেই কাজ শিখ ছবি তুলতে আরও করেন প্রবীর দেব। চলচ্চিত্রের কাামেরার কাজ 
কোলকাতায় ভাল। কৈশোরেই কলোজের পাঠ শেষ কারে ছুটে যান কোলকাতায় ১৯৪৭ সালে। মিনার্ভা-_ 
থিয়েটারের মালিক সতীশ সরকাব তখন নামকরা সিনেমা বাক্তিত্ব ।কিন্ত ওরা তাকে নিরুৎসাহিত কবেন। তবু 
জাবন সংগ্রাম চালিয়ে যান প্রবারবাবু। কখনো বিড়ি পাতা ফেবী কারে কখনে' বিড়ির দোকানে কাজ নিয়ে কোন 
রকম বাঁচার চেষ্টার ফাকে ফাকে ক্যামেরার কাজ রপ্ত কাবেন। নেশাকে পেশা করে ফিরে এলেন আগরতলায় 
১৯৪৮ সালে। বপায়নী স্টুডিও দিয়ে সুচনা । রাক্তবাড়ী থেকে 16111 51060181 19091513-0৬710 
ক্যামেরা মাত্র সম্বল। ৫০ ফুটের রীল ভরা ক্যাসেট নিয়ে তখন কত পরীক্ষা নিরীক্ষা । ছবি তখন ডেভোলাপ 
হলো কলকাতায় বা বন্ধেতে। 

১৯৫৪ সালে আমেরিকার হলিউড (থকে এলেন বিখ্যাত প্রডিউসার ডিরেক্টর ডানগান সাহেব। “দি 
বিগ হান্ট বই এর শুটিং করতে। এসে খুঁজে বের করালেন প্রবারবাবুকে। নাগীছড়াতে দাতাল হাতা ছাড়াই 
রাজবাড়ীর সহায় তায সংগঠিত করে ছবি তোলা হলো । সেই ছবির সংগে জুড়ে দেয়া হয় আফ্রিকার গহন বনে 
[তোলা ছবিও । 

১৯৫৯ সালে বার্মার বাষ্ট্রদূত উ-লা আউং আগবতলায়। বুদ্ধন্য়ন্তী উপলক্ষ্যে বুদ্ধমন্দিরে ত্রিপিটক 
দান করার অনুষ্ঠান। প্রবাববাবু ইনা ওই 101৬1 1৬1 ক্যামেরা নিয়েই তুললেন এই ছবি। 

ওই বছর মানে ১৯৫৯ সালেই ডস্বুর কন্যা নামে এক কাহিনী চিত্র শুরু হয়। ছবির ভাষা ককবরক ও 
বাংলা। উপাখ্যান ওরু এক 'ভাগা বিডদ্বিত বাঙালী ছেলে পূর্ব পাকিস্থান থেকে এসে সমাজশিক্ষা দপ্তরে চাকরী 
পায়। কাজে যোগদান কারে উপজাতি গ্রামে। ভালোবাসে ফেলে এক উপজাতি মেয়েকে । সামভ্তিক সংঘর্ষ, 
মিলন, বিরহ ব্যাথার দুই সম্প্রদায়ের কাহিনী । জাতীয় সংহতির উপর গুরুত্ব দেওয়া। নায়ক হলেন কলকাতার 
রূপেন ভৌমিক, নায়িকা ইরা বানাভী। উপজ্ঞাতি নায়িকা পেলেও অভিনয় ফুটাতে পারেনি। শুধুমাত্র অর্থের 
অভাবে ডন্থুর কনা অর্ধ সমাপ্ত থেকে গেলো, কোনদিন মুক্তি পেলো না। 

এই ছবির মুক্তির জনই প্রবীরবাবু সরকারি সাহাযা চাইতে গেলেন ১৯৬০ সালে চিয়া কমিশনার 
শাস্তি প্রিয় মুখশ্রীর কাছে। ডন্থুর কন্যার জন্য টাকা মগ্তুর হলো না। মপ্তুর হলো ত্রিপুরার উন্নয়ণমূলক কাজে 
ডকুমেন্টারী ছবি ডশ্বুর হাইভেল প্রজেক্টের। তৈরী হলো ত্রিপুরা সংবাদ নামে প্রচ'র দপ্তরের সিরিয়েল ছবি। 
সবই ডকুমেন্টারী । 

অনাদিকে ১৯৫৬ থেকে শুরু করে ১৯৬২ সালে এক নীরব কোডাক কামারা নিয়ে কাজে হাত দেন 
রবীন সেন। বর্তমান সেন এগু সেন স্ট্রডিওর মালিক! উনার বাবা প্রফুল্ল সেনও ক্যামারা ম্যান ছিলেন মধ্য 
প্রদেশ বলরাম পুরে মুভি কামারা নিয়ে মহারাজার বিয়েতে ছবি তোলেন । সেই হিসেবে রবীনবাবূর বংশানূক্রমিক 
ছবি চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত । সুইসমেড পেলেইর্ড বোলেক্স ক্যামেরা দিয়ে তুলেন “সূর্যোদয় থেকে সৃর্যাস্ত-পর্যন্ত 
আদিবাসী ভীবনের কলতান। সেনসর হয় ২৭/৯/৬৭ সালে, ছবি ছিল এক রীলের। 
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উনিই হাতে নেন স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী উৎসবের ছবি। তবু ছবির তুলনায় ট্রাইবেল জীবনের উপর 
(তোলা ছবি ওই সামাবদ্ধতার মধ্যে এক অনবদা সৃষ্টি। 

এই ছবির নাম 71)318195 01170081111 91 1110018. ১৯৬২ সালে হেলসিঙ্কিতে চতুর্থ 
আস্তর্জাতিক সিনেমাটোগ্রাফার সম্মেলন আগষ্ট মাসে ছবি প্রদর্শিত হয়। আত্তর্জাতিক মঞ্চে; প্রথম ত্রিপুরার 
চিত্রশিল্পী রবীন সেন এতে যোগ দেন। বিস্মৃতির খামে ঢাকা এই ঘটনা কোনদিন আবার খুলে দেখা হবে কিনা কে 
জ্রগনে। রবীনবাবু তারপর হাত দেন, সূর্যগ্রহণ, অসামরিক প্রতিরক্ষা প্রভৃতি ডকুমেন্টারী ছবিতে । জিমনাস্টিকের 
উপর ছবি করেন মহারাজার পার্সোনেল সেক্রেটারী সতোন বসুর ছেলে রুনু বসু। উনার বিখাত ছবির মধো 
অনাতম 13917770901 11510. 

তখনকার মুখ্যমন্ত্রী শচীন সিং, সুখময় সেন ওদের পৃষ্ঠপোষকতায় আরো কয়েকটি ডকুমেন্টারী ছবি হয় 
যার উদ্দেশ্য মূলত সরকারী কাজ কর্মের প্রচার অভিযান। এর.মধ্যে ইন্দিরা গান্ধীর ত্রিপুরায় আগমন নিয়ে 
রবীন সেন কয়েকটি ছবি করেন। তাছাড়া ইন্দিরা গান্ধীর বাংলাদেশ যুদ্ধ ঘোষণা ১৯৭১ সালে এক ম্মরণীয় 
ঘটনা। 

বিভূতি রায় কোলকাতা থেকে এলেন বন দপ্তরের উপর “মুখর বনানী” ছবি তোলেন। র্টীন ছবি। 
দুই রিলে তোলা । 35 1৮ 1 ক্যামেরায় তোলা । সত্যিই মুখর বনানী ত্রিপুরা ছবির জগৎকে অনেক মুখর 
করেছে। 

অনেকে হারিয়ে গেলেও রবীনবাবু এখনও এই চলচ্চিত্রকে ত্রিপুরায় ঢঙে বাঁচিয়ে তোলার আপ্রাণ 
চেষ্টায় লিপ্ত। উনার ৬1০01 0৫17১509016 ১৯৭৮ ইং সালে র্ীন ছবি। দুষ্প্রাপ্য জনগণের জাগরনের 
উত্তাল ঢেউ এর কয়েকটি ছন্দে ছন্দায়িত। নায়ক নায়িকা ত্রিপুরার চেনা অচেনা জাতি উপজাতি মহান জনগন । 
এই ছবিতে ফুটে অবিচার অনাচার থেকে জনগনের মুক্তির আশায় উজ্জ্বল এক জঠর যন্ত্বনা। 

প্রথম বামফ্রন্ট আমলে এলেন মৃণাল সেন। ছবির নাম ত্রিপুরা প্রসঙ্গ । নবভাগরণের এক পটভূমি 
ক্যামেরায় আনার চেষ্টায়। কোথাও স্মৃতি রোমস্থনের ঢাঙে। কখনো গেরিলা যুদ্ধে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে উপজাতি 
রোষের বিস্ফোরণে । তবু ছবিটা বিতর্কিত। কারো ভালো লাগে। কারো লাগেনা। 

এই সময়েই ধর্মনগরে অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য মেঘালয়ে খাসিয়া ভাষায় ছবি করেন। নাম মানিক রাইতং। খুব 
সম্ভবত আঞ্চলিক ভাষার ছবি হিসাবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। কিন্তু দুখের বিষয় হৃদ রোগে এই ছবির 
নির্মাতা অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পরেন। সম্ভাবনাপূর্ণ এক চিত্র জগতের ব্যক্তিত্ব এমনিতেই ঝড়ে পড়ে 
অকালে। 

এরই পাশে ত্রিপুরায় প্রথম কাহিনী চিত্র লংতরাই। আমার একটি রিয়াং জীবনের উপর ভিত্তি করা 
উপন্যাস। নির্দেশক ছিলেন দীপক ভট্টাচার্য্য । কোন প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হয়নি । এখনো হাজারো দর্শক ভীড় করে। 
ভাল খারাপ বিবেচনার দায়িত্ব দর্শকদের । নর্থ ইষ্টানের ফিল্মের এক দুঃসাহসিক উদ্যোগ বলা চলে। 

লংতরাই ছবির পর দেবাশীষ সাহা কঠোর শ্রম করে রূপাস্তর ছবি বের করেন। রাজ্যের শিল্পীদের 
প্রতিষ্টা করা এর একটি উদ্দেশ্য । কলা কুশলতার দিকে একটু কমবেশ থাকলেও ত্রিপুরার মাটিতে তৈরী ছবি। 
আলাদা একটা ঘারোয়া টানের মধুময় তাড়না আছে। 

পরবর্তী ছবি লাংমনি হাদুক নন্দলাল দেববর্মার পৃষ্ঠপোষকতায় বলা যায়, পরোক্ষ প্রতাক্ষ পরিচালনায় 
সৃষ্ট ছবি। যদিও কলাকুশলী কয়ক্তরন বাইরে থেকে আনতে হয়েছে। তবু ককবরক ভাষীদের মাধ্যে দ্বিতীয় 
আধুনিক ছবি। 

এখন বিক্ষিপ্ত ভাবে চলেছে চলচ্চিত্র শিল্পে বিকাশের নতুন নতুন সংযোজন। যেমন ছবি 1916 ব্যাধি। 
নারায়ণ পা্টারী নির্দেশিত ছবির টেক্নিক্যাল ক্রটী থাকলেও অনেকখানি আকর্ষণীয়। বিদ্যুৎ সিংহের 1616 
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91] নুং শিপি। প্রথম বিধুন্প্রয়া মণিপুরী ভাষায় ছবি। গ্রামে গ্রামে অনাদরে অবহেলা চলছে। ককবরক ভাষায় 
আরেকটি "516 11) করেন চন্দ্রকাস্ত মুড়াসিং। এই ছবি অনেক ছবির চেয়ে জীবস্ত এবং নানাদিক নিয়ে সমৃদ্ধ 
লাম খরাং। 

বর্তমানে মরনজয়ী ত্রিপুরা শ্যামল বানাজীর ছবি। বলা যায় বিরাট আলোড়ন তুলেছে। নতুন শুটিং 
হবো হবো করছে আরোও অনেক ছবি- নোঙর, আতঙ্ক, জীবন এক অভিনয় ইত্যাদি। 

এই ছোট রাজ্যে সীমাবদ্ধ উপকরণ, সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা, সীমাবদ্ধ আর্থিক সঙ্গতি । তবুও চলেছে 
চলবে বলিষ্ঠ মাধ্যম চলচ্চিত্রকে নিয়ে নিরস্তর চর্চা। কখনো সফল, কখনো বিফল । এই নিয়েই সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে 
চলচ্চিত্র বিকাশের ধারার এক নতুন দিগন্তের ইতিহাস। 
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চতরশিল্প ও ত্রিপুরা 


গোপেনদ ভূষণ চৌধুরী 


সৃষ্টি সুখের উল্লাসে শিল্পী তার শিল্প রচনা কবেন। প্রাগৈতিহাসিক মানুষ তাব ব্যক্তিগত অনুভূতির 
প্রেরণীয় শিল্পসৃষ্টিকরতেন। তখন ও বিশেষ কারও দ্বারা প্রভাবিত পবিচালিত হবাব প্রশ্ন আসে নি। মুক্ত মানুষ 
যখন সুসংবদ্ধভাবে সমাজবদ্ধ হল -__ মাতৃতান্ত্রক থেকে জকর প্রতি যখন অধিকাব বোধ জন্মাল তখন 
আদিম সমাজ তাব ভারসাম্য হাবাল; ফলশ্রুতি রূপে এল ধনবৈষম্য। সমাজেব সমতলভূমিকে এই ধন বৈষম্য 
বহুতলে বিভক্ত করে দিল। শিল্পী কোনো উৎক্ষিপ্ত ব্যক্তি নন; তিনি একজন সামাজিক জীব। সমাজের 
স্তরবিন্যাস তাকে সমভাবে প্রভাবিত করল। তার ব্যক্তি চেতনা, শিল্প চিস্তাকে প্রকাশ্য অথবা প্রচ্ছন্নভাবে 
প্রভাবিত করেছে, পরিচালিত করেছে এই সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস জাত বিস্তকেন্দ্রিকদেব দ্বাবা। কার্যত শিল্প 
হয়ে পড়ল পৃষ্ঠপোষক কেন্দ্রিক বা প্রন কেন্দ্রিক। 

্রিপুরার শিল্পচর্চার ইতিহাস এই পে্রন কেন্দ্রিক তারই ইতিহাস। বাজপ্রাসাদকে কেন্দ্র করে -- ত্রিপুরার 
শিল্পচর্চার পরিমণ্ডল গঠিত হয়েছিল। স্বাধীনোত্তর ভারতে শক্তির কেন্দ্র প্রাসাদ থেকে সম্প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে রাজ শক্তি দ্বারা শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা ও অন্বর্হিত হল। 

ত্রিপুরার শিল্পচর্চার পরিমগ্ডলকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা চলে -_ (১) প্রাসাদকেন্দ্রিক শিল্প চর্চা 
(১৯৪৭ সাল পর্যস্ত) (২) একক শিল্পচর্চাব কাল (১৯৪৭ এবং পব থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত) (৩) যৌথ শিল্প 
চর্চার কাল (১৯৬১ সাল থেকে আধুনিকতম কাল) এই কাল বিভাজনগুলি কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে করা 
হয়নি। আলোচনার সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। 

প্রাসাদকেন্দ্রিক শিল্পচর্চা এতিহাসিক কাল থেকে ভারতীয় চিত্রশিল্পের পরিচয় পরিবর্ধন হয়েছে দু'টি ভিন্ন 
উৎস হ'তে -_ প্রথমটি বৌদ্ধ, ফ্রেক্কো বা ভিত্তি চিত্র, দ্বিতীয়টি মধ্যযুগের মিনিয়েচার পেন্টিংস। 

অজস্তাতে গুহার ফ্রেঙ্কোতে ভারতীয় চিত্রের পূর্ণতা ছাড়াও হয় বলে ধরা চলে। অজস্তাতে ফ্রেক্কো ছাড়াও 
কিছু টেম্পারার কাজ রয়েছে। মোটামুটি ৫০ শ্বীঃ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী এর কাল। গুপ্তযুগে ভারতীয় ভাঙ্কর্য 
বিকাশ লাভ করেছিল। অজস্তার গুহা বিকাশ ও সে সময়। অজস্তার পর বাঘ গুহা। বাঘ গুহার ফ্রেক্কো অজস্তার 
রীতি অনুসারী। অনুমান অক্টম-নবম শতক এর কাল। অজস্তার যুগ থেকে আরন্ত করে আজও পর্যন্ত আমাদের 
দেশের মন্দির মসজিদ বসতবাটীতে ভিত্তি চিত্র রচিত হয়ে চলেছে। 
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ত্রিপুরার তেমন কোন ভিত্তি চিত্রের নিদর্শন ছিল বা আছে বলে জানা নেই। অর্বাচীনকালে বর্তমান 
রাজবাড়ীর পূর্ব দিকে অবস্থিত 'লালদালান'-এর (যা সম্প্রতি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে) ভিতরের দিকের ছাদে মেঘ- 
নৃষ-মিথুন-কর্কট ইত্যাদি রাশিচক্র নিয়ে কিছু ভাল টেম্পায়ার কাজ ছিল। দালানটি ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে তাও 
লুপ্ত হয়। এমন ভাবেই হয়ত ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানের পুরানো রাজবাড়ীগুলির সঙ্গে তার ভিত্তি চিত্রগুলিও 
ধ্বংস হয়ে গেছে। 

মধ্যযুগের মিনিয়েচার দু'রকমের - রাক্তপুত ও মুঘল রাজপৃত ও মুঘল মিনিয়েচার সমসাময়িক। মুঘলদের 
উত্থান পতনের সমান্তরাল রেখায় চলেছে মুঘল মিনিয়েচারের উত্থান পতন । ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে মুঘলেরা 
ভারতে আসে, সপ্তদশ শতকে ক্ষমতার উচ্চশিখরে ওঠে এবং অষ্টাদশ শতকে তাদের ক্ষমতা লুপ্ত হয়। মুঘল 
সম্রাট হুমায়ুন ও আকবর পারস্য থেকে মিনিয়েচার পেন্টিংস আনয়ন করেন। পারস্যবাসীরা প্রধান প্রধান 
রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পারস্যভাষা রাজভাষায় মর্যাদা পায়। হিন্দি ও পারসি ভাষার সংমিশ্রণে উত্তৃত উদ 
ভাষা যেমন __ মুঘলদের দান মুঘল মিনিয়েচার ও তাদের দান। উভয়েই এক সময় সারা ভারতে ছড়িয়ে 
পড়েছিল। 

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রাজমালার ১৭৯ তম মহারাজা কৃষ্ণ মাণিক্যের দরবারে একজন চিত্র শিল্পী ছিলেন, তার 
নাম এই প্রথম আমরা জানতে পাই। শিল্পীর নাম আলম কারিগর। তিনি মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের 
একখানি মুঘল মিনিয়েচার ধরণের প্রতিকৃতি অঙ্কন করেন। চিত্রের মান না হলেও মুঘল মিনিয়েচার চিত্রের 
করণ কৌশলের নমুনা এই চিত্রে দেখতে পাই।” (ধীরেন কৃষ্ণ দেববর্মা, (ত্রিপুরা প্রসঙ্গ, পৃঃ ৫) মুঘল মিনিয়েচার 
কার্যত অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগ থেকেই উৎকর্ষ হারায়। ১৮৬০ সালে ত্রিপুরা রাক্ত দরবারে মুঘল চিত্রের 
প্রচলন থাকলেও এঁতিহাসিক কারণেই তার মান উন্নত হবার কথা নয়। 


মুঘল্স চিত্রের উৎপত্তি মুসলমান মুঘলদের দরবারে । মুঘল চিত্র ব্যক্তি প্রধান, সম্রাট ওমরাহ দরবার এই 
চিত্রের বিষয়বস্ত। রাজপুত চিত্রের উৎপত্তি হিন্দু রাজপুত রাজা বা জায়গীদারদের পৃষ্ঠপোষকতা হলেও তা 
ব্যক্তি প্রধান নয়, ইম্পারসোনাল, একে অভিক্তাত লোকশিল্প বলা চলে। রাক্তপুতানার সমভৃমি অঞ্চলে প্রচলিত 
এই চিত্র কে বলা হয়, “রাজস্থানী চিত্র আর হিমালয়ের পাদাদেশে পাহাড়ী অঞ্চল কুলু কাংড়া অঞ্চলে প্রচলিত 
চিত্রকে বলা হয় “পাহাড়ি চিত্র । 

ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সেঙ্গ রাজ্পুতনার রাজাদের অথবা হিমালয়ের পাহাড়ি অঞ্চলে রাজাদের বৈবাহিক 
সম্পর্ক ছিল। অথচ রাজপুত পেন্টিংস ত্রিপুরার প্রচলিত ছিল বলে এমন কোন নিদর্শনের কথা জানা নেই। 
ষোড়শ শতক থেকে উনবিংশ শতক পর্যস্ত এই রাজপুত চিত্রের কাল। 

উনবিংশ শতকে কার্যত ভারতীয় চিত্রকলার কাল শেষ হয়ে এলো। ইংরেক্ত রাজত্বাধীন ভারতে তখন 
ইংরেজীয়ানায় দেশ ভরে গেল। ইউরোপীয়দের অনুকরণ করা শ্লাঘার বস্তু হয়ে দীড়াল, বিভিন্ন পত্র পত্রিকার 
মাধ্যমে ইউরোপীয় তৈল চিত্রের ছবি দেশে ছড়িয়ে পড়ল। আরম্ত হয়ে গেল অন্ধানুকরণ। নিন্নশ্রেণীর ইউরোপীয় 
তৈলচিত্রে দেশ ভরে গেল। উনবিংশ শতাবীর ইউরোপীয় চিত্রশৈলীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হলেন ত্রিবান্কুরের রাজা 
বর্মা। রাজ আমলে ব্রিপুরার স্কুলে উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর “ছোটদের রামায়ণ পাঠ্য ছিল। এই বইতে 
রাজা রবি বর্মার বিখ্যাত তৈলচিত্র “জটায়ুবধ' এর প্রতিলিপি ছাপা ছিল। ছবির বাস্তবতা বলিষ্ঠ গঠন, বর্ণলেপন 
বর্তমান প্রতিবেদকের শিশু মনকে দীর্ঘদিন আচ্ছন্ন করেছিল। 

ত্রিপুররাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের রাজত্বকাল (১৮৬২ -১৮৯৬) ত্রিপুরা রাজ্যের এক /গীরবোজ্জল কাল। 
রাজ্যশাসন ব্যবস্থাকে তিনি ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে সংস্কার করেন। শিল্প-সঙ্গীত রচনায় তিনি ছিলেন 
সাবলীল। স্বাভাবিক কারণেই চিত্র শিল্প রচনায় তিনি ইউরোপীয় পদ্ধতির অনুসরণকারী রাজ্তকুমারদের মধ্যে 
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সমরেন্দ্রচন্দ্র মধ্যপাদে এর বিরুদ্ধে সার্থক প্রতিবাদ জানান তার “লেডোর দৃশা” ছবিতে । তথাপি এই বিদ্রোহের 
সংগঠিত রূপ নিতে সময় লাগে অনেক দিন। ইংলেশেব শিল্প যোসেফ টার্ণারের (১৭৭৫-১৮৫১) প্রবর্তিত 
পথে চিত্রশিলে 11110195১101151) এর জম্ম নেয় ফরাসী দেশে । উনবিংশ শতকের মধাপাদে [)010- 
8701)1010 1510155617901011 থেকে শিল্প সরে এলো নতুন প্রকাশ ভঙ্গীতে। এলো আধুনিক চিত্রকলা বা 
৬102]7) /11- এর পর আধুনিক চিত্রকলার বিকাশের গতি দ্রুত ধাবমান। বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ। কেবলই 
10171) ভাঙ্গছে। প্রকাশ ভঙ্গী বাদলাচ্ছে। 110001555101115011) এরপর এল (10151 প্রাথমিক 00- 
015) থেকে এল নানান ধরনের (011) | রুশ শিল্পী কান্দিনিস্কির (১৮৬৬ -১৯৪৭) শিল্পকর্ম থেকে জন্ম 
নিল /৯০5১11806151) বা বিমূর্তবাদ এরপর এলো 91117581157) ইত্যাদি ছত্যাদি। প্রকাশ ভঙ্গীর দ্রুত 
পরিবর্তনের সঙ্গে সাধারণ দর্শক তাল রাখতে পারল না। শিল্প হয়ে পড়ল তাদের কাছে বহুলাংশে দুর্বোধ্য । এই 
দুর্বোধ্যতা কেবল মাত্র শিল্প নয় কাব্য চর্চায় ও সমভাবে পরিব্যপ্ত। উনবিংশ শতকে ভারতে যারা ইউরোপীয় 
রীতির ছবি আঁকতেন তারা অনেকে অবনীন্দ্রনাথের নব্যচিত্রান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ইউরোপীয় 
প্রথায় তারা তখনো শিল্পচ্চা করতেন নতুন ইউরোপীয় রীতি ও তাদের উজ্ভীবিত করলো আধুনিক চিত্রকলাব 
প্রচলন, হল। এই আধুনিক চিত্রকলার প্রধান প্রাণ পুরুষ ছিলেন গগনেন্দ্র নাথ অবনীন্দ্র নন্দলাল। উত্তর কালে এই 
নব্য ইউরোপীয় চিত্রকলা বা মর্ডান আর্ট প্রায় সলককে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। ত্রিপুরার সাম্প্রতিক চিত্র 
শিল্পীরা প্রায় সকলেই মর্ডাণ আটিষ্ট। 


১৯৬১ সালে ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত, সলিলকৃষ্ণ দেববর্মন, গৌতম দেববর্মন প্রমুখ চিত্র শিল্পী চিত্র সম্ভার 
নিয়ে ব্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদের বার্ষিক চিত্র প্রদর্হনীর যাত্রা শুরু হয়। প্রথম প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের 
[1710155510171500010151 ইত্যাদি নানা আখ্যায় আখ্যাদিত করে দারুণ সোরগোল তোলা হয়েছিল। 


ত্রিপুরার আধুনিককালের শিল্পাদের মধ্যে সবচেয়ে ডল্লেখযোগ্য নাম বিমল কর। ১৯৬৮-র প্রদশনাতে 
প্রদর্শিত তার “কেশ প্রসাধন” ১৯৭৩ এর ছবি “ছিন্নমূল” ও অন্যছবি “গ্লাম” রং রেখা কম্পোজিসানে 
অপুর্ব তার '্লাম” ছবিটি ত্রিপুরা সরকার কিনে ছিলেন, ত্রিপুরার শিল্প জগতের আর এক উজ্জ্বল নাম সুমঙ্গল 
সেন।তিনি একসময় প্রচুর তরুণ শিল্পীকে উজ্জীবিত করেছেন। ১৯৬৩ সালে প্রদর্শিত তার টেম্পারার কাজটি 
চমৎকার । ছবিটি অবনীন্দ্র চিত্র শিল্প অনুসারী ১৯৭৩ সালের প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত প্রশান্ত সেনের ছবি “উদয় 
প্রতিক্ষা” সাম্প্রতিক কালের একটি স্মরণীয় স্কেচ। সুনীল দাশের মত ঘোড়ার স্কেচ এঁকেছেন প্রশাস্ত সেন। এই 
একই প্রদর্শনীতে কালোসাদায় কালিকলমে করা অসিত পালের ছবির কম্পোজ্তিশান, রেখার টান মনে রাখার 
মত। অসিত পাল এক সময় আগরতলা শহরের বিভিন্ন স্থানে দালানের বাইরের দেওয়ালে কিছু মুরাল ছবি 
এঁকেছিলেন। পরবত্তীকালে নানান পোষ্টারের তলায় তা চাপা পড়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে আগরতলা বিমান 
বন্দরের যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে আমিনা করের ২ টি মুরালি পেন্টিংস রয়েছে। বিমল দেবের কিছু উল্লেখযোগ্য স্কেচ 
প্রদর্শনীতে তার সময়ে উপস্থাপিত হয়েছিল যতদূর মনে পড়ে একটি চমৎকার ছবি নিয়ে ত্রিপুরা সরকার 
পোষ্টারর কাজ করেছিলেন। সত্যেন চক্রবর্তীর কোলাজের ছবি চমত্কার । আদিবাসী রমনীর একটা কোলাজ 
ছবি স্মৃতিপটে বারবার উঁকি মারে কালীঘাটের অভিজাত উত্তরসূরী যামিনী রায়ের প্রদর্শিত প্রচুর ছবি এঁকেছেন 
প্রভাত সেন। চিত্তা ফেরম আর টেকনিকের উপর অনেক পরিনিরীক্ষা করেছেন। ১৯৭০ এর উপস্থাপিত 
পার্থপ্রতিম দেববর্মা ও মহেন্দ্র কুমার দেববর্মার শিল্পচর্চার মনোনিবেশ করেন। বীরচক্দ্রের পুত্র ত্রিপুরাবাজ 
রাধাকিশোর মাণিক্যেব রাজত্বকালে (১৮৯৭-১৯০৯) শিল্প চর্চার বা তেমন কোনো শিল্পচর্চার কাল নয়। 
রাধাকিশোরের পুত্র মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর এর রাজত্বকাল (১৯০৯-১৯১৩) প্রাসাদ কেন্দ্রিক শিক্পচর্চার এক 
গৌরবোজ্জ্বল কাল। দরবারি শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন __- অগ্নিকুমার ভট্টাচার্য, শ্যামাচরণ চক্রবর্তী, অনিলকৃষ্ণ 
দেববর্মা সুখলাল দে প্রমুখ ধীরেন্দ্র কিশোর কন্যা কমল প্রভা সুশিক্ষিত শিল্পী, চারু শিল্পচর্চা অপেক্ষা কারু শিল্প 
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রচনায় তিনি ছিলেন উজ্জ্বল। তৎকালে ইউরোপীয় চত্রকলার উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির শশী কুমার হেশ ত্রিপুরায় 
অল্পসময় দিন ছিলেন। তিনি মহারাজার প্রতিকৃতি অঙ্কন করেছিলেন। এই পর্যস্ত প্রাসাদ কেন্দ্রিক চিত্রকলা 
ইউরোপীয় পদ্ধতির অনুকরণ বা অনুসরণ করে চলছিল। 


উনবিংশ শতাবীর শেষ পাদে ও বিংশ শতাকীর প্রমাণে কলকাতা কেন্দ্রিক নবজ্ঞাগরণের যে উন্মাদনা 
দেখা দিয়েছিল, চিত্র শিল্পের চর্চাকেও তা সমনাভাবে আন্দোলিত করেছিল ইউরোপীয় চিত্রের সম্তা অনুকরণ 
পরিত্যাগ করে ভারতীয় শিল্পের যে ধারা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তাকে পুনরুদ্ধার করে একটা ডাইমেনশন দিলেন 
শিল্প গুরু অবনীন্দ্রনাথ (১৮৭ ১-১৯৫৪)। চিত্রশিল্প জগতের এই নবজাগৃতি 71581 91001 01191110615 
নামে খ্যাত। যদিচ ১৮৮২ সাল থেকে ১৯৪২ পর্যস্ত বিস্তৃত রবীন্দ্রনাথ ও তার পরিবারের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা 
ও রাজপরিবারের সঙ্গে চারপুরুষ ধরে ঘনিষ্ট যেগাযোগ ছিল তত্রাপি শিল্পচর্চার এই নবজাগরণ প্রাসাদকেন্্রিক 
শিল্পচর্চাকে এই নবজাগরণ প্রাসাদ ছিল কেন্দ্রিক শিল্পচর্চাকে প্রভাবিত করেনি । এই চার পুরুষের মধ্যে কার্যত 
রাধাকিশোরের সঙ্গে তার অস্তরঙ্গতা গভীরে পৌছেছিল। রাধাকিশোরের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথের ও 
সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু রাধাকিশোরের কাল রাজদরবারের শিল্পধারার কাল নয়। রাধাকিশোর পুত্র 
বীরেন্দ্র কিশোরের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের পরিচয় হয় অনেক দেরীতে । তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে -_ 
যদি অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার আগে হত তবে তিনি অবনীন্দ্র পদ্ধতিতেই শিল্পচর্চা করতেন। 


রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার যোগাযোগ, তার আগমন এবং বিংশ শতাকীর নবজাগরণ প্রভাবে ত্রিপুরাতে 
মুদমন্দ হাওয়া বইতে আরম্ভ করল। মহারণ্যে দেশের শিল্পধারা নবতরঙ্গে আন্দোলিত হওয়ার উৎসাহ দেখা 
দিল। এই বীরচন্দ্রের আমলেই ত্রিপুরা থেকে ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মন, রমেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, নলিনীকাস্ত মজুমদার, 
শৈলেন দেববর্মন শিল্পচর্চা শিক্ষার জন্য কলিকাতায় যান ও অবনীন্দ্র চিত্রধারার সঙ্গে পরিচিত হন ও অবগাহন 
করেন। চিবিদ্যা শিক্ষার পর এঁরা যখন শিল্পচর্চা শুরু করেন তখন ত্রিপুরার রাজদরবারের কাল শেষ হয়ে 
এসেছে। 


ধীরেনকৃষ্ণের খ্যাতি ছিল ফ্রেস্কো শিল্পী হিসাবে । অথচ ত্রিপুরায় তার কোন ফ্রেস্কো চিত্র আছে বলে জানা 
নেই। ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদ আয়োজিত দশম চিন্র প্রদর্শনীতে (১৯৭৩) ধীরেনকৃষ্রের চিত্র শিল্পের প্রতিনিধিত্বমূলক 
নয় এমন দুটি চিত্র শিল্পের উপস্থাপন করা হয়েছিল। “সঙ্গীত চর্চায় গমনরতা দুই নারী” চিত্রটিতে “ফিগারের” 
দুর্বলতা অতিক্রম করে ডিটেলের কাজ ছিল চমৎকার । “নদীর ঘাটের নৌকা” ছবিটিতে মহারাজ্ত গ্জবাজারের 
পাশের নদীর ঘাটে হাড়ি কলসি বোঝাই সার সার নৌকার যাতায়াতের স্মৃতির নষ্টালজিয়াতে আক্রান্ত হতে হয়। 
শৈলেশ দেববর্মনের চিত্র শিল্পের একটি সংগ্রহ এ প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়ে ছিল। এমন এক প্রদর্শনীতে নলিনীকান্তের 
একটি নিসর্গ চিত্র 01210 5০91০) ও একটি প্রতিচ্ছবি (7010910) দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। নিসগ 
চিত্রটির ডিটেলের কাজ চমৎকার। তবে প্রতিচ্ছবি অপেক্ষা নিসর্গ চিন্র চিন্রণে তার পারঙ্গমতা বেশী। রাজ 
আমলে ত্রিপুরার স্কুলে ভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রণীত “ছোটদের রাজমালা” পাঠা ছিল। এই পুস্তকের মাধ্যমে 
রাজমালার বিষয়বস্তু নিয়ে রমেন্দ্রনাথ কৃত লীলায়িত রেখাচিত্রগুলি সাধারণ্যে বিশেষ সমাদর ল্লাভ করেছিল। 
রাজমালায় বিষয়বস্তু নিয়ে তার বৃহদাকার কিছু শিক্প নিদর্শন ত্রিপুরার সংগ্রহশালায় রয়েছে। প্রাসাদের কালের 
শেষের দিকে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে যাঁরা চিত্র অঙ্কন করতেন তাদের মধ্যে সুরেশচন্দ্র দেববর্মা ও বিমল 
মজুমদারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য । বিমল মজুমদারের শিল্পের বিষয় বস্তুর মধ্যে নৈসর্গিক দৃশ্যই বেশী 
ছিল। সুরেশ চন্দ্রের ফিগার ডুইং ছিল সুন্দর। আদিবাসী জীবনের উপর তার কিছু ছবি রয়েছে। প্রাসাদের 
কালের লোকের দিকে শিল্পের বিষয়বস্তু রাতদরবার থেকে সাধারণের জীবন চর্চার দিকে সরে আসতে থাকে। 
রাজ আমলে স্কুলে ড্রইং শিখার ব্যবস্থা ছিল। তবে তা মনে হয় হেলাফেলার সঙ্গেই করা হত। সাধারণত শেব 
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পিরিয়ডে ড্রইং স্যার আসতেন । উমাকাস্ত একাডে।মতে আমাদের ড্রইং স্যার হলেন ননীগোপাল রায় ।ক্লাসে বা 
আমাদের খাতায় মাঝে মাঝে তিনি যে নিসর্গ চিত্রের লেখা চিত্র আকতেন তাতে আমাদের মন আচ্ছন্ন হয়ে 
যেত। 


ত্রিপুরার শেষ নৃপতি বীরেন্দ্রকিশোর পুত্র বীরবিব্রদমের রাজত্ব কালের (১৯২৩-১৯৪৭) শেষ পদে 
১৯৪৭ সালের ২৫শে মার্চ তার পৃষ্ঠপোষকতায় ধীরেন্দ্রকৃষ্ণের তত্বাবধানে অবনীন্দ্র, নন্দলাল, রামকিস্কর 
প্রমুখ ভারত বিখ্যাত শিল্পীদের চিত্র সস্তার নিয়ে রাজপ্রাসাদে এক সর্বভারতীয় চিত্র প্রদর্শনী করা, হয়। বিভিন্ন 
রাজত্বকালে সংগৃহীত চিত্র শিল্পগুলি রাক্ত প্রাসাদের প্রদর্শনকক্ষে সব সমযই প্রদর্শিত হত। প্রজাসাধাবণ যথাযথ 
অনুমতি নিয়ে তা দেখতে পেতেন। এই অমূল্য চিত্রাবলীর সংগ্রহ এখন কোথায় কিভাবে আছেজানি না।স্মরণে 
আছে কৈশোরে একবার পিতার কার্যালয় রাজবাড়ীর নিজ তহবিল অফিসে গিয়েছিলাম। অফিসের মেঝেতে 
প্রখ্যাত শিল্পী বরদা উকিলের একটি জলরংএর ছবি হেলাফেলায় পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। হয়ত ছবিটি 
এভাবে পড়ে থাকতে থাকতে নষ্ট হয়ে গেছে। যে সময়ের কথা বলছি সে সময় ত্রিপুরার শেষ নৃপতি গত 
হয়েছেন। এমনভাবে হয়তো আরও অনেক ছবি নষ্ট হয়ে গেছে, হয়তো কিছু ছবি অল্প দামে ব্ক্তিগত সংগ্রহে 
চলে গেছে, যদিও অনেক সময় পার হয়ে গেছে তবুও আর দেরী না করে এই অমূল্য শিল্পসম্ভারের পুনরুদ্ধারের 
একান্ত প্রয়োজন। 


একক শিল্পচর্চার কাল 


১৯৪৭ এর দেশ বিভাগের ফলে শ্রোতের বেগে ত্রিপুরার উদ্বাত্ত' আগমন, ১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ 
নির্বাচনের আগে দেশীয় রাজ্যের বিলোপ, ১৯৫৭ সালে কাউন্সিলের নির্বাচন পর্যস্ত ত্রিপুরায় গভীর রাজনৈতিক 
অস্থিরতা চলতে থাকে। শিল্পচর্চার পক্ষে সময়টা মোটেই উপযোগী ছিল না। প্রাসাদের কালের শিল্পীরা যারা 
ব্রিপুরায়ী স্থায়ীভাবে বাস করছিলেন তার নতুন পরিস্থিতিতে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে ব্যক্ত ছিল। তাদের 
শিল্পচর্চা ছিল নিভৃতে আলয়ে সীমাবদ্ধ। এই সময় ত্রিপুরায় শিল্প শিক্ষক হয়ে আসেন শক্তি হালদার মহাশয়। 
শ্রীহালদার আদিবাসী জীবন নিয়ে কিছু চিত্র আঁকেন ও ১৯৫৩ সালে এক প্রদর্শনীর বাবস্থা করেন। ত্রিপুরা 
সরকার সেই সময় তার আদিবাসী ভীবনের ছবি নিয়ে ক্যালেণ্ডারও করেছিল তবে সে সময় তাকে শিল্পচর্চা 
অপেক্ষা কারু শিল্পের চর্চায় সময় বেশী বার করতে দেখা গেছে। তার শেষের দিকে নীরদ মজুমদারের প্রভাব 
প্রবল। 


যৌথ শিল্প চর্চায় কাল 


রাজনৈতিক অস্থিরতা কমে এলে ক্রমে শিল্পসাহিত্য চর্চার একটি বাতাবরণের সৃষ্টি হয়। এরই একটি 
সংগঠিত রূপ পাওয়া যায় রবীন্দ্র পরিষদ আয়োজিত চিত্ত প্রদর্শনীগুলিতে। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যস্ত ইউরোপীয় চিত্রকলার [১1)01051-8101)10 1610125011190101) ছিল 
বেশী। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়ল প্রাচীন শ্ত্রীসে চিত্র শিল্পী জিউল্সের সঙ্গে পারহাসিওসের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে 
প্রতিদ্বশ্িতা হয়। জিউল এমন নিখুঁতভাবে আঙুরের ছবি একেছিলেন যে তার লোভে পাখী ছুটে এলো। এমন 
জীবস্ত ছবির জয় সুনিশ্চিত। এমন সময় পারহাসিওস প্রতি্বন্্ীকে তার ছবির পর্দাটি সরিয়ে ছবিটি দেখতে 
বললেন। জিউস বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। কারণ পর্দাটা ছিল অতিসুম্ক্ন ছবি “ডালি” তে ভ্যানগগের প্রভাব স্পষ্ট। 
এঁ একই প্রদর্শনীতে সংঘমিত্রা দত্তের এবসস্ট্া্ট (/১0911900 ছবিটি স্মরণযোগা। স্বাতী দেববর্মার “উদয়ন” 
হ্ষেচটির দীর্ঘদিন স্মৃতিপটে উজ্জ্বল থাকবে। মন্ডপ শিক্গে দীপা সেনগুপ্তের নাম উল্লেখ করতে হয়। সুব্রত দে 
নানান কর্ম নিয়ে পরীক্ষা করলেও তার কোন রসোত্তীর্ন ছবি প্রতিবেদন দেখায় নি। 
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স্বপন নন্দী কৃত নামাবলী রুদ্রাক্ষের মালার কম্পোজিসান নিয়ে ফিকেলাল-গৈরিক রং এর একটি ছবি 
স্মৃতিপটে এখনো উদ্ভুল। শ্রীনন্দী একজন দক্ষ কর্মাশিয়াল আর্টিস্ট। ১৯৭৩ সালে ভিবজিয়োর তার ও সংঘমিত্রা 
দত্তের এক যৌথ প্রদর্শনী করেছিল। তার কিছু বুক কভারও সুন্দর ত্রিপুরায় কার্যত কর্মাশিয়াল আর্টিস্টের 
কাজের ক্কোপ কম। জাপানী জল রং এর ওয়াশ পদ্ধতির ইঙ্গিতে অবনীন্দ্রনাথ বিভিন্ন রংএর ওয়াশ নিয়ে যে 
রং-এর মায়াজাল সৃষ্টি করেছিলেন তার যথার্থ প্রতিনিধি হাষিকেশ দেববর্মা। ওয়াশ পদ্ধতিতে আঁকা তার 
প্রচুর ছবি নানান প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত হয়েছে। 

মানস ভট্টাচার্য, বিজন চক্রবর্তী, শঙ্কর চৌধুবী, বনপ্রভা সিংহ প্রমুখের ছবিও নানান সময় উপস্থাপিত 
হয়েছে। সব শিল্লীদের নাম উল্লেখ বা তার পর্যালোচনা সম্ভব হল না। ত্রিপুরায় ইতিমধ্যে একটি শিল্প মহা 
বিদ্যালয় ও স্থাপিত হয়েছে। এই কলেজাতিক্রাস্ত শিল্পীদের সম্বন্ধে ও আলোচনা করা হলো না। বারাস্তরে এ 
বিষয়ে বিশদ লেখার ইচ্ছা রয়েছে। ব্যক্তিগত চিত্র শিল্পচর্চার বিষয়ে শুধু আলোচনা করা হল লোকশিল্প __ 
পটপটুয়া এদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়নি। 

ত্রিপুরায় ষাটের দশকের চিত্র প্রদর্শনীগুলির যে বৈচিত্র্য যে উজ্জ্বল্য যে উচ্চমান ছিল তা যেন..্রদমে 
নিন্নাভিমুখী। সেই সময়ের শিল্পীরা এখন আর তেমন ভাল ছবি আঁকছেন না, অনেকেই হয়ত তার কারণ। কোন 
কোন শিল্পী চাকরী সূত্রে এমন কাজের সঙ্গে যুক্ত যেখানে শিল্পচর্চার সুযোগ কম। শিল্পচর্চা, কাব্যচর্চা, সঙ্গীতচর্চা 
সর্বপ্রকার সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা কলকাতার মফঃস্বল। কলকাতায় নাম না করতে পারলে আগরতলায় 
নাম করে কিছু হবে না। মফঃস্বলে কোন ভাল শিল্পচর্চা সম্ভব নয়। সংস্কৃতির জগতে আগরতলায় এই মফঃস্বল 
চরিত্র ঘোচাতে না পারলে বৃহৎ কিছু করা বা হওয়া মুশকিল। 


কৃতজ্ঞতা স্বীকার __ 

(১) শিল্পে ভারত ও বহিভারত -_ মনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত 

(২) রঙ ও রূপ -_- সচ্চিদানন্দ কুমাব 

(৩) ত্রিপুরার শিল্পের ইতিবৃত্ত __ ধীরেন কৃষ্ণ দেববর্মন (ত্রিপুরা প্রসঙ্গ) পৃ. ৫) 
(৪) ত্রিপুরার শিল্পকলা __ সলিল কৃষ্ণ দেববর্মা (চারুকলা শিল্পমেলা -৮১পৃ. ৮) 
(৫) স্বাধীনোত্তর ত্রিপুরার চিত্র প্রদর্শনী __ রমা প্রসাদ দত্ত (পৃ. ২৫) 

(৬) ব্যক্তিগতভাবে মৈত্রী চৌধুরী, মুণালকর, অনুপ ভট্রাচার্য। 
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ত্রিপুরার বন, গাছপালা ও তাদের বৈশিষ্টয 
নলিনী কান্ত চক্রবর্তী 


ভৌগোলিক উত্তিজ্জ সংস্থান হিসাবে ব্রিপুরাকে আসাম অঞ্চলের অন্তর্গত মনে করা হয়। স্বাধীনতা 
পূর্ববর্তী সময়ে ভারতীয় উত্তিজ্ঞ সংস্থা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উপর নির্ভর করেই এই বিভাগ করা হয়েছে। স্বাধীনতা- 
উত্তরকালে ভারতীয় উত্তিভ জরিপ সংস্থা, বন গবেষণা সংস্থা, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ 
কর্তৃক সমীক্ষার ফলে প্রাপ্ত তথ্য থেকে ভৌগোলিক উত্ভিজ্জ বিভাগগুলির পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। সে অনুযায়ী 
ত্রিপুরা রাজ্য পূর্বভারত ভৌগোলিক বিভাগের অস্তর্গত। এই বিভাগের মেঘালয়, ব্রিপুরা ও মিজোবামে রয়েছে 
খ্বীঘ্ম মগুলীয় আর্র পর্ণমোচী বনভূমি । এ অঞ্চলের প্রধান বৃক্ষরাজ্ির মধ্যে রয়েছে [01771198118 
[82210001719 01692) 9011079 [01116714 এবং [00198 প্রভৃতি গণভুক্তি বিভিন্ন প্রজাতিব প্রাধান্য। 
এছাড়া এ অঞ্চলের একটি উল্লেখযোগ্য সম্পদ হল বাঁশ, যাতে এ রাজ্যে ভারতের অন্য কোনও অঞ্চল থেকে 
সমৃদ্ধ। 

ত্রিপুরার বনবিভাগ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী রাজ্যের বনভূমির পরিমাণ ৬২৯২ বর্গ কি.। এর 
মধ্যে সংরক্ষিত বনের পরিমান ৪০৯৭ বগ কি.,যা ভৌগোলিক আয়তনের ৩৯ শতাংশ এর অধিকাংশ রয়েছে 
ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের অধীন এলাকায়। এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার বনরাজি। যেমন-_ 

ক. পূব হিমালয়ের নিন্ন শাল অরণ্য ঃ এ রয়েছে প্রধানত উদয়পুর বিভাগের পূর্বাংশে ও দক্ষিণ 
বনবিভাগে বিচ্ছিন্নভাবে ছোট ছোট অঞ্চলে। এ অঞ্চলের প্রধান গাছ শাল। এখানকার দৌয়াশ মাটিতে ভাল 
জাতের শাল গাছ পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত অনূর্বর মাটিতে নিন্নমানের শাল গাছ দেখা যায়। পাহাড়ের ঢালে 
এবং আর্ত অঞ্চলে অন্য বিভিন্ন প্রজাতির গাছ দেখা যায়। কোনও কোনও অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূ-খণ্ডে শালের 
গজনও দেখা যায়। এ অঞ্চলে বাশ পাওয়া যায় না। 

খ. কাছাড় বৃক্ষমণ্ডলীয় চির সবুজ বনভূমি £ রাজ্যর পশ্চিম দক্ষিণ অশে এবং বিচ্ছিন্নভাবে জম্পুৃই 
পাহাড় অঞ্চলে এই বনভূমি দেখা যায়। 

গ. আর্দ্র মিশ্র পর্ণমো্চী বনভূমি £ এই বনভূমি শাল ও গর্জন বনের মাঝে এবং বড়মুড়া, দেবতা মুড়া 
ও আঠার মুড়া প্রভৃতির পাদদেশে, উদয়পুর ইত্যাদি বনবিভাগের বেশ কিছু স্থানে এই জাতীয় বনভূমি রয়েছে 

ঘ. নিম্ন পাললিক সাভানা বন ঃ প্রধান বনভূমির ঢালু অঞ্চলে এ জ্ঞাতীয় বন দেখা যায়। অতাধিক জুম 
চাষের ফলে প্রাকৃতিক গাছপালা নষ্ট হওয়ায় এ জাতীয় বনের সৃষ্টি হয়েছে। 
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উ. আর্দ্র পর্ণমোটী অরণ্য রয়েছে সাক্রম, বিলোনিয়া, উদয়পুর বিভাগের দক্ষিণাংশ জুড়ে এবং বিলোনিয়া 
বিভাগের দক্ষিণ পশ্চিমাংশ জুড়ে তৃষ্ণা সংরক্ষিত অরণো এবং সাক্রম বিভাগের তুল তাতারিয়ারি সংরক্ষিত 
অরণ্যে। এই অঞ্চলের কোনও কোনও স্থানে লতানে গাছ ও ঝোপ ঝাড়ের জ্তন্য অন্য বৃক্ষরাজির আকার ছোট 
হয়। এখানকার পর্ণমোটী বৃক্ষের সঙ্গে কিছু চির সবুজ বৃক্ষও জন্মায়। 


চ. গৌন আর্দ্র বীশ বন রয়েছে বিভিন্ন পাহাড়ে নদীর পরিবাহ ক্ষেত্র ও নদীর ধার জুড়ে । এদের মধ্যে 
কোয়াই, দেও, রাইমা ও সরমা প্রভৃতি নঈীর খাতে বিভিন্ন বাশ বন (প্রধানত মুলি বাশ) রয়েছে! এ সব অঞ্চলে 
ভূমিক্ষয় বেশি হয়। অন্য বৃক্ষের মাধয এ অঞ্চলে করই, আওয়াল, কুমিরা প্রভৃতি মাঝে মাঝে দেখা যায়। 


দেরাদুনের ভারতীয় বন সমীক্ষা বিভাগের তথ্য অনুযায়ী ত্রিপুরার বনভূমির পরিমাণ ভৌগোলিক 
আয়তনের ৫২.৬৮ শতাংশ, তবে গভীর বনভূমির (অর্থাৎ ৪০ শতাংশের বেশি বৃক্ষচন্দ্রাতক ঘনত্‌ বিশিষ্ট) 
পরিমাণ ভৌগোলিক সীমার মাত্র ১৭.৩৪ শতাংশ। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ত্রিপুরার বর্তমান বনভূমির 
পরিমাণ ভারতের গড় বনভূমির (১১.৭৩ শতাংশ) পরিমাণ থেকে বেশি হলেও পূর্ব ভারতের গড় বনভূমর 
(৩৯.৪০ শতাংশ) থেকে কম। কনের পশুপাখি তথা গাছপালা সংরক্ষণের জন্য রাজ্যে সিপাহী ভুলা, তৃষ্া, 
গোমতী ও রোয়া প্রভৃতি অভয়ারণ্যের সৃষ্টি হয়েছে, যার আয়তন ৬০২ বর্গ কি.। 


ত্রিপুরার বনভূমির মধ্যে কঠিন কাঠের বনভূমি রয়েছে ১৭.৪৩ শতাংশ, বাশ মিশ্রিত অন্য বনভূমি 
৪.১৫ শতাংশ, বাঁশবন ৮.৯৪ শতাংশ, আবাদি বনভূমি ১৯.৬৯ শতাংশ, জুম ভূমি ৯.২৯ শতাংশ __ 
সর্বমোট ৫৯.৫০ শতাংশ, অর্থাৎ রাজ্যের ভৌগোলিক আয়তন ১০৪৯১ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে ৬২৯২ বগ 
কি.। 


বন ধ্বংসের কারণ £ 


বন সম্পদে পরিপূর্ণ এই রাজ্যের নাম ব্রিটিশ রাজত্বকালে ছিল পার্বত্য ব্রিপুরা। এই রাজ্যের বনাঞ্চল 
দীর্ঘদিন ধরে মানুষের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। কৃষিকাজ ও অন্যান্য কারণে বনভূমির স্বাভাবিক অবস্থা বিনষ্ট 
হয়েছে। বিশেষত গত কয়েক দশকে ভূমি ব্যবহারের প্রকৃতির পরিবর্তন ও অন্য রাজ্য থেকে আগত লোক 
সংখ্যার চাপে বাস্তু রীতির ভারসাম্য পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এ রাজ্যে অতিরিক্ত লোক-বসতি, জুম চাষ, চারণ 
ভূমির স্বল্পতা এবং তার ফল স্বরূপ বনাঞ্চলে গো-মহিষাদির উৎপাত প্রভৃতি বন ধ্বংসের প্রধান কারণ। 
এছাড়া রাজ্য থেকে প্রতিদিন নানাপ্রকার কাঠ, জ্বালানি, বাশ ও অন্য বনজ সম্পদ বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে 
বস্তরত এই রাজ্য সন্নিহিত বাংলাদেশের জনসাধারণ, নিত্য প্রয়োজনীয় বনজ সম্পদের জ্রন্য ত্রিপুরার ওপরেই 
নির্ভরশীল ছিল। তবে বর্তমান কালের তুলনায় পূর্বে অবস্থাটা অনা রকম ছিল। তখন লোক সংখ্যার চাপও কম 
ছিল, আর 'ত্রপূর! রাজ্য থেকে সবসময় বনজ সম্পদ পাওয়ার কোনও বাধা ছিল না। ফলে এখানকার মতো 
যথেচ্ছ বন ধ্বংস হতো না। যেটুকু বন ধ্বংস হতো নতুন গজানো গাছপালায় সেখানে আবার বনভূমির সৃষ্টি 
হৃতো। দেশ বিভাগের পর এই অবস্থাটা বদলে যায়। নিয়মিত যোগানের নিশ্চয়তা না থাকায় কাঠ ইত্যাদির 
চোরাচালান অত্যন্ত বেড়ে চলেছে। অথচ খবরের কাগজ খুললে প্রায় প্রাতাদনই বনজ সম্পদ পাচারের বিবরণ 
পাই। গত দুই দশকে বন ধ্বংসের আরো একটি নতুন কারণ যুক্ত হয়েছে, তা হল উগ্রপন্থী সমস্যা । এর জন্য 
বনায়ন ও বন সংরক্ষণ ব্যাহত হচ্ছে, তদুপরি উগ্রপন্থীরাও বনজ সম্পদ পাচারে সক্রিয়। আবার উগ্রপন্থী 
মোকাবিলার নামে অনেক স্থানে বনভূমিও বিনষ্ট হয়েছে। 
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বনভূমির উত্ভিজ্জ প্রকৃতি £ 

ত্রিপুরা রাজ্যে যতটা বনভূমি রয়েছে তার খুব সামান্য অংশই প্রাকৃতিক বন। অধিকাংশ আবাদি বৃক্ষ 
এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত বনভূমিতে গক্জানো ঝোপঝাড় বা জুম চাষের ফলে জাত ক্ষয়িষুঃ বনভূমি । চিরহরিৎ বনভূমি 
ধবংসের পর ঝোপ, ঝড়া, লতা, গুল্ম প্রভৃতির আবির্ভাব হয় এবং এদের মাঝে দেখা যায় কিছু পর্ণমোটী বৃক্ষ। 
এরকম পরিবর্তিত বনভূমি উদয়পুর, অমরপুর, সোনামুড়া এবং সদর বিভাগে রয়েছে। 

কোনও কোনও স্থানে জুম চাষের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত বনভূমিতে বাশবনের সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে মুলি 
বাশের বনই এ রাজ্যে বেশি । আগে জুম চাষের জন্য রাজ্যে প্রচুর বনভূমি ছিল এবং জুম চাষীর সংখ্যাও ছিল 
কম। তাই একই জমিতে ঘন ঘন জুম চাষ করতে হতো না, ফলে জুম চাষে নষ্ট হওয়া গাছ-পালা আবার গক্তিয়ে 
বনভূমি পুনরুজ্জীবিত হতো । কিন্তু বর্তমানে বনভূমির পরিমাণ কমায় এবং জুম চাষীর সংখ্যা বাড়ায় একই 
বনভূমিতে ঘন ঘন জুম চাষ হয়ে থাকে। তাই ধ্বংসপ্রাপ্ত বনভূমি পুনরুজ্জীবিত হতে পারে না। 

প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় বনভূমির মাত্র ২০ শতাংশ জুড়ে রয়েছে সেগুন, শাল, গামাই, করই, 
সোনাল, চামল, জারুল, মেহগিনি, শিমুল ও অন্যান্য মূল্যবান কাঠের বৃক্ষ । এর মধ্যে ৬৮.৭ শতাংশ রয়েছে 
সেগুন, ৮.২ শতাংশ শাল এবং অন্যান্য গাছ ২৩.১ শতাংশ। এছাড়া রবার, কাজুবাদাম, চা, কফি, সিট্রোনেলা 
প্রভৃতি চাষের আওতায় রয়েছে প্রায় ৪০,০০০ হেক্টর বনভূমি । রাজ্যের একটি উল্লেখযোগ্য বনজ সম্পদ বাশ। 
বিভিন্ন কাজে এর ব্যবহার রয়েছে। ইদানিং অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলে এই সম্পদের অনেকটা বিনষ্ট হয়ে 
গেছে। খাদ্য হিসাবে বাশের কড়ুল ব্যবহারের ফলে এই সম্পদের অনেকটা বিনষ্ট হয়ে গেছে। খাদ্য হিসাবে 
বাঁশের কড়ুল ব্যবহার এই সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার অন্য একটি কারণ। রাজ্যে কোনও কাগজ কল না থাকলেও 
বছরে ৩০.০০০ - ৪০.০০০ মেট্রিক টন বাঁশ এ রাজ্য থেকে আসামের পঞ্চগ্রামে স্থাপিত হিন্দুস্থান পেপার 
কর্পোরেশনের কারখানায় যায় এবং অদূর ভবিষ্যতে এর পরিমাণ আরো বাড়বে বলে অনুমান করা হচ্ছে। 

বনভূমি ছাড়া অন্য গাছপালা £ 
২ শতাংশ জুড়ে রয়েছে বিভিন্ন জলাভূমি, যাদের মধ্যে পুকুর, দিঘি প্রভাতি জলাশয় প্রায় ৮৮৫৫ হেক্টর, ক্ষুদ্র 
বাধ ৪০৬৮.৬৮ হেক্টর, নদী-নালা প্রভৃতি ৫২৬০ হেক্টর। এই সমস্ত জলাভূমিতে থাকা উচ্চাশ্রেণীর উদ্ভিদ 
প্রজাতির সংখ্যা ৫০ থেকে বেশি হবে। রাজ্যের নিন্নশ্রেণীর উত্তিদ সম্বন্ধে কোনও সমীক্ষা এখনও হয়নি, তবে 
জলাভূমিতে বিভিন্ন জাতের 'নিম্নশ্রেণীর উত্তিদ প্রজ্ঞাতির সংখ্যাও উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদ থেকে কম হবে না। 

রাজ্যের ভৌগোলিক আয়তনের প্রায় ২৭ শতাংশ জমিতে বিভিন্ন কৃষি ফসলের চাষ হয়ে থাকে। 
প্রধান ফসলের মধ্যে রয়েছে ধান, গম, ভূষ্টা, বিভিন্ন প্রকার ডাল ও তৈলবীজ, পাট ইত্যাদি । উদ্যান ফসলের 
মধ্যে আমরা নানাপ্রকার ফল, যেমন আম, কাঠাল, কমলা, পেয়ারা, পেপে, অনারস, কুল, কলা এবং নানা প্রকার 
সবজি, মশলা প্রভৃতি উল্লেখ করতে পারি। 
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বনজ সম্পদ $ 
রাজ্যের বনজ সম্পদের পরিমাণ ভারত্তীয় বন সমীক্ষার ১৯৯১ সালের তথ্য অনুযায়ী নিম্নরূপ __ 


আয়তন ভৌগোলিক উৎপাদন প্রতি হেঃ 
বর্গ কি. মিটারে আয়তনের শতাংশ কিউবিক মিটার 
তাংশ (গড়) 

কঠিন কাঠের বনভূমি ১৮২৯ ১৭.৪৩ ২৬১৭৮ 
কঠিন কাঠ ও বাঁশের 

মিশ্রিত বনভূমি ৮৪৮ ৪.৬১ ২৯৮৩৯ 
বাশ বন ৯৩৮ ৮.১৪ ৯০৭৩৩ 
আবাদি ২২২১ ২১.১৭ ২০.৬৯ 
জুম বনভূমি ৮৪০ ৭.৮১ ৫৩৩৯ 


বর্তমানে আবাদি জমির পরিমাণ বাড়ায় উপরিউক্ত তথ্যের কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। 


রাজ্যের বৃক্ষ জাতীয়উত্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ২৮০। এর প্রায় ২৫ শতাংশ মূলাবান দারু উৎপাদনকারী 
উত্ভিদ। বাকিরা জ্বালানী হিসাবেই সাধারণত ব্যবহাত হয়। মূল্যবান বৃক্ষদের মধ্যে রয়েছে শিরিষ, সুন্দি, করই, 
চামল, কুমিরা, গর্জন, রামাডালা, গামাই, জারুল, সিধাজারুল, নাশকেশর, ঠাপা, কণক, শাল, সেগুন, হরিতকী, 
বহেড়া, তুন, আওয়াল প্রভৃতি 


নিম্নমানের দারু উৎপাদনকারী বৃক্ষের মধ্যে রয়েছে বেল, রঙ্গিরাতা, খাঠাল, কদম, জাকি, শিমুল, 
হিক্ত, কাঞ্চন, শোনাল, হাড়নাজা, চাল্তে, বুনো জলপাই, কাক্তিকারা, কুরুচি, কেলিকদম, আম, ফুলকদম, 
কণকটাপা, উদাল, জাম, আমড়া, বাজনা প্রভৃতি । প্যাকিং বাক্স চাষের বাক্স, প্লাইউড, দেশলাই প্রভৃতি নানা 
কাজে তাদের ব্যবহার হয়ে থাকে। 


ত্রিপুরায় বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশের সংখ্যা ষোল বা তার বেশি। এদের মধ্যে রয়েছে কনককাই, বরাক, 
কালিবাঁশ, মাকাল, বারি, পারয়া, মৃত্তিকা, জাই, কেম বাঁশ, আঁচ বাশ, নিরেট বাশ. রুগাই, কালাই, ডলু, মদি ও 
বেততধানা। নানা প্রকার কাজে বিভিন্ন প্রকার বাঁশের ব্যবহার হয়ে থাকে। 


অন্য বনজ সম্পদের মদ্যে বেত, ছন, ফুলঝাড়ু, বাতা প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। আসবাব পত্র 
তৈরি, কাগজের মণ্ড, কার্ড বোর্ড ও অন্যানা কাজে এদের ব্যবহার রয়েছে। 


বিভিন্ন প্রকার বনৌষধি ত্রিপুরার একটি মুল্যবান বনজ সম্পদ। রাজ্যের বানৌষধি সম্বন্ধীয় কমিটি 
রাজ পাওয়া যায় এমন ২৬৫ প্রজাতির বানৌষধি চিহিন্ত করেছেন। এদের মধো কিছু কিছু প্রশ্তাতির ভেষজ 
উত্তিদের বাজারে বেশি চাহিদা থাকায় বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে এদের চাষ ও সংরক্ষণের প্রতি ভ্রোর দেওয়া 
হায়েছে। 


পণ্ড খাদ্যের উপযোগী বেশ কিছু ঘাস ও অনা প্রজাতির গাছ এ রাজো রয়েছে। এদের যথাযথ 
জাতীয় গাছের প্রজাতি সংখ্য প্রায় ষাট এবং খাদ্যোপযোগী বুনো ফলের সংখ্যা পয়যণ্টি। 


৩৪৫ 


বনের উত্তিদকুলের বৈশিষ্ট্য ঃ 

রাজের উত্তিজ সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ত্রিপুরার বনাঞ্চলে পাওয়া ৮৬ শতাংশ প্রজাতি ভারতের 
অন্যত্র বা ভারতের প্রিতিবেশী দেশগুলিতে পাওয়া যায়। এছাড়া বাকি ১৪ শতাংশ প্রজাতি বিশেষ কয়েকটি 
স্থানেই সীমাবদ্ধ । ত্রিপুরা রাজ্যে উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের প্রায় ১৬০০ প্রজ্তাতি পাওয়া যায়, যাদের মধ্যে ফা 
জাতীয় প্রজাতির সংখ্যা ৭০, নগ্নবীজ উত্ভিদ ২৩টি প্রজ্ঞাতি এবং বাকি আবৃত বীজ উত্তিদ। একবীক্তপত্রী ও' 
দ্বিবীজপত্রীর অনুপাত মোটামুটি ১:৪। পার্শ্ববর্তী কিছু রাজ্য সহ ত্রিপুরার উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদ সংখ্যা নি্নরূপ __ 


প্রজাতি সংখ্যা ত্রিপুরা মণিপুর মিজোবাম 
দ্বিবীজপত্রী ১১৫৯ ১৫৪২ ৮৯২ 
একবীজপত্রী ৩০৩ ৪৩৫ ৩০৭ 
মোট আবৃতবীজ্ উত্তিদ ১৪৬২ ১৯৭৭ ১১৯৯ 
নগ্নবীজ উত্তিদ ১৩ ১৫ ৬ 
ফার্ণজাতীয় উত্ভিদ ৭০ ২০০ ১৩৪ 


উপরিউক্ত পরিসংখ্যান ২১ বছরের পুরানো । বর্তমানে এর হেরফের হতে পারে। অতি সাম্প্রতিককালে 
ত্রিপুরার সিপাহী লা অভয়ারণ্যের উত্তিদ সমীক্ষায় বেশ কিছু নতুন প্রজাতি পাওয়া গেছে, এ রাজ্যে যাদের 
অস্তিত্ব আগে জানা ছিল না। 


রাজো পাওয়া বেশ কিছু প্রক্তাতি ভারতের উত্তিজ্ঞ সংস্থানে নতুন সংযোজন, অর্থাৎ ত্রিপুরা রাজ্য 
ছাড়া এদের ভারতের অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। উদাহরণ স্বরূপ [39601018 50110011019 10012, 
[38601190596 গোত্রের এই প্রজাতিটি পাওয়া গেছে কৈলাশহরের উনকোটিতে। ভারতের বাইরে মায়ারমারের 
অকিয়াবে এই গাছ পাওয়া যায় । 0010179 1900080708 (0.010155 63.10211015) 01210, 111170686 
গোত্রের এই বৃক্ষজাতীয় গাছটি পাওয়া গেছে জম্পুই পাহাডে। ভাবতের বাইরে বাংলাদেশের চট্টগ্রামে এই গাছ 
পাওয়া যায়। 00171017712 ৬1105. চ২০১৮, চ00180986 গোত্রের বীরুৎ জাতীয় গাছটি পাওয়া গেছে 
সিপাহী জলা ও কুমারঘাটে। ভারতের বাইরে বাংলাদেশের চট্টগ্রামের পাহাড়ে এই গাছ জন্মায়। এরকম নতুন 
সংযোজনের তালিকায় ৭টি প্রজাতি রয়েছে। 


এছাড়া বেশ কিছু প্রজাতি রয়েছে, যারা ত্রিপুরার বাইরে এই রাজ্য সন্নিহিত মিজোরাম, আসাম, 
অরুণাচল, পূর্ব হিমালয়, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, মায়ারমার প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়। 


প্রজাতি সংখ্যার নিরিখে রাজোর উত্তিদ কুলের পাঁচটি বড় গোত্র ও তাদের গণ এবং প্রজ্ঞাতি সংখ্যা 
নিম্নরূপ __ 


গোত্র গণ প্রভাতি 
121011101780996 ৪৪ ৯৬ 
[১090696 ৪৯ ৭৯ 
1২0018069৫ ৩৭ ৭৬ 
1:01017010180686 ৩১ ৬৭ 
/9506180626 ৩৯ ৫৪ 


গণ সংখ্যার বিচারে [080926 প্রথম হলেও প্রজ্ঞাতি সংখ্যার বিচারে এর স্থান দ্বিতীয়, আবার গণ 
৩৪৩৬ 


সংখ্যার বিচারে 1১8[011101780086 দ্বিতীয় হলেও প্রজাতি সংখ্যার বিচারে এর স্থান প্রথম। 
দশ্্রাপ্য গাছপালা £ 


আমাদের দেশে বিভিন্ন কারণে বনভূমি বিনাশের ফলে বেশ কিছু প্রজাতির গাছপালা চিরতরে বিলুপ্ত 
হয়ে গেছে এবং আরো কিছু প্রজাতি বিলুপ্তির পথে। এই বিলুপ্তির সম্মুখীন গাছপালার তালিকায় প্রায় ৪৫০ 
প্রজাতির নাম রয়েছে। এরকম দুষ্প্রাপ্য গাছের কয়েকটি প্রজাতি ত্রিপুরা রাজে পাওয়া যায় । যেমন /11101000115 
০9০৪ (ফার্ণ জাতীয় গাছ পাওয়া যায় ডুম্কুর, শিলাছড়ি, দামছড়া ও তেলিয়ামুড়া অঞ্চলে), 0৮801718 
1/011158 (বৃক্ষ ফার্ণ, পাওয়া বায় শিলাছড়িতে ), [0409080051101110115 (নগ্নবীজ উত্তিদ, পাওয়া যায় 
লালুরি ও মনু অঞ্চলে), ?$18£)0119 00061008179 (দেলিঠাপা পাওয়া যায় পানিসাগর, লালজুড়ি, তেলিয়ামুড়া 
দামছড়া অঞ্চলে), 1১0০81005 101110118 (বুনো জলপাই, পাওয়া যায় জম্পুই পাহাড়ে), এবং 7২21৬০01198 
5911017117)9 (সর্পগন্ধা, পাওয়া যায় সদর, ধর্মনগর ও উদয়পুর বিভাগে, তবে বর্তমানে এই গাছটি বেশ 
দুর্লভি)। এই সমস্ত দুষ্প্রাপ্য প্রঙ্তাতির উত্ভিদের যথাযথ ব্যবস্থা দ্বারা সংরক্ষণ প্রয়োজন । 


গাছ নামকরণে ককবরক ভাষা £ 


ত্রিপুরার জম্পুই পাহাড়, ঘোরা কাগ্সায় ও বড়মুড়া পাহাড়ে রামডালা নামে (স্থানীয় অন্য নাম __ বান্দর 
হুলা/মনভুং) একটি বৃক্ষ পাওয়া যায়। এর বৈজ্ঞানিক নাম [))91921169 01217010019 এই নামের গণ সূচক 
শব্দটি নেওয়া হয়েছে ককবরক ভাষা থেকে। পৃথিবীতে এই ভাষা থেকে গাছপালার বৈজ্ঞানিক নামের শব্দ 
চয়নের এটি একমাত্র উদাহরণ 


জ্বালানি সমস্যা £ 


জ্বালানি সঙ্কট শুধু এ রাজোর নয়, এটা সমগ্র বিশ্বের সমস্যা। হিসাবে দেখা গেছে সমগ্র পৃথিবীতে 
বছরে যে গাছ কাটা হয় তার ৫০ শতাংশ ব্যবহৃত হয় জ্বালানি রূপে । কৃষি বিপ্লব দ্বারা খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়ে 
দেশে খাদ্য সমস্যার সমাধান অনেকটা করা গেলেও জ্বালানির যোগান তেমন বাড়েনি। আমাদের ত্রিপুরার জন্য 
বর্তমানে বাৎসরিক জ্বালানির চাহিদা প্রায় ৮১ লক্ষ মেট্রিক টন. যার অর্থ ৮-১০ হাজার হেক্টুর বনভূমির ১০- 
১৫ বছর বয়সের সব গাছপালা । এই চাহিদার পরিমাণ প্রতি বছরই বাড়বে । ফালে রাজ্যের অনেক দামি দার 
উৎপাদনকারী বৃক্ষ নষ্ট করা হচ্ছে। এতে কেবল মুল্যবান সম্পদই নষ্ট হচ্ছে না, দেশের বাস্তবসংস্থানও নষ্ট হচ্ছে। 
বন পৃথিধীর বুকে জীবনের অস্তিত্ব বজায় রাখে, এ না থাকলে পৃথিবীর প্রাণরস শুকিয়ে যাবে, থাকবে না নির্মল 
বাতাস বা সময় মতো বৃষ্টি, বিনষ্ট হবে মাটির উর্বরতা, বাড়বে ভূমিক্ষয়। 


আমরা কোনও মন্ত্র বললে বন ক্ষয় রোধ করতে পারব না। তবে বৃক্ষরোপন ও গাছপালা বেড়ে ওঠার 
মতো পরিবেশ সৃষ্টি করে এ সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। জ্বালানী সমস্যার সমাধানের জন্য জ্রুত 
বঙ্থনশীল গাছ রোপন করা যেতে পারে। স্থানীয় বন্ণিশীল গাছ ছাড়াও আমাদের রাজ্যের আবহাওয়ার 
অনুরূপ আবহাওয়া জম্মানো এই জাতীয় গাছ অন্য দেশ থেকে এনে লাগানো যেতে পারে। এরূপ গাছের মধ্যে 
রয়েছে /১0818. 170181751, /১1181)01)05 82101511178, 08111917015, 0810071/5, 08258101118 
:90015601100118, 10917151000519, [58091510005 2111015, 1৮100011011019 09190218, 99921012 
01511058 প্রভৃতি। তবে বহিরাগতদের চাষের আগে এরা স্থানীয় পরিবেশে কেমন বাড়ে তা যাচাই করে 
নেওয়া উচিত। 


৩৪৬ 


বিদেশী গাছপালা £ 


রাজ্যের বিভিন্ন গাছপালার বেশ কিছু প্রজাতির আদি বাসস্থান বিদেশ। হিসেব অনুযায়ী এদের পরিমাণ 
মোট প্রজাতির প্রায় ১৬ শতাংশ । পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যেমন আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, চীন, 
মায়ানমার, পশ্চিম ভত্রারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মালয়, মেস্কিকো, ব্রার্তিল প্রভৃতি দেশ থেকে এরা ভারতে এসেছে এবং 
ক্রমে ব্রিপুরাকে নিজেদের বাসভূমি করে স্থানীয় গাছপালার সঙ্গে এমনভাবে মিশে ঘেছে যে, তাদের বিদেশী 
বলে চেনাই যায় না। 

অনুসন্ধান £ 

রাজের বিভিন্ন উত্তিদকূল থেকে আমরা বনজ সম্পদ, কৃষিজ সম্পদ, বনৌষধি ইত্যাদি পেয়ে থাকি। 
তবে উপকারী গাছের প্রজাতির সংখ্যা মোট উত্তিদ প্রজাতির তুলনায় খুবই কম। এ চিত্র অবশ্য সমগ্র পৃথিবীর 
গাছপালার ক্ষেত্রেও দেখা যায়। পৃথিবীর প্রায় দুইলক্ষ উত্তিদ প্রজাতিরক মধ্যে বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হয় 
মাত্র ১৫০টির মতো প্রজাতির । বর্তমান বিশ্বে ক্রমবদ্ধ৪মান লোক সংখ্যার দিকে নজর রেখে আমাদের নতুন 
নতুন সম্ভাবনাময় উত্তিদের অনুসন্ধান করতে হবে। এক্ন্য স্বল্পপরিচিত বা অপরিচিত গাছপালার দিকেও 
আমাদের নজর দেওয়া উচিত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আগাছা হিসাবে অবহেলিত বিপুল উত্ভিদকুলের প্রতি 
আমাদের নজর দেওয়া উচিত। 


ত্রিপুরার আগাছা হিসাবে অবহেলিত বীরুৎ জাতীয় উত্ভিদের ওপর একটি সমীক্ষা থেকে জানা গেছে 
যে, ২৮৭টি প্রজাতির গুপ্তবীজী উদ্ভিদের মধ্যে ১৮১টি প্রজাতি ওষধি হিসাবে বাবহার করা যেতে পারে। 
এছাড়া বেশ কিছু প্রজাতি মানুষ আপদকালীন খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে। এ সকল আগাছার অন্যান্য ব্যবহারের 
মধ্যে রয়েছে পশুখাদ্য, সবুজ সার উৎপাদন, বালুকা বন্ধন ক্ষমতা, পানীয় উৎপাদন, শিল্পকলার কাচামাল, 
ভূমিক্ষয় রোধ প্রভৃতি গুণ। উপযুক্ত গবেষণার দ্বারা আপাত অপ্রয়োজনীয় প্রজাতি ও জনসাধারনের অর্থনৈতিক 
বিকাশের পথ খুলে দিতে পারে। 


সরকারি দায়িত্ব £ 


রাজ্যের বন সম্পদের বেহাল অবস্থার জন্য দায়ী সরকারি তরফে উদাসীনতা । এ কাজে নিয়োভিত 
কর্মীদের শিথিলতা এবং কিছু লোকের সাময়িক লাভের জন্য লোভ বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী। অবশ্য 
আজকাল এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উগ্রপন্থী উৎপাত। কিন্তু এর ফল ভুগতে হচ্ছে ও হবে সমগ্র দেশবাসীর । ব্যক্তি 


ফলে আমাদের সকলের ধ্বংসের দিন এগিয়ে আসছে । জনসাধারণের মধ্যে পরিবেশ সম্বন্ধীয় শিক্ষার 
বিস্তার ঘটাতে হবে, যাতে তারা বুঝতে পারে যে, পরিবেশ সুরক্ষা, তথা গাছপালা রক্ষা শুধু নিজের জন্য নয়, 
ভবিষ্যৎ প্রজন্মের রক্ষার বারও তাদের ওপর ন্যাস্ত। 


৩৪৮ 


বিষ্লপ্রিয়া মনিপুরী লোকসংস্কৃতির অঙ্গনে $ বরণ ডাহানির এলা 


অনুকূল সিংহ 


উত্তর পূর্ব বারতের সাতবোনের একটি রাজ্য মনিপুর । অপরাপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি মনিপুরে যুগযুগ 
ধরে নানা জাতি - উপজাতির বসবাস । এদের কেহ আর্যবংশের কেহ বা মঙ্গোলীয় । এই পার্বত্য রাজ্যের পূর্ব 
-উত্তর ও দক্ষিণ সীমান্তে চীনের পর্বতশ্রেণী ৷ ভারত-বামা সীমান্তের মনিময় “রাপলাবন্য ময়ী রাজ্য মনিপূরকে 
প্রাচীনকাল (থকে নানা নামে বিভূষিত করা হয়েছে | এতিহাসিকদের মতে পানদের কাছে মনিপুর 'কামে' 
বার্মিজরা 'কামে' অহোমরা মেঘলী, কাদাড়িরা 'মাগলি' অসমীয়ারা “মুগলৌ' ত্রিপুরীরা মুগল্সী নামে উল্লেখ 
করেছেন । তাছাড়াও পুরান গ্রন্থাদিতে দেবান গড়া ও গন্ধর্বের দেশ । সাংখায়ান গৃহ সংগ্রহে সুযোদিয়ের দেশ, 
কথাসরিৎসাগরের উদয়াদ্রি বা উদয়াচল । আরো বিভিন্ন গ্র্থে মহেন্দপুর, রাজগৃহ, বৃক্ষদেশ, মধ্যদেশ নামে 
উল্লেখ পাওয়া যায়, সংস্কৃত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে মনিময় পুরুষ, কৌটিল্যের অর্থশান্ত্ে সুবর্ণকৃণ্ড, মনিকুণ্ড বা 
মনিপুর | দক্ষিণ চীনের জনগণেরা বলে মিউংলাই, মিউং দেশ অরাঁৎ লাই ভাতির দেশ । সপ্তদশ শতকে চীনের 
পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ তার ভারত ভ্রমনের পর লিখিত সিয়াসু-কি নামক গ্রন্থে মনিপুরকে “ঈশানগুলি" 
নামাকরণ করে পর রাজধানী বিধুরপুর বলে লিপিবদ্ধ করেছন । 


প্রাচীন মনিপুরকে গন্ধব্যের দেশ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে । প্রখ্যাত এতিহাসিক]. 0, 11010501 
তার “[1)6 1601165" গ্রন্থে এই বক্তব্যের সমর্থনে গন্ধর্ব বংশাবলীর নাম ধারাবহিক ভাবে লিপিবদ্ধ 
করেছেন । তাদের নামগুলোতে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব লক্ষাণীয় । যেমন রাজানারায়ণ, ব্রক্মা, কাশ্যপ, সূর্য, 
সুবর্ণমুনি, চিত্রকেতু, চিত্রধবজ, চিত্রবীর, চিত্রসর্ব, চিত্রভানু বা চিত্রবাহন (চিত্রাঙ্গদার পিতা) | তিনি কামরূপের 
রাজা ভাগদত্তের সমসাময়িক ছিলেন । তার সময়কাল খৃষ্টপূর্ব ১০০ শতক । মনিপুর ভূমিতে গন্ধর্বের রাজত্ব 
সম্পর্কে 'মিতে জাগোই' নামক গ্র্থের লেখক সৃরচন্ত্র শম মিহোদয় সুচনাতে উল্লেখ করেছেন +1176 1810 15 
41301010৬71 29 076 10110 01010170198". তাই মনিপুরের জনগণ চিরাচরিত ধারায় সঙ্গীত নৃত্যপ্রিয়। 
তাছাড়াও মনিপুরের ইতিহাসে মহাভারতে প্রভাব বিদ্যমান । পান্ডব রাজকুমারগণ বনবাসকালে মনিপুর 
প্রবেশ করেন । সেই সময় মনিপুরের রাজা ছিলেন চিত্রবাহম । তার কোন পুত্রসন্তান ছিলনা | একমাত্র কন্যা 
চিত্রাঙ্গদা । পুত্র সন্তান না থাকাতে মহারাজ চিত্রবাহন সিংহাসনের পরবর্তী ও উত্তরাধিকারী হিসাবে কন্যা 
চিত্রাঙ্গদাকে সর্ববিদ্যায় পারদর্শী করে তোলেন । রূপেগুণে অতুলনীয়া চিত্রাঙ্গদার দর্শনে বিমোহিত হয়ে ৩য় 
পান্ডব অর্জুন পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন । অর্জন মনিপুরে মাত্র এক বংসরকাল থাকার পর পুনঃ দেশত্রমনে 


৩৪৯ 


বেড়িয়ে পড়েন । সেই সময়ে চিত্রাঙ্গদা গর্ভবতী ছিলেন । পরবর্তীকালে এক সুদর্শন পুত্র সম্ভান লাভ করেন । 
নাম বনুবাহন । পিতৃ পরিচয়ের অপেক্ষায় চিত্রাঙ্গদা সযত্তে পুত্র বজুবাহনাকে লালন পাঙ্গন করতে লাগেন । 
পান্ডবরা যুদ্ধ জয়ের পর রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন । সেই অশ্বমেধের ঘোড়া দেশ রমন 
করতে করতে মনিপুরে প্রবেশ করলে বুবাহন কর্তৃক আটক হয় । তখন পিতা-পুত্র যুদ্ধ বাঁধে যুদ্ধে পিতা 
অর্জুনের পরাজিত ও নিহত হয় । তখন সেই বার্তা চিত্রাঙ্গদার কাছে পৌছালে পরিচয় জানতে পেরে পুত্র 
বন্রুবাহনকে পিতৃ হতা বলে তিরস্কার করেন এবং নাগকন্যা উলুপীর সাহায্যে পাতাল থেকে মনি এলে ৩য় 
পান্ডবকে পুনজীবিত করে তোলে । বন্ুবাহনের বীরত্বের জন্য তাকে হস্তিনাপুরে আমন্ত্রণ ক্তানানো হয় । সেখান 
থেকে স্বর্ণ খচিত বিষুরুর্তি নিয়ে এসে মনিপুরের বিষুঃপুর নামক স্থানে স্থাপন করে রাজ্য শাসন করেন । 
মনিপুরের মনিপুরীরা তাই নিজেদেরকে বন্ুবাহনের বংশধর বলে পরিচয় দিয়ে আক্তও গর্ববোধ করে থাকে । 


এরতিহাসিকদের মতে প্রচীন মনিপুরে পাঁচটি অঞ্চল রাজ্ঞা দিল । মৈরাঙ, খুমল, লুযাং, আঙ্গম ও খাবেল 
বা ভূমি নামে । এই পাঁচটি অঞ্চল রাজ্যে বসবাসকারী জনগণ ও রাজারা আর্যবংশোদ্ভূত বলে উল্লেখ করেছে। 
প্রখ্যাত এতিহাসিক 2. 1.1)81601) তার 1100000001011 10 1$101011)01 গ্র্ে পৃষ্ঠা ১০ উল্লেখ করেছেন, 
1156 ৮৪115 ৮485 7151 0000110150 09 9০৬০1111065. 1179 01117010091 01৮11017246 10001781, 
[02105 15101158115 01701%15010155 09 06576651116 1৬1০0)195 02091176 ৫0101172110 21৫ 
[1)80179৬5 ৮/45 81900115000 0115 0171115 01079. এই সব অঞ্চলে রাজ্যগুলো পরবর্তী সময়ে নিজেদের 
সত্তা বিসর্জন দিয়ে বৃহত্তর মনিপুর রাজ্যের অধীনে চলে যায় | এ নিয়ে বিষুরপ্রিয়া মনিপুরীদের কাছে একটি 
প্রবাদবাক্য বিশেষভাবে প্রচলিত “ধারায় নাম লইলা চাকালয় বলে হমেইলা” “7106 1758001 08010150 
0/6 12110 036 01711171815 61/08160 0০61) 0131.” 


মনিপুর রাজ্যের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে লকতাক হুদ অবস্থিত । উত্তর পুবঞ্চিলের সর্ববৃহৎ এই হৃদকে 
ঘিরে ছিল প্রাচীন খুমল, মৈরাং ও লুয়াং রাজ্য । বিষুপ্রিয়া মনিপুরীদের আদিবাস ভূমি সেই এতিহাসিক 
সভ্যতাকে প্রখ্যাত এতিহাসিক তার 11716 1$1০07165, গ্রন্থে বর্ণনা করে গেছেন /১11118 11001017018 
৮/০16 £951055 0116 [01108 0118620 01011611201 0121. ৬/০ 109৬০ 11) 01051 011090- 
€01706012 411180700.1176 5017910901,14217001 500. 1119 59019 00191501085 58076 
01091651506 8( (116 ৮11182910179119901.. মৈরাং লকতাক হ দের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত । বর্তমানে ও 
মনিপুরের ইতিহাসে মৈরাং এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান জুড়ে আছে । খাম্বা - থৈবীর অমর প্রেমর্গাথা বিরহপূর্ণ স্মৃতি 
বিজড়িত স্থান । রাজকুমার খাম্বা দিল খুমল রাজবংশঙ্ঞাত ও থৈবী মৈরাং রাজকুমারী । তাদের প্রেম অক্ষয় 
অমর | পৃথিবীর শ্রেষ্ট প্রেমকাহিনীর উপাখ্যান লায়লা-মক্তনু শিরি - দারদাহ ও রোমিও জুলিয়টের মতো 
মনিপুরের জনগণের কাছে খাম্বা থৈবীর অমর প্রেম গীঁথা নিয়ে উপাখ্যান তৈরী হয়েছে । সেই অমর প্রেমের 
নিদর্শন হিসাবে তাদের পরিধেয় পোষাকাদি মৈরাষ্ডের গোপন ভাবে পবিত্র এক স্থানে খুকায়িত আছে । লুয়াং 
রাজ্যের রাজধানী তাইখোষ্ের বিধুরপ্রিয়া মনিপুরীরা রাজপাট হারানোর পর পরম পরাক্রম শালী মৈত্তৈ রাজাদের 
আনুগত্য স্বীকার করে মৈৌন্তৈ ভাষা লেখা শুরু করে । তাদের মৈত্তৈ ভাষা শিক্ষা ও বলা নিয়ে লোক মুখে অনেক 
রসায্মক গল্প ছিল । মৈতৈ জনগোষ্টির লোকেরা তাদের ভাষা বলা নিয়ে কৌতুক করে উপহাস করতো । 
লকতাকের চারপাশের বিষুণপ্রয়া মনিপুরীদের গ্রামগুলো নিংঘৌখং, নাচৌ ডাইখং, খুনো নুঝুর্লালাই, কুমফি, 
ইথিং ঘুসেল ইত্যাদি । তাছাড়া মৈরাঙড বিশ্ববাসীর কাছে বিশেষ ভাবে আরো মযারদা পূর্ণ শহরের খ্যাতি পেয়েছে 
অন্য আর এক কারণের জন্য । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে স্বাধীন ভারতের প্রথম জাতীয় পতাকা আজাদ হিন্দ 
বাহিনীর সদস্যরা এখানে উত্তোলন করেন । বিষুল্ুপ্রয়া মনিপুরী মহিলারা দলবদ্ধ ভাবে ফুল চন্দন নিয়ে তাদের 
বরন করেন বলে এঁতিহাসিকরা বিভিন্নগ্রন্থে বর্ণনা করেছেন । লকতাক হুদের চারপাশের সমতল অঞ্চলে 
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বসতি বিষুরপ্রিয়া মনিপুরীদের এক এতিহাময় সংস্কৃতির ধারা ছিল । পরবর্তী মনিপূরের রাজসিংহাসন নিয়ে 
প্রাতৃঘাতি ছন্দ, বিরামহীন যুদ্ধ রক্তময় ও বার্মিজদের বারবার আক্রমন তাদের জনক্ীবন অতীষ্ট হয়ে উঠে । 
ভীন্ত সন্্স্ত হয়ে আত্মরক্ষার তাগিদে শাস্তি প্রিয় মনিপুবীদের (বিষুগপ্রিয়া ও মৈত) এক বৃহৎ অংশ মনিপুর 
তাগ করতে বাধ্য হয় । তারা সুখ স্বাচ্ছন্দ পূর্ণ এক জীবনের সন্ধানে মাতৃভূমি ত্যাগ করে আসাম (বিশেষতঃ 
কাছাড়ে), ত্রিপুরা, বার্মা ও বর্তমান বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহন করে বসতি শুরু করে । সম্ভবতঃ সেই সময় কাল 
সপ্তদশ শতকের শেষভাগে মনিপুরের রাজা কামহৈবা ও বার্মিজ রাজার সিংহ বিষু্রর আত্রমণকাল অষ্টাদশ 
শতকে হয়েছিল । যা বিষু্রপ্রয়া মনিপুরীদের কাছে “অওয়ার বাগন” বলা হয়ে থাকে । বার্মিজদেরকে বিষুপ্রিয়া 
মনিপুরীরা “অওয়া' বলে থাকে | সেই অত্যাচারের কাহিনী দীর্ঘদিন পর্যস্ত তাদের মনে ভয়ের সঞ্চার করত । 
পরবস্তকালে মনিপুরে কিছুটা শাস্তির পরিবেশ ফিরে এলে এক ক্ষুদ্র অংশ মাতৃভূমির টানে ফিরে যায় অবশিষ্টরা 
এই সব রাজ্য সমূহে মনিপুরের স্মৃতি বুকে বেঁধে রেখে স্থায়ী বসতি শুরু করে ৷ মনিপুরের রাজপাট পরিবর্তনের 
পর শাষক গোষ্টি ভাষাগত আগ্রাসন শুরু করে । বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নাম গুলোকে পরিবর্তন ও মুলাবান প্রাচীন 
পুথিপত্র পুড়িয়ে নষ্ট করে দেয় । তবুও বিষুর্রপ্রয়া মনিপুরীদের হৃদয়ে গাথা কিছু লোক সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ 
থেকে যায় | যার কোন লিখিত রূপ দিল না, হয়তো পুঁথি আকারে থাকলে, তাও হারাতে হতো । এগুলোর 
মধ্যে অন্যতম “বরন ডাহানির এলা” (বৃষ্টি আহবানের গান) ও মাঙ্গই সবালেলর এলা (মাঙ্গই ইন্দ্রের গান) 
“এই দুটোর দুটি কথিত কাহিনী আছে যা জনশ্রুতির মাধ্যমে বহুল প্রচলিত । 

“বরন ডাহানির এলা””র কাহিনীটি এইরূপ, প্রাচীন মনিপুরে খুমল ও মৈরাঙ রাজ্য নিয়ে রাজ ক্ষমতা 
দখলের উদ্দেশ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বাধতো । মৈরাঙ রাঙ্তার কাছে খুমল রাজ প্রতিবারেই যুদ্ধে পরাজিত হয় । 
ফলে খুমলরাজ পরাজয়ের গ্লানিতে নিমজ্জ থেকেও পুনঃ আক্রমনের প্রস্তুতি নিত । এতে ব্যাপক ভাবে রক্ত 
ক্ষয় ও জীবনহানি ঘটতো । কারণ যুদ্ধ মানেইতো প্রাণহানি । তাই ঘুমল রাজের কনিষ্ট ভ্রাতা চমেই এই 
প্রাণহানি, রক্তময় দেখে বিচলিত হয়ে উঠে । ফলে চমেই অগ্রহ ঘুমল রাক্তকে রাজসভায় বিনীতভাবে আবেদন 
জানান এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য । এই কথা শুনে খুমল রাজ ক্ষিপ্ত হয়ে রাজসভা মধ্যে কনিষ্ট ভ্রাতাকে 
কাপুরুষ আখ্যা দিয়ে পদাঘাত করে রাজ্য থেকে বহিষ্কারের আদেশ দেন । বিনম্র চমেই অশ্রজলে স্নাত হয়ে 
অপমান, লজ্জায় রাজ্যত্যাগে বাধা হয় । রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়ার বিদায় কালে রাজ সভামধ্েই তার পরিচারিকা 
“বেটি” সঙ্গে যাবার সংকল্প প্রকাশ করে । রাজসভার সকল পারিষদ বর্গ পরিচারিকা “বেটি” কে আশ্বস্ত 
করেও তার সংকল্প থেকে বিরত করতে পারেনি । রাক্তকুমার চমেই ওতাকে বার বার আপত্তি করেও সঙ্গ ত্যাগ 
করাতে পারেনি । বাধ্য হয়ে পারিচারিকা “বেটি” কে সাথে নিয়ে রাজ্য ত্যাগ করেন । অতি দুঃখ কষ্টের মধ্যে 
তাদের ভীবন কাটতে লাগলো । গভীর অরণ্য মধ্যে বৃক্ষপত্র দিয়ে এক ছোট্ট কুটীর নিমা্ণ করে বসবাস শুরু 
করেন । বনের ফল মূলই তাদের আহার । সেই সময়ে পরিচারিকা “বেটি” র মাত্মতাগ ও সহডোগিতার সন্তুষ্ট 
হয়ে রাজকুমার চমেই তাকে স্ত্রী হিসাবে মযাদা দিয়ে বরণ করে নেন । পরবর্তীকালে তাদের উরস জাত এক পুত্র 
সন্তান হয় । নবজাতককে নিয়ে দুঃখ কষ্টের মধ্যেও এক সুখী দাম্পত্য জীবন শুরু করে ।এভাবে তিনটি বদর 
অতিত্রাস্ত হয় । এদিকে চমেইর রাজ্য ত্যাগের পর থেকে সম্রগ্র খুমল রাজ্যে অনাবৃষ্টি শুরু হতে থাকে । দিন 
দিন সেই অনাবৃষ্টির ফলে তীব্র খরার আকার ধারণ করতে লাগলো । ফসল শুন্য মাঠ, চারিদিকে খা-খা- বিস্তীর্ণ 
মাঠ । সবুজ গাছ পালা শুকিয়ে বিবর্ণ রক্ত, পশুপাখীও মানুষের মৃত্যার মিছিল । খুমল রাজ্যের উন্মুক্ত গগনে 
শকুনের অবাধ বিচরণ । রাজোর পর্বত্র দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার্ত মানুষের আর্তনাদে বাতাস ভারী হয়ে উঠে । রাজ্গের 
এই দুযেগি পূর্ণ পরিবেশ থেকে পরিত্রান পাবার জন্য রাজা মন্ত্রি পারিষদরা নানা পূজা পার্বনের আয়োজন 
করেন । কিন্তু নিজ্ষল | কোথাও এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই ৷ অবশেষে রাক্ত পন্ডিতের ডাক, এই অনাবৃষ্টির কারণ 
অনুসন্ধানের করে চালনের জন্য | “রাক্ঞপন্ডিত নানা ধরণের পুঁথি পত্তর ঘেঁটে ঘোষণা দিলেন রাজকুমার 
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চমেইর অপমানে প্রকৃতি দেবতা পাহাংপা অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত ।এর একমাত্র প্রতিকার রাজকুমার চমেই কে 
সসম্মানে রাজ্যে ফিবিযে আনলে এই বিপদ থেকে মুক্ত হওয়া যাবে । বাজ জ্যোতিষেব ভবিষ্যৎ বাণী সোনাব 
পর খুমল রাজ কালক্ষেপ না করে বাজ্ুকুমার চমেই কে ফিরিযে আনার আদেশ দিলেন । মন্ত্রী পারিষদ বর্গ 
অনেক খোঁজাখুজির পর গভীর অরণ্য থেকে চমেই বেটি ও নবজাতক শিশুকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনা হয় |তার 
আগমনে রাজোর প্রজ্তাগণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে যুথবদ্ধভাবে বৃষ্টির প্রার্থনা করতে লাগলেন বরুন দেবতাব 
কাছে । সেই প্রার্থনার গানটি “বরণ ডাহানির এলা” নামে পরিচিত | 'বকন' শব্দটির উৎপত্তি বর্ষন থেকে । 
তাদের আহবানে রাজ্যে বর্ষন শুরু হয় । রাজোর প্রজারা আনন্দে কৃষি শুরু করে, শষ্য শামলায় মাটি পুনরায় 
পরিপূর্ণ করে তোলে । পরবতকালে “বরন ডাহানির এলা” অর্থাৎ বৃষ্টি আগমনীর গান বিষুক্প্রিয়া মনিপুরীদের 


দেশে অনাবৃষ্টি হলে বিষুণপ্রিয়া মনিপুরীরা এই অনুষ্ঠান করে থাকে । সাধারণতঃ কৃষি মরশুমে অর্থ 
চৈত্র -বৈশাখ মাসে যখনই অনাবৃষ্টি, খরা থাকে তখনই এই উৎসব করে থাকে 1 তবে অনাবৃষ্টির দীঘাঁয়িত না 
হলে বৃষ্টির জন্য সুচনা করে টেকি লুকানো দিয়ে অথাৎ এক গেরস্থের টেকি আর এক দেরস্থের পুকুরের জলে 
লুকিয়ে রেখে দেওয়া হয় । এতেও যদি বৃষ্টি না নামে তবে অস্তিম প্যাঁয়ে “বরন ডাহানির এলা”র অনুষ্ঠানের 
আয়োজন করা হয় । ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর বিভিন্ন সংস্কৃতির অঙ্গনে বৃষ্টি আবাহনীর উপর নানা ধরনের 
অনুষ্ঠান হয়ে থাকে । যেমন গঙ্গাপুজা, উলঙ্গ শিশু স্নান, ব্যাঙের - বিয়ে, যুবতী মেয়েদের দিয়ে জোযালে বেঁধে 
লাঙল চালানো, ইত্যাদি নানধরনের সংস্কৃতির নিদর্শন রয়েছে । সে দিক থেকে এ অনুষ্ঠানের এক ব্যতিক্রমী 
চিত্র ও প্রস্ফুটিত হয় । অনুষ্ঠানের প্রাকৃকালে অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষের শনি অথবা মঙ্গলবারে রাত্রিকালে গ্রামের মধ্য 
বয়স্কা মহিলারা নবনব সাজে সজ্জিত হয়ে কৃষিভূমির মাঝখানে সম্মিলিত ভাবে একস্থানে ফুল -চন্দন-ধূপ 
প্রদীপ জ্বালিয়ে নানা উপকরনে ফল ফসারি থালিতে সাজিয়ে প্রকৃতি দেবতাব উদ্দেশ্যে পূজা দেওয়া হয় । 
পরের দিন সেই নির্দিষ্ট স্থানে গভীর রাতে গ্রামের মহিলারা কৃষি উপকরন নিয়ে হাজির হয় । সেই উপকরন 
গুলি যেমন কৃষি ছাতা (যা পাতা দিয়ে তৈরী, পাতলা) ক্রলসেচের সামগ্রী, বাদ ধরার বিভিন্ন যন্ধু ইত্যাদি | এ 
সময়ে মাঠের চৌহদ্ির ধারে কাছে কোন পুরুষ মানুষকে ঘেঁষতে দেওয়া হয়না । সমগ্র এলাকাটি মহিলারা দখল 
করে নেয় । তারপর ঢাক ঢোল, করতাল, পেনা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের লহড়া শুরু করে | এই লহড়াকে মেঘ 
গর্ভনের প্রতীক বলা হয়ে থাকে । এভাবে কিছুক্ষণ চলার পর সমবেত মহিলারা বিবস্ত্র হয়ে পর্বের অস্তিমে নিয়ে 
যায় । বৃষ্টি দেবতার উদ্দেশ্যে অশালীন সুর তুলে গালাগাল শুরু করে; নানা ধরনের কৌতুকতায় মাঠ পরিপূর্ণ 
হয়ে উঠে । তারপর গভীর রাত পর্যস্ত সেই বরণ ডাহানির এলা গান করে । সেই সুর আকাশ বাতাস মুখরিত 
করে এক আবেগ পূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে । গ্রাসের অন্যান্য লোক ভুনবোও দূর থেকে সমবেত ভাবে সেই 
গানের রস উপভোগ করে | এভাবে দীর্ঘ পর্ব চলার পর পুনঃ বস্ত্র পরিধান কারে নদী বা পুকুরে পূর্ণ অবগাহন 
করে নিজ নিজ ঘরে ফিরে আসেন | অনুষ্ঠান শেষে অবগাহনকে বৃষ্টি আবাহনের পর বৃষ্টিতে ন্নাত হওয়ার 
প্রতীক বলা হয়ে থাকে । এই “বরন ডাহানির এলা' অর্থাৎ বৃষ্টি আবাহনের গানে এক হৃদয় জুড়ানো সুর আছে। 
যা শ্রবনে এই জনগোষ্ঠির হৃদয়ে আবেগে উদ্বেলিত হয়ে নেচে উঠে । গানের মাধ্যমে মনিপুরের খুমেলের 
মাটিতে তাদের আধিপত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় । গানের কলিটি এইরূপ £- 


লকোঙ মাহেই নিকুলিল নিকুলিল বরন দিয়াদে দৌরাজা 
হরিয়ো রাম লেইমেলতে কুঙ্গয় পিত্ত করে 


৩৫২ 


লেইমেল মানা নুংশিপা দনগো লয়া বেনুর আতে দিল 
বুকুর ধিয়ান করের নায় লসমনে ফুলর লেইবাঙ দিলো 
লেই কেইরো কালারো ডাহিয়াহ দেই কাদিয়াও ঘেউনারে । 


এ ধরণের বত্রিপটি পংক্তিতে গানটির সমাপ্তি । বিভিন্ন অঞ্চল ভেদে দু একটি শব্দের পরিবর্তন দেখা 
যায় । পরবর্তীকালে গানটিতে কিছুটা নৃতন কথাও সংযোজিত করে গাওয়া হয়ে থাকে । বাংলা ভাষায় তর্জমা 
কবলে এরপ দাড়ায় 8- 


বৃষ্টি দাও বরুন দেবতা । অনাবৃষ্ঠিতে খুমেলের মাটি শুকিয়ে গেছে । বৃক্ষলতা পাতা সবুজ বর্ণ হারিয়ে 
বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে । মাঠ চৌচির - বৃষ্টি দিয়ে পরিত্রান করো । এখানে 'দীরা্জা” বলতে দেবরাজ ইন্দ্রকে সম্বোধন 
করা হয়েছে । 

বিঝুু প্রিয়া মনিপুরীদের প্রাচীন কাল থেকে দৃঢ় বিশ্বাস এখনও এই অনুষ্ঠানের পর বৃষ্টি হয়ে থাকে । 

বিষুগপ্রিয়া লোকভীবনে বহুল প্রচলিত “বরন ডাহানির এলা” গানটির রচনা কাল নিয়ে বিভিন্ন 
এতিহাসিক ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন । প্রখ্যাত ধতিহাসিক মহেন্দ্র কুমার সিংহ তার রচিত মনিপুরের 
প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থে গানটি দ্বাদশ শতকে মনিপুরের খুমেলে মাটিতে সৃষ্টি বা রচিত বলে উল্লেখ করেছেন । এ 
সময়ে খুমেল রাজ্যে এক প্রচন্ড খরা দেখা দিয়েছিল বলে বর্ণনা করেছেন । ডঃ কালীপ্রসাদ সিংহ তার 11) 
[31910)0191198 14211109011 গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন । এগান পঞ্চদশ শতকের সৃষ্টি বঙ্গে । তাছাড়া বিষ্ুপ্রিয়া 
মনিপুরী ভাষার প্রখ্যাত কবি সাহিত্যিক প্রবন্ধকার সম্প্রতি বিষুরপ্রিয়া মনিপুরী বিশ্ব সম্মেলনের ম্মরণিকাতে 
একটি প্রবান্ধে উল্লেক করেছেন ১৯৬৩ সনে জনৈক গবেষক মনিপুরে গিয়ে বিঝুরপ্রিয়া মনিপুরী অধুষাত অঞ্চল 
নিংঘৌখং গ্রামে এক বৃদ্ধার কণ্ঠে গানটি শুনেছেন । এ বৃদ্ধা ব্যক্ত করেছে । আমাদের পূর্ব পুরুষেরা দেবতার 
সাথে এই ভাষায় কথা বলাতো একে মৈতে বা মনিপুরী ভাষায় লাই মারোন অরার্থ দেবভাষা বলে উল্লেখ 
করেছেন । ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এঁতিহাসিক কারণে আজ মনিপুরের ছোট্ট এক অঞ্চল ভেদে এই ভাবা 
অবলুপ্তির পথে । 

'“বরণ ডাহানির এলা" ছাড়াও আর একটি লোকসংস্কৃতি অঙ্গনে আজো প্রচলিত “মাঁদৈ সবালেলর 
এলা” (মাদই ইন্দ্রে গান) যা পুবেক্তি গানের অংশ বলা হয়ে থাকে | এ বিষয়ে আবার কেহ কেহ ভিন্ন মত 
পোষণ করে স্বতন্ত্রতার দাবী করে । তবে গানের ভাষায় বরন ডাহানির অলায় সাথে সামগ্তস্য পাওয়া যায় না 
যদিও এ গানের ইন্দ্রের নাম উল্লেখ আছে । মূলতঃ “বরন ডাহানির এলায়” এক নারী কেন্দ্রিক কৃষি সংস্কৃতির 
চিত্র ফুটে উঠে । আবার “মাদই সরালেখ এলা” কলিটি বৈষ্ঞব ধর্ম গ্রহণের পূর্বের আদি জীবন দর্শন চিত্রিত 
হয়েছে । বৈষ্ঞব ধর্মের প্রভাবে বিষুরপ্রিয়া মনিপুরী লোকজীবনে লোক সংস্কৃতিকে গ্রাস করে মন্ডপ কেন্দ্রিক এক 
ধুপদী সংস্কৃতিতে পরিণত করেছে । না বৈষ্তবীয় পরিমন্ডলে তৈরী হয়েছে এক নবা সংস্কৃতি ৷ এ ধরণের 
পরিবর্তন ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের বিভিন্ন জনগোষ্টির জনজীবনে দেখা যায় । তবু বলা যায় বিধুরপ্রিয়া মনিপুরীদের 
লোক সংস্কৃতির আঙিনায় “বরন ডাহানির এলা” চিরস্তন ধারায় আজো প্রবহমান । যা সৃষ্টি ধর্মী মানসিকতাকে 
উৎসাহিত করে আগামী প্রজন্মকে নূতন আলোর দিশা দেবে । 


ত্রিপুরায় নৃত্যকলার সেকাল ও একাল 
রনী 


ভারতের উত্তর - পৃবঞ্তিলে অবস্থিত ত্রিপুরার ছোট হলেও রাজাটি সাংস্কৃতিক সম্পদে ভরপুর। 
বিশেষ করে ত্রিপুরা উপজাতি এবং অনুপজাতিদের এঁতিহ্যময় এবং বৈচিত্রপূর্ণ নৃত্যকলার সম্তারে পরিপূর্ণ 
একদিকে ১৯টি উপভাতি জনগোষ্ঠীর নৃত্য এবং অন্যদিকে অনুপভাতিদের নৃত্য - এই দুইপ্রকার নৃত্যকলার 
বৈশিষ্টের ভিন্নতা এবং অঞ্চলগত পৃথক বৈশিষ্ট্য থাকা সত্তেও বৈচিত্রের মধ্যে বিভিন্ন অনুপজাতি, উপজাতি 
গোষ্ঠীর নৃত্যের সমন্বয় - যা ত্রিপুরার বক্ষে একটি এক্যের মালা গীথা হয়েছে। এই নৃত্যকলার সমন্বয় এবং 
একতা ত্রিপুরার পরম্পরাগত এঁতিহ্য। এই নৃত্যকলার সমাবেশ একদিনে গড়ে ওঠেনি। স্বাধীনতার পূর্ব থেকে 
যা শুরু হয়েছিল - তার অগ্রগতি আজও অব্যাহত। 
সম্যক ধারণা সম্ভব হবে না। 

হাজার হাজার বছর অতিক্রম করে ষে নৃত্যকলা চলে এসেছে এবং যার গতি এখনও ব্যহত হ্যনি, যে 
নৃত্যকলাকে রবীন্দ্রনাথ “],1৮17)8 080101017” বলে অভিহিত এবং এই '1/৬1170 078010101)" এব সূত্রটি 
ধরে ডঃ শংকরলাল মুখোপাধ্যায় “জীবন্ত' ধারা বলে উল্লেখ করেছেন __ সেই নৃত্যকলার জন্ম হয়েছিল 
মানুষের জন্ম লগ্নের সূচনা থেকেই । সমাক্ত ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গেই নৃত্যের ও পরিবর্তন ঘটোছে। সমাজ 
বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যকলারও উন্নতি হয়েছে। অর্থাং সমাজের বিকাশের প্রত্যেকটি স্তরে নৃত্যকলা পরিবর্তিত 
ও পরিবদ্ধিত হয়েছে। ত্রিপুরার নৃত্যকলা ও এর ব্যতিক্রম নয়। কারণ এই 'জীবস্ত' নৃত্যধারার গতি এবং 
প্রকৃতি ত্রিপুরার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতার পূর্বে যে নৃত্যকলার প্রচলন ছিল __ 
সেই সময়ের গতির সাথে তাল রেখে নৃত্যকলার ও পরিবর্তন ঘটেছে। 

ত্রিপুরার নৃত্যকলার এই গতি এবং প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে স্বাধীনতা পূর্ব থেকে বর্তমান পর্যস্ত ব্রিপুবাব 
নৃত্যের রাপরেখাটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে উঠবে। 

ত্রিপুরাব নৃত্যের বপবেখা সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে ত্রিপুবাব জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে জানা দবকাব। 

ত্রিপুরার উপজাতি ভনগোষ্ঠী ইন্দো - মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত । মাঙ্গোলীয জনগোষ্ঠীব এই শাখাটিই 
উত্তর পূর্ব ভারতে বোড়ো, নাগা, কুকি, আহোম, খাসিয়া ইত্যাদি গোষ্ঠী হিসাবে প্রচিত। আসামের বোড়ো 
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গোষ্টার এবং অংশ ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছে বলে এতিহাসিকদের অভিমত। এই ভ্ুনাগোষ্ঠী ত্রিপুরার প্রধান 
জনগোষ্ঠী । 

যারা ত্রিপুরার আদিবাসী হিসেবে পরিচিত, তারা হল যথাক্রমে ব্রিপুরী, রিয়াং, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া 
সম্প্রদায়। জুম চাষকে কেন্দ্র করে প্রধানতঃ তাদের নৃত্য গড়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে সামাজিক ও ধমীয় উৎসব 
ইত্যাদিকে ভিত্তি করে নৃত্যের সমাবেশ হয়। 

কুকি মিজো, মগ, চাকমা, হালাম ও গাবো এই উপজাতি সম্পরদায়ের জনগোষ্ঠী ত্রিপুরার ভূখণ্ডের 
পার্শবর্তী এল'কাতে বসবাস কবত। কয়েকশো বছব আগে এই সম্প্রদাযের একাংশ ত্রিপুরায় প্রবেশ করে এবং 
স্থাধীভাবে বসবাস শুরু করে। এই জনগোষ্ঠীদের মধ্যেও জুমচাষ এবং সামাজিক ও ধমীয়ি উৎসব -__ এই 
দুইকে কেন্দ্র করে নৃত্যের প্রচলন ঘটেছিল। 

এছাড়া বৃটিশ শাসনাধীনে থাকার সময়ে জীবিকার সন্ধান উত্তর - পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্য ও 
হিমালয়ের পাদদেশের অঞ্চল থেকে কিছু উপজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষ ত্রিপুরায় এসেছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের ও 
উত্তর সীমাস্ত অঞ্চলের এই উপজাতি জনগোষ্ঠীরা হল খাসিয়া, ভুটিয়া, লেপচা ইত্যাদি। এছাড়া মধ্যভারত 
থেকে ও আদিম জনগোষ্ঠীর মানুষ জীবিকার সন্ধানে ত্রিপুরায় এসেছে। এরা হল ভীল, মুন্ডা, সাঁওতাল ও 
উড়িয়া। 

যারা ত্রিপুরায় প্রথম থেকেই ছিল তাদের একপ্রকার নৃত্য, আর যারা বিভিন্ন সময়ে জীবিকার সন্ধানে, 
বিভিন্ন সূত্রে এসেছে তাদের নৃত্য ভিন্ন। প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর নৃত্য নিজস্ব স্বকীয়তার বৈশিষ্টে উদ্ভুল। কিন্তু 
প্রতিটি জনগোষ্ঠীর নৃত্য তাদের দৈনন্দিন জীবন ও জীবিকা থেকে সংগৃহীত। সব সময় চোখের সামনে যা 
দেখছে বা ব্যবহারিক জীবনে যা কিছু করছে -_- তা সবটাই নৃত্যের মাধ্যমে তুলে ধরছে। 

ত্রিপুরায় ১৯টি উপজাতিদের মধ্যে চাইমল, ভুটিয়া, লেপচা সম্প্রদার সংখ্যায় এত কম যে আলাদা 
করে এদের নৃত্যের কোন বিকাশ হয়নি। উপজাতি ভেদে নৃত্যের একটি তালিকা দেওয়া হল __ 

১। ত্রিপুরী সম্প্রদায় __ গড়িয়া, জুম, লেবাংবুমানি, মামিতা হবাইমানি, মসক সুরমানি, মামিতা ওয়া 
মুসামো। 

২। রিয়াং সম্প্রদায় __ হুবতাংমা (জুম), খামচই মাইমি সামফ্রিং বাচামি, কুথলাইম, তায়ীসাম্মি, 
লামচাকমি, নোকতার থেমি এবং হজাগরি বা মাইখুং মীসামু। 

৩। ডছ্ছুহ (রিয়াং সম্প্রদায়ের একাট ক্ষুদ্র শাখা) হজাগিরি নৃত্য। 

৪। জমাতিয়া সম্প্রদায় __ গড়িয়া। 

৫| নোয়াতিয়া সম্প্রদায় -_ জুম. গড়িয়া। 

৬। হালাম সম্প্রদায় __ জুম, সাপিতেদয় (ভায়লম, আরথন আনচু ও সাপিতেলা)। 

৭| চাকমা সম্প্রদায় __ বিজু, থানমানা। 

৮। সাওতাল সম্প্রদায় __ দী - বাপলা, বাহা। 

৯। ওরাও সম্প্রদায় __ করম, ফাগুয়া, ঝুমুর। 

১০। মুন্ডা সম্প্রদায় __ যাদুর, লাসুর এবং গেণা। 

১১। মগ সম্প্রদায় __ ফোরাহিখো, পেদেসা, বিয়াসা এবং পংখু আঁকা। বর্তমানে নৃত্যের পুনরুদ্ধারের 
ফলে আর ও দুটো নূতোর প্রচলন হয়েছে। যথা __ ওয়া এবং সাংগ্রোই। 
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১২। খাসিয়া সম্প্রদায় __ পাস্‌ -তি - এ। 
“হালাম উপজাতিদের প্রশাখা” 


১। কলই সম্প্রদায় __ গড়িয়া। 
২। মলশুম সম্প্রদায় __ জুম। 
৩। রূপিনী সম্প্রদায় __ কের, গড়িয়া। 
এছাড়া বিভিন্ন কাজের সুত্রে বা জীবিকার সন্ধানে ত্রিপুরায় এসেছে অনুপজাতি সম্প্রদায়। অনুপজাতিদের 
মধ্যেও তাদের নিজস্ব নৃত্যের সমাবেশ ছিল। 
যথা __ ১। গাজনের নাচ। 
২। ঢাক ও ঢুলির নাচ। 
৩। ধামাইল । 
৪। বৌ নাচ। 
৫।ক্তারি গান ও নাচ। 
৬। মহরমের গান ও নাচ। 
৭। সারি গান ও নাচ। 
৮।ঝুলনের নাচ। 
৯। বালী কাচ নাচ। 
১০। পুতুল শাচ। 
ত্রিপুরার রাজারা সংস্কৃতিবান, বিদ্যোৎসাহী, উদার মনোভাব সম্পন্ন এবং গুনীজনের পৃষ্ঠপোষকতায় 
সতত সচেষ্ট হিসেবে সর্বজনবিদিত । নৃত্য ও গীতের সুধাসাগরে মহারাজারা শুধু নিজেরাই নিমজ্জিত ছিলেন 
না, রাজ অন্দরে পুরনারীদের সঙ্গীত ও অন্যান্য চারুকলার চায় প্রচণ্ড উৎসাহ দান করতেন। ত্রিপুরার রাজনাবর্গের 
হাতিবৃত্ত শ্র। রাস্ুমালা (কালিপ্রসন্ন সেন সম্পাদিত) গ্রন্থে ডল্লেখ রয়েছে 2 
“পত্রহুত দেশ হইতে নৃত্যগীত আনি। 
রাজ্যতে শিখায় গীত নৃত্য নৃপমনি || 
ত্রিপুর সকলে সেই গীত ক্রমে গায়। 
ছাগ অন্তে তার যন্ত্রে ত্রিপুরে বাজ্তায় || .....১২” 
অর্াঁৎ মহারাক্ত ধন্যমানিক্য মিথিলা বা তিরহুত দেশ থেকে শিল্পী এনে রাজ্যে নৃতা গীতের প্রচলন 
করেন। 
মনিপুরে রাভপরিবারের সঙ্গে ত্রিপুরার রাভপরিবারের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ফলে ত্রিপুরার রাজ 
অন্তঃপুরে গড়ে ওঠে মনিপুরী নৃত্যধারার পরিমগ্ডল এবং এই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ফলে সর্বস্তরের 
মনিপুরী সম্প্রদায়ের ত্রিপুরায় আগমন ঘটে এবং প্রাসাদের পৃষ্ঠ পোষকতায় প্রাসাদের বাইরেও গড়ে উঠে 


মনিপুরী নৃতাচর্চার পরিমণ্ডল। 
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মহাবাজাদেব উৎসাহে হোলী, ঝুলন, বাস পুর্ণিমা উপলক্ষে বাজ অন্দবেব মহিলাবা বাজবাড়ীব অন্দবেব 
মধোই নৃত্য, গীতেব অনুষ্ঠান কবতেন । নাধা কৃষ্ণ বিষঘক ছোট ছোট ঘটনা নিযে হোলী এবং ঝুলন উপলক্ষে 
দুইদলে বিভক্ত হযে প্রতিযোগিতাব আযোজন কবা হত। সমস্ত নৃতাই মনিপুবী নৃত্যেব মাধ্যমে কবা হত। 
মনিপুরী নৃত্য গুকগণ বিভিন্ন সমযে বাজকুমাবীদেব নৃতা শিক্ষা দিযেছেন। 

মহাবাজা বীবচন্দ্র মানিক্যেব সময থেকেই কবিশুক ববীন্দ্রনাথেব যোগাযোগ -_ ত্রিপুবাব বাস্ত পবিবাবেব 
সাঙ্গ জোডাসাকো ঠাকুববাড়ীব মধ্যে আচ্ছেদ্য সাংস্কৃতিক বন্ধনের সুচনা হয । এবং এব ফলে ব্রিপুবাব নৃত্যকলাব 
ইতিহাসব মধো একটি গৌববান্ধিত অধ্যাবেন সংযোক্তনা হয। 


পববর্তী সমযে ববীন্দ্রনাথ ত্রিপুবায সাত বাব এসেছেন । শাস্তিনিকেতনেব নৃত্যকলাকেন্দ্ সৃষ্টিব মূল যে 
ববীন্দ্র মানস তাব সপ্ভীবনী হচ্ছে ত্রিপুবাৰ এই মনিপুবী নৃতাকলাচ্চাঁ। এটাও আনেকে জানেন ত্রিপুবাব বাক্ত 
পবিবাবেব মহিলাদেব দ্বাবা অনুষ্ঠিত বসন্ত বাস, মহাবাস ইত্যাদি মনিপুবী নৃত্য দেখে ববীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হন। পবে 
যখন শান্তিনিকেতনে তিনি শিক্ষা প্রতিষ্টান স্থাপন কবেন, সখানে নৃত্য শিক্ষা দেবাব জনা ব্রিপুবাব মহাবাজাকে 
অনুবোধ কবেন ত্রিপুবা থেকে মনিপুবী নৃত্য শিক্ষক পাঠাবাব জন্য। ত্রিপুবা থেকে বিভিন্ন সমযে নৃত্য শিক্ষকগণ 
শান্তিনিকেতনে গিযে মনিপুবী নৃত্য শিক্ষা দেন। বিভিন্ন সমযে ব্রিপুবা থেকে সব নৃত্য শিক্ষকগণ শান্তিনিকেতনে 
গিয়ে মনিপুবী নৃত্যশিক্ষা দিয়েছেন, তাবা হালেন যথা বুদ্ধিমন্ত সিং, নবকুমাব সিং, বসন্ত সিং, কুমুদ সিং এবং 
চন্দ্রজিৎ সিং প্রমুখ । ব্রিপুবাব এই মনিপুবী নৃতধাবা পববশ্তীকালে শান্তিনিকেতনেব ধাবাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত 
কবেছিল। 

বাজপ্রাসাদকে কেন্দ্র কবে ভাবতীষয উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতেব পবিমগ্ডল ব্রিপুবা গডে উঠেছিল ত্রিপুবাব বাজ 
দববাবে সংগীতে ও নূতোব গুনী শিল্পীবা বিভিন্ন সমযে এসেছেন। হোলী উৎসবকে উপলক্ষ্যে বাজ দববাবে 
লক্ল্নৌ ও কানপুব থেকে খাতনামা কথক নৃত্য শিল্পীবা আসতেন। একবাব অলকানন্দা নামে একজন কথক 
শিল্পী থালাব উপব নাচ পবিবেশন কবে দর্শকদেব চমৎকৃত কবেন। বাজপবিবাবে মেযেদেব মনিপুবী নৃতা 
শিক্ষা ব্যতীত কথক নৃত্য শিল্পীদেব বৈঠকী বলা হত। তৎকালীন প্রথা অনুযাষী কোন কোন বানীব সঙ্গে বিযেব 
পব বৈঠকীদেব দল ত্রিপুবাব বাক্তবাডীতে আসত । এদেব বলা হত “মস্ত বৈঠকী" । ব্রিপুবাব বাজ দববাবে তাবা 
নৃত্য প্রদর্শন কবতেন। বাজবাড়ীতে সেই সমযে কনিজ, অলকানন্দা ও তাব বোন ত্রিবেনী প্রভৃতি কথক নৃত্য 
শিল্পীবা এসেছিলেন। একথা মহাবাজ কুমাবী কমলপ্রভা দেবীব স্মৃতিচাবণা থেকে জানা যায । বাজ প্রাসাদকে 
কেন্দ্র কবে সেই সময ভাবতীয উচ্চাঙ্গ সংগীত ও নৃত্যেব পবিমগুল গডে উঠেছিল। 


প্রাক্‌ স্বাধীনতা কালে ত্রিপুবায মূলতঃ তিনটি সাংস্কৃতিক ধাবা পবিলক্ষিত হয। 
“প্রাক স্বাধানতা কালে ব্রিপুবাব সাংস্কৃতিক ধাবা” 


পাবর্বতা অঞ্চলে উপজাতি বাজপ্রাসাদ কেন্দ্রিক সমতল লোক 
সংস্কৃতিক ধাবা উচ্চাঙ্গ সংস্কৃতি ধাবা সংস্কৃতি-ধাবা 


মহাবাক্তা বীবচন্দ্রেব উৎসাহে ও প্রেবণায বাজবাড়ী বাববিক্রমেব সমযে পূর্ণ তব কপে বিকশিত হয। 

স্বাধীনতা পূর্ব থেকে ত্রিপৃবাব সংস্কৃতিতে যে জোযাব এসেছিল, স্বাধীনতাব পবেও তাব বিকাশে 
এতটুকু ভাটা পড়েনি। সংগীত, নৃতা, নাটক, বাদা ইত্যাদি শিল্লেব সমন্বয়ে ত্রিপুবাব আকাশ-বাতাস মুখরিত 
হয়ে উঠেছিল । বিশেষ কবে বাক্তধানী আগবতলাতে এব চর্চা ছিল বেশী এবং এব পূর্ণ বিকাশ হয়েছিল 


৩৫৭4 


নবকুমার সিং, বসন্ত সিং এর পরে মনিপুরী নাচের যে ধারাটি যাঁরা ধরে রেখেছিলেন তাদের মধ্যে 
প্রথমেই নাম করতে হয় রাজকুমার সুরেন্দ্রজিৎ সিং, রাজকুমার চন্দ্রজিৎ সিং প্রমুখদের তার ঠিক পরেই নৃত্যশিক্ষক 
অনস্ত দেববর্মণ শান্তিনিকেতন থেকে কথাকলি নৃতা শিক্ষা করে আসেন। কিন্তু বাদ্যযন্থের অভাবে ত্রিপুরায় 
কথাকলি নৃতের প্রচার করা যায়নি। তার কিছু দিন পর বিহাররঞ্তন সিংহ এবং অস্ত দেববর্মন মনিপুরে গিয়ে 
মনিপুরী নৃত্যে দুজনেই বিশেষ পারদর্শী হয়ে আসেন । স্ী। বিহাররঞ্তন সিংহ মনিপুর থেকে ফিরে এসে কয়েক 
বছরের মধ্যে কথক নৃত্য শিক্ষার জন্য জয়পুরে চলে যান এবং সেখান থেকে ফিরে কথক নৃত্যের শিক্ষকতা 
শুরু করেন। 

রাজধানী আগরতলাতে পঞ্চাশের দশকে রবীন্দ্র নৃত্য নাট্য ব্রিপুরী ভাষায় রচিত নৃত্য - নাট্য ইত্যাদি 
মঞ্চস্থ করা হয়েছিল। রবীন্দ্র নৃত্য - নাট্য 'শ্যামা' এবং সুপ্রাচীন ব্রিপুরী লোক কাহিনী অবলম্বনে 'খুমপুই বারুক 
নৃত্য-নাট্য অসম্ভব জনপ্রিয় হয়েছিল আগরতলায় এবং আগরতলা বাইরে ত্রিপুরার অন্যান্য অঞ্চলে । 

স্বাধীনতা লাভের পর যে নৃত্যধারা প্রবাহিত হয়ে আসছিল, সেই ধারাটি বিভিন্ন নৃত্য চচরি জন্য 
সরকারী সংগীত মহাবিদ্যালয়কে কেন্দ্রবিন্দু বলা যায়। বিহাররঞ্তন সিংহ সরকারী সংগীত মহাবিদ্যালয়ে কথক 
নৃত্য শিক্ষক হন এবং কথক নৃত্যকে ত্রিপুরায় সর্বত্র প্রচার ও প্রসার ঘটান। 

শাস্ত্রীয় নৃত্যের মধ্যে ত্রিপুরায় বসবাসরত মনিপুরী সম্প্রদায় দ্বারা উচ্চাঙ্গ মনিপুরী নৃতাকলা প্রাক 
স্বাধীনতায় শুধু রাজ অন্দরে সীমাবদ্ধ ছিল। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে রাজনুকৃল্যে ত্রিপুরার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে এবং ত্রিপুরার সব্্ব্র ছড়িয়ে পরে । পাশাপাশি উচ্চাঙ্গ নৃত্য কক ত্রিপুরার 
সর্বত্র বিশেষ করে রাজ্তধানী আগরতলায় অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং প্রসারিত হয়। 


ত্রিপুরার কক ও মনিপুরী নৃত্যের যে জোয়ার শুরু হয়েছিল এখনও সেই ধারা অব্যাহত আছে। ৭০ 
দশকে “সরকারী সংগীত মহাবিদ্যালয়ে এবং বাক্তিগত প্রচেষ্টায় ভরতনাটাম নৃতা চা শুরু হয়। স্বাধীনতার 
পরবন্তী সময়ে ধীরে ধীরে কিছু কিছু ব্যক্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক নৃত্যচচরি আয়োজন শুরু হয়। যেমন অনিল 
সংগীত বিদ্যালয় (ব্যক্তি প্রচেষ্টা), রবীন্দ্র পরিষদ (প্রতিষ্ঠান গত প্রচেষ্টা) __ এছাড়া রয়েছে গুরুমুখ্বী নৃত্যচচরি 
সুযোগ, যেমন রাজকুমার চন্দ্রজিৎ সিং, রাজকুমার সুরেন্দ্রজিৎ সিং, অঙ্গন মৈম্বী সিং, রমেশ দত্ত, কুজেম্বব দত্ত, 
বীর সিং (খোয়াই), মনি সিং (কৈলাসহর)। সুতরাং ত্রিপুরায় নৃত্যচর্সর ক্ষেত্রে বাক্তিগত প্রচেষ্টা, সরকারী 
প্রচেষ্টা, গুরুমুখী প্রচেষ্টা প্রভৃতির আয়োজন হয়েছিল। 

এইভাবে একদিকে রাজধানী আগরতলাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার নৃতোর জোয়ার বয়ে যাচ্ছিল। 
অন্যদিকে ত্রিপুরার ১৯টি উপজাতিদের নৃত্য -- গীতের বিপুল সম্ভার পাহাড়ে __ পবর্বতের ভিতরেই 
সব্ধসাধারণের অগোচরে আবদ্ধ ছিল। এই সময় মহেন্দ্র দেববর্মণ ত্রিপুরার পাহাড়ে __ পর্বতে ঘুরে ঘুরে 
এাতহাময় ত্রিপুরা সম্প্রদায় এবং রিয়াং সম্প্রদায়ের ডপকজ্ঞাতীয় নৃত্যগুলোকে সবসাধারণের সম্মুখে তুলে 
ধরেন এবং বেশ কিছু উপজাতীয় নৃত্যকে জনপ্রিয় করে তোলেন। 

রাজ সিংহাসন পুষ্ট প্রাসাদকেন্দ্রিক নৃত্যকলার সঙ্গে উপজাতীয় ও লোক নৃত্যের ছিল আকাশ - পাতাল 
তফাৎ। ত্রিপুরার উপজাতিদের বেশীরভাগই জুম চাষ নির্ভর । এই ভীবন - যাত্রায় স্বাভাবিক ভাবেই শষ্য 
উৎপাদন ভিত্তিক আচার __ বিশ্বাস (12617111109 ০010) ও জড়বাদী চিন্তাধারার (/১1)1179001517)) প্রতিফলন 
দেখা যায়। উপজাতিদের সমস্ত নৃতাই জীবন ও জীবিকা ভিন্তিক। ত্রিপুরার ব্রিপুরী উপজাতিদের গড়িয়া, 
ভীবন ও জীবিকার প্রতিফলন দেখা যায়। 

রাজ আমলে উপেক্ষিত উপজাতি সংস্কৃতি ও লোক সংস্কৃতি আশ্রয় নেয় লৌকিক জীবনে এবং তার 

৩৫৮ 


জীবনী শক্তির মাধ্যমে প্রভাব বিস্তাব করে নগর সংস্কৃতিতে। রাজ আমলে উপেক্ষিত উপজাতি নৃত্য এবং লোক 
নৃত্য আরও দীর্ঘকাল উপেক্ষিত থাকে স্বাধীনতার পরেও । সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে দিল্লীতে এবং আগরতলায় 
অনুষ্ঠিত উপজাতি নৃত প্রদর্শনী ছাড়া তেমন ভাবে উপজ্তাতীয় নৃতাকলা আনুকূল্য লাভ করেনি। 

স্বাধীনতা পূর্ব থেকে স্বাধীনতালাভের পরে যে নৃত্যধারাটি প্রবাহিত হয়ে আসছিল, সেই ধারাটি 


বিভিন্ন নৃতাচচ্চরি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করে । এই সময় থেকে সমগ্র ত্রিপুরার মধ্যে নৃত্যকলার 
যে একটি আবর্তন বয়ে চলেছে তার একটি রূপারেখা দেওয়া হল __-__ 


।। ত্রিপরার নৃতাকলা আবর্তনেব রূপরেখা ।। 





ত্রিপুরার সমগ্র নূৃতোর রূপরেখাটি বিচার কবলে দেখা যায নৃতাকলার মধ্যে তিনটি সমাজ ব্যবস্থার 
প্রতিফলন ঘটেছে __-__ 


| ত্রিপুরার নৃত্যকলায় তিনটি সমাজ বাবস্থার প্রতিফলন ।। 


আদিম জনগোষ্ঠীর সমাজ গ্রামীণ লোকায়ত সমাজ নগরকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবিদের 


আজ "থকে ৫০/৬০ বছর আগে উপজাতীয় নৃতযগুলো যে আকারে বা রূপে পরিবেশন করা হত, সেই 
থেকে আজ পর্যাস্ত নৃতাগুলো পরিবর্তিত হয়ে অনেক উন্নত অবস্থায় এসে পৌছেছে। পূর্বে নৃতাগুলোর মধ্যে 
কোন প্রকার নৃত্য - নক্সা ছিলনা । খুব টিমে তালে উপস্থাপনা করা হত। ধীরে ধীরে উপজাতীয় সম্প্রদায়ের 
শিল্পীরা নৃত্যকে কি ভাবে সুন্দ্র থেকে সুন্দরতর করা যায় __ তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করে। বিভিন্ন 


৩৫৯ 


প্রতিযোগিতায় নিজেদের নৃত্যের মান উন্নত করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা শুরু করে। কঠিন পরিশ্রমে নৃত্য 
শিল্পীরা অনুশীলন করতে থাকেন। এর ফলশ্রুতিতে নৃতোর মধো অনেক প্রকার নৃতা নক্সা তৈরী হয় ও 
নৃত্যগুলি দ্রুতগতিতে পরিবেশন করা শুরু হয়। হাতের ভঙ্গি সুন্দর হয়ে যায়। পায়ের কাজ নিপুন হয। মুখের 
অভিব্যক্তির প্রকাস নৃত্যের গতি __ প্রকৃতি বুঝে কবতে শুক করে। 

ফলে কিছু কিছু নাচ অসম্ভব দ্রুত গতিতে সামনে এগিয়ে আসে __ যা দেশে বিদেশে যথেষ্ট সুনাম 
অর্জন করেছে। 

যেমন ব্রিপুরী সম্প্রদায়ের সবগুলো নৃতাই অত্যন্ত ক্রনপ্রিয় ৷ নৃতগুলো হচ্ছে স্নুম, গড়িয়া. লেবাংবুমানি, 
মামিতা মুরীইমানি এবং মামিতা __ ওয়া _- মুসামী। মসক সুরমানি নামে একটি শিকার ভিত্তিক নৃত্য ও 
জনপ্রিয়। গড়িয়া নৃত্য হচ্ছে ভ্রিপুরী সম্প্রদায়ের প্রধান নৃত্য। এটি কৃষি ভিত্তিক নৃত্য। এছাড়া জুম, লেবাং 
বুমানি, মামিতা হরাই মানি নৃত্য ও কৃষিভিত্তিক নৃত্য । 

এই নৃত্যগুলোর পৃবের্ব যে আকার বা [0] ছিল, তা থেকে অনেক বেশী পবিশীলিত ও উন্নত 
হয়েছে। এই নৃত্যগুলোর মধ্যে গড়িয়া, মামিতা হরাইমানি এবং লেবাংবুমানি নৃত্যগুলো সম্পন্ন করে, তখন এক 
মনমুগ্ধতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায়। সরকারী উদ্যোগে নৃতাগুলো নিয়ে প্রচুর কর্মশালা হচ্ছে। এই নৃত্য গুলোর 
উন্নয়ণের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে আগামী দিনে । হয়তো এই নৃতাগুলো 001855100 - 011. এর পযাঁষে 
পৌছে যেতে পারে। জুম নৃত্যটি খুব সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে করা হয় এবং জুম কিভাবে করা হয় তার প্রতিটি পৰ্র্ব খুব 
সুন্দর ভাবে নৃতের মাধ্যমে রূপায়িত করা হয়। শিকার ভিত্তিক মাকে-সুরমানি নৃত্যটি মুখের অভিব্যক্তির 
প্রকাস এবং দেহের ভঙ্গীর সাহায্যে খুব সুন্দর ভাবে উপস্থাপনা করে । যে অভিব্যক্তির দ্বারা বা নৃত্যের মাধ্যমে 
যে ভাবে শিকারের ঘটনাটি উপস্থাপনা করে, ৫০/৬০ বছর আগে সেভাবে করা হত না। লেবাংবুমানি নৃতাটিতে 
নৃত্য নক্সার প্রাচুর্য দেখা যায় এবং খুবই দ্রুত গতিতে নৃত্যটি সম্পন্ন করা হয়। আব মামিতা নৃত্যটিব গান, তাল 
এবং দেহভঙ্গী _- নিয়ে উপস্থাপনা করার সময় পুরো নৃত্যটির মধ্যে এক নান্দনিক সৌন্দর্যোব সৃষ্টি হয়ে যায, 
যা পৃবের্ব নৃত্যটির মধ্যে অনুপস্থিত ছিল। 

রিয়াং সম্প্রদায়ের হজাগিরি নৃত্য শুধু দেশে নয়, বিদেশে ও খ্যাতি অর্জন করেছে। হজাগিরি নৃতাটি 
যেহেতু ভারসাম্য রক্ষা করে করা হয়, সেইহেতু প্রথমদিকে খুবই ধীর লয়ে করা হত এবং এক একটি ভঙ্গীর পুনঃ 
পুনঃ প্রদর্শন করা হচ্ছে । তাতে নৃত্যটির মধ্যে একটা এক ঘেয়েমীর সৃষ্টি হত। কিন্তু সরকারী উদ্যোগে এই 
হজাগিরি নৃত্যের মধ্যে কোরিওগ্রাফি বা নৃত্যনক্সা নিয়ে এসেছেন। ফলে নৃত্যটি খুবই দৃষ্টিনন্দন ও লাবণ্যময় 
হয়েছে। এছাড়া নৃত্যশিল্গীরা বিভিন্ন আঙ্গিকে ভারসামোর ভঙ্গীগুলো করার ফলে সমগ্র নৃত্যটি নযনাভিরাম 
হয়ে উঠে। 

তবে তাদের জুম নাচের পরিকাঠামো ততটা উন্নত নয়। তাছাড়া রিয়াং সম্প্রদায়ের আরও কিছু যে 
নৃত্য আছে সেগুলো খুব কমই চর্চিত হয়। আচার - অনুষ্ঠান মূলক নৃত্য বলেই সর্ব সমক্ষে উপস্থাপনা করা হয় 
না। 


রিয়াং সম্প্রদায়ের প্রশাখা উচ্চই সম্প্রদায়ও হজাগিরি নৃতাটি চা করে। মোটামুটি একটা উন্নত পর্যায়ে 
নৃতাটির অবস্থান। 


জমাতিয়া সম্প্রদায়ের গড়িয়া নৃত্যের পরিবেশন রীতি ত্রিপূরী সম্প্রদায়ের থেকে একেবারে আলাদা । 
এদের নৃত্যে খামের বাবহার আল্লাদা। নৃত্যের যে 91৮1০ তা আলাদা, বলা যেতে পারে তান্ডব ভঙ্গীর একটি 
ছাপ পুরো নৃত্যটিতে দেখা যায়। তবে নিয়মিত চর্চার অভাবে নৃতাটি আগের তৃলনায় কিছুটা স্তিমিত । 


৩৩৬০ 


নোয়াতিয়া সম্প্রদায়ের জুম নৃত্য সর্ব পর্যায়ে উন্নত হয়ে ওঠেনি এবং গড়িয়া নৃতাটিও অনাদের 
তুলনায় নিষ্প্রভ। পূর্বে নোয়াতিয়া সম্প্রদায়েব গড়িয়া নৃা বুল প্রচলিত ছিল। নৃতাটি পরিবেশন রীতিতে 
অনা'না সম্প্রদায়ের গড়িযা নৃত্া থেকে স্বতন্ত্র ছিল। কিন্তু গড়িয়া নৃতাটি বর্তমানে পরিবেশিত হতে দেখা 
যায়লা। 

গত কয়েক বছরের মাধো চাকমা সম্প্রদাযের নৃত্ এবং মগ সম্প্রদায়ের নৃত্য বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ 
করোছে। চাকুমা সম্প্রদায়ের মধো বিজু নৃতা হচ্ছে প্রধান নৃতা । “বিজু" নৃতাটি ব্রিপূবার অনেক ছন্দোবদ্ধভাবে 
করা হয় এবং খুবই গতিসম্পন্ন। লোক নৃত্যের মধো প্রাণেব আবেগ স্বতন্র্ত ভাবে প্রকাশ করার যে বৈশিষ্টা 
আছে, ত! বিজু নৃত্যটির মধ্যে খুব সুন্দরভাবে নৃত্য শিল্পাবা পরিস্ফুট করে তোলে। 

তবে নৃতটি নিয়ে নৃত্যশিল্পারা আরও অনুশীলন করে এই নৃতাটির হস্তমুদ্রা, পদসঞ্চালন। শারীরিক 
ভঙ্গা ইত্যাদিগুলিকে আরও পরিসীলিত করা দরকার । আশা কবা যায় ভবিষ্যতে নৃতাটি 01955100915011 
এর পর্যায়ে পৌছাবে। 


হালাম সম্প্রদায়ের “জুম' এবং “সাপিতেদয়' নৃত্যাদি একই সঙ্গে পরিবেশিত হয়। এই “সাপিতেদয়' 
নৃতাটি পরিবেশন রীতিতে অন্যানাদেব নৃত থেকে স্বতন্ত্র ছিল। কিন্তু বর্তমানে নৃত্যটি খুব কম পরিলক্ষিত হয়। 

মগ সম্প্রদায়ের মধ্যে দশকের সময লক্ষ্য করা গেছে তাদের নৃতা সবই বুদ্ধদেবের পুক্তা এবং বৌদ্ধপুর্ণিমা 
উপলক্ষ্যেই করা হত। কিন্তু সেই নাচের আকৃতি খুবই দুর্বল ছিল। কিন্ত ৯০ দশক থেকে তাদের সাহিতা, নাচ, 
গান ইত্যাদি সব কিছুর মধ্যেই 'জোয়াব বইতে শুরু করে । আরাকান থেকে নিজেদের সংস্কৃতির উপর লেখা বই 
নিয়ে এসে কিছু কিছু পুরানো নাচণগুলো নূতন ভাবে পুনরুদ্ধার করে। 

রঙিন ছাতা মাথায় দিয়ে সুসজ্জিত মেয়েরা খুব সুন্দর ভাবে একটি নৃত্য উপস্থাপনা কবে এবং কল্গতরু 
উৎসবে প্রদীপ নিয়ে “ওয়া” নামে একটি নৃত্য কারে। দু'টো নৃতাই অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর । দুটো নৃতাই ত্রিপুরা ও 
ত্রিপুরার বাহরেও প্রশংসা অজন করেছে। 

সীওতাল সম্প্রদায় “দা-বাপ্লা' নামে একটি নৃতা পরিবেশন করে । কিন্তু নৃতাটির আঙ্গিকে খুবই দুর্বল 
এবং চর্চার ও অভাব লক্ষ্য করা যায়। 

ওরাং সম্প্রদায় করমা, ফাগুয়া ও ঝমুর নৃতা করে । এদেব ফাগুয়া এবং করমা নূতোর উপস্থাপনা 
খুবই সুন্দর ভাবে করা হত। ইদানীং কালে এই দু'টো নাচ বেশী একটা দেখা যায় না। তবে সরকারী সহায়তায় 
প্রতি বছর ঝুমুর নূতোর উৎসব করা হয়। এর ফলে ঝুমুর নৃত্যটি অনেক পরিশীলিত রূপে ওরাও সম্প্রদায়রা 
পরিবেশও করছে। 


মুন্ডা সম্প্রদায়ের নৃত্য যাদুর, লামুর এবং গেনা ইজাদি নৃতাগুলো বিলুপ্তির পাথে। 


খাসিয়া সম্প্রদায়ের একটি মাত্র দেখা যেত। তার নাম 'পাস্‌-তি-এ'। কিন্তু বর্তমানে এই নৃতাটি 
কোথাও দেখা যাচ্ছেনা 

ত্রিপুরার গারো সম্প্রদায়ের মধো জুম, রাংচু গালা, ওয়াংলা ইআদি নৃত্য প্রচলিত ছিল । কিন্তু 'ওয়াংলা' 
ছাড়া আর কোন নৃত্যই দেখা যায় না। “ওয়াংলা” নৃতঅটি ও খুব কমই পরিবেশন করতে দেখা যায়। 

সীওতাল, ওরীও, মুন্ডা, গারো, খাসিয়া ইত্যাদি সম্প্রদায় সংখাল্লতার জণাই হয়তো নৃতগুলো আনেক 
স্তিমিত হয়ে গেছে । 

ত্রিপুরার কুকী সম্প্রদায়ের মধো তাংগডাম, থাইডর এবং দারলাম নৃত্য প্রচলিত ছিল। বর্তমানে শুধু 
“তাংগডাম' নৃতাটি পরিবেশিত হতে দেখা যায়। এই নৃত্যটি মেয়ের! একাটা ছন্দে অবন্ৃ রেখে খুব সুন্দর ভাবে 
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নৃতাটি উপস্থাপনা করে। কিন্তু 'থাইডর' এবং 'দারলাম' নৃত্য দুইটি উপস্থাপনার দিক দিয়ে অসাধারণত্ব দাবী 
করতে পারে। বিশেষ করে 'থাইডর' নৃতাটির মধ্যে যে কলা- _কুশলতা এবং চমৎকারিত্ব দেখা যায়। নৃতাটি 
অনুশীলন করলে আজ নৃত্যটি উন্নত স্তরে পৌছে যেত। চর্চার অভাবে দুটো নৃতাই লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। 


দারলং সম্প্রদায় কুকীদেরই একটি প্রশাখা। এই সম্প্রদায়ের মেয়েদের নৃতা হচ্ছে “জ্যাঠ লুয়াং" ৷ নৃতাটির 
বিশেষ বিশেষ ভ্রায়গার ভঙ্গী অসাধারণ, ছেলেদের একক ভাবে তিনটি নৃতা হচ্ছে লাম্পালাক্‌, লুয়াল্লাম এবং 
ভৌমৈ। ছেলেবা যে ভাবে শরীরের ভঙ্গী কারে তিনটি নাচ সম্পন্ন করে __ ওই ভঙ্গীগুলো অনবদা। দারলং 
সম্প্রদায়ের নৃতা বিদেশে ও প্রদর্শিত হয়েছে। ইদানীং কালে আগরতলা শহরে এই নুতোর উপস্থাপনা খুব বেশী 
দেখা যায় না। 


হালাম সম্প্রদায়ের প্রশাখা যথাক্রমে কলই, মরশুম এবং রূপিনী। 


কলই সম্প্রদায়রা গড়িযা নৃত্য নিয়মিত পরিবেশন কবে । কলই সম্প্রদায়রা এই নৃতাটি খুবই চর্চা করে। 
এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্ম পর্য্যস্ত এই নৃত্যটিকে ধরে রাখে । নিযমিত চচ্চরি জনা কলইাদের গড়িয়া নৃত্য 
খুবই লাবণাময় এবং সমগ্র নৃত্যটির মধ্যে নান্দনিক সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। 


মরশুম সম্প্রদায়ের মধ্যে জুম নৃত্য প্রচলিত। এই জুম নৃতাটি অন্য সম্প্রদায়ের জুম নৃতা থেকে 
একেবারেই স্বতন্ত্র। এই নৃত্যের জুমের গানের সুর ও অন্যান্যদের থেকে আলাদা। নৃত্যের তাল এবং ছন্দ ও 
আলাদা । গানের সঙ্গে এবং তাল ও ছন্দের সহযোগে, দেহকে এ ছন্দে ছন্দায়িত কারে যখন নৃত্যটি করা হতে 
থাকে, তখন মনে হয় নদীর একটা ঢেউ এঁকেবেঁকে এগিয়ে যাচ্ছে। নৃতাটির ছন্দ এবং লযের দোলায়িত প্রতিটি 
মাত্রা নৃত্যটির উপস্থাপনার দিক দিয়ে উজ্বল করে তোলে । যদিও জুম নৃতাটি খুবই সহজ, সরল কিন্ত নৃত্যটিব 
ছন্দ অসাধারণত্বের দাবী রাখে । মলশুমদের এই জুম নৃতাটি খুবই ক্রনপ্রিয়। 

রূপিনী সম্প্রদায়ের মধো গড়িয়া, কেরপৃজা উপলক্ষ্যে নূতা প্রচলিত ছিল। কের পুক্তা উপলক্ষে নৃত্য 
গুধুমাত্র রূপিনা সম্প্রদায়ের মধ্যেহ প্রচালত ছিল। পঁপিনা সম্প্রদায়েব নৃত্যগুলো নান্দানক সোন্দযে ভরপুর 
ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় চচ্চরি অভাবে নৃত্যগুলো লুণ্ত হয়ে যাচ্ছে। 

ত্রিপুরার অনুপজাতিদের লোক নৃত্যের মধ্যে বাঙ্গালী সম্প্রদাযের গাজন নাচ সর্বজন বিদিত। গাজন 
নৃত্যটি ব্রপুরার বাহরেও প্রশধাসত হয়েছে। গাজন নৃত্যাট খুবহ চচা করা হয়। ফলে পুবের নৃতের যে আকার 
বা ছিল তার থেকে বর্তমানের গাক্তন নৃত্যটি অনেক উন্নত হয়েছে। গাজন নৃত্যেব মাধা অনেক ভাগ আছে। 
যেমন শিবকে মাঝে রেখে গঙ্গা এবং পার্বতীর দ্বন্দ, সতার দেহত্যাগ করার পর শিব তান্ডব ইত্যাদি নূতোর চচা 
কিছু কম। শুধু দেবী দুর্গা সপরিবারে থেকে অসুরকে বধ করছে _ এই গাজন নৃতাটি সর্বাধিক প্রচলিত। 
এছাড়াও আছে কালী কাচ বা কালী নৃত্য । এই নৃতটি ও খুব কম দেখা যায় অথচ নৃতাটিব সাজসজ্জা, কাহিনীর 
বিন্যাস এবং দেহের ভঙ্গী বৈচিত্র্যতার সৃষ্টি করে। 

বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ধামাইল নাচ। ত্রিপুরার সর্বত্রই কম বেশী পরিমানে এই 
নৃত্যটি ছড়িয়ে আছে। যদিও নৃত্যটির চর্চা খুবই দেখা যায়। কিন্তু নৃতাটি সেরকম উন্নত স্ত্ববে 'পৌছায়নি। 

বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের দ্বারা চিত বৌনাচ কোন কোন মহকুমায় করা হয় । খুব বেশী চা হয় না বললেই 
চলে। 


ঝুলন পুর্ণিমায় রাধা কৃষেঃের যে নাচ হত । সই নূতোর চচা এখন নেই। তাবে বিশেষ স্থানে সারীগান ও 
নাচ প্রচলিত আছে। 


মুসলীম সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় জারী গান ও নাচ। তবে খুব বেশী না হলেও মোটামুটি 
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চচ্চা আছে। মুসলীম সম্প্রাদায় মহবম উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জাযগায (শোভাযাত্রা বেব কবাব সময নৃত্য ও গীত 
পবিবেশন কবে। তবে নৃত্যটি এখন ও 'সবকম উন্নত পযযে আসেনি। 

বাক্ধানী আগবতলায শাস্ত্রী ন্াতোব মধ কক ও ভবতনাট্াম নৃত্য খুবই প্রচলিত। এছাডা ব্রিপুবাব 
অন্যানা স্থানে কথক ও ভবতনাটাম __ বিশেষ কবে কথক নূত্যেব খুবই চচাঁ আছে । 

শাস্ত্রী মনিপুবী নৃত্য বাজ আমল থেকেই চলে আসছিল। মাঝে ৬০ এব দশক থেকে ৮- দশকেব 
শেষার্ধ পর্যস্ত মনিপুবী নৃত্য ব্রিপুবায বিশেষ কবে বাজধানী আগবতলায চবম উৎকর্ষে পৌছে গিযেছিল। কিন্তু 
তাবপৰ্ থকে স্তিমিত হতে শুক কবে । এখন শুধু বিভিন্ন বাস নৃত্য ছাড়া আব অন্য নাচ খুব কমই দেখা যায। 

এছাডা ববীন্দ্র নৃত্য-নাট প্রচুব মঞ্চস্থ হযেছে এবং এই ববীন্দ্র নৃত্যেব চর ব্রিপুবায সর্বত্রই আছে। 

ববীন্দ্র নৃত-নাট্য ববীন্দ্রনাথেব কবিতা, নজকল, সুকান্তেব গান, কবিতাব উপব নৃত্যে প্রচুব পৰীক্ষা 
নিবীক্ষা হযেছে এবং এখনও হচ্ছে। এই মুহুর্তে বাজধানী আগবতলায আধুনিক চিন্তা চেতনা এবং নান্দনিক 


সৌন্দর্য মন্ডিত যুক্ত যে সব নৃত্যালেখ্য বা নৃত্য - নাট্য পবিবেশিত হচ্ছে - তা ত্রিপুবাব বাইবে যে কোন 
ক্রাযগায প্রদর্শন কবলে তা স্বাতন্্ব এবং প্রশংসাব দাবী বাখে। 


আগামী দিনে আশা কবা যায ব্রিপুবাব উপক্াতীয কিছু কিছু নৃতা এবং দুই একটা লোক নৃত্য শান্ত্রীয 
নূতে পবিণত হবাব পথে এগিয়ে যাবে । কাবণ নৃতাতত অনুযাষী সব শান্ত্রীফ নৃতাই একদা উপজাতীয নৃত্যে 
আকাবে ছিল। 

ত্রিপুবাব উপজাতীয নৃতা, লোক নৃত্য, শাস্ত্রীয় নৃত্য, নৃত্যলেখা এবং নৃত্য - নাট প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকাব 
নৃত্যেব সমাবেশ প্রমাণ কবে যে গত ৫০/৬০ বছবেব পূর্ব থেকে বর্তমানে ব্রিপুবাব নৃতাকলা ব্রিপুবাব সার্বিক 
উন্নতিব সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব গতিতে সামনে এগিযে চলেছে। ত্রিপুবাব নৃতকলা ব্রিপুবাব সংস্কৃতিব জগতে একটি 
নৃতন দ্বাব খুলে দিযেছে। 

এই নৃত্যগুলিব কপবেখা দ্বাবা স্পষ্ট প্রতীযমান হয যে ত্রিপুবাব এতগুলো বৈচিত্রপূর্ণ নৃতাকলাব 
সমন্বযে গডে উঠেছে মিশ্র নৃতাকলাব এক সম্ভাব এবং মলবন্ধন যা ত্রিপূবাব উপজাতি ও অনুপজাতিদেব 
মাধ এক সুদৃঢ় এক্য গডে তুলেছে। 

বর্তমানে ববীন্দ্র নৃত্য, শাস্ত্রীয় নৃতা এবং উপজ্ঞাতীয নৃতাকলা একই সঙ্গে পাশাপাশি পবিবেশিত হচ্ছে। 
এব ফলে ত্রিপুবায নূতন জোযাব এসেছে নৃত্যকলা চচযি এবং বাজ্যে নৃত্যকলাব এক ত্রিধাবাব সমাবেশ 
ঘটেছে। নৃতাকলাব এই ত্রিধাবা উত্তব পূর্বাঞ্চলেব আব অন্য কোথাও দেখা যায না। সংস্কৃতিব এই ত্রিমুখী চচ্চা 
ও বৈচিত্রেব মধ্য দিযে ত্রিপুবাব নৃত্যেব পবিমশুল বিভিন্নতাব মাধে একোব সুবে বীধা। 


৩৬৩ 


পিলাক ইতিহাসের আবৃত অধ্যায় 
দীপক ভ্রাচা্য 


পিলাক নামের উৎসঃ 


পিলাক অঞ্চলে এখন পর্যস্ত কোন লেখ পাওয়া যায নি। এমনকি এব আশেপাশে কোথাও এই নাম 
সম্বলিত এতিহাসিক কোন নিদর্শন পাওয়া হয নি। সবচেয়ে গুকত্ৃপূর্ণ বিষয হলো- এখানে যে সমস্ত 
বৌপ্রমুদ্রাণ্ডুলো পাওয়া গেছে, সেগুলোতে পিলাকেব ভৌগোলিক সীমানাব বাইবে অবস্থিত প্রাটান বাজ বা 
উল্লেখযোগ্য স্থানেব নাম পাওয়া যায । এ সমস্ত নাদের পাশাপাশি গীনক বা বেবক নামাঙ্কিত বেশকিছু বৌপামুদ্র 
পাওযা গেছে। পিলাক নামটি কোথাও পাওয। খ%/ . এত “থক প্রায় দেড হাজাব বছব আগে এ অঞ্চলের 
আশেপাশে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন বাজ্য ছিল বালে এতিহাসিক তথ্যাদিব আলোকে প্রতিঙ্গিত, সে সব 
নিদর্শন সমূহেও মাত্র একবাব এ ধবনেব একটা নামেব উপস্থিতি লক্ষ কবা যাচ্ছে। সুদূব বর্মাব আবাকান 
প্রদেশেব শ্লোহাঙ অঞ্চলের সিথাউও প্যাগোডায বক্ষিত একটি স্তান্তেব লেখ পাঠ কবে পিলাকেব কাছাকাছি 
একটি নামেব হদিস পাওযা যায। আনন্দাচন্দ্র উৎসর্গীকৃত অষ্টম শতকেব এ লেখটিব মাধ্যে উৎকীর্ণ বয়েছে 
পিলাক বনক কথাটি। পিলাক্ক থাকে পিলাক হযে যাওয়াটা অস্বাভাবিক মনে হয না। এছাডা এধবনেব স্থানের 
নাম অন্য কোন জাযগায এখন অব্দি দেখা যায নি। মযনামতী, মহাস্থানগড় ও পাহাডপুব, বাঙলাদেশে অবস্থিত 
এই বৌদ্ধ বিহাবগুডলোব মধ্যে প্রাপ্তু যাবতীয় প্রতুতান্তিক নিদর্শনসমুহে পিলাক নামেব অস্তিত্ব অন্তত আবাকান 
প্রদেশব মতও এখন অব্দি পাওযা যায নি। যদি ও সমগ্র বাংলাদেশ জুডে অষ্টম শতাব্দাতে বৌদ্ধ ধর্মীয় ধ্যান 
ধাবণাব যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য কবা যায । এ সময বঙ্গেব শাসনভাব ছিল পবাব্রমী পালদের হাতে। বঙ্গসহ সেই 
সমযেব অন্যানা স্বাধীন বাজাসমুহেব সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত আলোচনাব সাহাযো পিলাক ও পিলাক বনক ঘনিষ্ঠতা 
যাচাই কবাব চেষ্টা কবা যাক। 

প্রাটানকালে সমগ্র বাঙলাদেশে দু'ধবনেব মানুযেব আদি বাসস্থান ছিল। উত্তববঙ্গে ছিল পুন্ড ভাতাযাদের 
বাস এবং দক্ষিণ বাংলাব মানুযাদেব বলা হাতো বঙ্গ । মূলতঃ অনার্ধাদেব বাসভৃমি বাংলাদেশসহ সমগ্র পূর্বভাবত 
সম্বন্ধেই আর্যদেন একটা উন্নাসিকতা ছিল। শ্রীস্টপূর্ব সমপ্ত শতক পর্যন্ত আর্যদেব পক্ষে ভাগলপুব পেবিযে 
যাওযা সম্ভব হয নি। এতেবিষ ব্রাহ্মণ থেকে জানা যায ষে, পূর্ব ভাবতে সে সময অসভা মানুষবা বাস কবতো 

৩৬৪ 


যাদেল দস লামে অভিহিত কবা হাযেছিল। ভালো অনেন অসভা জাতিব সাঙ্গ তখনই প্রথম উল্তববাঙ্গব 
উপজাতি হিসাব পুন্ডাদেব শাম পাওয়া শল। লঙ্গ নাম প্রাচীন আবে! এলটি উপভগতিব নাম প্রথমবাবেব মত 
গানা "গল এীভেবিয আবণাক থেকে । এ থলে পাবণা না সঙ্গত হাবে যে আর্যবা মাত্র শ্াষ্ পূব সপ্তম শতকে 
শালার মাশয সম্বন্ধে জানাভ পোবেছিল। একথা এব ছানা প্রতিষ্ঠিত যে, বঙ্গাধ মানামেবা তখনও পর্যন্ত 
আর্যদের সংস্পর্শ লাভ কবে নি। এ সমস্ত অঞ্চল দঙ্ল বাত পানে নি বলে আর্যব! এহ অঞ্চল সম্বন্ধে পববর্তী 
দুই তিন শতাব্দী ডে পুলণ সমূহে একথা বিবৃত কবেছে 'য অসুববাজ বলীব স্ত্রী ও স'ধু মহাত্মা দীর্ঘায্মাব 
সংসর্গে পাচটি সন্তানের জন্ম হয। এদেব নামতক্ণ কবা হয যাক্রমে অঙ্গ, বঙ্গ, বলিঙ্গ, পৃন্ড ও সুহমা। বলব 
এ আনেধ সম্তানিবা ভাব ভল্বধকাবা হিস€ব সপদিব অধিকার অহথনত প্রাপ্ত হওযাব যে গ। ছিলেন না। 
তখন মহাবাজ' ভাব সম্পঙিধ অধিকাব আইনও প্রাপ্ত হগয়াব যোগ। ছিলেন না। তখন মহাবাভা তাব সম্পত্তিব 
পূর্বভাগ তাদেব মধ্যে ভাগ কবে দিলেন। সে সমস্ত বাজোব নাম তাদেব নাম অনুসাবেই পবিচিত হলো। অঙ্গ 
(ভাগলপুব জেলা, বিহাব) বঙ্গ (পূর্বব'ংপা), কলিঙ্গ (উডিষ্যা), পুড় উেত্তববঙ্গ) এবং সুহমা অথবা সুভভূমি 
(বাধা) ভাগীবহীব পশ্চিম অংশ বাধা নামে অভিহিত ছিল। উত্তববাঙ্গেব প্রাটান শহ্ব পুন্তনগব ছিল পুন্ডাদেব 
আদিনিবাস (বর্তমান বাঙুলাদেশেব বগুডা জেলা, মহাস্থান)। বাঙ্গেব সীমানা ছিল বর্তমানেব ঢাকা-ফবিদপুল 
অঞ্চল। 


বঙ্গ ও পুন্ড়ু উপজাতিগোষ্টীভুক্ত মানুষেব কথা মহাভাবত ও বামাযণেব মত প্রাচীন মহাকাব্যেও 
পাওয়া যাব। মহাভাবতেব বচনাকাল শ্বীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক অনুমান কবা হযে থাকে। পান্দরপূত্র ভীম পান্ডবদেব 
পক্ষে সমর্থন সংগ্রহেব উদ্দেশো বেবিষে পুন্তদেব বাক্তা পুন্তকাবাসুদেবকে যুদ্ধে পবাজিত ও হতা কবেন। 
বাঙ্গেব অধীশ্বববাও তাব হাতে পবাজিত হন। তবে এ সময বঙ্গে আবো অন্যান্য উপজাতিগোষ্ঠীব মানুষ বাস 
কবতো যাদেব মধ্যে অনেকে আবাব কুকদেব পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন । অন্য মহাকাব্য বামাযণে বঙ্গদেব সম্বন্ধে 
বলা হযেছে যে,অযোধ্াাব উচ্চবংশীষ প্রতিপত্বিশালীদেব সঙ্গে তাদেব বাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হযেছিল। এ 
থেকে মনে হয সে সময বঙ্গেব সমীহ আদায কবাব মত সামবিক ক্ষমতা ও বাজনৈতিক গুকত্ব ছিল। একই 
সঙ্গে এ সময থেকেই আর্যদেব বঙ্গে প্রবেশ ঘটে । বঙ্গেব উপজাতীয় মানুষেবা আর্য আচাব ও সংস্কাতিকেকখনই 
সাদবে গ্রহণ কবে নি। শুধু তাই নয আর্য সংস্কৃতিব প্রযোগেব ক্ষেত্রে উত্তব ভাবতেব সঙ্গে এ অঞ্চলের মধ্যে 
পার্থক্য লক্ষ্য কবা যায এ কাবণে যে, এখানে স্থানীয সংস্কৃতিব প্রভাবযুক্ত হযেই আর্য সংস্কৃতিব প্রসাব ঘটেছে। 


উপাবোক্ত বাজ্যদ্বযেব বাইবে অনার্যদেব বাসভূমি 'সমতট' নামেব একটি বাজ্যেব অস্তিত্ব প্রথম জানা 

যায চতুর্থ শতকে সমুদ্রগুপ্তেব এলাহাবাদ পিলাব লিপি থেকে। মেঘনা নদীব পূর্বতাবে অবস্থিত এ বাজ্যেব 
সীমানা বাঙলাব সঙ্গে এমনভাবে জড়িত যে সুনির্দিষ্টভাবে তা নির্ধাবণ কবা অসম্ভব। সম্পূর্ণ দক্ষিণ ও পূর্ব 
ংলাব বিভিন্ন সমযে কখনও বঙ্গ, সমতট আবাব হবিকেল নামে পবিচিত লাভ কবেছে। কেউ আবাব সমগ্র 
অঞ্চলটিকে বঙ্গ নামে অভিহিত কবেছেন যদিও বিভিন্ন ভ্রমণ বৃন্তান্তে সমমতট একটি আলাদা স্বাধীন বাজ্য 
হিসাবে বর্ণিত হযেছে। এগুলোব মধ্য সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য হাচ্ছে টীনা পবিব্রাজক হি-ওয়েন সাঙউ-এব দেযা 
বর্ণনা। তিনি বাঙলা ভ্রমণ কবে সেখানকাব চাবটি বাজত্েব নাম উল্লেখ কবেছেন। সেগুলো হলো পুক্রবর্ধন, 
কর্ণসুবর্ণ সমতট ও তান্্রলিপ্তি। ৬৩৭-৩৯ শ্রীস্টাব্দেব মধ্যে সমতট ঘূবে তাব দেযা বর্ণনা থেকে জানা যায যে, 
বাজ্যটি তিন হাজাব লি অর্থাৎ পাঁচশ মাইলব্যাপী বিস্তৃত ছিল। যাব বাজধানী ছিল প্রায় সাডে তিন মাইল 
এলাকা নিযে । এ বাজ্যেব সীমানা শেষ হযেছে সমুদ্রে । নিন্নভূমি অঞ্চল হলেও এখানকাব ভূমি খুব উবর্বব এবং 
নিমযিত চাষযোগা। এখানকাব সর্বত্র ফুল ও ফালেব প্রাচুর্য, মনোবম আবহাওযা এবং মানুষেব ব্যবহাব খুবই 
সুন্দব। এই এলাকাব মানুষ ক্ষীণতনু, পবিশ্রমী এবং গায়েব বঙ ঈষৎ কালো। এই বাজ্োব মানুষ জ্ঞান আহবণে 
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আগ্রহা এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে প্রতিনিযত নিজেদের নিমোজিত রাখে। এখানে আস্তিক ও নাস্তিক 
উভয মানোভানাপন্ন মান্য বাস কবে । সমতটে সে সময ব্রিশটিন মত সংঘাবাম ও প্রা দূহাজাব বৌদ্ধ সন্রযাসী 
ছিল। তিনি তখন প্রা একশ দেব মন্দিবও লক্ষা কাবেছেন। গুধু তাই নয জৈন ধর্মাবলম্বা নিবগ্রন্থবাও যথেষ্ট 
পরিমাণেই ছিলেন। উলঙ্গ নিরগ্রন্থদেব তিনি পন্ডবর্ধনেও দেখেছেন। সে সময় পর্যস্ত বৌদ্ধ ধর্ম যে বঙ্গদেশে 
যথেষ্ট জনপ্রিয় অনেক বেড়ে যায় ও ইজৈন ধর্মাবলম্বাব সংখা খুবই কমে যায় । হি-ওযেন-সাও এব দেয়া বর্ণনা 
থেকে এটা বোঝা গেল যে তখন সমতট অঞ্চলে বৌদ্ধ, হিন্দু ও জৈন ধর্মাবলম্বী মানুষেবা পাশাপাশি থেকে 
একই সঙ্গে ধর্মচর্চা করেছেন এবং শাসকরা অন্ততঃ এক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি কবেননি। পরবতকালে 
মহাপালের বশুড়া লিখ এবং খড়গদেবের আসবফপুর তাত্রফপক পাঠোদ্ধাব করে প্রাপ্ত তধাদির আলোকে 
সমতটির যে সীমানা নির্ধাবিত হায়েছে মোটামুটিভাবে তা গণিত হয়েছে বর্তমান ত্রিপ্রার কিছু অংশ, কুমিল্লা 
এবং নোয়াখালি জেলা নিয়ে । ্রতিহাসিকদেব নির্ণয় করা এই ভৌগোলিক সীমানার খুবই নিকটে অবস্থিত এই 
পিলাক। 


যষ্ট শতকের শেষ পর্যস্ত সমতট অঞ্চলের আলাদা কোন শাসক ছিলেন বলে এখনও পর্যস্ত স্থির নিশ্চয় 
করে বলা যায় না। যদি থেকেও থাকেন তাহলেও পঞ্চম শতকের শেষপাদ পর্যস্ত গুপ্ত সাম্াজোর অন্তর্গত ও 
রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধীন ছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ৫০৭-০৮ শ্বীষ্টাব্দে মহারাজ বৈনা গুপ্তের াবী করা 
তান্রফলক যা কুমিল্লার আঠারো মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত গুনাইঘব গ্রাম পাওয়া গেছে তা থেকে জানা 
যায় যে, এগারো পটাক জমি মহাযান মতাবলম্বী ভিক্ষাদের দান করা হায়েছে। এই দান থেকে বৈনাগুপ্তর রাজ্য 
পরিচালনার স্বতন্ত্রতা ও সেই সঙ্গে মহাযান বৌদ্ধাবাদের পৃষ্ঠপোষকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ষষ্ট শতকের 
গোড়াতেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের শাসকদের মধ অনৈকোর সূত্রপাত হয যাব পবিণতি স্বজূপ বৈণ্য গুপ্তের দক্ষিণ- 
পূর্ব বঙ্গে আগমন ও কৃ-পুরে রাজধানী স্থাপন কবে শাসনভার গ্রহণ । চালুকারাজা কিরিটবর্মণেব হাতে পবাস্ত 
হওয়ার আগে পর্যস্ত আরো তিনজন শাসক এ অঞ্চল শাসন করতে পেরেছিলেন বলে জানা যায়। ষষ্ঠ শতকের 
শৈবভাগ পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব বাঙলার শক্তিশালী শাসক হিসাবে বিভিন্ন তাত্রপত্র, মুদ্রা ইত্যাদি থোকে যাদের নাম 
জানা যায় তাহা হলেন, গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য এবং সমাচারদেব। এরূপ কিছুদিন সমগ্র বাংলা এক ধরনের 
রাজনৈতিক অস্থিরতায় পড়ে যায় । সে অবস্থ থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে সুস্থিতি ফিরে আসে সপ্তম শতকের 
গোড়ায়। তখন খড়গ-বংশ ক্ষমতা অধিকার করে প্রায় সত্তর বছর ধরে সমতট শাসন করে। 


আসরফপুর তাশ্রপত্র ও সারবণীমূর্তি লেখ এবং বড়কামতা স্তপের নিকট থেকে প্রাপ্ত বৌদ্ধ দেব-দেবী 
মুর্তি ও মারীচি থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির আলোকে, খড়গ-বংশীয়রা (যে বৌদ্ধধর্মালম্বী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
থাকে না। এদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ ধর্ম যে যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছিল তা বোঝা যায় চীনা পরিব্রাজক 
সেং-চির বর্ণনা থেকে । হি-ওয়েন-সাঙের ভ্রমণের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পর সমতট এসে সেংচি লক্ষ্য করলেন 
যে বৌদ্ধ ধর্ম এ অঞ্চালের প্রধান ধর্মে পরিণত হয়েছে ও জৈনধর্ম জনপ্রিয়তা হারিয়েছে। এই অল্প সময়ের মাধ্যে 
ভিক্ষাদের সংখ্যা দ্বি-গুণ হয়ে চার হাক্তার হায়ে গেছে। তা সন্েও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে বৌদ্ধদের সম্পর্ক যে 
মধুর ছিল সে প্রমাণ পাওয়া যায়। সে সময় বুদ্ধ, সংঘ ও ধর্মের উপাসক রাজরাজ্তাভর্ট্র শাসন করছিলেন | 
খড়গ-বংশীয়রা তাদের ধর়ীয় সহনশীলতা ও বদান্যতার ক্রন্য বিখ্যাত ছিলেন। যতদূর জানা যায়, রাভরাজাভট্ট 
ও ার পিতা দেবখড়গ গোড়া বৌদ্ধ কিন্তু তার মাতা প্রভাবতী ছিলেন একজন শৈব। এঁ সময় অবশ্য তান্ত্রিক 
বৌদ্ধবাদ ও তাস্ত্রিক হিন্দুবাদের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রতি নরম মনোভাব 
গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এগুলো উল্লেখযোগ্য কারণ বলে মনে হয়। খড়গ বংশের জারী করা বিভিন্ন তাত্রপত্র থেকে 
এটা ভানা গেছে যে, ময়নামতী অঞ্চলের বৃহৎ বৌদ্ধ-বিহার শালবন- বিহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তারা ভমি 
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দান করেছিলেন। শালবন বিহারের একটি কৃতুবা থেকে প্রাপ্ত তাম্রফলকের ওপর স্থাপিত সিল থেকে দেখা যায় 
একদিকে অর্ধশাধিত ষাঁড় ডানদিকে মুখ করা ও নীচে লেখা মহাবাজা স্ত্রী বৈনাগুপ্তসা, এ থাকে মানে করা হচ্ছে 
যে শালবন বিহাবের প্রধান অংশ ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে বৈন্যগ্ুপ্তের শাসনকালে স্থাপিত হয়েছিল। পরবর্তী 
পর্যায়ে যা বিশাল আকাব লাভ করে। 


আরও কিছুদিন পর ময়নামতীর অদূরে কুঁটিলামুড়ায় বৌদ্ধত্রয়ী অবলম্বনে, বৌদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের 
প্রতীক নির্মাণ করা হয়। এ ধরনের কাজের নিদর্শন এই উপমহাদেশ জুড়ে এখন পর্যন্ত দ্বিতীযটি পাওয়া যায়নি। 
বাঙলাদেশে অবস্থিত কুটিলম্মুড়ায় স্থাপিত এই ত্রিরত স্তুপপ্ডলোব মধো মাঝখানেবটি ধর্মচক্রের অনুকরণে 
গঠিভ। ইটের তৈরী বিশাল এই স্তপের মাধো বুদ্ধ এবং বোধিসত্‌ পুজিত হতেন। অন্য দু'টি স্তবপ বুদ্ধ ও সংঘের 
প্রতীকরূপে স্পষ্ট। ইটে ঠাসা এ স্তুপপুলোব বাইরে কুলুঙ্গি মত রয়েছে প্রদীপ ভ্রালানোর জন্য । এই ব্রিরতু 
স্তুপশুলোর কাছাকাছি আরো ছোট ছোট স্তৃপ ছড়িয়ে রয়েছে। কুটিলামুড়ায় অবস্থিত এই ত্রি-রতু সপ্তম শতক 
থেকে তেরো শতক পর্যন্ত মানুষের ভীড়ে গম গম করতো । মূল স্তুপের পেছনে পাওয়া বেশ কয়েকটি উনুন 
থেকে এই ধারণাই হয় যে বিশেষ কোন অনুষ্ঠানে সমাগত পুণার্ীদের প্রয়োজনে এগুলো ব্যবহৃত হতো । দীর্ঘ 
এই সময়ে মধ্যে অন্ততঃ তিনবার ব্রিরত্রের সংস্কার সাধিত হয়েছে এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে। পরবর্তীকালে 
অনা ধর্মাবলম্বী শাসকরাও যে অভূতপূর্ব এই সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণে সাহায্য করেছিলেন একথা বর্তমানে ত্রিরত্বের 
অবস্থান থেকেও বোঝা যায়। প্রাকৃতিক কারণে বিনষ্ট হওয়া ছাড়া এগুলোর অনা কোনরকম ক্ষতি সাধন কেউ 
ব্দবেনি। 


একই সময়ে ত্রিপুরা নোয়াখালি অঞ্চলে এক সামন্ত প্রধান কর্তৃত্ব করতেন বলে জানা যায় ।লোকনাথের 
জারী করা টিপেরা তাশ্রফলক থেকে রাত বংশজাত সামন্ত, সপ্তম শতকের শেষ দিকে যে এই অঞ্চল শাসন 
করতেন তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । যদিও তাত্রফলকগুলোত লোকনাথ বা রাতদের উধর্বতন শাসকদের নাম জানা 
যায় না তথাপি এতিহাসিকেরা প্রাপ্ত তথ্যাদির আলোকে এ মত প্রকাশ করেন যে, ওরা খড়গাদের অধীনে 
থেকেই শাসন চালিয়েছে। এরকম ধারণাও কেউ কেউ পোবণ করেন, যে, গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে 
অষ্টম শতকের মধ্য পর্যস্ত, অর্থাৎ পাল বংশের ক্ষমতা দখল পর্যন্ত যে অস্থিরতা চলেছিল সে জন্য খড়গ 
বংশীয়রা বঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর দৃষ্টি দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন । আর সে 
কারণে এ অঞ্চলে সামস্ত নিয়োগ করতে হয়েছিল, যাতের অস্তিত্ব পরবর্তী শতকে আর পাওয়া যায় না। এই 
অল্প সময়ের মধ্যেই রাতরা নিজেদের নামের পাশে সমতেটশ্বর শ্রীসীবধরণ রাত ও অধস্তনঃ আরো দুই রাতর 
নাম পাওয়া যায়। এ ফলক থেকে একথাও জানা যায় যে, বৌদ্ধবিহার নির্মাণের জনা কমি দান করা হায়োছে 
যদিও তারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন । শ্রী ধারণ নিজে ছিলেন বৈষ্ঞব এবং পুরুযোত্তমের ভক্ত উপাসক। 
কৈলান তাশম্রশাসন থেকে ক্ঞানা যায় শ্রীধারণ রাত ছিলেন পরম কারুণিক একাধারে মধুর রচয়িতা, শব্দবিদ্যা 
পারঙ্গম এবং নানাবিধ বিদ্যা ও কলায় পরদর্শী । তার পুত্র বলধারণ রাত শব্দবিদ্যা, শন্ত্র বিদ্যা, হস্তী ও অশ্ব 
বিদ্যায় সুনিপুণ। রাতরা ব্রাহ্মাণ্যবাদে বিশ্বাসী হলেও বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রন্ধাশীল ছিলেন। 


একেবারে অদ্ভম শতকের গোড়ায় সমতঢ শাসন করতে এলেন দেববংশ, রাতদের পরাজিত করেহ 
বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এই শাসকরা ক্ষমতা পেয়েছিলেন। ক্ষমতা দখল করার স্রন্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হয়েছিল না 
নীরব অভুাখানের মাধ্যমে শাসনভার পরিবর্তিত হয়েছিল সে বিষয়ে ইতিহাস এখনও আলোকপাত করতে 
পারেনি। দেববংশ তাদের রাজধানী দেবপর্বতি (ময়নামতী পাহাড়) স্থাপন করেন। দেবপর্বত নাম অবশ্য প্রথম 
জানা যায় জীবধরণ রাতর সময়। অষ্টম শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত অত্যন্ত দাপটের সঙ্গে সমতট শাসন করা এবং 
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ংশের গরিমা ক্রমশঃ অনুজ্জবল হয়ে যেতে থাকে। বস্তৃতঃ অষ্টম শতকের শৈষ দিকে তাদের অস্তিতুই খুঁজে 
পাওয়া যায় না। এ সময় প'্ল বংশের শাসক ধর্মপাল সমগ্র বাঙলা ক্রয় করে তার অধীম্বর হয়ে গেছেন। 
এরপর থেকে অর্থাৎ ৭৫০ থেকে ৯০০ খ্রীঃ পর্যস্ত প্রায় দেড়শ বছরের সমতটেব ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন । অল্প 
সময়ের রাজত্বের মধ্যে দেববংশীয় চতুর্থ রাজা শ্রীভবদেব শালবন বিহারটি সংস্কার ও নব কলেবারে নির্মাণ 
করেন। 


যদিও পাল বাজা মহিপালের রাজত্বের আগে পর্যন্ত নিজেরা সরাসবি শাসন করেননি তথাপি তাদের 
সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে যে অস্থিরতা ও মাসান্যায় চলছিল পালদের ক্ষমতা দখলের মাধামে তার অবসান 
ছটে। ছোট ছোট স্বাধীন সামস্তরা অতি দ্রুত তাদের অধীনতা প্রায় বিনা নাধায় মেনে নেয়। তারই ফলে 
বহির্বিন্বের কাছে এই সমগ্র অঞ্চলটি বঙ্গ নামে পরিচিতি লাভ করে । সমতট মন্ডলও সে সময় আলাদা অস্তিত্ব 
হারিয়ে বঙ্গের অংশ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায়। এ সময় পর্যস্ত সমতটের ভৌগোলিক সীমানায় অবস্থিত 
পিলাকও সঙ্গতভাবে বঙ্গের অধীন হয়ে পড়ে। যার সমর্থন পাওয়া যায় মধা-অষ্টম শতকের লেখটি থেকে। 
পিলাক অঞ্চলটি সে সময় বঙ্গের মধ্যে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানই শুধু নয়, পাশাপাশি আরাকানের বৌদ্ধ 
ধর্মাবলম্বীদের অতি পরিচিত বৌদ্ধ চর্চার কেন্দ্র রূপের স্বীকৃতি লাভ করে। এ ছাড়া সিথাউঙ প্যাগোডায় 
রক্ষিত লেখটির পেছনে যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। 


বিভিন্ন এতিহাসিক তথা, প্রত্বতার্তিক নিদর্শন, মুদ্রা ইত্যাদি থেকে জ্ঞানা যাচ্ছে যে, চতুর্থ শতক থেকে 
আরাকানে চন্দ্র বংশীয় রাজারা রাজত্ব করাতেন। আবার সমতট মন্ডলেও চন্দ্র বংশীয় রাজাদের উপস্থিতি দেখা 
যায় আরো পরে। দশম শতাব্দীর গোড়ায় যখন পাল সাম্রাজোর পতনের শুক হয় সে সময় রোহিতগিরি চন্দ্র 
বংশীয়রা সমতটের হাত গৌরব উদ্ধার করেন। রোহিতগিরির অবস্থান নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে 
রোহিতগিরি ও লাঙ্গমাই পর্বত একই। দুটোর অর্থ লাল মাটি দিয়ে গঠিত পাহাড়। আবার কেউ বলেন, 
রোহিতগিরি হচ্ছে বিহারের রোহতাসগর | এ দুটো মতের বাইরে যে তৃতীয় মতটি মোটামুটি জনপপ্রয় তা হচ্ছে, 
যে চন্দ্ররা আরাকানের শাসক চন্দ্রদেরই বংশধর ৷ রোহিতগিরি আরাকান প্রদেশ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকতে 
পারে। কারণ, আরাকামবাসীরা নিজেদের প্রদেশ আরাকানকে রখইয়াঙ বলে অভিহিত করে থাকে। সেই 
রখইয়াঙ চট্টগ্রামের অদিবাসীদের কাছে রোসাঙ্গ নামে পরিচিত। রোসাঙ্গ নামের উৎপত্তি সম্পর্কে অধিকাংশ 
পল্ডিতগণ মনে করেন রাখাঙ্গ » রখঙ্গ ১ রাহাঙ্গ » রোসাঙ্গ হয়েছে। তাহলে দেখা গেল রোসাঙ্গ ও আরাকান 
সমার্থন। রোসাঙ্গগিরিই রোহিতগিরি হয়ে থাকতে পারে । এ ধারণার সমর্থনে আরাকানের রাজোয়াং থেকে 
জানা যায় যে, দশম শতকে ওখানকার এক রাক্তা সমতট অধিকার করেন ও দাপটের সঙ্গে শাসন পরিচালনা 
করে সমতটমন্ডলের সামগ্রিক পরিস্থিতির প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। তারা বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারের জনা প্রচুর 
পরিমাণে জমি দান করেছেন | শুধু তাই নয় এ সময়ের আরাকান শাসকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা 
করতেন। 


শ্রাচন্দ্র তার সান্ম্যাজা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে হারকেল আঁধকার করেন ও প্রাগজ্যোতিষেব ল্লেচ্ছ শাসকাদের 
আক্রমণ করে তার কথামত চলতে বাধ্য করেছিলেন । এছাড়াও কমবৌজের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি দ্বিতীয় গোপালকে 
হলো। শুধু তাই নয়, তিনি পালদের শত্রু উৎকলদের, হুন ও বিনদের সঙ্গেও লড়াই করে তাদের উপযুক্ত শিক্ষা 
দিয়েছিলেন। পরবর্তী চন্দ্ররাও যথেষ্ট বীরত্বের সাঙ্গে নিজেদের রাজত্ব রক্ষা ও বৃদ্ধি করেছেন। ১০১৩ শ্রীষ্টাব্দে 
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দক্ষিণ ভারতের চোল' শাসকদেব হাতে গোবিন্দচন্দ্র ও পাল বাজা পরাজিত হন। তা সন্তেও গোবিন্দচন্্র 
সমতটও বঙ্গ শাসন কবেছিলেন। কিন্তু ১০৫ স্বাষ্টাব্দে কালাচুবি বাজ। কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হন ও 
সমতটের শাসনভার চলে যায ব্রাহ্মণ বর্মণদের হাতে। ময়নামতী শালবন বিহার ও অনাত্র প্রাপ্ত তান্রফলক 
থেকে চন্দ্র বংশাযদের যে বংশ তালিকা তৈরা কবা হয়েছে তা অনেকটা এরকম (১) পবর্ণচন্দ্র, (২) সুবর্ণচন্দ্ 
(৬) প্রেলোকাচন্দ্র (8) শ্রাচন্দ্র (৫) কল্যাণচন্দ্র (৬) লডহচন্দ্র (৭) গোবিন্দচন্দ্র। সমতটে রাজত্ব করা চন্দ্রদের যে 
তালিকা পাওয়' গেল সেখানে আনন্দচন্দ্রেন নাম নেই। তাছাড়া উপারোক্ত চন্দ্রবংশীয়রা দশম শতকে সমতট 
শাসন কারোছেন।' ময়নামতী তাভ্রফলক থেকে জানা যায় যে, কৌম্বভরা যখন নৌড় আক্রমণ করে সে সময় 
?এলোকাচনদ্র সমতট অধিকার করেন। সমতটের এই চন্দ্র বংশীয়দের আরো বহু আগে থেকে আরাকানে 
চন্দ্রবংশীদের উপস্থিতি থেকে একথা মেনে নেয়া যুক্তিযুক্ত হবে যে, অষ্টম শতকের আনন্ন্দ্র আরাকানের 
শাসক বংশীয়দের প্রতিনিধি ছিলেন। সেদিক থেকে পিলাৰ্ক যতই বনক বা বঙ্গের ভৌগোলিক সীমানায় অবস্থিত 
হোক না কেন এর সাঙ্গে আরাকানের যোগাযোগ যে নিবিড় ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পিলাকে কোন 
রাজা শাসন করতেন কিনা, নিশ্চয় করে একথাও বলাও সম্ভব হচ্ছে না এ কারণে যে, এই অঞ্চলে এখন পর্যস্ত 
ব্যাপক খনন করা হয়ে ওঠেনি। তবে যে সমস্ত প্রত্ু উপকরন পাওয়া গেছে এবং অংসখ্য স্তূপ ও ইটের টিবি 
চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে এগুলো থেকে একথা নিশ্চয় করে বলা যায় যে এখানে বেশ কয়েকটি বিহার, মন্দির 
ইত্যাদি ছিল। খুব স্বাভাবিক নিয়মে এখানকার সংঘরাম বা বিহারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এক জনপদ। যে 
জনপদের বাসিন্দাদের কাছে আরাকান প্রদেশের প্যাগোডা ও শালবন বিহার বা কুটিলামুড়ার ত্রিরত্ব অপরিচিত 
ছিল না মোটেও। 


পিলাক অঞ্চলে নানা মাপের বিভিন্ন সময়ের মুদ্রা পাওয়া গেছে। রৌপা মুদ্রাণুলিতে বিভিন্ন স্থানের 
নাম রেখা রয়েছে যা থেকে এ অঞ্চলের সঙ্গে এ সমস্ত এলাকার মানুষদের যোগাযোগের ধারণা দৃঢ় সমর্থন 
পায়। প্রাপ্ত মুদ্রাগুলোর মধ পীরক লেখা মুদ্রাও রয়েছে। পন্ডিতেরা অনুমান করেন যে, পীরক স্থানটিতে হয়ত 
টাকশাল ছিল যেখানে মুদ্রা বানানো হতো । এবং এ টাকশালের নামই অঙ্কিত হয়েছিল রৌপামুদ্রা সমূহে । সেই 
সমস্ত মুদ্রা সপ্তম শতকের বলে অনুমান করা হয়ে থাকে । পীরক যে বর্তমান পিলাক হতে পারে একথা ভাষা 
বিবর্তনের স্বরূপ থেকে মেনে নেয়া যায়। বিবর্তনের যে রূপ ধরা পড়েছে তা হলো-_ পীরক ৮ পীল্ক ১ 
পীলক ১ পীল্লাক বা পিলাক। এর দ্বারা পীল্ক যে এই পিলাক সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। তাছাড়া, এই 
সঙ্গে পিলাকের প্রাটীনত্ব যেমন নির্ধারিত হলো তেমনি আরাকান, চট্টগ্রাম প্রভৃতির সঙ্গে এই অঞ্চলের মানুষ ও 
সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠতার যোগসুত্রটি প্রমাণিত হল। 


পিলাকে মূর্তি এবং অন্যান্য 


পিলাক, জোলাইবাড়ী, দেবদারু, কলসী জুড়ে যে জনপদ গড়ে উঠেছে সেখানে ও সে অঞ্চলের বাইরে 
বিভিন্ন সময়ে নানা আকারের বিভিন্ন দেব- দেবীর প্রতিমূর্তি পাওয়া গেছে। এই সমস্ত দেবদেবী দৃর্তিগুলোর 
বেশীরভাগই বেলেপাথরে তৈরী। এছাড়াও বেশকিছু ব্রোপ্তের ছোট আকারে মূর্তি পাওয়া গেছে। ছোট হলেও 
ব্রোঞ্জের মুর্তি ৩লোতে শৈল্পিক চেতনার ছাপ স্পষ্ট । এই অঞ্চলে বেঙ্সেপাথরে সৃষ্টি যে সকল দেব-দেবীর মুর্তি 
এখন অবধি পাওয়া গেছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বুদ্ধ, অবলোকিতেম্বর, নৃসিংহ, মহিষমর্দিনী, 
মহাদেব এবং সূর্য । এছাড়া, তারা, মারীচ, গণেশ, চুন্ডা এখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এই সমস্ত মূর্তিলোর 
বর্তমান অবস্থান একই রকম নেই। দীর্ঘকাল অনাদর, অবহেলায় প্রাকৃতিক নিয়মেই অধিকাংশ ভান্র্য স্বকীয়তা 
হারিয়েছে। আবার কোন মুর্তি পূজিত হতে গিয়ে নিজস্বতা হারিয়েছে। আবার কোনটার নাক, চোখ, মুখ হারিয়ে 


৩৬৪৯ 


গেছে। অনেক কষ্টকল্পনা কবে সঠিক আকৃতি বুঝে নিতে হয । এই সমস বড মাপেব ভাস্কয ছাডাও এখানে 
পাওয়া গেছে টেবাকোটাব কিন্নব-কিন্নবী, পশ্ড ও দৈনন্দিন জীবনেব নানা চিত্র । এইসব কাজেব সঙ্গে মযনামতী 
সংগ্রহশালায বাখা টেবাকোটায় শুযোব, মানব-মানবীব অদ্ভুত সাদৃশ্য বযেছে। শুধু তাই নয এখানে পাওযা 
নবম শতকেব অবলোকিতৈম্ববেব সঙ্গেও ওখানকাব একই সমযেব মৃর্তিব মধো যাথেন্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায় । 
এই ধবনেব সাদৃশ্য ব্রোঞ্জেব ছোট মুর্তিগুলোতে আবো বেশী বলে মনে হয। যেন, সব একটা ছাচে ঢেলে তৈবী 
কবা হযেছে। এই সাদৃশ্য এক বিশেষ ঘবানাব দিক-নির্দেশ কবে যা সমতট বঙ্গ থেকে এদিকেও প্রভাব বিস্তাব 
কবেছিল। 


পিলাক এলাকা থেকে পাওযা বেলেপাথব কেটে সৃষ্ট অবলোকিতেশ্বব । সমপদ ভঙ্গিমায় দীঁড়ানো নবম শতকেব 
এই মুর্তিটি সিঁদুব তেল চিত হযে এমন বিকট আকৃতি পেয়েছে যে তাব আসল স্বজপ নির্ণয কবা দুঃসাধ্য 
এখানেই বযেছে মাবীচ। তিন মাথা ও ছয হাত বিশিষ্ট মুর্তিটি অপূর্ব ভঙ্গিতে দাভিযে বযেছে। মুর্তিটিব বাম পা 
হাটু থেকে ভীজ কবা ও ডান পা টান কবে বাখা। অমৃতানন্দেব ধর্মকোসা সংগ্রহে, ছয হাত বিশিষ্ট মাবীচেব 
বর্ণনা বয়েছে, যাব সঙ্গে এখানকাব মৃর্তিটিব সাদৃশ্য পাওযা যায। যদিও স্ব-বপ অবিকৃত তিনিও বাখতে 
পারেননি। আগবতলা-_ সাক্রম সডকেব এক পাশে দেবদাক বা দেবাক যা কিনা পূর্ব পিলাকেব অস্তর্গত। এই 
দেবদারুতেই সমবেন্দ্র দেববর্মা আজ থেকে প্রায বাহান্তব বসব আগে আট হাত বিশিষ্ট শক্তিব মুর্তি দেখেছিলেন। 
শক্তির যে মুর্ভিব তিনি তব ব্রিপুবাব স্মৃতিতে ছাপিযেছেন তা দেখে মনে হয দেবী আসলে মহিষমর্দি্নী। এই 
মুর্তিটি বর্তমানে মুহুবীপুব বাজেম্ববী আশ্রমে পুজিত হচ্ছে। অষ্টম শতকেব এই ভাক্ষর্যটি ১৯৫৬ সালে পূর্ব 
পিলাক থেকে মুহুবীপুব নিযে যাওযাব সময কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয, এ ছাড়া ঘুর্তিটি স্বকীযতা এখন পর্যন্ত 
অনেকটাই বজায বাখতে পেবেছে। দেবদাকব বেশ বড় স্তুপটি এখনও খনন কবা হ্যনি। অনেকটা জাযগা জুডে 
ইটেব নীচে যে সমস্ত এতিহাসিক উপাদন বযেছে সেগুলো শুধু খনন হলেই জানা সম্ভব৷ এখনও জৈবিক কোন 
প্রয়োজনে খোঁড়াখুড়ি হলে, হঠাৎ বেবিযে পড়ে কোন দেবমুর্তি বা বৌপায মুদ্রা আবাব কখনও বা টেবাকোটাব 
ছোট্ট সীলমোহব, যা এই সমগ্র অঞ্চলকে এক সুত্রে গাথতে সাহায্য কবে। দেবদাকব একটু ভেতবে যেখানে 
পাযে চলাব সুবিধা বেশী-_ সেই পথেব ধাবে কাঠ মিস্ত্রীদেব ঘবগুলি গুক হওযাব কিছু আগে, যে অল্প কযেকটা 
মগবাড়ি বযেছে-_ যাদেব ছোট ছোট মেযেবা মাযেব পাশে, উঠোনে পা ছডিযে বসে কোমব তাতে গামছা 
বোনে _ সেখানে দবমাব এক ঘবে দেখা যায এক চালিব মধ্যে একশ পাঁচটি বুদ্ধ মুখাবযব-_ পুঁজিত হচ্ছেন। 
উচ্চমানেব কান্ত নয মোটেও, তবু বেশ কযেকটা মুখেব নাক, চোখ, এখনও অবিকৃত বযেছে। লঙ্কাব ক্ষেত 
তৈবী কবাব সময, কোন এক মগ সুন্দবী এ শিল্প সৃষ্টিটি পেয়েছেন বালে শোনা যায়। এভাবেই লকঙ্কাব চাষ 
কবতে গিযে অশ্বিনী দেবনাথ মাটিব তলায দেখেছিলেন ললিতাসনে উপবিষ্ট গণেশ। এখানেই বাশীকৃত ইট 
সবিষে পেয়েছেন বিঞু। চাব হাত বিশিষ্ট দাড়ানো ধাতুব মুর্তিটি সেখান "থকে চলে যায বিলোনীযাব বাসুদেববাড়ী। 
পববর্তী সমযে আবো দুটো বেলে পাথবেব মূর্তি অশ্থিনীবাবুব আলু ক্ষেত থেকে পাওযা গেছে। বালীব 
পাথবেব পবিমল বৈদ্যেব বাড়ীতে বযেছে বেলেপাথবেব সূর্য। বালীবপাথবেই জযমঙ্গল কবেব বাড়ী । তিনি 
স্বীকাব কবেছেন যে তাব বাডীব পাশে এখন যেখানে ধানক্ষেত সেখানে উচু ইটেব টিবি ছিল। তিনি ক্ষেতেব 
মাটি চাষযোগ্য কবাব জন্য সেই টিবিটি ভেঙ্গে সমান কবেছেন ও ইটগুলি তাব নিজ ব্যবহাবে লাগিযেছেন। 
তিনি একটি মস্তকহীন মূর্তি সেখানে পেয়েছিলেন। যে স্তপটি তিনি ধ্বংস কবেছেন-__পুবাতত্তুবিদবা মানে 
কবেন, সেখানে কোন বিহাব বা বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান ছিল। এই ধাবণাব সমর্থনে বিশেষজ্ঞবা শ্রী 
কবেব বাড়ীতে অবস্থিত দেব-সূর্তিটিব প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ কবেছেন। সেই স্থান থেকে উদ্ধাব কবা-_ তাব 
বাড়ীতে শাহিত মূর্তিটি অবলোকিতেশ্ববেব । অত্যন্ত নিন্নমানেব বেলেপাথবেব ভাস্কর্যাটি সম্ভবত নবম শতকে 


৩৭০ 


নির্মিত হায়েছিল। একই এলাকার ননী গোপাল দেবন!থ তার ক্ষেত থেকে উদ্ধার করেছেন ধ্যানা বুদ্ধ মুর্তি। 
দুর্ভাগাজনকভাবে মুর্তিটির মুখাবয়ব নষ্ট হয়ে গেছে । ললিতাসনে উপবিষ্ট চার হাত বিশিষ্ট বুদ্ধ মুর্তিটি বর্তমানে 
আগরতলা সংগ্রহশালায় রয়েছে। এখান থেকে পাওয়া পশু আঁকা টেরাকোটার ফলক বর্তমানে সরকারা 
সংগ্রহশালায় রাখা আছে। পিলাকেরই মাঠ থেকে পাওয়া গেছে টিরেকোটার গোলাকৃতি সীলমোহর। একই 
ডাইস থেকে বানানো দুইথানা সীলমোহর আগরতলা সংগ্রহশালায় রয়েছে। 


খাষ্যমুখ গামী রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়ে ছোট্র যে পাহাড়ী নদী তা পিলাক-ছড়া নামে পরিচিত।পিলাকছড়া 
পেরিয়ে আরো খানিকটা পথ যাবার পর ধানক্ষেতের মাঝখানে রাস্তার বামপাশে বেশ উঁচু একটি ইটের স্তুপ 
দেখা যায়। নানা ধরনের গাছে ঘেরা এ স্তপটি বর্তমানে শ্যামসুন্দর আশ্রম টিলা নামে পরিচিত | কয়েকজন 
বৈষ্ঞবী বাঁশের ঘর করে এ স্তুপটিকে শ্যামসুন্দর আশ্রমে পরিণত করেছিলেন। নানী আকৃতির প্রচুর ইট 
স্তপটিকে ঘিরে ছড়িয়ে রয়েছে। কোন কোন ইটের মধ্যে সুমন কারুকাক্ত করা হয়েছে। এ ধরনের ইট সাধারণত 
বহিপ্রাচীরে লাগানো হতো। শ্যামসুন্দর আশ্রমটিলায় ওঠার সময় নজরে পড়ে মাটিতে পড়ে থাকা এক বোধিসত্ত। 
নীচে রয়েছিল তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এই স্তৃপটির পাশে আরো একটি স্তূপ রয়েছে। যেটির ওপরে আকৃতিতে 
পূর্বোক্ত নিদর্শনটির প্রায় সমান একটি মূর্তির অংশ বিশেষ দেখতে পাওয়া যায়। খোলা আকাশের নীচে পড়ে 
থাকা এই বুদ্ধ মূর্তিটির মাথা নেই। এই শ্যামসুন্দর টিলার আশ্রম থেকে আরো তিনখানা বুদ্ধমুর্তি পাওয়া গেছে। 
সেগুলো এখান থেকে সরিয়ে আগরতলায় রাখা হয়েছে। বৌদ্ধ দর্শনের সঙ্গে জড়িত এতগুলো বেলে পাথরে 
নির্মিত নবম শতকের নিদর্শন এই কথা প্রমাণ করতে সাহায্য করে যে, এখানে একটি বড় বিহার ছিল। সে 
বিহার সেসময়ে লোক সমাগমে গম গম করতো । পিলাক-ছড়ার আশেপাশে ইটের ছড়াছড়ি থেকে নির্দিধায় 
বিশ্বাস করা যায় যে, এখানে বর্ধিষুঃ জনপদ গড়ে উঠেছিল। 


শ্যামসুন্দর টিলাকে বাঁদিকে রেখে আরো কিছুটা এগিয়ে গেলে ধান ক্ষেতের মাঝে বেশ বড় একটি স্তুপ, 
রাস্তা থেকেই নক্তরে পড়ে । নানা ধরনের গাছে ভরা এই স্ত্পটির উপর দীড়িয়ে রয়েছেন সূর্যদেব। মুর্তিটি মাটির 
তলায় কোন কিছুর সঙ্গে আটকানো রয়েছে। গ্রামবাসীরা এই দেবমূর্তিটির উপর টিনের তৈরী একটি আচ্ছাদন 
দিয়েছেন। পূজাখোলা নামে পরিচিত এই স্থান মূর্তিটি নিয়মিত পৃজা পেয়ে থাকেন তবে সূর্যরূপে নন-_ শিতলা 
দেবীরূপে। প্রমাণ সাইজের এই ভাক্কর্যটি নিয়মিত সিঁদুর ও তেল চিত হয়ে স্বরূপ হারিয়ে ফেলেছে। বেশ উঁচু 
এই স্ত্পটির নীচে মন্দির রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। এতবড় মাপের নয় আরো ছোট আকারের সূর্য মুর্তি 
পাওয়া গেছে কলসী গ্রামের রাস্তা তৈরী করতে গিয়ে। মুহুরী তীরে, শাস্ত এক মগ পল্লীতে ছোট্ট ঝু'পরি ঘরে 
তিনিও শিতলা বলেই পুজিত হচ্ছেন। পৃজাখোলার সঙ্গে এখানকার পার্থক্য শুধু এইটুকু যে কলসীর মৃর্তিটি 
তেল চিত হন না। মুর্তিটিতে অবশ্য উন্নতমানের ভাস্কর্য শৈলীর ছাপ নেই। 

পুক্তাখোলার পরই রয়েছে এখানকার বড় স্তৃপটি । ঠাকুরাণীটিলা নামে চিহিন্ত এই স্তৃপটি মাটি কেটে 
প্রায় সমান করা হয়ে গেছে। এভাবে মাটি কেটে এখানে তৈরী হয়েছিল এক বাজার । দীর্ঘদিন বাশ টিনের ঘর 
তৈরী করে এখানে বেশ জমজমাট ব্যবসা হয়েছে। বাজার তৈরী করার আতিশযো এখানকার অসংখ্য পুরাতান্তিক 
নিদর্শন নষ্ট করতে দ্বিধা বোধ করেনি কেউ। কিছু পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত নিদর্শন এখান থেকে উদ্ধার করা সম্ভব 
হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে, মহিষমর্দি্নী, নৃ-সিংহ ও শিব। বেলেপাথরে নির্মিত নৃ-সিংহ হিরণ্যকশিপুর 
বক্ষ বিদীর্ণ করা ভঙ্গিমার মুর্তিটি বেশ বড়। ধুসর রঙের পাথরের মৃতিটির নিম্নাংশ নষ্ট হয়ে গেছে। এছাড়াও 
এখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বহ্ু হাত বিশিষ্ট শিবমুর্তি। শিবের অন্ধকাসুর বধ রূপ ভিত্তি করে ধুসর পাথরে 
নির্মিত এই মুর্তিটির নির্মাণকাল নির্ণয় করা হয়েছে তেরো শতক। এখান থেকে উদ্ধারকৃত অন্যান্য দেবমুর্তিগুলো 


৩৭১ 


বিভিন্ন সংগ্রহশালায় স্থান পেয়েছে ঠাকুরাণাটিলার এক কোণায় সবচেয়ে বড় যে মুর্ভিটি বয়েছে তিনি হচ্ছেন 
সূর্যদেব। এতবড় মাপের সূর্যদেবেব উপস্থিতি এই জ্ত্পটিব গুরুত্ব বাড়িয়ে দিবেছে। দীর্ঘদিন পশ্চিনমূখা কাত 
হয়ে শরীরের বেশীরভাগ অংশ মাটির তলায় রেখে এই দেবতা সূর্যাস্ত প্রতাক্ষ করছেন । খোলা আকাশেন নাচে 
পড়ে থেকে, প্রতিনয়ত এই মৃত্তিটি তার গুরুর্তর্পর্ণ কারুকাজ হারিয়ে ফেলেছে। সম্প্রতি কিছুটা খনন কবে, 
এখানে একটা মন্দিরের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে ও সেই সঙ্গে ঘুর্তিটিকে দাড় করানো হয়েছে। প্রায় দশফুট 
উচ্চতার সূর্য মূর্তিটি সমপাদ ভঙ্গিমায় দাড়িয়ে রয়েছেন। এত বড় মাপের সূর্যূর্তি, এই অঞ্চলে এখন অব্দি 
আর দেখা যায় নি। কিরিট -মুকুট পরিহিত মূর্তিটির কানে রয়েছে গোলাকৃতি দুল ও গলায় কারুকাজ করা 
অলঙ্কার । মুর্তির দুই পাশে উড়ন্তু বিদ্যাধর বিদ্যমান। পিলাক অঞ্চলে বিশাল এই খুর্তির উপস্থিতি এখানে বড়সড় 
একটি সুর্যোদেবের উপস্থিতি হয়ত এই ধারণা সমর্থন করতো না যদি না পশ্চিম পিলাক ও সন্নিহিত অঞ্চল 
থেকে নানা আকারের সূর্যদেবের মূর্তি পাওয়া যেতো। এখান থেকে প্রাপ্ত সব রকম দেব-দেবীর মৃর্তির মধ্যে 
সবচেয়ে পুরানো সৃষ্টিকলার এই নিদর্শনটিকে মুহুরীপুর আশ্রমের সেবাইতরা অবশ্য সূর্যবূপেই পুজা করছেন। 
এখনও তিনি স্বকীয়তা বজায় রাখতে পেরেছেন। সূর্যদেবের উপস্থিতি একথাই প্রমাণ করে যে এখানে তিনি 
অত্যন্ত জনপ্রিয় দেবতা ছিলেন এবং মন্দিরের বাইরেও তার আরাধনা করা হৃতো। ঠাকুরাণীটিলার নীচে যে 
মন্দিরের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গেছে যে সেটি একটি ব্রান্মাণ্যধর্মের সঙ্গে যুক্ত দেবদেবীর মন্দির, সে বিষয়ে 
বিশেষজ্ঞরা একমত। যদিও মানব সভ্যতার প্রথম যাত্রাপথে যে সমস্ত প্রাকৃতিক রূপকে মানুষ দেবতার 
আসনে বসিয়েছেন, তাদের মধ্যে সূর্য অন্যতম তাহলেও সূর্য আরাধনা ও স্তোত্র পাঠ এবং কুষ্ঠ রোগগ্রস্তের 
নিরাময়ের জন্য সূর্যরশ্মির প্রয়োজনের কথাবার্তা সব বৈদিক সাহিত্য থেকে জ্ঞানা যায়। যার ফলে সূর্যদেব 
্রান্মণ্যধর্মের একজন দেবতা হিসাবে পরিচিত লাভ করলেন। সে যাই হোক, আদিকাল (থেকেই সূর্যের প্রতি 
অধিকার সবার সমান। সে কারণে, এখানে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে জড়িত হয়ে সৃর্যোপাসনা যদি হয়ে থাকে তাহলেও 
তার দ্বার ধর্মনির্বিশেষে সবার জন্য যে অবারিত ছিল একথা মানতে হয়। ত্রিপুরার এহ দক্ষিনাংশ জুড়ে কুষ্ঠ 
রোগাক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বেশি। প্রাটীনকালে সৃর্যোপাসনার জন্য এখানে এ রোগাণ্রস্তরা সমবেত হতেন। 
বর্তমানে মন্দিরের অস্তিত্ব হারিয়ে গেলেও এই স্থানের মাহায্মোর কথা মানুষের মধা থেকে হারিয়ে যায় নি। 
হয়ত সেই বিশ্বাসের জোরে বিভিন্ন এলাকার কৃষ্ঠরোগীরা এখনও সেখানে এসে রোগামুক্ত হওয়ার আকাম্থা 
পোষণ করেন। তাছাড়া একথাও কেউ কেউ বেশ 'জোরের সঙ্গে বলার চেষ্টা করেন যে, এই অঞ্চলের ওপব সূর্য 
থেকে এমন গুণান্বিত রশ্মি বিচ্ভুরিত হয়, যা কুষ্ঠরোগাক্রান্তদের পক্ষে উপকারী । এই বিশ্বাসের যথাযর্থতা 
নিরূপণ করা হয় নি। যদিও এরকম ধারণা আমাদের কোনারকের সূর্যমন্দিরের কথা মানে পড়ায়-__যেখানে 
কৃষ্ণপুত্র শান্ব, কুষ্ঠ মুক্ত হায়েছিলেন। তাহলে এখানেও যে একটি বড়সড় সুর্যোপাসনার কেন্দ্র ছিল, সে সম্ভাবনার 
কথা মেনে নিতে হয়। 


ঠাকুররাণীটিলার গা ঘেঁষে যে পল্লীটি রয়েছে তার মাঝখান দিয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর একটা ছড়া 
পাওয়া যায়। সেই ছড়ার পাড়ে একটি ঝুপড়িতে পিলাক থেকে নেয়া পদচিহ, আঁকা একটি বেদীকে শিব বলে 
পৃ্জা করা হচ্ছে। আরেকটু এগিয়ে গেলে বীশঝাড়ের মাঝে একটু খোলা উচু ভূমিতে দাড়িয়ে রয়েছেন গণেশ। 
ব্লাবটিলা বলে পরিচিত এই স্থানটিকে ঘিরে রয়েছে ঘন বসতি। গাছপালায় ঘেরা এই স্থানে ঘন বসতি। 
গাছপালায় ঘেরা এই স্থানে কেন যে মৃর্তিটি রেখে নষ্ট করা হচ্ছে কে জানে । ললিতাসনে বসা গণশটিতে খুব 
একটা উচ দরের কাজের ছাপ নেই। পশ্চিম পিলাক থেকেই আরেকটি গণেশ নিয়ে মুহুরীপুর আশ্রমে রাখা 
হয়েছে। ভঙ্গিমা ও গঠন শৈলিতে উভয়ের মধো যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। মধাযুগের আদিপর্বে বর্তমান বাংলাদেশে 
অঞ্চলে গাণপত্য সম্প্রদায় বলে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের উত্তব হয়েছিল। এ সম্প্রদায়ের কাছে গণেশই একমাত্র 
আরাধ্য দেবতা যারা বিশ্বাস করতেন একমাত্র গণপতিই হচ্ছেন সব দেবতার সেরা এবংস্ঠার আরাধনা করা 
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মানেই হচ্ছে অনা সব দেবতাব তৃষ্টি। এই গাণ্পতা সম্প্রদাযেব মানুষেব। তাদের চিন্তাধাবাব প্রসাব বাঙলাদেশেই 
সার্কভাবে কবতে 'পবেছিলেন। য়ে কাবণে সমগ বঙ্গাদেশ জুডে গণেশেব অস্তিত্ব লক্ষ্য কবা যাষ। পাহাডপব, 
মহাস্থানগড, থেকে শালবন বিহাব, পিলাক ঝেওযাবা পর্যন্ত এমনকি জাপান, নেপাল, চান প্রভৃতি দেশেও 
গণেশ মুর্তি দখা 'গছে। গণেশ তাব স্থান নোদ্ধধর্মাবলম্বাদেব মধোও কাবে ফেলতে পেবেছিলেন। যে কাবণে 
বৌদ্ধধর্মেব সঙ্গে গণেশ এ সমস্ত বাষ্ট্রে প্রবেশ কবতে পেবেছিল। তবে বঙ্গ সমতটিব কাছে কাছে অবস্থিত 
পিলাক অঞ্চলে গণেশ পুজিত হযেছিলেন গাণপতা সম্প্রদাযেব মানুষেন প্রভাবযুক্ত হযে না বৌদ্ধধর্মেব সঙ্গে 
সম্পৃত্ভ হযে এ প্রশ্নেব উত্তব খোকা এখনও শেষ হযনি। গুধু জানা যায যে, বৌদ্ধগণপতি মাবজযী বক্তবর্ণ, 
গ্বাদশতুগ ও মুষিকাবাহন। পিলাকে পাওয়া মুর্তি ওলো চাব হাত বিশিষ্ট। বৌদ্ধ ধর্মগ্রা্থে বর্ণিত গণেশেব সঙ্গে 
এখানকাব গণেশ মৃত্তিব সাদৃশ্য বিশেষ নেই বলে গাণপত্ সম্প্রদাযেব উ্থানেব কালে সেই প্রভাব এখানেও 
বিস্তৃত হওযাটাই যুক্তিসঙ্গত। 


শুধুমাত্র বেলেপাথবে নির্মিত মুর্তি নয, পিলাক অঞ্চল থেকে প্রচুব পবিমাণে ব্রোঞ্জ নির্মিত মুর্তি সংগ্রহ 
কবা হযেছে । সুম্ম্ন কাককাজ কবা এই ব্রোগ্ড মূর্তি ুলোব সঙ্গে বাঙলাদেশে পাওয়া ব্রোঞজেব মূর্তি গুলোব যথেষ্ট 
সামঞ্জস্য বযেছে। এখানে পাওযা ব্রোঞ্জ নির্মিত দেবদেবাব মুর্তিগুলোব অধিকাংশই বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত । এগুলোব 
মধ্য উল্লেখযোগ্য হলো অষ্টম শতকেব বুদ্ধ, নবম শতকেব তাবা, লোকনাথ, অবলোকিতেম্বব ও তাবা হবিতি, 
বুদ্ধ অবলোকিতেশ্বব, বিষুণ এবং দশম শতকেব একটি স্তুপেব ক্ষুদ্র সংস্কবণ। এই নিদর্শনগুলো, আগবতলা 
সবকাবী সংগ্রহশালায বযেছে। ক্ষুদ্রাকৃতিব এই সকল ব্রোগ্তনির্মিত মূর্তি থেকে তিব্বতে প্রচলিত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদেব 
সঙ্গে দেবতা বহন কবাব যে প্রথা বর্তমান. এখানেও সেইবকম প্রথা প্রচলিত ছিল বলে ধাবণা কবা হয। এই 
প্রথা এদিক “থকে গিয়েছে না হিমালঘেব তবাই থেকে এদিকে এসেছে, সে বিষযে নিশ্চিত কবে কিছু বলা যাচ্ছে 
না। তবে, ব্রাঞ্জেব নির্মাণ শৈলী নিঃসন্দেহে বর্তমান বাংলাদেশ থেকে এসেছিল । সম্প্রতি মযনামতী অঞ্চলে 
খনন কবে পাওযা ব্রোঞ্জেব বিশাল বুদ্ধমূর্তি, এ সমযেব বঙ্গ, সমতটেব শিল্পীদেব কলা নৈপুণ্োব দক্ষতাব কথা 
ঘোষণা কবে। বসা অবস্থায বুদ্ধদেবেব ব্রোগ্ত নির্মিত এতবড মুর্তি এই উপমহাদেশে এখন পর্যস্ত আব দেখা যায 
নি। নবম-দশম শতকে নির্মিত এই ঘূর্তিটিব প্রতি ছাত্রে কাবিগবী কুশলতাব ছাপ বিদামান। চল্লিশ মন ওজনেব 
ধাতু নির্মিত মুর্তিটিব পবিকল্পনা ও বাস্তবাযনেব জনা যে বিশেষ কাবিগবী দক্ষতাব প্রবোজন সে কথা অনস্বাকার্যয। 
পিলাকেব অল্প দূবাত্বে অবস্থিত মযনামতী অঞ্চলে যখন প্রকৌশলেব প্রযোগ নৈপণ্য প্রদর্শিত হচ্ছে, সে সময এ 
কার্যকলাপ দ্বাবা এই অঞ্চলও প্রভাবিত হযেছে এটাই স্বাভাবিক। এভাবেই নতুন মাধামে শিল্পকলা বিকাশ লাভ 
কবে ও এক ক্রাযগা থেকে অন্য জাযগায ছড়িয়ে পডে। 


শুধুমাত্র দেবমুর্তি বা ভাক্কর্য শিল্পেব ক্ষোত্রে নয এমন কি, মন্দিব ক্হাব চৈত্য, স্তুপ নির্মাণ শৈলীতেও 
এই সমস্ত অঞ্চল জুডে একই ধাবাব ছাপ লক্ষা কবা যায ।বিহাব এবং মন্দিবেব সম্পূর্ণ কাঠামো উন্মোচিত হলে 
এই ধাবণাব সত্যতা যাচাই কবা যাবে। বাঙলাদেশে অবস্থিত পাহাডপুব থেকে কপবানামুডা পর্যন্ত উন্মোচিত 
স্তুপ সমুহেব একটা জিনিস লক্ষা কবা গেছে, যে এ সমস্ত কাঠামোব (স্তুপ, বিহাব ও মন্দিব) বহির্গাত্রেব 
দেওযালে মুর্তি খোদাই কব বযেছে। এ সমস্ত প্রতিষ্টান সমূহকে ভনসাধাবণেব কাছে পবিভ্রময কবে তুলে 
ধবাব লক্ষ্যে সাধাবণত দেব দেবীব মুর্তি লাগানে' হত। কেউ কেউ মনে কবেন এতে কবে, মন্দিবেব সৌন্দর্যও 
বৃদ্ধি পেত। প্রথম দিকে স্তবপে মূর্তি স্থাপনের কোন বাবস্থা ছিল না পবে চাবদিকে মুর্তি বাখাব ব্যবস্থাকে দুঢ 
কবাব জন্য প্রকোষ্ট তৈবী কবাব প্রথা চালু হলো । এই ধবণ্বে ব্যবস্থাকে স্তূপ ও মন্দিবেব সংমিশ্রণ বলা চলা। 
এই ধবণেব বাবস্থাকে স্ুপেব গাযে নবম শতকেব যে অবলোকিতেশ্বব শাহিত বযেছেন, ধাবণ! কবা হচ্ছে এই 
দেবমূর্তিটি বিহাবেব বাইবেব দেওযালেব প্রকোষ্ঠে লাগানো ছিল। কাবণ সাধাবণ, বৃদ্ধি বলে বিহাব অভাস্তাবেব 
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মুর্তি হলে __ইটের টিবির নীচে চ'পা পড়ে যাওয়ার কথা । একই কথা এই স্তুপ সংলগ্ন অনা স্তূপটির ওপব প্রা 
ধবংস হয়ে যাওয়া বুদ্ধ ঘৃর্তি প্রসঙ্গেও বলা চলে। পাহাড়পুরে খনন কার্যেোব ফলে যে সমস্ত সংঘরাম, স্তব্প 
ইত্যাদি উন্মোচিত হয়েছে, সেগুলোর বহিপ্রাচীর সমুহে শুধুমাত্র বৌন্ধদেব দেবী নয় এমন কি হিন্দু দেবদেবীর 
মুর্তি লাগানো রয়েছে। বিশেষ করে কু ও শিবের বিভিন্ন ভঙ্গিমায় মুর্তি রয়েছে। এখানেই বাঙলাদেশেব মধো 
সর্বপ্রাচীন কৃষ্ণমন্দির আবিষ্কত হয়েছে। মন্দির, বিহার, স্তুপ, ধর্মীয় ধন্যাধারণার সঙ্গে জড়িত উপাসনা, পূজা 
ইত্যাদির জন্য নির্দিষ্ট মিলনায়তনগুলোর বাইরের দেওয়ালে এইভাবে দেবদেবীর মুর্তি স্থাপানের স্থাপত্য- 
শৈলীর প্রসার পাহাড়পুর থেকে শুরু হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য নিয়মিত বাইরের লোক 
এখানে এসেছেন ও এখানকার বিদদ্ধজনেরা বাইরে গেছেন। এই প্রত্রিয়াতেই নির্মাণ শৈলী পৌছে গেছে এক 
প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে । সবার অল্তান্তে সেই প্রক্রিয়াতে সৃষ্টি হয়েছে এক বিশেষ ধাঁচ _- যা সমস্ত সংঘরাম, 
চৈত্যের ক্ষেত্রেও এই স্থাপত্য শৈলীর ব্যতিক্রম হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। 


পিলাকের সূর্যমূর্তি ও সূর্যোপাসক 


পিলাকে পাওয়া মূর্তিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও দৃষ্টিনন্দন শিল্পকর্মটি হল সূর্য। ঠাকুরাণটিলায় 
দীর্ঘদিন পশ্চিমমুখী হেলে থাকা এই শিল্পকর্মটিকে সম্প্রতি দাড় করানো হয়েছে। দীড়ানো অবস্থায় প্রায় দশ ফুট 
উচ্চতার এই মূর্তিটি এখনও একটি মন্দিরের কাঠামোয় আটকে রয়েছে। কিন্তু খোঁড়াখুড়ি করার ফলে একটি 
মন্দিরের কাঠামো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দশফুট উচ্চতার দেবতার বিগ্রহ যে মন্দিরে পুক্তিত হতেন সে 
মন্দিরের আকৃতি ও আয়তন নিঃসন্দেহে যথেষ্ট বড় হওয়ার কথা । এই অঞ্চলে সমপদ ভঙ্গিমায় দীড়ানো এত 
বড় সূর্য ভাক্ষর্য দীর্ঘদিন খোলা আকাশের নীচে থেকে তার সূঙ্ষ শৈল্পিক সুষমা অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছে। যে 
দেবতার জন্য বিশাল মন্দির স্থাপিত হয়েছিল কোন একসময় সেই দেবতার জন্য একটা আচ্ছাদান কেন আজও 
জুটলো না __সাংস্কৃতিক এঁতিহ্য রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে আমাদের আস্তরিকতার অভাব যে কত প্রকট এটা তাব 
একটা ছোট্র উদাহরণ মাত্র। মাথার কাছে দুই বিদ্যাধর নিয়ে সপ্তাশ্ববাহিত রথে দীড়ানো এই মূর্তিটি এখানে 
পাওয়া মূর্তিগুলোর মধ্যে অনন্য। এর নির্মাণশৈলী আমাদের স্মরণ করায় বরাহ মিহিরের দেয়া সূর্যের বর্ণনা, 
“তার বুক থেকে পা থাকবে উদীচ্যবেশে আবৃত, বিয়দ্গ নামে মেখলা, কন্দুকের দ্বারা আবৃত বক্ষ এবং প্রভামন্ডল 
অর্থাৎ শিরশ্চক্র হবে রাত্রোজ্জ্বল"। উন্নত ভাক্কর্য্য শিল্পের উজ্জ্বল দৃষ্টাত্ত এই মূর্তিটি ছাড়া আরও বিভিন্ন মাপের 
সূর্য মূর্তি এখান থেকে পাওয়া গেছে। পৃজাখেলায় যে দেবতা নিয়মিত তেল সিঁদুর চিত হয়ে শিতলারূপে 
পূজিত হচ্ছেন তিনি আসলে সূর্য বলেই বিশেষজ্ঞরা অভিমত প্রকাশ করোছেন। এছাড়া লোকালয়ে বিভিন্ন 
সময়ে পাওয়া গেছে ছোট মা'পের মূর্তিটিও সূর্যেরই। এত সূর্যদেবের উপস্থিতি একথা বিশ্বাস করতে সাহায্য 
করে যে এখানে সূর্যদেব বেশ ক্রনপ্রিয় দেবতা ছিলেন এবং নিয়মিত পুজা অর্চনা পেতেন। ছোট আকারের 
মূর্তিগুলো এ ধারণাই পুষ্ই করে যে তিনি গৃহাঙ্গণেও পৃর্তিত হতেন। 


বিভিন্ন এ্রতিহাসিক উপাদান থকে একথা জানা গোছে যে, গুপ্তযুগের গোড়ার দিকে বিষুঃ-শাবের সঙ্গে 
সূর্যের এক ভক্ত সম্প্রদায় তৈরী হয়েছিল। সে ধরণের ইঙ্গিত মহাভারত, বরাহ মিহিরের বৃহজ্জাতক ও বৃহৎ 
সংহিতা, সান্তপুরাণ, ভবিষ্যপূরাণ সমূহে পন্ডিতরা লক্ষ্য করেছেন। শুধু তাই নয় তাঁর নিয়মিত পুজার জন্য 
মন্দিরও নির্মিত হয়েছিল । সেসব মন্দিরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল পাগ্তাবের (পাকিস্তানডুক্ত) মূলতানর 
মান্দর যার উল্লেখ পাওয়া যায় হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ-বৃস্তান্তে, আল ইদ্রিসি, আবু ইলহাসদের রচনায় । প্রকৃতপক্ষে 
সজীব সূর্যমন্দির বর্তমান সময়ে প্রায় নেই বললেই চলে এবং অধিকাংশ দিবাকর-গৃহ সময়ের সঙ্গে হারিয়ে 
গেছে। শুধুমাস্তর সূর্যাদেবতাই সেই সঙ্গে স্থাপত্যও বিশেষ মাত্রা পেয়েছিল যার নিদর্শন আজও দেখতে পাওয়া 
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যায়। কোনারকের সূর্যমন্দিরে, রাজস্থানের ও সিয়ানের, গুজরাতের মোঢেবার ও কাশ্মীরের মার্তন্ড মন্দিরগুলিতে। 
এর প্রভাব-নিশ্চয় পিলাকেও পড়েছিল। 


ভারতবর্ষে সূর্যোপাসনায় প্রাচীনত্ব হরপ্লীয় সংস্কৃতির কাল পর্যন্ত বলে পন্ডিতরা মনে করেন। যদিও 
প্রকৃত সুর্যোপাসনায় জনপ্রিয়তা বিস্তার লাভ করতে শুরু করে শ্রীষটপূর্ব প্রথম শতক থেকে । আর সে কাজে পূর্ব 
ইরাণের মগ নামের মিত্রের বা ইরাণী মিগ্র- সূর্যের উপাসক পুরোহিতের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে 
বিশেষজ্ঞরা মত প্রকাশ করে থাকেন। ইতিহাস বিশেবজ্ঞরা মনে করেন, বরাহ মিহির তার বৃহৎ সংহিতায় 
স্পষ্টই বলেছেন, দেবালয়ে অর্চনা জন্য সূর্যমৃতি প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত বাক্তিরা হলেন মগ । আলবিরুনী ও সূর্য 
উপাসক পুরোহিতের এই নামে জানতেন । এছাড়াও প্রাচীন লেখমালা, মহাকাব্য পুরাণ-সাহিত্যে মগরা ভোজক, 
সূর্য-দ্বিজ, শাকন্থীপিয় ব্রাহ্গণ ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিলেন। এই সমস্ত তথ্যাদির সাহায্য তারা সন্দেহহীনভাব 
বালেন যে, শ্বীষ্টপূর্ব প্রথম শতক ও স্বীষ্টিয় প্রথম শতাব্দিতে পারস্য থেকে আসা মগ ব্রাহ্মণেরা ভারতে সূর্য 
উপাসক মগদের বহু দেশে উপস্থিতির প্রমাণ পেয়েছেন। খরোষ্টি লিপিতে উৎকীর্ণ একটি মৃৎপাত্রের মুখের দিকে 
বজ্র নামে একজন মগ ব্রাহ্মাণের বিতর্ক বিজয়ের সংবাদ দেখে পন্ডিতরা জানতে পেরেছেন যে অস্ততপক্ষে 
্রীষ্টিয় প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে বঙ্গে মগ ব্রাহ্মণের উপস্থিতি লক্ষ্য 
করার মত। কারণ বজত্র নামের যে মগ ব্রাহ্মাণটি বিতর্কে বিজয়ী হয়েছিলেন, নিঃসন্দেহে তিনি একজন পন্ডিত 
স্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। সে সময় পান্ভিত্যপূর্ণ ব্যক্তিরাই বিতর্ক সভায় যোগদান করতেন। বর্তমান চন্দ্রাকেতুগড় 
সে সময় বঙ্গের অধীন ছিল। এই প্রামাণ্য দলিল থেকে একথাও বোঝা যায় সে পূর্ব ইরাণীয় মগ ব্রাহ্মাণদের 
উপস্থিতি শুধু নয়, বিদ্যায় পান্ডিতো অন্যের সমীহ আদায় করার মত অবস্থায় বাঙলাদেশে এদের অবস্থান ছিল। 
সুর্যোপাসক মগ ব্রাহ্মাণদের প্রতিনিধিরূপে যদি বজন্্রকে স্বীকার করে নেয়া যায় তাহলে বঙ্গে মগদের উপস্থিতি 
যে বেশ প্রাচীণ ঘটনা তা বোঝা যায়। বঙ্গ ও সন্নিহিত অঞ্চলে সুর্যোপসনার প্রসার ঘটাতে এইসব ব্রাম্মাণদের 
যথেষ্ট অবদান ছিল, একথা মানা যেতে পারে । যাদের লাহায্যে বিশেষ সৌর উপাসক গোষ্ঠীর প্রভাব, প্রতিপত্তিও 
বৃদ্ধি পেয়েছিল। পিলাক-_ বঙ্ক নামের মধে পিলাকের সঙ্গে বঙ্গের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথাই প্রতিফলিত হচ্ছে। 
যদিও একথা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় যে পিলাকের সূর্য দেবতা ও সুর্যোপাসনার মন্দির গড়ে ওঠার পেছনে 
মগ ব্রাম্মাণদের উপস্থিতিই প্রধান চালিকাশক্তির ভূমিকা পালন করেছিল। তবে মগধ নামের সঙ্গে এই মগদ্র 
জড়িত করতে পেরেছিলেন পন্ডিতরা । পুরাণ বিশ্লেষণ করে পন্ডিতরা দেখিয়েছেন যে মগধ অঞ্চলের নামকরণ 
হয়েছিল মগ-মক মগী জাতীয় মানুষদের গোষ্ঠীর নাম (থকে । গ্রীকে এই গোষ্ঠীর নাম হচ্ছে মেগা, লাতিনে মগী 
বা ম্যাগনা, সংস্কৃতে মঘ। 


আমাদের এই অঞ্চলেও মগ নামের উপস্থিতি লক্ষা করা যায়। এখানকার মগ বাসিন্দরা নিজেদের 
পাইলেংসা নামে চিহ্নিত করেন বলে এই জাতিগোষ্ঠীর মানুষের জানা যায়। মগ নামটি বিজাতীয় এবং আরোপিত। 
এই নামকরণের যৌক্তিকতা সম্বান্ধে প্রচলিত ধারণা হালো যে ১৪৬ স্রীষ্টাব্দে মগধ থেকে চন্দ্র সূর্য (চন্দ্রা -সূরিয় 
মওঙ) নামে এক সামস্ত সৈন্য নিয়ে আরাকান অধিকার করেন। মগধ থেকে আগত মানুষেরা বৈশালীর স্মৃতিকে 
রক্ষা করার তাগিদে রাজধানীর নামকরণ করেন ওয়াথালি (বেশালি)। মগধের £সন্যবাহিনী ও সামন্ত প্রভুরা 
সঙ্গে করে সে সময়কার ভারতীয় সাংস্কৃতিক চিস্তা চেতনা এমনকি ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে আরাকানে আধিপত্য 
বিস্তার করেছিলেন। সেইসব মানুষ ও তাদের সংস্পর্শে এসে যারা উন্নত জীবন দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হায়েছেন 
তাদের সবাইকে স্থানীয় বাসিন্দারা মগ নামে চিহিত করে। মগধের সামস্ত প্রভুর আরাকান অভিযানের সময় 
১৪৬ শ্রীষ্টাব্দ যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে প্রায় সে সময় বজত্র নামের মগ ব্রাহ্মাণের বঙ্গে উপস্থিতির মাধ্যমে 
মগদের সঙ্গে বঙ্গের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। আবার একথাও সুবিদিত যে বঙ্গের 
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সঙ্গে সমুদ্রপথে ব্রহ্মা, মালয়, শ্যাম প্রভৃতি দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বহুদিন ধরেই ছিল। তাহলে, মগধ থেকে 
যারা আরাকান এসেছিলেন তারাই কি মগ ছিলেন? বঙ্গে মগ সম্প্রদায়ের সে সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল কারে মাত্র । 
কারণ, পরবর্তীকালের আরাকান, বর্মার ইতিহাস ও বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠীর মানুষের উপস্থিতি থেকে ইংরেজ 
পল্ডিতরা এটা দেখিয়েছেন যে মগরা যে ভাষার কথা বলেন তা বার্মিজ উদ্ভূত। ওদের চেহারা, খাদ্যাভাস, 
চাষাবাদ সবই এই অঞ্চলের অন্য জাতিগোষ্ঠীর প্রায় সমগোত্রীয় ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের আরাকানে তিন লক্ষ একুশ 
হাজার জনসংখ্ার প্রায় অর্ধেকই মগ জাতির মানুষ । আরাকানী বর্ীয়রা মিলেই সেখানকার জনগোষ্ঠী যারা 
নিজেদের মায়নমা বলে পরিচয় দেয়। যা থেকে প্রদেশের নাম হয়েছেথ মাযানমার। তবে এ অবশ্য অনেক 
পরের ঘটনা । আবার এই অঞ্চলে প্রচলিত 'ভাষা সম্পর্কে ভাষাবিদদের বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে বাঙলাদেশে 
আর্যভাষা প্রসারের পূর্বে কোল আর দ্রাবিড় ও উত্তর পূর্বাচলে ভোট চীনা এই এই তিনটি ভাষারই অস্তিত্ব ছিল। 
সে কারণে ইরাণীয় মগ ও আরাকানীয় মগ একই গোষ্ঠীভুক্ত একথা এখনই নিশ্চয় করে বলা সম্ভব হাচ্ছে না। 
(তবে, বিশাল সূর্যদেব, সূর্যোপাসনা, সূর্য মন্দির সমূহের পাশে মগ জাতিগোষ্টীভূক্ত মানুষের উপস্থিতি পিলাককে 
জানার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে আরো আগ্রহী করে তোলে ।) 

তবে, বৌদ্ধ দর্শনে বিশ্বাসী মগদের উপস্থিতিতে গাড়ে ওঠা বৌদ্ধ বিহার, স্তূপ সমূহেব পাশে সূর্যদেবকে 
ঘিরে সৃষ্ট সূর্যোপাসকদের নিবিড় উপাসনা কেন্দ্র পিলাক - ধর্ম সমম্বয়ের এক আদিপীঠরূপে গভীর মনোনিবেশ 
দাবী করে। এই দৃষ্টিকোণ আরও দৃঢ়ভিত্তিক হয় এই অঞ্চলে প্রাপ্ত গণেশ, নৃ-সিংহ, মহিষমর্দ্িনী, বিষ ও বৌদ্ধ 
দেবদেবীর সহাবস্থান দেখে। 


তথা সহায়তা 
১। 61111010935 01 991709। -0211017 
২। 01564115101 01117018,11021 11011801017 -012170198 01810180010 
৩। 11012718056 80118171990 18910019017, 87৭-14011121159 
৪। প্রতিমা শিল্পে হিন্দু দেবদেবী __কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত । 
৫। বাঙ্গলা ভাষাতত্বের ভূমিকা _ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় । 
৬। চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রাপলেখা __আবদুল হক চৌধুরী । 
৭। রাজমালা -_ কৈলাস চন্দ্র সিংহ। 


৩৭৬ 


শ্যামলাল দেববর্মা 


'ককবরক' তিব্বত - বর্মীয় ভাষাগোষ্ঠীর বোড়ো শাখার অন্তরভূত্ত ভাষা । ত্রিপুরার আটটি জনজাতি 
গোষ্ঠীর ল্লোকেরা এ ভাষায় কথা বলেন । এঁরা হলেন দেববর্মা বা ত্রিপুরী, রিয়াং, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, কলই, 
মুড়াসিং রূপিনী এবং উচই । ত্রিপুরা, আসাম এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ মিলিয়ে এ ভাষাভাষীর সংখ্যা 
প্রায় ১২ লক্ষ । ত্রিপুরার ভাষা হিসাবে ভাষাটির নাম ত্রিপুরী, ত্রিপূর বা তিপ্রা | কিন্তু ভাষাটি “ককবরক' 
হিসোবেই অধিক পরিচিত । যদিও ভাষাচার্যা সুনীতি কুমার চাট্্রোপাধ্যায়, ড: সুকুমার সেন, গীয়ার্সন সাহেব, 
ডব্লিউ ডরিউ হান্টার প্রমুখ এ ভাষাকে তিপ্রাং বাধ বলে উল্লেখ কারোছেন । সুনীতি কৃমার তার বিখ্যাত 
9.0.8.1- (106 01101 2170 0)6510101716111 01 01613810981 1-21104906) গ্রে 
বলেছেন, "10 01810111-2951, 810 6851, 88108 1560 01918019 0108 8000 
01000: 80009 (82819) 01169010911 (9190110%/1 951001, 11801 810 8018), 
0910 8110 101811859 285 9491 85 110010 0110018." (9.0.8.1-.1700000- 
1101, 10906 1০0- 


৩. লেউইন সাহেবও এ ভাষাকে টিপেরা বা তিপ্রা ভাষা বলেছেন । একমাত্র এ ভাষাভাষি লেখক 
রাধামোহন ঠাকুর দেববর্মাই (১৯০০ স্বীষ্টাব্দে) এ ভাষার 'ককবরক' নাম লোকমক্ষে প্রকাশ করেন । ত্রিপুরী 
ভাষা কক মানে কথা বা ভাষা, আর বরক অর্থে মানুষ । সাধারণ অর্থে মানুষের কথা বা ভাষা । কিন্তু ব্যাপক 
অর্থে এ ভাষাভাষীগণ নিজেব (বাঝাতে “বরক' শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। রি বরক 2 নিজেদের (তৈরী) 
কাপড়, চা বরক 2 নিজেদের খাদা; তাক বরক 2 নিজেদের বুনন পদ্ধতি ইত্যাদি | সেই অর্থেই ত্রিপূরীদের 
নিজেদের কথা বা ভাষা বোঝাতে “ককবরক' শব্দের সৃষ্টি ও প্রচলন | এই ভাষার সাহোদরা ভাষাগোষ্ঠীর গারো 
ভনভ্রাতিরাও তাদের ভাষাকে বলে 'মান্দে কুছিক' বা 'আচিক কুছিক' অর্থাৎ মানুষের ভাষা | এ সম্পর্কে 
11710015100 94145 01 11018 তে গীয়ার্সন সাহেবও লিখেছেন "116 08103 020 (161 
19110012809 19171061809161.8. 018191700906 01116117181, 01/01/8091 
1.5. 11912104706 01 10116171| 1161.“ মণিপুরীরাও তাদের ভাষাকে মৈতৈ লোন বা নিজের ভাষা 
বলে থাকেন । 
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ককবরক ভাষার 'কোন বর্ণমালা না থাকলেও শতাধিক বছর আগে থেকে বাংলা বর্ণমালাতেই এ ভাষা 
লেখারূপের প্রকাশ পায় । ত্রিপুরার রাজমালার নিরিখে একশ চুরাশি জন রাজার রাজাশাসনেব সময়ে একই 
ভাষাভাষী হওয়া সূতুও ককবরক-এর উন্নয়ন সাধনে কোন রাজার এগিয়ে আসার সমর্থন পাওয়া যায় নি | 
যদিও এ ভাষাভাষী রাজারাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে "ভারত ভাক্কর' সম্মানে ভূষিত করে শিল্প-সাহিত্য নিজেদের 
উন্নত মানসিকতার পরিচয় দেন | স্বাধীনোন্তর কালে ত্রিপুরা ভারত-ভুক্তির পরও প্রায় তিরিশ বছরের মাধো 
যথাযথ মযাদা পাওয়ার ক্ষেত্রে এ ভাষার অবস্থান ছিল শত যোক্তন দূরে । কেবলমাত্র লোক সাহিতোর 
প্রাণশক্তির জোরে অরণ্যকন্দরে টিকে থাকা এ ভাষা “অন্যতম রাজ্ঞাভাষা র মযাদা পায় ১৯৭৯ সালে বামফ্রন্ট 
সরকার অধিষ্ঠিত হবার প্রথম দিকে । 


ককবরক-এর লিখিত রূপের শতবর্ষ 


আর্যদের মত সুপ্রাচীন জাতিগোষ্ঠীর জীবনেও প্রাথমিকভাবে ভাষা ছিল মৌখিক স্তরে । শুধুস্মৃতি আর 
শ্রুতিবাহিত হয়েই চতুর্বেদ অস্তিত্ব রক্ষা করেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী | মৌখিক ককবরক ভাষাও সেভাবেই 
শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে লিখিতরূপে আত্ম প্রকাশ করে অস্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে | ১৮ ৯৭ শ্রীন্টাব্দ 
দৌলত আহমেদ ও মহম্মদ উমরের লেখা 'ককবরমা” সেই ককবরকের প্রথম লিখিত রূপ বলা যায় | ১৯০০ 
্রীষ্টাব্দে ঠাকুর রাধামোহন দেববর্মা তারই পূর্ণ রূপ দেন তিনটি বই লিখে-একটি ব্যাকরণ, একটি অভিধান এবং 
একটি কথোপকথন শিক্ষার বই । তারই ভিত্তিতে ত্রিপুরা সরকার ২০০০ সালে লিখিতরূপে ককবরকের 
শতবর্ষ উৎসব উদ্যাপনের মাধ্যমে ককবরক এঁতিহ্যর গৌরব প্রচারের যথাযথ এঁতিহাসিক দায়িত্ব পালন 
করে। 


অনুষ্ঠানে ককবরক সাহিত্য সংস্কৃতির অঙ্গনে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ চব্বিশ জন লেখক 
ও সাংস্কৃতিক কর্মীকে স্মারক এবং তেরো জনকে মরণোত্তর স্মারক উপহার প্রদান করা হয় । সেই উদ্দীপনাময় 
উৎসবের সাক্ষী হতে প্রতিবেশী রাজ্য আসাম থেকে স্গোদরা ভাবাগোষ্ঠীর বড়ো ও ডিসামা ভাষাভাষী এবং 
প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকেও প্রতিনিধি স্থানীয় কবি-লেখক, শিল্পী সহ বৃদ্ধিভীবীগণ অংশগ্রহণ করেন | 


অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা 'য়াখীতীং-এ আনোকে উল্লেখ করার চেষ্টা করেন ককবরক ভাষার 
লিখিত রূপের বয়স আসলে একশ বছর নয়, প্রায় তিনশ বছর | একথা ঠিক, ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে দৃগাপ্রসাদ 
নারায়ণ ত্রিপুরার মহারাজা মহেন্দ্র মাণিকা বাহাদুরের স্তুতি গেয়ে একটি বই লিখেছিলেন, যা জনসমক্ষে কোনদিন 
প্রকাশ পায়নি । ১৮৭৬-৭৭ সালেও যুবরাজ রাধাকিশোরের ককবরক অভিধান লেখার সমর্থন পাওয়া যায় । 
তদানীস্তন ত্রিপুরার ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট মি: টি. ই. কক্সহেডের £৯৫11)17150910155 [90017 (০ 
134. ৫1260) )011€ 1876) এ উল্লেখ আছে - 1176 ১0091911185. 17)016061. ৪1109 91805- 
(1019, 59120090106 0011000119101) 911 1007001901 ৬০০৪০1০৫% 11915 [0190015 8000117050 
৮/101) 006 ৮৪107800101 01 06 10111 0601016. 2174 1 211) 11) 10065 10178100116 16501001115 
01170611210118 ৮1111726501 501611110015611 মি. সি. ডব্রিউ বলচনের রিপোর্টও 


সে কথার স্বীকৃতি পাওয়া যায় 1106 %19219115 5011 9792860 11) 00 ০01111180101) 01 
2. 11010611)-0917811 01011010017 07018061919 1125 05001) ৪ 11610006101 06 /৯৭1- 
/110১0960161% 06 3120451,-010110150810155 601100. 196. 01171111019. 
1877. কিন্তু সাহেবদের রিপোর্ট বাতিরেকে যুবরাজের কোন কাজের অস্তিত্ব অদ্যাবধি কারোর দৃষ্টিতে আসেনি। 
রাজমালা ২য় লহরেও উল্লেখ আছে - 
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পূর্ব বাজমালা ছিল ব্রিপুব ভাষাতে । 
পযাব গাথিল সব সকলে বুঝিতে || 
- ধনামাণিকা খণ্ড । 
কিন্তু বাজ্েব জনগণেব সমক্ষে সে বাজমালাও কোনদিন প্রকাশিত হযনি । তাই নি সন্দেহে বলা চলে 
'ককববমা'ই ককববক ভাষাব প্রথম লিখিত গ্রন্থ । সুতবাং ককববকেব লিখিত কাপে ইতিহাসও তিনশ বছব 
নয, একশ বছব । বর্তমান আলোচনায তাই একশ বছাবে ককববক সাহিত্যেব ক্রমবিকাশ বিষয়ে পাঠকবর্গকে 
আলোকপাত কবাব চেষ্টা কবব । 


একশ বছরের প্রথম ভাগ 


এই একশ বছবকে দু'ভাগে ভাগ কবে যদি আলোচনা কবা যায, তাহলে পাঠকেবা খুব সহভ্তে ককববক 
ভাষা-সাহিত্যে উত্তবণেব বিবযে ধাবণা নিতে সক্ষম হবেন । ভাগটা হবে প্রথম পঞ্চাশ এবং দ্বিতীয পঞ্চাশ 
বছব | ঠাকুব বাধামোহন দেববমবি পব খুশিকৃষ্ণ ব্রিপুবা হলেন দ্বিতীয বাক্তি, যাব ককববক গ্রন্থ জনসমক্ষে 
প্রকাশিত হয । বিযাং বিদ্রোহেব অবিসংবাদিত নেতা বতনমণি ত্রিপুবাব অনাতম প্রধান শিষ্য খুশিকৃষণ ১৯৪২ 
্ীষ্টাব্দে “থা কাচাং খুমবাব" নামে তেত্রিশটি আধাত্মিক গানেব সংকলন প্রকাশ কবেন । তাব সমসামঘিক কাল 
থেকেই অলিন্দ্রলাল ব্রিপুবা ককববক হবফ উত্তাবন বিষযে বিভিন্ন পৰীক্ষা নিবীক্ষা সহ সাহিতা সৃষ্টিতে মনোনিবেশ 
কবলেও গ্রন্থ প্রকাশে এগিযে আসাব মত সামর্থ অর্জন কবতে পাবে নি । 


উনবিংশ শতাব্দীব প্রথম চাব দশকে একদিকে সাবা ভাবত জুড়ে স্বাধীনতা লাভেব উদ্দাম লডাই, 
অন্যদিকে পার্বত্য ত্রিপুবায জনজাতিদেব অর্থনৈতিক-সামাজিক জীবনেও চলতে থাকে আস্ত লডাই ।তা হল 
আদিম প্রথায লালিত জুম চাষ বনাম সমতল চাষ । পাশাপাশি দূ-একজনেব শিক্ষা প্রতি মনো নিবেশও । 
১৯৪২ -এ সাবা ভাবত জুড়ে যখন “ভাবত ছাড়ো” আন্দোলনের ঢেউ, তখন ব্রিপুবায শুক হযেছে বতনমণিব 
নেতৃত্বে বিযাং বিদ্রোহ । বিযাং জনগোষ্ঠীব প্রতি বাজাব বৈষমামূলক আচবণেব পাশাপাশি বাজাব আনুকৃল্যে 
গজিযে ওঠা “চৌধুবী উপাধিধাবী নেতৃত্বে প্রতি অনাস্থাই সেদিন বিযাংদেব উদ্ধৃদ্ধ কবে বিদ্বোহেব । কিন্ত 
বাক্তাব কঠোব হাত বাডতে দেযনি সে বিদ্রোহ । বিদ্রোহী নেতা বতনমণিকে পাশবিকভাবে হত্যা কবে ছত্রভঙ্গ 
কবা হয বিদ্রোহীদেব । এব পবেই ১৯৪৫ -এ গডে ওঠে জনশিক্ষা সমিতি, যাব নেতৃাতে ছিলেন সুধস্বা দেববমা 
দশবথ দেব প্রমুখবা | অশিক্ষিত, কুসংস্কাবাছন্ন জনজাতিদেব মধ্যে শিক্ষা সচেতনা সৃষ্টিব লক্ষ্যে গঠিত সে 
সমিতি বিবাট জনজোযাব সৃষ্টি কবে সেদিন 1 নিজেদেব উদ্যোগে বাজোব প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে গডে তোলেন 
৪৮৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয, পববর্তী সময যা সবকাবী অন্মোদনও পেষে যায । 


ইতিমধ্যে ১৯৪৭-এ ভাবতেব স্বাধীনতা লাভ, ব্রিপুবাব শেষ বাজা বীববিক্রম কিশোব মাণিক্য বাহাদুবেব 
মৃত্যু, ভাবতে জঙ্গীভূত বাজা হিসেবে ত্রিপুবাব যোগদান, দেওযানী শাসনেব প্রবর্তন ইতাদি স্মবণীয ঘটনা- 
উপঘটনাব কাবণে ককববক সাহিত্য চচবি দিকটা উপেক্ষিত থেকে যায এবং প্রা ফলশুণা আকাবেই কাটে 
লিখিত ককববকেব শতবর্ষেব প্রথম ভাগ । 


একশ বছরের দ্বিতীয় ভাগ 


জনশিক্ষা আন্দোলনেব সমযে লিখিত সাহিতব সে বকম প্রকাশ না ঘটলেও সংস্কৃতিব জগতে এক 
নব আলোডনেব সৃষ্টি হয । মহেন্দ্র দেববর্মা নকুল দেববম্মা, অশ্বিনী দেববর্মা, বঞ্জন বায প্রমুখ সংস্কৃতি কমগিণ 
বিভিন্ন সংগীত বচনাসহ থিষেটাব, ছাযা নাটকাদিব মাধ্যমে সংস্কৃতিব অঙ্গন পুষ্ট কবে বাখেন | সে সমযে গীত, 


৩৭৯ 


“হানি মায়া চং নারকনাই, লেখাগড়া চুং সুরুংনাই -যার বাংলা অর্থ, দেশকে মোরা ভালব'সব, লিখা পড়া শিখব 
- গানখানি দেশাত্মাবোধের সাথে শিক্ষা সচেতনতা বাড়ানোর অন্তম উৎকষ্ঠ সৃষ্টি | সহভ-সবল ভাষা বচিত 
এ ধরণের অসংখা সঙ্গীত ত্রিপুরার আকাশ বাতাস-মুখরিত কারে রাখত সেদিন | লেখাপড়া শেখার যে সুপ্ত 
আকাজ্খা একদিন পোষণ করত ত্রিপুরার জনজ্াতিরা, জনশিক্ষা আন্দোলনের মাধামে সেই অর্গল-মুক্তি পাহাড়ি 
জনজীবনে যেন বায়ে আনে সহস্র স্লোতম্থিনীর ধারা । নতুন এক উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়ে পাহাড় জুড়ে । পাড়ায় 
পাড়ায় গড়ে ওঠে সাংস্কৃতিক স্কোয়াড । কিন্তু সে উচ্ছৃদসে ভাটা পাড়ে খুব সহসাই । ভারত বিভাগের অভিশপ্ত 
ফলের বিষাক্ত রসের ভাগ যেন ব্রিপূ্রাতেই পড়ে অতিমাত্রায় । ১৯৯৮ - এর হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার ফলে 
হাঙ্জার হাজার উদ্বাস্ত্ুর ঢল নামতে থাকে ত্রিপুরায় এবং অচিরেই তা ছাড়িয়ে যায় ঘুল জনসংখাকে । ত্রিপুরাকে 
তিন দিক ঘিরে অধুনা বাংলাদেশ বেষ্টিত বলেই স্বাভাবিকভাবে ত্রিপুরাকেই এ ভার সইতে হয় বাধ্য হয়ে । 
ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয় ভূমির ভারসাম্য সংকট এবং ক্রমে তা আঘাত হানে রাজ্োর অর্থনীতি ও সমাজনীতিতে। 


উপরিউক্ত ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট বোঝা যায় চল্লিশ দশকের শেষের ভাগে ত্রিপুরার আকাশ 
বাতাস কতটুকু উত্তাল ছিল । রাজার মৃত্যুর পর রাজ্যে দেওয়ানী শাসন প্রবর্তন হলে জনশিক্ষা আন্দোলনের 
নেতৃবৃন্দের উপর তারি হয় গ্রেপ্তারী পরোয়ানা । নেতৃবৃন্দ খোঁজার নামে পাড়ায় পাড়ায় চলতে থাকে মিলিটাবা 
অত্যাচার । গ্রামবাসীদের বেধড়ক মারধর, অন্যায়ভাবে আটক করে রাখা থেকে শুরু করে শত শত ঘরবাড়ি 
জ্বালিয়ে দেওয়া চলতে থাকে । তখন জনজাতি পল্লীগুলোকে সে অতাচারের হাত থেকে রক্ষা করার জনা 
গঠিত হয় গণমুক্তি পরিষদ । শুরু হয় প্রতিরোধ আন্দোলন | সে আন্দোলন বাজা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ালেও 
নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তারের হাত থেকে রেহাই পান নি । সুদূর বিহারের হাজাবিবাগ কারাগারে ঠাই দেওয়া হয তাদের। 
জনশিক্ষা আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সুধন্ব দেববমরি কাছে সেই কাবাজীবনই হযে ওঠে সৃষ্টিব উৎকৃষ্ট 
স্থান । সেখানেই সৃষ্টি হয় তার বিখ্যাত উপন্যাস “হাচুক খুরঅ' (পাহাড়ের কোলে। 


এল ১৯৫২ সালের সাধারণ নিবচিন | সে নিবচিনে ত্রিপুরার দুজন - দশরথ দেব ও বীরেন দত্ত বিপুল 
জনসমর্থন পেয়ে নিবাঁচিত হন | লোকসভার সদস্য নিখচিত হবার পর দশরথ দেবের প্রতাক্ষ তদারকীতে 
তুলে নেওয়া হয় নেতৃবৃন্দের উপর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা । কারামুক্ডির অব্যবহিত পর সুধন্বা দেববমা প্রথম 
প্রকাশ করেন ককবরক সাহিত্য জগতে সূচিত হয় নতুন প্রাণের ধারা । এগিয়ে আসতে শুরু করেন বিভিন্ন 
লেখক । ইতিমধ্যে অমরেন্দ্র দেববমা (বংশী ঠাকুর, সুধীরকৃষ্ণ দেববমাঁ, জিতেন্দ্র দেববর্মা, মহেন্দ্র দেববমা 
প্রমুখরা এগিয়ে আসেন ককবরক ভাষার প্রাণ সঞ্চারে । অজিত বন্ধু দেববমা, শান্তিময় চক্রবর্তী ক্ষীরোদাপ্রভা 
দেবী, যোগেন্ড্র চন্দ্র দেববমাঁ, সোনাচরণ দেবনা, কুমুদরপ্জন দেববর্মা প্রমুখরা তাতে যুক্ত হয়ে পরিপুষ্ট কারেন 
লিখিত ককবরকের দ্বিতীয় ভাগের প্রথম দশক । 

পরবর্তী দশকের প্রথম দিকে ভাটার টান পড়ে ককবরক সাহিত্যাকাশে। শেষের দিকে শুরু হয় 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলন | আল্মপ্রকাশ শুরু হয় নবীন দলেখকাদের ' আকাশবাণাী আগরতলা কেন্দ্র এগিয়ে 
আস নিয়মিত ককবরক সাহিতা প্রচারে । হরিদাস দেববমাঁ, শ্যামলাল দেববমাঁ, মণীন্দ্র দেববমী, শুক্রারাণী 
দেববমা সুকুমার দেববমা' নরেন্দ্র দেববমাঁ, মণিগেঁ'সাই জমাতিয়া নিয়মিত অংশগ্রহণ কবতে থাঁকেন আকাশবাণীব 
ককবরক সাহিতা বিভাগে । ইতিমধ্যে লামা. সাচলাং, আইতরমা, হানি কক, হজলাই, খুমবার ইত্যাদি সাহিতা 
সাময়িকারও প্রকাশ ঘটে | যদিও গণমুক্তি পরিষদ প্রকাশ্তি 'লাম" সাময়িকী ছাড়া কোনটারই জীবনীশক্তি 
বেশিদূর এগোয়নি | 

সন্ডরের দশকের প্রথমভাগে ককবরক সাহিত্য সভা এবং ককবরক উন্নয়ন পরিষদ নামে দুটি সংগঠনের 
অত্য্প্রকাশ ঘটে । ককবরক উন্নয়ন পরিষদের সাড়া অত্হবানে দিয়ে কলকাতার ভাষা বিজ্ঞানী ড: সুহাস 


৩৮০ 


চট্টোপাধায় ককবরককে লিখিত রূপ দেওয়ার প্রয়াস নেন । তার যোগ্য শিষ্য কৃমুদ কুণ্ড চৌধুরীর সহায়তার 
তিনি প্রকাশ কবেন 'ত্রিপরায় ককবরক ভাষার লিখিত রা উত্তবণ" ।ফলিত ভাষা বিজ্ঞানের নিরীখে ককবরক 
বানান পদ্ধতির বিভিন্ন দিক নির্ণয় করেন তিনি ' 


১৯৭৮ সালে রণজো গঠিত হয় বামফ্রন্ট সরকাব | ১৯৭৯ সগলের ১৯ে জানুয়ারী স্বীকৃতি লাভ 
করে। সবকাবী উদ্যোগে প্রকাশিত হাতে থাকে সাপ্তাহিক তকবরক পত্রিকা - ত্রিপুরা কগতুন সেম্পাদক 
প্রবন্ধকার) । তাতে মণসে দুদিন বনাদ্দ সাহিত৷ পাতাব । প্রবান নবীন আনেক কবি সাহিভিক এগিয়ে আলেন 
ব্রিপব বগতুনেব সাহিতা-পাভা পৃষ্ট কবাব কদজে । শিঙ্ষদাদপ্তব গঠন কাবে ককবুলক এডভাইসাব্ি বোর্ড এবং 
ক্কববক পাঠাবই লেখক কমিটি । প্রথম গরু হয প্রথম (থেকে পঞ্চম শ্রুণাব ককব্রক মাধামের বিভিন্ন 


বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থ । 


আশির দশকের প্রথম ভাগ থেকে সংগঠিত হয় আগরতলা বইমেলা । বাংলা ভ'ষার কবি-লেখকের 
পাশাপাশি ককবরক কবি লেখকরাও এগিয়ে আসেন বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশে | ১৯৮৩ সালে নরেশচন্দ্র দেববন্মা ও 
শ্যামলাল দেববমাঁ যৌথ সম্পাদনায় ছন্তিশ জন কবির একা'নববইটি কবিতার বই 'ককবব্ক কগলব বীচাপ' 
প্রকাশ অন্য মাত্রা সংযোজন করে ককবরক সাহিতা পত্রিকারও আত্মপ্রকাশ ঘাটে | পাঠকবর্গের জ্ঞাতার্থে 
সাহিত্যপত্র ও সম্পাদকের নাম নিচে দেওয়া হল £ 


জবা সেময) সম্পাদক সুনাল দেববমা 
হাঢুকশি খবাউ ন্দ্রকান্ত ঘুড়াসিং 
আইদরপ (প্রভাত) কমলিয়া দেববরা 


চেখুয়াং (ছাতিম গাছ) বিকাশ রায় দেববমা 
হুকুম (সংস্কৃতি) দর্শিরাম দেববমা 
ইয়াখীরায় (সেতু) নিতাই আচার্য 

চাতি (প্রদীপ) রঃ চন্দ্রকাস্ত মুড়াসিং 
থাকামূঙ (ভাবনা) বুধরায় দেববমা 


সিচাখা (জাগরণ) ) রাধাচরণ দেববরা 


এ সময়ে 'ককবরক সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ ও 'ককবরক হুকুমু মিশন' নামে দুটি সংগঠনের আত্ম প্রকাশ 
ঘটে । ককবরকের বিভিন্ন বই প্রকাশে সংগঠনদ্বয় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে । এদের পাশাপশি আরো 
কয়েকটি প্রকাশনা সংস্থাও বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশ করে ককবরক - সাহিত্য ভাণ্ারের সমৃদ্ধি ঘটায় । 


৩৮১ 


ঝকবরক সাহিত্য সভা 


সন্তরের দশকে গঠিত হলেও এই সংস্থা ককবরক গ্রন্থ প্রকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে 
পারেনি । সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক অলিন্দ্রনাল ত্রিপুরার ভাষা সংক্রাস্ত কিছু বই, বিনয় দেববর্মা ও নন্দকুমার 
দেববমরি কয়েকটি কবিতার বই প্রকাশ ছাড়া নাটক এবং বিভিন্ন সেমিনার সংগঠিত করে চলেছে এই সংস্থা । 


ককবরক সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ 


আশির দশকে গঠিত এই সংস্থা পববর্তী সমযে “সংস্কৃতি' শব্দটি বাদ দিযে ককবরক সাহিত্য সংসদ 
নামে অদ্যবধি ককবরকের বিভিন্ন ্রশ্থ প্রকাশ করে চলেছে । সংস্থাটি গল্প সংকলন তেরটি, কবিতা গ্রন্থ ষোলটি, 
উপন্যাস তিনটি, অভিধান, গান, ভাষাশিক্ষা সহ অন্যান্য বিষয়ে পনেরটি -সর্বমোট সাতচন্লিশটি গ্রন্থ প্রকাশ 
করে ককবরক ভাষাসাহিত্য উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে । সাহিত্য একাডেমির ভাষা পুরষ্কারে 
সম্মানিত চন্দ্রকান্ত মুড়াসিং, সঙ্গীতকলা একাডেমির পুরস্কার প্রাপ্ত হেমস্ত জমাতিয়া, রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত সুধন্থা 
দেববমাঁ শ্যামলাল দেববমণ সুধন্য ত্রিপুরা, সলিলকৃষ্ণ দেববর্মন পুরস্কার প্রাপ্ত হরিপদ দেববর্মাঁ, সুনীল দেববর্মাঁ, 
ন্নেহময় রায়চৌধুরীর, কুগ্জবিহারী দেববমা্দের গ্রন্থ প্রকাশ এই সংস্থার উল্লেখযোগ্য সংযোজন | ককবরক 
সাহিত্য চচরি বজায় রাখার জন্য সাহিত্য সাময়িকী 'চাতি' (প্রদীপ) প্রকাশনাও এই সংস্থার উল্লেখনীয় পদক্ষেপ। 


ককবরক তাই হুকুম মিশন 


জম্মলগ্ থেকে এই সংস্থা অদ্যাবধি উনত্রিশটি ককবরক গ্রন্থ প্রকাশ করেছে | গল্প-কবিতা সানেমা- 
নাটকের নয়টি গ্রস্থ ছাড়া বাকি সমস্ত গ্রন্থ অন্যান্য বিষয়ের । এসবের মধো অভিধান, ককবরককে গণনা 
পদ্ধতি, প্রবাদ প্রবচন, রাজমালা, রূপকথা ইত্যাদি উল্লেখাযোগ্য । 


হাচুকনি খরাং (পাহাড়ের স্বর) প্রকাশনী 


মৌলিক রচনা ছাড়াও প্রতিবেশী বাংলা সাহিত্যের বািভন্ন বিষয় অনুবাদের কাজে ককবরক কবি - 
সাহিত্যিকেরা মনযোগ দিচ্ছেন । ইদানীং হিন্দী ও ইংরেজী সাহিত্যের অনুবাদের প্রতিও তাদের আগ্রহ লক্ষ্য 
করা যাচ্ছে । অদ্যাবধি প্রকাশিত কিছু অনুবাদিত গ্রন্থ অনুবাদকের নাম সহ উল্লেখ করা হল £ 


তাখুসমা বদল (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “বলাকা') - নরেন্দ্র চন্দ্র দেববমা, নকারিনি কথমা (প্রতিবেশী 
গল্প) শ্যামলাল দেববমা ব্রজলাল অধিকারীর গান -চন্দ্রকান্ত মুড়াসিং ও নিতাই আচার্য -বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের 
কবিতা” - নন্দকুমার দেববর্মা, সীমাই কীতাল (নিউ টেস্টামেন্ট) - ত্রিপুরা ব্যাপটিস্ট মিশন, রবি ঠাকুরের 
নিবাচিত কিছু গান- ত্রিপুরা সরকার, ককবরকে শ্রীমদ্তাগবত গীতা - নন্দকুমার দেববমাঁ, অ ভারত তা পকদি 
(হে ভারত ভুলিও না) -রামকৃষ্ণ মিশন, ডা: হেডগেওয়ার - ড: হেডগেওয়ার স্মারক সমিতি, স্বামী বিবেকানন্দ 
- নরেন্দ্র চন্দ্র দেববমা; ককবরক বাই রামায়ণ (ককবরক রামায়ণ) - প্রভাস চন্দ্র ধর। 

উপরিউক্ত প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থ বাদেও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিভিন্ন রচনা সহ তামিল - তেলেগু 
ভাষার বিভিন্ন গল্পকারের গল্প এবং রবীন্দ্র-নজরুল-সুকাস্তের অসংখ্য কবিতা ও গান অনুবাদিত হচ্ছে । 
বিভিন্ন প্রকাশন সংস্থা সে সমস্ত বিষয়গুলো প্রকাশনার প্রচেষ্টায় আছেন । 


সবশেষে একথা বলে আলোচনা শেষ করতে চাই, পঞ্চাশের দশকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রচেষ্টায় 
সৃষ্ট সাহিতোর বিভিন্ন ধারা বেয়ে ককবরক সাহিত্য আজ আরো যেন জীবনমুখী । ভীবন-ভীবিকা অনুসন্ধান 


৩৮০ 


থেকে শুরু করে বিচ্ছিন্নতাবাদ, সন্ত্রাসবাদ, উগ্রপস্থা, জাতীয় সংহতি বিষয়ক বিভিন্ন রচনা সম্ভার নিয়ে ককবরক 
সাহিত্য আজ বিকাশোন্মুখ । ককবরক প্রকাশনা সংস্থার পাশাপাশি অ-ককবরকভাষী পরিচালিত বিভিন্ন প্রকাশনা 
সংস্থার কর্ণধাররাও উদারতর সাথে তাই এগিয়ে আসছেন ককবরক সাহিত্য বিকাশের গতি সঞ্চারের মহৎ 
কাজে । আর সবার পরশে তাই ভরে উঠবে মঙ্গলঘট । 


৩৮৩ 


লোকসংস্কৃতি ভাবনা প্রেক্ষিত ত্রিপুরা 


নির্মল দাশ 


|| ১৯ || 


অরণ্যকুস্তলা ত্রিপুরা ভারতের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। এই রাজ্যের তিনদিকে 
বাংলাদেশ, একটি মাত্র দিক দিয়ে রাজ্যটি ভারতভূমির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলেছে। এক সময় রাজ্যটি 
রাজন্যবর্গের শাসনাধীন ছিল, আর এই রাজ্যের সীমানা কখনো বৃদ্ধি পেয়েছে আবার কখনো কমেছে। পাশাপাশি 
বঙ্গভূমির ত্রিপুরা রাজ্য সন্নিহিত বৃহৎ অঞ্চলে বঙ্গের রাজারা শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। তাই এখানে 
রাজতান্ত্রিক সংঘর্ষও নিতান্ত কম হয়নি। বাংলা ভাষাভাষী মানুষেরা সমতলভূমির সুখস্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে 
ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলে আসতে চাইতো না। নিতান্ত প্রয়োজন না পড়লে এখানে আসার খুব একটা দরকার 
আছে বলে ও মনে করতো না তারা। বাঙ্গালীদের বৃহত্তর জনমন্ডলী তাই অতি প্রাচীনকাল থেকেই নিজস্ব বৃত্তে 
আবদ্ধ থেকে জীবনরক্ষার জন্য যেমন শ্রমদান করেছে, তেমনি স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠেছে একটি সাংস্কৃতিক 
পরিমন্ডলও। সে সংস্কৃতি.তাদের নিজন্ব ভাবনা, সুদীর্ঘকালের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফসল। বিজ্ঞজনেরা এই 
সংস্কৃতির ধারাকে বলেছেন লোকসংস্কৃতি। শুধুমাত্র বাংলা ভাষাভাষী মানুষের জন্যই নয়, পৃথিবীর তাবৎ 
জাতি-উপজাতি মানুষেরা যুগ যুগ ধরে এই সংস্কৃতি চর্চাকে সচল ও জীবস্ত রেখেছে। 

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম জন থমস্‌ এই সংস্কৃতির ধারাকে [040,015 অভিধায় চিহ্ন 
করেছেন। বাংলায় এর প্রতিশব্দ করা হয়েছে 'লোকসংস্কৃতি' । তবে একসময় একেরা “১0100181 /1011001195, 
“জনপ্রিয় পুরাতন", ও বলা হত। কিন্তু লোকসংস্কৃতিবিদ্গন বিষয়টিকে জনপ্রিয় পুরাতত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ না 
রেখে একটি শিক্ষাগত শৃংখলায় রূপদানের জন্য সর্বতোভাবে প্রয়াসী রয়েছেন। তাদের সে প্রচেষ্টা সাফল্যও 
অর্জন করেছে। তাছাড়া এর জগৎও যে বহুবিস্তৃত ও ব্যাপক তা পন্ডিতজনেরা বলেছেন। 

সুতরাং, কোন স্থানের লোকসংস্কৃতির আলোচনায় প্রাসঙ্গিকভাবে বিভিন্ন তাত্ত্বিক প্রসঙ্গজ্ঞাত হওয়া 
প্রয়োজন। লোকসংস্কৃতির প্রকৃতি (0178190157156105)২ প্রসঙ্গে লোকসংস্কৃতিবিদেরা ছয়টি প্রকৃতির কথা 
বলেছেন। যথা £ 

১. এতিহ্শ্রয়ী (75010101721), 
২. মৌখিক (0121/৬61021), 
৩. পাঠভেদ (৬2171811017), 
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৪. চক্রমনশীলতা বা পর্যটনবৃত্তি (119119171931011), 
৫. নৈর্ব্যক্তিকতা বা সমষ্টিমনন (111001501181169), 
৬. সুত্রকৃত (10171710191155). 
লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে এতিহ্যের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। লোকসংস্কৃতি এতিহযগত সৃষ্টির ফসল। লোকসমাজ 
একে নিদ্ধিধায় গ্রহন করে ও পালন করে। যদিও এর মৌখিক রূপটি আপেক্ষিক, তবে একে লিখিতভাবে ধরে 
রাখার একটা জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে। কিন্তু পূর্বসূত্র ধরে বলা যায়, লোকসংস্কৃতি মৌখিক। মুখে মুখে এই 
সংস্কৃতির পাঠীস্তর ঘটে। আবার পাঠাস্তরের সুষম বিগ্লেষন করে মোটিফ (10010 গুলির তথা মূল পাঠের 
সন্ধান মেলে। লোকসংস্কৃতির উপাদানের চত্রমনশীলতা বা পর্যটনবৃত্তি এর সজীবতা বৃদ্ধি করে। এই পর্যটনবৃত্তির 
মাধ্যম হল ব্যবসায়ী বা বনিক, পর্যটক, সৈন্য, গবেষক প্রমুখ । লোকসংস্কৃতির উপাদান ব্যক্তির সৃজন হলেও 
সমগ্র সমাজের অভিজ্ঞতালন্ধ ফসল । তাছাড়া ব্যক্তির অস্তিত্ব এখানে আবিষ্কার করা কঠিন । পক্ষান্তরে, লালন 
ফকির, হাসন রাজ্তা, পাগলা কানাই প্রমুখের সৃষ্টিও লোকসংস্কৃতির উপাদান হিসেবে চিহিন্ত হয়েছে। তাদের 
সৃষ্টি কর্ম সমষ্টিমননের অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত এবং গোটা সমাজ মানসেরই সম্পদ। লোকসংস্কৃতি সুত্রকৃত, কেননা 
এখানে নির্দিষ্ট ছক বা সূত্র অনুসরন করা হয়। 
বাংলার লোকসংস্কৃতির পরিমন্ডল অত্যন্ত সমৃদ্ধ । এই সত্য তত্তাকারে স্বীকার করে নিয়েছেন দেশী ও 
বিদেশী বহু লোকসংস্কৃতিবিদ্‌। তাদের মতে বাংলার বহু লোকউপকরণ সমগ্র বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু 
উপরোক্ত প্রকৃতি অনুসারে সেগুলির রূপবদল ঘটেছে। থিওডোর বেন্‌ফে স্পষ্টতই বলেছেন যে, দশম শতাব্দীর 
আগেই ভারতের বহু গল্প লোক মুখে মুখে ইউরোপে যায় এবং ছড়িয়ে পড়ে । দশম শতাবীর পর সেগুলি আরো 
বিস্তৃতি পায় বাইজানটাইন, ইতালী, স্পেন প্রভৃতি দেশে। বৌদ্ধদের মাধ্যমে সে সব ছড়িয়ে পড়েছিল চীন দেশ 
ও তিব্বত এবং সে সব স্থান থেকে আরো বহুদূরে ।* 
বাংলার লোকসংস্কৃতিকে চতুর্দশ পর্বে বিভানের*' কথা বলা হয়েছে। সেগুলি হল যথাক্রমে £ 


* ছড়া * লোকভাষা 

* গীতি বা গান বা সঙ্গীত * লোকাচার 

* ধাধা * লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার 
* প্রবাদ প্রবচন লোকনিরুক্তি * লোকদর্শন 

* কথাঃ রূপকথা, উপকথা, পুরানকথা, ইতিকথা, ব্রতকথা * লোকক্রীড়া 

* গীতিকা/গাথা * লোকঁষধ/চিকিৎসা 
* লোকনৃত্য * কিংবদন্তী 

* লোকউৎসব ঃ অনুষ্ঠান, মেলা * লোকবাদ্য 

«ও আচার-মন্ত্ব-তন্ত্ * লোক অলঙ্কার-পঞ্জা 
* লৌকিক দেবদেবা * লোকচিত্র 

* লোকনাট্য * লোকযানবাহন 

* লোকশিল্প * লোকএতিহ্য 


বাংলার লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলো নিয়ে বিভাজনের কাজটি আরো অনেকেই করেছেন। তবু এই 
বিভাক্তনটি ধরে সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজ্তে অগ্রসর হতে পারলে সে কাজটি সহজতর হতে পারে। 

লোককাহিনী নিয়েও আমাদের কিছু সমস্যা রয়েছে। কিন্তু সময়ের হিসেব ধরে এগুলোকে তিনটি ভাগে 
বিভান্ন করা যায়। যথাঃ লোকপুরান বা 101), লোককথা বা 181০ এবং কিংবদস্তী বা 1.65810. এই 
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তিনটি বিভাজনকে সামনে রেখে কাহিনীগুলোর বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিন্যযত্ত করতে পারলে এ ব্যাপারে সমস্যা 
অনেক লাঘব হয়ে যায়। 
পদ্ধতি* উদ্ভাবন করেছেন। সেগুলো জ্ঞাত হবার আবশ্যকতা রয়েছে। সেগুলি হল £ 

ক. এতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতি (11150011091-000171110911১090655) 

খ. টাইপ ও মোটিফ পদ্ধতি (1196 & 1৬100111055 1১100095) 

গ. মনঃ সমীক্ষণ নির্ভর পদ্ধতি (15501109121511091 1900055) 

ঘ. রূপতাত্তিক পদ্ধতি (101110108109119100639) 

উ. এতিহাসিক বন্তুবাটী পদ্ধতি (1)19160110211৬12101191195177 /১1019/515) 


অধুনা, এইসব লোকউপাদান বিশ্লেষণগত পদ্ধতির সঙ্গে গুরুত্বসহ যুক্ত হয়েছে সমাক্ত-ভাষা-বিজ্ঞান 
পদ্ধতি (9০০10-1.17070151105)। 

সর্বোপরি, লোকসংস্কৃতি বিদ্যা-শুংখলার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে নৃতত্ত ও সমাজবিদ্যার জড়িত থাকার 
কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। +/1101101001098% 109" সংকলিত গ্রন্থে সম্পাদনা 8 4৯. [..110051) 
আমেরিকান লোকসংস্কৃতিবিদ্‌ স্টিথ থমসন্‌ (9010) 11701715017) তার /১৫৮০1106 11) /১17101102]1 
[01101 নামে একটি প্রবন্ধে বলেন, * 1011001 2170 /১1010001069 178৬6 21৬/25 1780 50 
11101118206 2170 ৮/61116001101750 210190101151010) 01911 15 1701700591019 10 018 ০৯৪০1 
0০001101165 0০৮61) 11821.” আবার সমাজ ও মানুষ নিয়েই সমাজবিদ্যা ও লোকসংস্কাতির মৌলিক 
তত্ত প্রতিষ্ঠিত হয়, তথ্য বিশ্লেষিত হয় এবং গবেষণায় সবচেয়ে বেশী তথা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কান্ডে 
লাগায়।” 

পৃথিবীর তাবৎ লোকসমাজ টোটেম বা কুলদেবতাকে* মান্য করে এসেছে। অতি প্রাটীনকাল (থেকেই 
মান্ষ বিভিন্ন মানবেতর প্রাণীকে নিক্তেদের গোষ্ঠীদেবতা হিসেবে মানাতা দিয়েছে। এই মানবেতর প্রাণীর 
মৃত্যুর পরও সেটির আত্মা মরে যায় না। সেই আত্মার দ্বারা ইষ্ট বা অনিষ্ট হতে পারে। সুতরাং সমীহ বা সম্মান 
লাভ করে কৃলদেবতা। বাঙ্গালী জনজীবনে টোটেম মান্য করার প্রবনতা এখনো রয়েছে। টাটেম ধরে এগোলে 
লুপ্ত পরিচিতির সন্ধানও মিলতে পারে। 


|| ২ || 


একসময় যারা ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ পূর্ববঙ্গের গ্রামে তথা নগরে বাস করত এবং যাবতীয় 
তরঙ্গাভিঘাতমুক্ত যে জীবনধারা, একদিন সেখানেও স্বাধীনতা আন্দোলনের যাবত্তীয় ফলাফল পৌছাতে শুরু 
করল। স্বাধীনতা এল, কিন্তু বাঙ্গালী ক্রাতর জন্য তা কন সুখসংবাদ বহন করে আনলো না। দ্বিখণ্ডিত হল 
মাতৃভূমি, মাতৃভাষা ও সংস্কৃতি। বাস্তুহারা হল অসংখ্য মানুষ৷ স্বাধীনতা আন্দোলনের কালেই বঙ্গভূমিতে 
সাম্প্রদায়িক সম্পর্কে ফাটল ধরেছিল। বহু হিন্দু ধর্মবলন্বী মানুষ পূর্ববঙ্গ ছোড়ে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় 
আশ্রয় নিল । পক্ষান্তরে বহু মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষ পূর্ববঙ্গকেই তাদের নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে গ্রহন করলো । 
একটি াতির প্রতি স্বাধীনতা প্রাপ্তির ফল স্বরূপ এঁতিহাসিক বঞ্চনাকে মাথায় নিয়ে ত্রিপুরায় এসে ভীড় করলো 
লক্ষ লক্ষ বাংলাভাবী মানুষ । অন্ন বন্ত্র বাসস্থানের জন্য তারা ব্যাকুল হল। এখানকার অনাবাদী মাটিকে তারা 
আবাদী করার প্রযত্ব গ্রহণ করলো। “এভাবেই একটা স্থিতিশীলতা আসতে শুরু করেছিল। ত্রিপুরার মাটিকেই 
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মাতৃভূমি হিসেবে গ্রহণ করে. আজম্ম লালিত (লোকসংস্কৃতি চর্চাকে গ্রহণ-বর্জনের মধা দিয়ে এগিয়ে যেতে 
প্রয়াসী হলো তারা ।৮১« 

যখন অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের একটা সমাধান হতে শুরু হল, তখনই আবার ফোল্সি আসা জীবনধারার সঙ্গে 
সম্পর্কিত সংস্কৃতি চর্চার জন্য তারা ব্যাকুন্স হল। পাহাড়সন্কুল রাজ্যের আবহাওয়া, ভৌগোলিক অবস্থানগত 
কারণসহ অপরাপর বিবিধ কারনে পূর্ববর্তী লোকসংস্কৃতি বলয়ে ফিরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। নদীমাতৃক 

ংলাদেশের সঙ্গে ত্রিপুরার পর্বতসন্কুল রূপ মেলে না। আবার একইসাঙ্গে বহুকাল ধরে যে সব মানুষদের সঙ্গে 
আত্মার নিবিড় বন্ধনে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল, স্বাধীনতার বিষময় ফলশ্রুতিতে এক বিচ্ছিন্ন পরিস্থিতির সৃক্তন 
ঘটল তাই শুরু হল গ্রহণ বর্জনের পাল'। নতুন করে লোকবুত্ত সৃজন ঘটাতে শুরু হল গভীরে গভীরে। 
সঙ্গত কারণেই এই লোকসংস্কৃতি বলয় সম্পর্কে কিছু সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত একটা খসড়া নির্মানে প্রয়াসী 
হওয়া যেতে পারে। যথা £ 

১. ভারত পূর্ব-পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) আস্তর্জাতিক সীমানা বাংলাভাষাভাষী মানুষদের 
নতুন করে একটি লোকসংস্কৃতি বলয়ের বাসিন্দা হতে স্বভাবতঃই বাধ্য করেছে। 

২. রাজ্যের সর্বত্র যাতায়তের সুবিধা তথা প্রচার মাধ্যমের সুবিধার ফলে লোকসংস্কৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
ভরন-বলয় অনেক আগেই ভেঙ্গে গিয়েছিল। ফলে বিবিধ রীতি-নীতি, সংস্কার, ট্যাবু ইত্যাদির মধ্যে একটা 
সমঝোতার প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছিল। সেরূপ সাদৃশ্য নির্মতির কান্ত এখনও চলছে। 

৩. আবার কুলদেবতা ভিন্ন হবার ফলে অতীতে আচরনীয় শ্লীতি-নীতি ইত্যাদির ক্ষেত্রেও কিছু কিছু 
নিজস্বতা রক্ষার প্রবণতাও দৃষ্ট হয়। 

৪. অর্থনৈতিক অগ্রসতার ফলে এ রাজ্যের অনেকেই লোকসংস্কৃতি ভাবনাকে অতীতের অনুন্নত সাংস্কৃতিক 
ভাবনা মনে করে থাকেন। 

৫. এই রাজ ভীবনযাত্রা অত্যন্ত গতিশীল মানুষ তাই অতিদ্রুত অবস্থান পরিবর্তনে অভ্যস্ত হবার 
শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইছে। 

৬. গতিশীলতার জন্য সময়ের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে লোকসংস্কৃতি বলয় অতিক্রম করে মানুষ 
সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগোতে চাইছে। 

৭. বর্তমান প্রজন্ম লাকসংস্কৃতিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করতে পারছে না, এ বিষয়ে তাদের উদাসীনতা 
রয়েছে। 

এখানে তাই সঙ্গত কারণে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তা হলো, লোকসংস্কৃতির প্রবাহ কি এ রাজ্য থেকে 
বিলুপ্ত হয়ে যাবে? 

“লোকসংস্কৃতি যে বিলুপ্ত হয়না তা কিন্তু নয়। তাসমানিয়া দেশটি ইংল্যাণ্ডের উপনিবেশ ছিল। কিন্তু 
সীমাহীন অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার কারণে তাসমানিয়ার শেষ আদিবাসী পুরুষটি মারা গিয়েছিল ১৮৬৫ সালেও 
নারীটি ১৮৭৭ সালে। সেখানকার লোকসংস্কৃতির প্রবহমান ধারাটি এখানেই গতিরুদ্ধ হয়, তথা বিলুপ্তি ঘটে। 
প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ । এখানকার ছামোরের আদিবাসীদের সংখ্যা ১৬৬৮ শ্বীষ্টান্দে ছিল 
একলক্ষ। ৪২ বছর পর ১৭১০ সালে আদিবাসীদের সংখ্যা দাড়াল মাত্র সাড়ে তিন হাজার । নির্বিচারে হত্যার 
কারাণে জনজীবন বিধ্বস্ত হয়ে গেল। লোকসংস্কৃতির বলয় থেকে ছিটকে বেড়িয়ে গেল মানুষেরা । শুধু বেচে 
থাকাই হল সবচেয়ে বড় কথা। সেখানকার লোকসংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে গেল চিরতরে । পলিনেশিয়ার পূর্বদিকে 
ইঞ্টার দ্বীপের অধিবাসীরা আমেরিকার চিলির শ্রমিকের চাহিদ' মেটাতে বাধ্য হয়ে জাহাজ চেপে বসল । একদিন 
ইস্টার দ্বীপের লোকসংস্কৃতি আর সে দ্বীপে অস্তিত্ব রক্ষায় সমর্থ হলনা 1১১ 

অর্থাৎ লোকসংস্কৃতির ধারা বিলুপ্ত হতে হলে গুরুতর কারণ দরকার। আমরা ত্রিপুরা রাজে লোকসংস্কৃতির 
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ধারা বিলুপ্ত হবার স্বপক্ষে এমন কোন সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি কি? স্বাধীনতার পর ত্রিপুরায় একটি দাঙ্গা 
পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। এরফলে বাঙ্গালী মানসিকতা তাদের বাসস্থান সম্পর্কে আবাব নতুন করে ভাবতে 
শুরু করেছিল। প্রায় থিতু হয়ে আসা জীবন প্রবাহে আবার ঢেউ জেগেছিল। অর্থনৈতিক চাপ ক্রমশঃ মানুষের 
উপর চেপে বসেছে। বিশ্বায়ন ব্যাপারটা সরাসরি আঘাত না করলেও মানুষ নিজেদের অস্তিত্ব-সংকট অনুভব 
করতে শুরু করেছে। ফলে, সংস্কৃতি চর্চার থেকেও জীবনরক্ষার তাগিদই প্রধানভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে। নয়া 
প্রজন্মের কাছে ছড়া-ধীধা-প্রবাদ-প্রবচন-লোককথা-লোকবিশ্বাস ইত্যাদি গুরুত্ব হারাচ্ছে। 

কিন্তু সে সব কি শুধু হারিয়েই যাচ্ছে? এরমধ্যে কি কোন সৃজনশীলতা নেই? এ সম্পর্কে বলা যায়, 
*1+01101019178151191 19170101782 100164 001 50115 117 0) 00111 0111) (11011000105 
01072 70851. 1116 101000015 0101)6 10110111170 ৮011611) 07001 001552110 00180101015 11) 
01০0) 25 ৬4611 851009| 81625 2170 016 6601 01106250101) 1196 01101) 00110৮% 0011- 
09010101195 ি0]7) 81) 11711001621 10011ূ01 00 50109 (0৫8. 

লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান কালের প্রবাহে হারিয়ে যাচ্ছে যেমন, তেমনি এর সৃজনও ঘটেছে। 
সুতরাং যা হারিয়ে যেতে বসেছে, একে পূর্বাস্থানে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। আবার লোকসংস্কৃতির উপাদান 
সৃজন স্বাভাবিক ভাবেই ঘটে থাকে। হারিয়ে যাওয়া এবং সৃষ্টি হওয়া দুটোই সমান সত্য । তাই কালের গতিকে 
অবহেলা না করে, যারা লোকসংস্কৃতি নিয়ে ভাবেন তাদের কিছু করনীয় রয়েছে। 

1 ৩।||। 

প্রশ্ন আসছে, লোকসংস্কৃতির সৃজন ও কি ঘটেছে? এখানে গ্রাম-শহরের পার্থক্য নিয়েও একটা ভাবনা 
রয়েছে পন্ডিত মহলে । কেননা গতানুগতিক ধারণা হল গ্রামই হল লোকসংস্কৃতি সৃজনের প্রকৃত পরিবেশ। কিন্তু 
এ ধারনাটিও যথার্থ নয়। তৰু এবার আরো সচেতনভাবে এ জগতে আমরা অনুপ্রবেশ করতে আগ্রহী । যা মুছে 
যাবার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, তাকে যেমন ধরে রাখতে হবে, তেমনি যা গতি পরিবর্তন করে ভিন্ন একটি চেহারা 
প্রাপ্ত হয়েছে তাকেও তুলে ধরতে হবে। আবার লোকসংস্কৃতির নতুন কোন উপাদান সৃষ্টি হতে যাচ্ছে কিনা 
তাকেও চিহিতত করার কাজাট সম্পন্ন করতে হবে। 

সঙ্গত কারনেই ক্ষেত্রসীমাক্ষার কাজটি অসীম গুরুত্বপূর্ণ। একজন ক্ষেত্রসমীক্ষক যেমন ক্ষেত্রসমীক্ষা 
করবেন, তেমনি লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলিকে তথ্যানুসারে বিভাজন ঘটাবেন, সংরক্ষণ ও সংকলন করবেন 
এবং অনুশীলন করবেন। | 

একজন লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রাহক তথা গবেষক লক্ষ্য রাখবেন লোকসংস্কৃতির পরিমন্ডলে 
বাবিধ সাংস্কীতিক আঁভব্যক্তির নন্নরূপ ধারাকে, যথাঃ 


১. লোকসংস্কৃতি (1011019) 
২. লোকায়তকৃতি বা লোকায়ত সংস্কৃতি (7১819 1001101) 
৩. লোকবিকৃতি (781651015) 


সরাসরি লোকসংস্কৃতি বা উচ্চসংস্কৃতি নয়, অথচ বিকৃতমূলক সৃষ্টি বা লোকবিকৃতিও নয়, এই প্রকার 
মধ্যবর্তী স্তরের বহুবিধ উপাদান বিশেষ-বিশেষ সমাজ্ত পরিবেশে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। সমাজ ও সংস্কৃতির 
ইতিহাসের গতিধারায় এইরাপ বিশিষ্ট লৌকিক প্রকাশকেই “লোকায়ত সংস্কৃতি নামে অভিহিত করা যায়। 
বাংলার সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এইরূপ বিশিষ্ট প্রকৃতির যে সমস্ত অভিব্যক্তি দৃষ্ট হয়, তার মধ্যে কবি গান, 
কথকতা, যাত্রা, কীর্তন, পাঁচালী, বাউল, মুর্শিদী প্রভৃতি তত্বসঙ্গীত প্রধান ।১* 
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লৌকিক এঁতিহাকে যথাযথভাবে রক্ষা করে (লোকায়ত সংস্কৃতি পরিবর্তনকে আত্মসাৎ করে নেয়। 
কিন্তু লোকবিকৃতি 'লাকসংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কহীন। “বঙ্গ-ভারতীয় বাংলাব অভিজ্ঞতার পটভমিতে বলা যায় 
যে, এখানে পাশ্চাত্য দেশের মতো লোককৃতি ও লোকবিকৃতির দ্বৈত মেরুতে লোকসংস্কৃতি অবস্থান কারে না।” 


১৪ 


যিনি তথ্য সংগ্রাহক বা ক্ষেত্র সমীক্ষক তাদের সম্পর্কে একটি প্রাচীন ধারনা ছিল যে, ক্ষেত্র সমীক্ষক 
হবে অক্ষর জ্ঞানহীন অথবা মোটামোটিভাবে লিখতে-পড়তে জানেন। কিন্তু এ ধারনা সম্প্রতি ভ্রান্ত বিবেচিত 
হযেছে। তাই ক্ষেত্র সমীক্ষকদের চারটি বিষয়ে জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। যথাঃ 


১. লোকসংস্কৃতি বিষয়ক সাধারণ তত্তমূলক জ্ঞান, 

২. অনুসন্ধেয় বিষয় গত জ্ঞান, 

৩. সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধানক্ষেত্র সংক্রান্ত আঞ্চলিক জ্ঞান, 

৪. প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রগবেষণা সংক্রান্ত পদ্ধতিবিদ্যাগত জ্ঞান। 


এসব বিষয়গুলির প্রয়োজনে “ক্ষেত্রানুসন্ধানকর্মীর সাধারণ তত্ৃজ্ঞান, বিশেষ বিষয়গত উপলব্ধি, 
নির্দিষ্ট বস্তু বা স্থান সম্পর্কিত জ্ঞান, ক্ষেত্র গবেষণা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা ও পদ্ধতিগত জ্ঞান অপরিহার্য 1১৯ যদি 
ক্ষেত্র সমীক্ষকের এ সব জ্ঞানের ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকে, তবে লোকসংস্কৃতির সংগ্রহ কর্ম বাধাপ্রাপ্ত হবে, ক্ষতি গ্রস্ত 
হবে; সর্বোপরি ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হবার সম্ভবনাই প্রবল। 


একভন ক্ষেত্র গবেষক লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবস্থান করেন, সংশয় নেই। 
ক্ষেত্র গবেষক তার বিবিধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে সংগ্রহ কার্যকে সাফলোোর কাছাকাছি নিয়ে যেতে 
সক্ষম হন। 


অধুনা ত্রিপুবা রাজ্যে “মিশ্র সংস্কৃর্তি” বলে একটি কথা বেশ চালু হয়েছে। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি 
নিয়ে ভাবনাচিস্তার যথেষ্ট অবকাশ রয়ে গছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোন্‌ সংস্কৃতির দ্বারা কোন্‌ ভ্রনমন্ডলীর সাংস্কৃতিক 
পরিমন্ডল কতদুর প্রভাবিত হয়েছে তা তুলে ধরার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। ক্ষেত্র সমীক্ষকের ভূমিকা এ ক্ষেত্রে 
অত্যন্ত গুকত্বপূর্ণ। অন্যথায়, মিশ্র সংস্কৃতি পদবন্ধ নিতাস্ত কথার কথাই থেকে যাবে। 


ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচলিত ভাষারূপকে আঞ্চলিক ভাষাই বলা যেতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের বিভিন্ন 
কথ্য ভাষার রূপটি ত্রিপুরা রাজ্যে এসে একটি পরিবর্তিত রূপ পাচ্ছে। সর্বোপরি, এই রাজ্যের বিভিন্ন অংশে 
বিভিন্ন চেহারায় যে কথ্য রূপ তা অন্য অঞ্চলের সঙ্গে সাদৃশ্য পূর্ণ নয় । এখানে যে “লোকভাষা'র স্বরূপ আমাদের 
কাছে ধরা পড়ে সে বিষয়টি নিয়ে একজন ক্ষেত্র গবেষকের তথা লোকসংস্কৃতির গবেষকের কাজ করার যথেষ্ট 
অবকাশ রয়ে গেছে। কেননা, এঁতিহ্যবাহিত এই কথ্যভাষা রূপের মধ্যে ধরা পড়ে গোষ্ঠীজীবনের স্বরূপ। 
“প্রাণের স্বতঃস্ফুর্তআবেগে রচিত হয় যে সাহিত্যে গোষ্ঠাজীবনের সেই লোকজীবনের পরিচয় স্পষ্ট ধরা পড়ে। 


অনেক লোকগায়ক, লোকশিক্পীরা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। তারা শুধু জীবিকার প্রয়োজনে 
একদিন তাদের শিক্পচর্চাকে কাজে লাগিয়েছেন এমন নয়। এখনো তাদের কেউ কেউ রয়েছেন যারা জীবনের 
অস্তিমে উপনীত হয়েছেন। তাদের মুখোমুখী হবার প্রয়োজন রয়োছে। আপাত ভাবে বাউলেরা ত্রিপুরার বুক 
থেকে হারিয়ে গেছেন। কিন্তু বাউলের (পোষাক না পড়েও অনেক বাউল গৃহী জীবনযাপন করছেন। বাউলগানের 
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আসরে তারা অবতীর্ণ হচ্ছেন। সে সব লোকশিল্পীদের চিহিত করার কাজটি যেমন ভ্ুরুরী, তেমনি তাদের 
সংগ্রহে রয়েছে মূল্যবান অনেক গানের সংগ্রহ যেগুলি এখনো অমুদ্রিত' সেগুলিও উদ্ধার আবশাক। 


অনেক সাধু-সম্তূ বৈষ্ণব সাধক-সাধিকাদের দেখা যায়, যাদের ঘিরে রয়েছে কিছু সাধারণ মানুষ, 
লোকসংস্কৃতি গবেষকের দৃষ্টিতে তারাও অবহেলিত নন। তারাও ঘিরে থাক! এইসব সাধারণ মানুষদের কিছু 
দিতে চান। তাদের কিছু কথা অমৃত বর্ষণ করছে, স্বস্তি-তৃপ্তি দিচ্ছে সাধারণ মানুষদের, তাই তাদের কথাগুলিও 
মূল্যহীন নয়। এক্ষেত্রে ঝাড়াই-বাছাই এর কাজটা নিখুত হওয়া চাই। 


রাজ্যের যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখা স্থাপতা কীর্তি, মন্দির, মসজিদ, দরগা, থান, আাশ্রম, 
মাজার প্রভৃতি । সেগুলোর কোন তথ্য এখনো পর্যস্ত লিপি হয়নি। সেগুলোকে কেন্দ্র করে কোন মিথ্‌ টেল্‌ বা 
লিজেন্ড রয়েছে কিনা, সেগুলো উদ্ধার করা আবশ্যকতা আছে। 


পূজোপার্বণ কমে গেছে বললেও মানুষ কি দৈব-নির্ভরতা থেকে যুক্ত হতে পেরেছে? এককথায় এর 
উত্তর দেওয়া অসম্ভব মানুষের জীবন-যন্ত্রণা, দুশ্চিন্তা মুক্তির জন্য মানুষ কি মন্দির -মসজিদের দরজায় ধর্না 
দিচ্ছেনা? লৌকিক দেবতা শনিঠাকুরের গৃহস্থের উঠান ছাড়িয়ে ক্রমশঃ সার্বজনীন হয়ে উঠছে। লৌকিকতাব 
প্রাঙ্গন টপকে শনিঠাকুরের আর্য প্রাপ্ত হয়ে গছে। সমাজ-মনস্তান্তিক পাঠটি এখানে গুরুত পাবার অবকাশ রয়ে 
গেছে। 


সাপের উৎপাত তেমন নেই আর, তবু দেবী মনসার আধিপত্য ক্রমেই বাড়ছে। লোকজীবনে দেবী 
মনসার অপ্রতিহত গতি । মনসানঙ্গলের পুথিতো একটি সুদীর্ঘ কবিতার বই। মানুষের কবিতার প্রতি এই 
আসক্তি, ধর্ম ভাবনায় আপ্লুত হওয়া, হেসে, গান গেয়ে, নেচে-কুদে একটি মাস মনসার পুথি পাঠ আর মাসাস্তে 
কেঁদে-কেঁটে পুথি পাঠ শেষ করার মধ্যে লোকজীবনের গভীরতম সন্তার সন্ধান মেনে । আর পাঠক ও কবি- 
কর্মের এমন আশ্চর্য সংযোগ আর কোথাও আছে কি? 


লোকজীবনে এখন জীকিয়ে বসেছে কীর্তনের আসর । এর একটি উজ্জ্বলতম অর্থনৈতিক দিক রয়েছে। 
আবার একে কেন্দ্র করে একটি লৌকিক মেলাও ক্তায়গা দখল করে নিয়েছে। এটাই কেন্দ্রবিন্দু । শহর-গ্রাম 
নিরপেক্ষভাবে মানুষ মনের মধ্য থেকে নাগরিকতার অহমিকা ঝেড়ে ফোলে কি আশ্চর্য অত্তুতভাবে লোকবৃত্তের 
আঙ্গিনায় প্রবেশ করে। হাসে-কাদে আবেগে আপ্লুত হয়। এটা লোকজীবনেবৃত্তে ঘরোয়া কীর্তনের আসরের 
বৃহত্তর একটি রূপ মাত্র। কিন্তু লোকভীবনবৃত্তকে ভাঙ্গতে আগ্রহীও নয় উদ্যোক্তারা। তাহলে কীর্তনের আসরে 
এরাঁপ নির্বিশেষ ভনজমায়েত কখনোই সম্ভব হবেনা। 


এ সবই হল লোকজীবনবৃন্তের সাংস্কৃতিক বর্ণময়তার কিছু উল্লেখ মাত্র, কেননা এ তালিকা আদৌ 
পূর্ণাঙ্গ নয়। তাই যাঁরা ব্রিপুরা রাজ্যের ল্লোকসংস্কৃতি নিয়ে ভাবেন, তাদের সামানে কয়েকটি প্রস্তাব উত্যাপন করা 
প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করি। 


১. ক্ষেত্র সমীক্ষার উপর অশেষ গুরুত প্রদান করতে হাবে। 
২. ত্রিপুরায় লোকংস্কৃতির বহুবিধ উপাদান রয়েছে। সে সব উপাদানের সম্ভাবা তালিকা প্রণয়ন করা 
প্রয়োজন। 


৩. একজন ব্যক্তির পক্ষে সারা রাজ্যে কাজ করা কঠিন। তাই অঞ্চল ভাগ করতে হবে। সে বিভাগটি 
রাজের ভৌগোলিক অবস্থানের উপর নির্ভর করবে। ভেলা-মহুকুমা, ব্লক-কলৌন্ডা ইত্যাদি অনুসারে ভাগ করা 
যোত পারে। 
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৪. ক্ষেত্রবন্ধু নির্ধারণ করতে হবে। তারা যে নিষ্ঠাবান ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ে জ্ঞাত আছেন, সে 
সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। 


৫. ক্ষেত্রবন্ধুরা কিকি বিষয়ের প্রতি আগ্রহী হবেন অর্থাং কোন কোন বিষয় সংগ্রহ করবেন তার জনা 
ছাপানো সংগ্রহ - পত্র (210101718) প্রয়োজন। 


৬. ক্ষেত্রবন্ধু তথা ক্ষেত্র গবেষক লোকসংস্কৃতির তথ্য প্রদানকারীর ছবি সংগ্রহ করবেন। তার কথা 
বলার ভঙ্গী লক্ষ্য রাখবেন, লিপিবদ্ধ করবেন। তার কথ্য ভাষাও টিপ-রেকর্ডারে ধরে রাখবেন। 


৭. সংগৃহীত যাবতীয় তথ্য বিশ্লেষণ করা একাস্ত আবশ্যক। 


৮. নিয়মিতভাবে এ বিষয়ে আলোচনা, সেমিনার, নতুন তথ্য সবার সামনে তুলে দেবার ব্যবস্থা করা 
আবশ্যক। 


৯. রাজ্যের লোকসংস্কৃতি চর্চা বিষয়ে একটি সাময়িকী প্রকাশিত হওয়ার প্রয়োজনে রয়েছে। 


১০. ক্ষেত্র সমীক্ষার পর তথা বিভাক্তন, সংরক্ষণ ও সংকলানের কাজটি গুরুত্ব সহকারে সম্পাদন 
করতে হাবে। 


১১. রক্ষণযোগ্য লোকউপাদান সংগ্রহের জন্য সংরক্ষণশালা (মিউজিয়াম) দরকার। 


বিভিন্ন লোকসংস্কৃতিদি ক্ষেত্র সমীক্ষা বিষয়ে মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। আদর্শ হিসেবে সেগুলো 
তুলে ধরা যেতে পারে। এরূপ একটি মুল্যবান কাজ হল অশোক মিত্র সম্পাদিত “পশ্চিমবঙ্গের পুক্তা পার্বণ ও 
মেলা'। ক্ষেত্র সমীক্ষক একজন লোকসংস্কৃতি গবেষক ও বটে। সুতরাং, ক্ষেত্র বুঝেই সমীক্ষার কাজে অগ্রসর 
হবেন একজন ক্ষেত্র গবেষক । 


সমাজের গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই সাহিত্য সৃষ্টির কাজটি সম্পন্ন হয়। সুতরাং, যে সাহিত্য 
আপনা থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে একে সৃজনের দায়িত্ব কারো উপরেই বর্তায় না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “আমরা যদি 
আপনাব উচ্চতার অভিমানে পুলকিত হইয়া মনে করি যে, এ সব সাধারণ লোকেদের জন্য আমরা লোকসাহিত্য 
সৃষ্টি করিব তবে এমন জিনিসের আমদানি করিব যাহাকে বিদায় করিবার জনা দেশে ভাঙ্গাকুলা দুর্মল্য হইয়া 
উঠিবে। ইহা আমাদের ক্ষমতায় নাই।...... চিরদিন 'লোকসাহিতা লোক আপনি সৃষ্টি করিয়াছে। দয়ালু বাবুদের 
উপর বরাত দিয়া সে আমাদের কলেজের দোতলার ঘরের দিকে হী করিয়া তাকাইয়া বসিয়া নাই। ... অতএব 
দয়ার তাগিদে আমাদের কালেজের কোনো ডিগ্রীধারীকেই লোকসাহিত্োর মুরুব্বিয়ানা করা সাজিবে না। স্বয়ং 
বিধাতাও অনুগ্রহের ভোরে জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন নাং তিনি অহেতুক আনন্দের জোরেই এই যাহা কিছু 
রচিয়াছেন।"১* 


লোকসংস্কৃতি একটি জাতির সংস্কৃতির শেকড়, তথা একটি জাতির পরিচিতির বাহক। সর্বোপরি, এই 
ভাঙ্গনের যুগে একটি জাতির সঙ্গে অনা এক জাতির মেল-বন্ধনের সেতু গড়ার কাজটি করবে এই লোকসংস্কতি। 
তাই বিষয়টি নিয়ে যারা ভাবনা-চিস্তা করছেন বর্তমান যুগওড আগামী প্রজন্মের কাছে তারা দায়বদ্ধ। তাদের 
শ্রমের ফসলই অদূর ভবিষ্যতে কোন জাতি আত্মপরিচিতির মানদন্ড হিসাবে গ্রহণ করবে। অনাবাছী ত্রিপুরার 
মাটি ও মানুষ কেন্দ্রিক সংস্কৃতিকে তুলে আনার জন্য এই হল প্রকৃষ্ট সময়। 


৩৯১ 


আশারাফ সিদ্দিকী - 


চিত্ত মন্ডল -- 


৩. আশরাফ সিদিকী ৮ 


১১৯. 
১২২. 


১৩. 


১৪. 
১৫. 
১৬. 


১৭. 


দুলাল চৌধুরা টি 


পল্পব সেনগুপ্ত - 
সনৎ কুমার মিত্র (সম্পাঃ)-_ 
নী 


নির্মল দাশ -- 


[78০$০10176059 - 
0113110211108, 
ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় --_ 


| উদ্ভৃতিপঞ্জি।। 


লোকসাহিতা (প্রথম খন্ড) [ মুক্তধারা, বাংলাদেশ, ডিসেম্বর, 
১৯৬৭] 

ফোকলোরের স্বরাপ [পৃস্তক বিপনি, কলকাতা, নার্চ, ১৯৮৩; 
পৃষ্ঠাঃ ৫১] 

লোকসাহিত্য (প্রথম খন্ড) [ বাংলাদেশ, ১৯৬৭]। 

বাংলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি [লোকসংস্কৃতি গবেষণা পাত্রকা; 
সম্পাঃ সনৎ কুমার মস্ত; প্রথম বর্ষ/ দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৯৫, পৃঃ 
২০]। 

লোককাহিনীর বিক্লেষণ ঃ উপাদান, আঙ্গিক ও উপলন্ধি [প্রবন্ধ] । 
লোকসংস্কৃতি গবেষণা (১৪ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা/পদ্ধতিব্যিদা)। 

এ (৪র্থবর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৯৮, পৃঃ ক্রোড়পত্র ৭; 
প্রবন্ধ ঃ নৃবিজ্ঞান ও লোকসংস্কৃতি - পারস্পরিক সম্পর্ক; রেবতী 
মোহন সরকার)। 

এ (৪র্থবর্য, ১ম সংখ্যা, ১৩৯৮,পৃঃ ক্রোড়পত্র ১৫; 
প্রবন্ধঃ সমাজব্যিদা ও লোকসংস্কৃতি - পারস্পরিক সম্পর্ক; সুবীর 
বন্দ্যোপাধ্যায়)। 
ত্রিপুরার লোকসংস্কৃতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ [অক্ষর আগরতলা, 
২০০২; পৃঃ২২]। 
ত্রিপুরার লোকসংস্কৃতিচর্চাঃ সমস্যা ও উত্তরণ [গোমতী, কার্তিক- 
পৌষ সংখ্যা, ১৪১০; পৃঃ ৬৮]। 

এ (প্ঃ৬৮) 

৬০]. - 9, 07১/৯, 7518 


লোকসংস্কৃতির তত্তরাপ ও স্বরাপ সন্ধান (কলকাতা, ১৯৮৫; পৃঃ 


৩৬৫] 
ডঃ চট্টোপাধ্যায় লোকসংস্কৃতি চর্চার কর্মপরিধি নিম্ন ছকে তুলে 
ধবল ৪ 
লোকসংস্কৃতি 
ক্ষেত্রানুস্ধান উট ংরক্ষণ-সংকল্পন অনুশীলন 
এ [পৃষ্ঠা £ ৩১০]। 
এ [পৃষ্ঠা ঃ ৩১০]। 
এ [পৃষ্ঠাঃ ৩৬৯]। 
ঢাকার ল্লোফকাহিনী ২ ৌখিক ধারার অনুশীলন প্রবন্ধ । 


৩৯২ 


১৮. সনৎ কুমার মিত্র (সম্পাঃ)-_- লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা [ প্রথম বর্ষ/ছিতীয় সংখ্যা; শ্রাবন- 


আশ্বিন, ১৩৯৫] 
ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় -_- লোকসংস্কৃতির তত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান 
[ লোকসংস্কৃতি £ ক্ষেত্রানুসন্ধান - প্রয়োজন ও পদ্ধতি অধ্যায় ] 
কলকাতা; ১৮৯৫ 
অশোক মিত্র (সম্পাদিত) -- পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা (১৯৭৪) 
১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর __ লোকহিত (প্রবন্ধ) 


[রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খন্ড. বিশ্বভারতী, পৌষ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ] । 


৩৯৩ 


লেখক পরিচিতি 


| মোক্ষদাকুমার বসু 


বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর ভ্রাতা । মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য কর্তৃক যুবরাজ বীরেন্দ্রকশোর ও 
মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরের গৃহ শিক্ষক হিসাবে নিযুক্তি। কলকাতার বিভিন্ন সাময়িকীতে লিখেছেন। বর্তমান 
নিবন্ধটি 'ভারতী' পত্রিকায় (শ্রাবণ ১৩০৭ সাল, পৃষ্ঠা ৩৩৯-৩৪৭) প্রকাশিত হয়েছিল। 


|| নরেন্দ্রকিশোর দেববর্মা॥। 


ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যেরপুক্। শিল্প সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক এই মহারাজকুমার ত্রিপুরা 
থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত সাহিত্য সাময়িকী “রবি'র সম্পাদক ছিলেন। গ্রন্থে মুদ্রিত নিবন্ধটি “প্রবাসী” পত্রিকায় 
(বৈশাখ ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, ১ম সংখ্যা, ৭ম ভাগ) প্রকাশিত হয়েছিল। 


||কালীপ্রসন্ন সেন।। 


ত্রিপুরার রাজ-ইতিহাস 'শ্রীরাজমালা' গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন তিনি। গ্রন্থের প্রতি লহরে যুক্ত 
মধ্যমণি" ত্রিপুরার ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান। 'পঞ্চমাণিক্য' নামে একটি মূল্যবান রচনা সে সময়কার 
'বার্ষিকী' পত্রিকায় (১৮৭৬ খ্রীঃ) প্রকাশিত হয়েছিল। তার অন্যান্য রচনার মধ্যে বঙ্গীয় কবি (প্রবন্ধ; ১৯০৬) 
কিরাত দেশ ও তাহার অবস্থান (প্রবন্ধ) মন্নিত্যানন্দচরিত (গ্রছ) ইত্যাদি অন্যতম । গ্র্থে মুদ্রিত রচনাটি 
'ত্রিপুরা' পত্রিকায় (১ম ভর্য, ২৯ শ সংখ্যা, সাপ্তাহিক) প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। 


||শীতলচক্রব্ী॥। 


জন্ম ১৮৮৬ খ্বীঃ। মহারাজা রাধাকিশোরমাণিক্যের আহানে মহারাজা প্রতিষ্ঠিত কলেজে অধ্যাপনা 
করার জন্য ত্রিপুরায় আসেন। কলেজ স্থায়িত্ব লাভ না করায় উমাকাস্তব একাডেমির প্রধান শিক্ষক হন। ১৯৩২ 
৩৯৪ 


সালে কবিগুরু আগরতলায় এলে তিনি “কিশোর সাহিত্য সমাজের, সংবর্ধনার জন্য কবির উদ্দেশো মান পত্রটি 
র্লচনা কারেছিলেন। তার বচিত গ্রস্থাদি আদি আর্ধভুমি, ত্রিপরার প্রাটীন ইতিহাস, আর্য ও অনার্য ভাতির 
ইতিহাসের রহসা ইতাদি। তিনি লিখাতেশ রবি, বঙ্গদর্শন, সাধনা, মানসী, প্রবাসী প্রভৃতি সাময়িক পত্র পত্রিকায়। 
বর্তমান বচনাটি সাপ্তাহিক ত্রিপরা' পত্রিকায (৭ বৈশাখ, ১৩৪৩ ত্রিপ্রাব্দ ১ম বর্ষ, ২২ তম সংখা) মুত্রিত 
হয়েছিল। 


||নিবার চন ঘোষ! । 


বিখাত রাজন'তিবিদ, সুকন্ডা, জাইনজীবা, দেশপ্রেমী । অনুশালন সমিতিব সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ' বিভিন্ন 
পত্র পত্রিকায় (অবিভক্ত বাংলাদেশে) প্রচুর লিখেছেন । তার বর্তমান নিবন্ধটি ত্রিপুরা" (শারটীয় সংখ্যা, ১৯ 
বর্ষ ১৩৭৩ বংলা) পত্রিকায মুত্রিত হয়েছিল৷ তিনি ছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ত্রিপুরা শাখার সভাপতি। 


| ঠাকুর অনিলকৃষ্ণ দেববর্মা।। 
ত্রিপুরায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত চর্চায় অন্যতম ব্যক্তিতৃ। রাজন্যযুগের এতিহ্যবাহী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে তিনি 
জনসাধারণের শিক্ষার জন্য উন্মুক্ত (১৯২৬) করেন। তিনি 'ব্রিপুরাসারং' নামে একটি রাগের অষ্টা। “ত্রিপুরা 
একতান সমিতি নামে একটি বিদ্যালয়ের (অবৈতনিক) প্রতিষ্ঠাতা । ১৯৩২-৩৪ ইং এলাহাবাদে সারাভারত 
সঙ্গীত সম্মেলনেও যোগদান। ডাজড় বাড়ির লোক। শিল্পার এই লেখাটি 'সম'জ" পাত্রকায় (প্রজ্তাতন্ত্র দিবস, 
১৯৫৮, শ্রিপুরা) মুদ্রিত হয়েছিল । 


|| নগেন্্র চন্দ্র দেববর্মা | 


মহারাজা বীরবিব্রমের আমলে রাজ অসস্ত্রাগারের তত্বাবধায়ক হিসাবে নিযুক্তি পান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে 
তিনি যোগদান কারেছিলেন। তার পারাচাতি ছিল ক্যাপ্টেন নামে । তান মহারাজের সঙ্গা হসাবে হডরোপ ভ্রমণ 
করেছিলেন। পরবর্তীকালে সাহিতা চর্চায় মনোনিবেশ করেন । তিনি প্রচুব লিখেছেন । কিন্তু কোন গ্রন্থ প্রকাশিত 
হয়নি। তার বর্তমান গ্রন্থটি “শারদীয় সীমান্ত” তে (১৯৭৫) মুদ্রিত হয়েছিল। 


|| সত্তরপ্তন বসু।। 


(১৮৯৪-১৯৭৪) 


[পতা মোক্ষদা কুমার বসু। ত্রিপুরা থেকে প্রেরিত শান্তিনিকেতনে প্রথম ছ'ত্র। সেখানে পাচ বছর 
পড়াশোনা করেছেন। ত্রিপরা থেকে প্রকাশ্তি “রবি' পত্রিকার নেপথা পরিচালক ছিলেন। 'রবি'তে তিনি 
স.র.ব. ছদ্মনামে লিকতেন। আত্ম প্রচারে বিমুখ এই সাহিতাসেবী প্রচুর লিখেছেন ত্রিপুরায় রবীন্দ্রম্মৃতি (১৯৬১) 
তার একটি মূলাবান প্রবন্ধ । ভূপেন্দ্র চত্রবর্ত প্রণীত 'রাজমালা' গ্রচ্থের শেষে পরিচ্ছেদটির সংযোস্তন কারেছেন 
তিনি। “ত্রিপুরার ভাষা ও সংস্কৃতির একদিক প্রবন্ধটি বীরেন দন্ত সম্পাদিত "ত্রিপুরার কথা" পত্রিকায় (কার্তিক 
১৩৬২, ১৯৫৫ শ্ত্রীঃ) প্রকাশিত হয়েছিল। 

৩৯৫ 


॥। ঠাকুর সুধীরকৃষণ দেববর্মা।। 


১৯০৫ স্বীঃ উজিড় বাড়িতে (ত্রিপুরা) জম্ম । হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ও ভাষাবিদ্‌। 
বছ 'হোলি সঙ্গীত প্রণেতা । তার রচিত বই “ককতাং ও “সুরুংমা ইয়াফ্রি' । "শ্রীশ্রী ত্রিপুরাসুন্দরী' গ্রন্থটি 
উদয়পুরের ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের ইতিহাস। বর্তমান নিবন্ধ “সমাজ' পত্রিকায় (প্রজাতন্ত্র দিবস ১৯৫৮) মুদ্রিত 
হয়েছিল। ১৯৭৩ শ্বীষ্টাব্দে তিনি প্রয়াত হন। 


॥ শ্রীমতি।। 


এটি ছন্ননাম। নিবন্ধটি ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। “ভারতী” পত্রিকায় 
(৩৩শ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা বৈশাখ ১৩১৬ বঙ্গাব্দ) এটি মুদ্রিত হয়েছিল। আমাদের অনুমান, নিবন্ধটির মুখবন্ধ ও 
নিবন্ধ একই ব্যক্তির রচনা এবং তিনি হলেন শরৎকুমারী চৌধুরাণী (১৮৬১-১৯২০)। তিনি অনেক লিখেছেন, 
এর মধ্যে তার সাক্ষরবিহীন বহু রচনাও রয়েছে। 


|| ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা।। 


(১৯০২-১৯৯৫) 


ব্রিপুরার মহারাজা বারেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের উজীড় ব্রজকুষ্ঙ ঠাকুরের পুত্র। ১৯১১ থেকে শান্তিনিকেতন 
্রহ্মাচর্যাশ্রমের ছাত্র আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী । অনেক দেশে গেছেন। ববীন্দ্রনাথের বিদেশ ভ্রমণের সঙ্গী 
ছিলেন। ১৯৮১ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের আকাদেমি পুরস্কার লাভ, ১৯৮২ সালে অবনীন্দ্র পুরস্কার, 
১৯৮৫ তে বিশ্বভারতীর অবনীন্দ্র-গগনেন্দ্র পুরস্কার, ১৯৯৩ বিশ্বভারতীর আশ্রমবতী পুরস্কার লাভ করেছিলেন। 
১৯৯৪ সালে ত্রিপুরা সরকার শিল্পীকে বিশেষ সংবর্ধনা দেন। তার স্মৃতিচারণধর্মী বর্তমান রচনাটি ভাক্ষর (৩য় 
বর্ষ, তয় সংখ্যা ১৯৭৬ শ্রীষ্টাব্দে) পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল! 


|| কৃষ্ণপদ দত্ত।। 


ত্রিপুরার প্রশাসনে বিভিন্ন বিভাগে উচ্চপদস্থ কর্মীও সুদক্ষ শাসক ছিলেন তিনি । ত্রিপুরার পত্রপত্রিকায় 
তার বহু মুল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তার প্রকাশিত গ্রন্থ ত্রিপুরার ইতিবৃন্ত'। তার বর্তমান রচনাটি 
শারদীয়া “ত্রিপুরা” (১৫ বর্ষ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ) পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। 


|| হরেন্দ্রকিশোর দেববর্মা।। 


হরিকর্তা নামে পরিচিত। মহারাজার দেহরক্ষী বাহিনী একজন সৈনিক হিসাবে যোগ দিয়ে শেষ পর্যন্ত 
ল্যাফট্যানেন্ট পদে উন্নীত হয়েছিলেন। রিয়াং নেতা রতনমণি রিয়াং-র বিদ্বোহ দমনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
নিয়েছিলেন। তিনি সংস্কৃতি চর্চায় বিশেষ অবদান রেখেছেন। “কৃষ্টিসংসদ' নামে সাহিত্য সংস্থার জন্মদাতা 
তিনি। এর মুখপত্র ছিল “সারথী'। পরবর্তী সময়ে, ত্রিপুরার ভারত অন্তর্ভুক্তির পর তিনি, ত্রিপুরা সরকারের 
প্রচার দপ্তরের দায়িত্বশীল কর্মী চিলেন। ১৯৮০ সালে তিনি প্রয়াত হন। “আদিম ত্রিপুরার জনকৃষ্টি' প্রবন্ধটি 
গোমতী (ল্যৈষ্ঠ ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ) তে মুদ্রিত হয়েছিল। তার কোন মুদ্রিত গ্রন্থ নেই। 
৩৯৬ 


|| তাঁড়ত মোহন দাশগুপ্ত।। 
(১৯৭১-২০০৪) 


ত্রিপুরার সোনামুড়া শহরে জন্ম । ১৯৩৯ সালে স্কটিশ চার্চ থেকে বিজ্ঞানে ন্নাতক। রাজনীতিতে যুক্ত 
হন এবং ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদে যোগ দেন। ১৯৪২ সালে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান ও কারাবরণ। 
দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর (১৯৪৮-৪৯) প্রগতি বিদ্যাভবনে শিক্ষকতা । পরে শিক্ষকতা ছেড়ে রাজনীতিতে 
চলে আসেন। বর্ণময় রাজনৈতিক জীবন। ত্রিপুরার মন্ত্রাও হয়েছেন। তিনি ছিলেন অকৃতদার। তাব রচিত গ্রন্থ 
আকাশের তার, ত্রিপুরায় স্বাধীনতা সংগ্রণমের স্মৃতি, বিদ্রোহী নেতা রতনমণি ' তসলামূপ' কেন্দ্রিক এই প্রবন্ধটি 
গোমতী (ফান্ধুন-চৈত্র ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ) পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। 


|| অনিলন্দর ভট্রাচার্য।। 


ত্রিপুরার বিশিষ্ট নাট্য সামলোচক। ত্রিপুরা সরকারের অর্থ দপ্তরের কর্মী ছিলেন। নাটক বিষয়ে বহু 
প্রবন্ধের রচয়িতা। ত্রিপুরার সংস্কৃতি-জগতে তার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থাব সাঙ্গে তিনি 
যুক্ত ছিলেন। তার কোন মুদ্রিত গ্রন্থ নেই। নাট্য বিষয়ের বর্তমান রচনাটি “শারদীয় গণ অভিযান' পত্রিকায় 
মুদ্রিত হয়েছিল। 


|| রমাপ্রসাদ দত্ত ।। 


ত্রিপুরার বিশিষ্ট গবেষক, লেখক. সংগ্রাহক সমাজসেবক । অন্ততঃ সহহ্র প্রবন্ধ রচনা করেছেন ত্রিপুরাকে 
কেন্দ্র করে তার সিংহভাগ প্রবন্ধ ত্রিপুরাকোন্দ্রক যে কোন ধরণের গবেষণার মুল্যবান উপাদান। আটাত্তর বছর 
বয়ক্ক এই গবেষক এখনো লিখছেন। সম্পূর্ণ একক প্রয়াসে তিনি গড়ে তুলেছেন “রমাপ্রসাদ গবেষণাগার? । 
এখানে বসে ত্রিপুরা বিষয়ক যে কোন গবেষণা করা সম্ভব। তিনি বহু পুরস্কারের সম্মানিত হয়েছেন। ২০০০ 
খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরা সরকারের রবীন্দ্র পুরস্কারে পেয়েছেন। তার রচিত গ্রন্থ ত্রিপুরায় রবীন্দ্রসংস্কৃতি, ইতিহাস ও 
এতিহ্যের পটে ব্রিপুরা ১ম ও ২য় খণ্ড, ত্রিপুরার লোকসঙ্গীত ইত্যাদি। বর্তমান লেখাটি তার 'ত্রিপূরার রবীন্দ্র 
সংস্কৃতি গ্রহ থেকে নেওয়া হয়েছে। 


|| অপরাজিতা রায়।। 


জন্ম ১৯৩২ স্রীষ্টাব্দ। ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষাবিভাগে উচ্চপদে কর্মরত ছিলেন। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, 
সমালোচনাধর্মী লেখা প্রচুর লিখেছেন। তার কাব্যগ্রন্থ “বাইরে বাউল", ঝড়ো হাওয়ার ঝাপটা” । গল্পগ্রন্থ 'একনো 
অন্ধকার" । সমালোচনা গ্রন্থ "সাহিত্যে বিবর্জিত বাস্তব'। ত্রিপুরার পত্র-পত্রিকায়, গোমতীর মতো সাময়িকীতে 
এখনো লিখছেন। সাহিত্য সৃক্জনে উৎকর্ষতার জন্য তিনি ২০০২ সালে ত্রিপুরা সরকার প্রদত্ত রবীন্দ্র পুরস্কারে 
সম্মানিত হয়েছেন। বর্তমান প্রবন্ধটি 'গোমতী'তে মুদ্রিত হয়েছিল। তিনি সূচনা থেকে আক্ত পর্যস্ত ত্রিপুরার 
কৃষ্টি ও সংস্কৃতি জগতের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। 


৩৯৭ 


(১৯৩২-২০০১) 


কলকাতায় পড়াশোনা । ১৯৫৩ সালে আগরতন্গায় প্রথম একক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। তার 
আঁকা বহুচিত্র আগরতলার মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ ও বুদ্ধমন্দিরে রয়েছে। ব্রিপূরার সংস্কৃতি জগতের সঙ্গে 
যুক্ত ছিল্লেন। লোকশিল্পী সংসদ, কপ্ণরোপ নাট্যস-স্থার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তিনি। ১৯৭০ সালে ত্রিপুরায় শ্রেষ্ঠ 
নাটাপবিচালক হিসাবে সম্মানিত হন। ১৯৭৭ সালে 'অন্বেষক সংস্কৃতি সংস্থা ব প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং সম্পাদক। 
১৯৭৮ সাল ত্রিপৃক' রুজ্য সাহিতা সম্মেলনের সম্পাদক । ভারা গ্রন্থ বিদ্রোই' শী ন্দ্রলাল. নীলপাহাড় সোনালী 
ঢেউ (সম্পাদিত কাবাগ্রন্থ), বতনমণি রিয়াং, ত্রিপুরা তোমাকে (কাব্যগ্রন্থ) কাঞ্চনমালা (উপন্যাস), অজান 
(উপন্যাস), ত্রিপুরা নাট্যচর্চার ইতিহাস (২০০২)। তার বর্তমান রচনাটি ভাক্কর (২য় বর্ধ, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ, 
১৯৬৮ স্বীষ্ঠাব্দ) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 


|| বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী 


(১৯৩০- ১৯৯২) 


গুয়াহাটি কলেজে সাময়িকভাবে অধ্যাপনার কাজ্ত দিয়ে কর্মজীবন শুরু। পরে মহারাজ বীরবিক্রম 
কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগদান। ত্রিপুরার রবীন্দ্র পরিষদের ভরন্য তার সবিশেষ অবদান রয়েছে তিনি 
ছিলেন পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভা । তার কাবাগ্রস্থ জলপ্রপাতের কাছে নতজান্‌ (১৯৯৩), সেতৃবন্ধও অন্যান্য 
কবিতা (১৯৯৪)। সম্পাদিত গ্রন্থ 'বাউল কবি রাধারমণ গীতি সংগ্রহ' (১৯৮৮)। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 
হায়েছে প্রবন্ধ সংগ্রহ (২০০১)। উক্ত গ্রছ্থে বর্তমান প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ আকারে মুদ্রিত ' এই প্রবন্ধটি "গোমতী 
(বৈশাখ/১৩৯৪ বঙ্গাব)তে মুদ্রিত হয়েছিল। 


|| রবীন সেনগুপ্ত ।। 


জন্ম ১৯৩০ সাল, ঢাকা, বাংলাদেশে । ১৯৫৬-৬২ সালে আদিবাসীদের সংস্কৃতি ও ভীবন নিয়ে 
ত্রিপুরায় সর্বপ্রথম রঙ্গীন চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন তিনি। ১৯৫৯ সালে ব্রাজিলে আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে 
যোগদান করেন ও সম্মানিত হন। ১৯৬২ সালে সোভিয়েতে যান। ব্রিশটিরও বেশী ডকুমেন্টারী ছবির নির্মাতা 
তিনি। তার গ্রন্থ চিত্র সাংবাদিকের ক্যামেরায় মুক্তিযুদ্ধ, ঘুক্তিযুদ্ধে সংহতি ও মৈত্রীর বন্ধনে ত্রিপুরা। তিনি প্রচুর 
লোখেন। শ্রী সেনগুপ্তের বর্তমান নিবন্ধটি আগরতলা প্রেসক্লাব স্মরণিকা (২০০৩) তে মুদ্রিত হয়েছিল। 


|| সরোজ চন্দ | 


জন্ম ১৯৩০ সাল, আগরতলায়। উমাকান্ত একাডেমি, মুনশীগঞ্জ কলেজ (ঢাক'), বীরবিক্রম কালোডে 

পড়াশোনা । সে সময় থেকেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। প্রথমে ত্রিপুরা স্টেট হাত্র-কংগ্রেসের সম্পাদক, 

পরে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টিতে যোগদান করেন। ১৯৪৯ সালে কমুনিষ্ট পাটিতে যোগদান করেন। বহুবার 
৯৮ 


কারাস্তরীত হয়েছেন। ১৯৫১ সাল থেকে পুরোপুরি রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে যান। তিনি ছিলেন বীরেন দত্তের 
(ত্রিপুরার বামপন্থী রাজনীতির অন্যতম পুরোধা পুরুষ ও ত্রিপুরার প্রাক্তন মন্ত্রী) ছায়াসঙ্গী। একসময় [৩৬/ 
/১£6 পত্রিকায় লিখেছেন। বীরেন দত্তের সম্পাদিত “ত্রিপুরার কথা” (সাপ্তাহিক) তে নিয়মিত লিখতেন। 
বেনামেও লিখেছেন অনেক। একসময় এই পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন। বর্তমানেও রাজ্যের বিভিন্ন পত্র- 
পত্রিকায় লিখে চলেছেন। এই গ্রন্থে মুদ্রিত প্রবন্ধটি 'পূর্বাভাস' (শারদ ২০০১) সাময়িকীতে মুদ্রিত হয়েছিল। 


||ড.কার্তিকলাহিডী।। 


অধ্যাপক কার্তিক লাহিড়ী কর্মসূত্রে তিনদশকেরও বেশী সময় ত্রিপুরায় কাটিয়েছেন। প্রচুর লিখেছেন। 
সাহিত্যের প্রতিটি পথে তার অবাধ বিচরণ। বাংলা সাহিত্যে তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক। তার বর্তমান 
রচনাটি “গোমতী” (শারদ সংকলন, অক্টোবর, ১৯৭৪) তে মুদ্রিত হয়েছিল। 


|| শিশু সেনগুপ্ত।। 


ত্রিপুরা সরকারের পূর্ত দপ্তরের কর্মচারী। ত্রিপুরার নাট্যজগতের সুদক্ষ অভিনেতা । বহু নাটকে অভিনয় 
করেছেন। তার প্রতিষ্ঠিত নাট্যসংস্থা হল 'কৃষ্টিগোষ্ঠী'। লোকশিল্পী সংসদের সদস্য ছিলেন তিনি। ত্রিপুরার 
নাটাচিত্র বিষয়ে তিনি সমৃদ্ধ প্রবন্ধ লিখেছেন। কোন মুদ্রিত পুস্তক নেই। গোমতী (বৈশাখ, ১৩৯৯) সারয়িকীছে 
তার লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল। 


| সুপ্রস্ন বন্দোপাধ্যায় 


ত্রিপুরা রাজ্যের শিল্প বিভাগের মুদ্রণ দপ্তরের অধিকতাঁ। অবিভক্ত বাংলাদেশে তার বহু রচনা মুদ্রিত 
হয়েছে। ত্রিপুরার ইতিহাস অবলম্বনে বহু প্রবন্ধ ও লিখেছেন এবং বহু গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন। তার 
'ইতিহাসশ্রিত বাংলা কবিতা”, পুবপাহাড়ী রূপকথা, বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী তার বিখ্যাত গ্রন্থ। রাজগী 
ত্রিপুরার সরকারী বাংলা, টিপরা, চাকমা, রিয়াং প্রভৃতি গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন তিনি। তার বর্তমান রচনাটি 
শারদীয় নাগরিক (আশ্বিন ১৩৭৭) পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। 


||ড.রমেন্তর বর্মণ ।। 

(১৯৪১-২০০৩) 
শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। ১৯৯৩ সাল থেকে আমৃত্যু ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্যদের 
সচিব ছিলেন। তার রচিত গ্রন্থগুলি মহাবিদ্রোহ, বিদ্বোহ ও বাংলা উপন্যাস (১৯৮১), রাজনীতির প্রেক্ষিতঃ 
ভাষা ও সাহিত্য (১৯৮৭), রাজনৈতিক চেতনা ও বাংলা উপন্যাস (১৯৮৯), মাতৃভাষা ও চিন্তা প্রসঙ্গ; 
ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত (২০০০) মাতৃভাষা চিন্তা প্রসঙ্গ ঃ রাজনারায়ণ বসু (২০০১), মাতৃভাষা চিন্তা প্রসঙ্গঃ বঞ্চিমচন্তর 


৩৯৯ 


চট্টোপাধ্যায় ২০০২)। সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ্য গাজিনামা £ শেখ মনুহর (২০০১) মহাজীবন £ সুকাস্ত 
সরীক্ষা (২০০২), শ্রীরাজমালা (৪ খণ্ড একত্রে) ঃ কালীপ্রসন্ন সেন (২০০৩) । গ্রন্থে মুদ্রিত প্রবন্ধটি তার 
“রাজনৈতিক প্রেক্ষিত ঃ ভাষা ও সাহিত্য" গর থেকে নেওয়া হয়েছে। 


॥| ডঃ মঞ্জররী চৌধুরী।। 


ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা । বর্তমানে এ বিভাগের প্রধান। তার গবেষণাপত্র 
““ছোটগঞ্গে নরেন্দ্রনাথ মিত্র” গ্রস্থাকারে (১৯৯৬) প্রকাশিত হয়েছে। তার বহু মননশীল ও গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ 
ত্রিপুরার ও বহিত্রিপুরার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীতে প্রকাশিত হচ্ছে। বর্তমান আলোচনার প্রথমাংশ 
'বঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতির'র মুখপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। ছ্বিতীয়াংশটি তার পরবর্তী সংযোজন। 


||ডঃশিশির কুমার সিহ।। 


ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান। রবীন্দ্র সাহিত্য ও ভাষাতত্বের 
গবেষক। ত্রিপুরা ও বহিত্রিপুরার বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ও সাময়িকীতে তিনি নিয়মিত লেখেন। তার গ্রন্থ 
আকাঙ্থার মৃত্যু নেই সেম্পা. কবিতা), রবীন্দ্র সাহিত্য ঃ মৃত্যুর অমৃত পাত্রে, সৃষ্টির বৈচিত্ত্য ও রবীন্দ্রনাথ, 
চলিতভাষার বিবর্তন £ উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য, কল্লোলের শ্রোতাবর্তে পাঁচ তরুণ অভিযাত্রী (সম্পাদিত) 
শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন (সম্পা.) প্রভৃতি। 


॥| ডঃ সিরাজদীন আমেন।। 


ডঃ আমেদ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক প্রান্তণ বিভাগীয় প্রধান। ত্রিপুরা সরকারের 
প্রদত্ত রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন তিনি। তার প্রকাশিত গ্রস্থাদি বন্দী জেগে উঠো, স্বপ্নের ক্ষেতে দ্বিখণ্ডিত 
টাদ। গবেষণাগ্রস্থ রবীন্দ্রনাথের ভাষাচিস্তা, রবীন্দ্র, নজরুল -সুকাস্ত- মাণিক ঃ বার্বসীয় বীক্ষা, রবীন্দ্র জিজ্ঞাসায় 
ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, মীর মোশারফ হোসেন। 


|| ডঃ তপোধীর ভট্টাচার্য।। 


উত্তর পূর্বাঞ্চলের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বাংলা সাহিত্যে শিল্প তত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে 
তিনি বিশিষ্ট স্থান দখল করে রেখেছেন। তাছাড়া সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে অধ্যাপক ভট্টাচার্য একটি স্মরণীয় 
নাম। তার উল্লেখিত গ্রন্থের মধ্যে 'নিবিড় পাঠের নন্দন” অক্ষর, ২০০২), “অদ্বৈত মল্লবর্মণ' (২০০০), 
'স্থখাত সলিলকথা' (২০০৪), “বাখতিন ঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ” ইত্যাদি। 


৪8০০ 


|| ডঃ অমিতাভ চক্রবরতী।| 


ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের তরুণ অধ্যাপক ডঃ অমিতাভ চক্রবর্তী একজন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক। 


তার গবেষণার বিষয় “উত্তর আধুনিক বাংলা সাহিত্য রাজ্যের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার লিখিত মননশীল 
প্রবন্ধ সুধী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। 


|| ডঃ যুথিকা বসুভৌমিক।। 


পিতা সত্যরঞ্জন বসু। ভ. বসু ভৌমিক ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা বিভাগে উচ্চপদে কর্মরত ছিলেন। 
তার গবেষণা গ্রন্থ বাংলা পুঁথির পুষ্পিকা”। এই রাজ্যের পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীতে তিনি বহু মননশীল প্রবন্ধ 
রচনা করেছেন। 


||ড. মহাদেবচক্রবরতী।। 


ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান। ত্রিপুরার ইতিহাস চর্চায় অগ্রগতির ক্ষেত্রে ডঃ 
চক্রবর্তীর বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। তার গ্রন্থ হল /১0011151181101) [২০101 (চোরখণ্ডে, ১৯০৩-৪৯)। 
ত্রিপুরার বহু সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। 


| কুমুদকুণু চৌধুরী || 


জন্ম ১৯৪৮ সাল। ১৯৬৭ সালে ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায়ের তত্বাবধানে ককবরক ভাষা নিয়ে গবেষপার 
কাজ শুরু করেন। বর্তমানেও তিনি এ কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তার প্রকাশিত গ্রন্থ ককবরক লিপি বানান বিতর্ক, 
ককবরক ভাবা ও সাহিত্য, কেরে কথমা, গবেষকের ডায়েরী ইত্যাদি। তার বর্তমান প্রবন্ধটি গোমতী পত্রিকায় 
৯শ্রাবণ-আশ্থিন ১৪০৯ বঙ্গাব্দ) মুদ্রিত হয়েছিল। 


॥করবী দেববর্ণ।। 


মহিলা কলেজের প্রাক্তণ অধ্যক্ষা। নারী-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। বহু কবিতা, প্রবন্ধ রচনা করেছেন। 
তার প্রকাশিত গ্রন্থ প্রবন্ধ সংগ্রহ; কবিতা আমার সময় অসময়, কিছু স্বগতোক্তি 2 কিছু ব্যক্তিগত সংলাপ, 
মেরুদণ্ড দাও কবিতা সমগ্র ইত্যাদি। তার রচিত প্রবন্ধটি দৈনিক গণঅভিযান (শারদীয় সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৫) 
পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। 


|| জগৎ জ্যোতি রায়।। 


হিসাব নিরীক্ষক অফিসের কর্মচারী এবং রাজ্যের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ছিলেন। রাজ্যের বিভিন্ন পত্র- 

পত্রিকায় নিয়মিত লিখেছেন। তার বই হল “বিদ্রোহ বিবর্তন ও ব্রিপূরা” ইত্যাদি গ্রহে মুদ্রিত বর্তমাদ প্রবন্ধটি 
শারদীয়া ত্রিপুরা দর্পণ (১৩৮৯) পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। 
৪০১ 


|| ড, ছ্িজেন্দ্রনারায়ণ গোস্বামী ।। 


শিক্ষক - কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ত্রিপুরার ইতিহাস নিয়ে তিনি প্রচুর লিখেছেন। তার মুদ্রিত 
গ্রন্থ হল ত্রিপুর র উদয়পুর, রাজগী ত্রিপুরার প্রাচীন মন্দির প্রসঙ্গে, আধুনিক ত্রিপুরা ঃ প্রসঙ্গ বীরেন্দ্র 
কিশোর মাণিক্য (১৩১৯ - ১৩৩৩ ত্র) প্রভৃতি । বর্তমান নিবন্ধটি গোমতী (শরৎ ১৪০০) তে মুদ্রিত হয়েছিল। 


||সুবিমলরায়।। 


ত্রিপুরা সরকারের হস্ত ও কারুশিল্প দপ্তরের উপ-অধিকর্তা ছিলেন। তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী, গল্পকার, 
প্রাবন্ধিক। রাজ্যের বহু সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। তার গ্রন্থ হল ত্রিপুরায় রবীন্দ্র সঙ্গীত চর্চা, হস্ত ও কারু 
শিল্প, বিবর্ণ যাত্রী (গল্পগ্রন্থ), আবীর (গল্পগ্রছ) ইত্যাদি। বর্তমান নিবন্ধটি গোমতীতে মুদ্রিত হয়েছিল। 


|| রাজকুমার জিতেন্দ্রজিৎ সিংহ। | 


শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজে অধ্যাপণা করেছেন। পুনা থেকে ফোনোলজীতে বিশেষজ্ঞ হয়েছেন। ত্রিপুরা 
মধ্যশিক্ষা পর্যদের সিলেবাস কমিটিতে আছেন। তার সম্পাদনায় বিভিন্ন শ্রেণীর ইংরেজী পাঠ্য গ্রন্থ মুদ্রিত 
হয়েছে। দীর্ঘদিন যাবৎ ত্রিপুরা মণিপুরী সাহিত্য সংস্কৃতির কর্মপ্রত্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। বর্তমানে ব্রিপুরী মণিপুরী 
সাহিত্য পরিষদের সভাপতি । তার বর্তমান প্রবন্ধটি তিনি সম্পাদকের অনুরোধে রচনা করেছেন। 


|| বিজয় কুমার দেববর্মণ। 


ভারত সরকারের প্রত্বতত্ব বিভাগের মিউজিয়াম বিভাগের অধিকর্তা ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর 
ত্রিপুরার জনসেবা আয়োগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ত্রিপুরার প্রত্বতত্ব বিষয়ে দীর্ঘকাল 
যাবৎ বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মুল্যবান নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন। বর্তমান নিবন্ধ “নন্দিনী” পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়েছিল। 


||বিমলসিংহ।। 


ত্রিপুরা রাজ্যের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, তথা মন্ত্রী ছিলেন।। উপজাতি জনজীবনে অবাধ মেলামেশার 
সুবাদে তার অভিজ্ঞতা গল্প, উপন্যাসের আকারে প্রকাশিত হয়েছে। রাজ্যের বিশিষ্ট গল্পকার হিসাবে স্বীকৃতি 
পেয়েছেন। তার রচিত গ্রন্থাদি বিমল সিংহ রচনা সমগ্; শীর্ষনামে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি চলচ্চিত্রও নির্মাণ 
করেছেন। তার “চলচ্চিত্র শীর্ষক ক্ষুদ্র রচনাটি “আমিতাক্ষর' লিটল ম্যাগাজীনে প্রকাশিত হয়েছিল। 


|| ডঃ গোপেন্দু ভূষণ চৌধুরী।। 


বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও চিত্র সমালোচক ছিলেন। কর্মজীবনে ত্রিপুরা সরকারের অধীনে পশু চিকিৎসক 
ছিলেন। তিনি পশু চিকিৎসা বিষয়ে গবেষণা করে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেছিলেন । বর্তমান সংকলন গ্রন্থে 
তার প্রবন্ধটি শারদীয়া ত্রিপুরা দর্পণ (১৩৮৯ বঙ্গাব্দ) থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। 
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|| ডু নলিনীকান্তচক্রবতী।। 


সরকারী শিক্ষক-শিক্ষন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। একজন উত্ভিদ বিজ্ঞানী । ত্রিপুরার গাছপালা 
নিয়ে তিনিই প্রথম একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এছাড়াও তার অন্যান্য গ্রন্থ ত্রিপুরার গাছপালা, উদ্ভিদ বিদ্যার 
গোড়ার কথা, উপকারী আগাছা ইত্যাদি। তার বর্তমান প্রবন্ধটি 'কোরক' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। 


||অনুকূলসিংহ।। 


ত্রিপুরা সরকারের তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের বিষুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষায় প্রকাশিত মাসিক 
পত্রিকা ত্রিপুরা চে' এর সম্পাদক। তিনি বিষুরপ্রয়া মণিপুরী ভাষা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন উন্নয়ণমূলক কাজকর্মে 
দীর্ঘদিন যাবত্যুক্ত। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লেখালেখি করেন। তার বর্তমান নিবন্ধটি সম্পাদকের 
অনুরোধে তিনি রচনা করে দিয়েছেন। 


||ডঃপর্লিনীচক্রবরতী।। 


বর্তমানে ত্রিপুরা সরকারের সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা। ত্রিপুরায় উপজাতি নৃত্য বিষয়ে গবেষণা 
করে তিনি পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেছেন। এ বিষয়ে তিনিই প্রথম আলোকপাত করেছেন। তিনি দীর্ঘকাল 
ত্রিপুরার নৃত্য ও নৃত্যকলাচর্চা প্রশিক্ষণ দানের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছেন। তার প্রকাশিত 
ত্রিপুরার উপজাতি নৃত্য ঃ একটি সমীক্ষা (১৯৯২) সুধীমহলে সমাদৃত হয়েছে। তার বর্তমান প্রবন্ধটি তিনি 
সম্পাদকের অনুরোধে রচনা করেছেন। 


|| দীপকভিট্াচার্য।। 


ত্রিপুরা রাজ্যের বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা, চিত্র-পরিচালক। তার পরিচালনায় বিমল সিংহের গল্প 
“লংতরাই'কে অবলম্বনে করে ককবরক ভাষায় তার প্রথম কাহিনী চিত্র মুক্তি পায়। এছাড়া তিনি ত্রিপুরার 
অন্যতম প্রত্ুমহল পিলাকের উপর তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেশীয় রাজ্য ত্রিপুরার সম্পর্ক 
নিয়ে তৈরী তথ্য চিত্র [1) 598101) 01 ৪ 15180101) সমাদৃত হয়েছে। তার রচিত তথ্য নির্ভর মূল্যবান গ্রন্থটি 
হল “পিলাক কথা (১৯৯৯)। বর্তমান প্রবন্ধটি স্মরণিকা পিলাক উৎসব-এ (২০০২, ২৯-৩১ জানুয়ারী) মুদ্রিত 
হয়েছিল। 


||শ্যামলাল দেববর্মা || 


ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রকাশনা বিভাগের আধিকারিক । তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ 
ত্রিপুরা সরকারের ককবরক ভাষার পত্রিকা “ত্রিপুরা ককতুন' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। 
ককবরক ও বাংলা ভাষায় দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি কবিতা গল্প প্রবন্ধ রচনা করে চলেছেন। তার প্রকাশিত 
ককবরক গ্রন্থ নকারিনী কথমা, খং, আদং, সামপিলী, ইত্যাদি। তিনি ত্রিপুরা সরকারের বারা প্রকাশিতব্য 
ককবরকে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলী কাব্যের অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত আছেন। তিনি ককবরকে 


৪০৩ 


ভাষাও সাহিত্যচর্চার স্বীকৃতি স্বরূপ ত্রিপুরা সরকারের “রবীন্দ্র পুরস্কারে” (১৯৯৯), সলিল কৃষ্ণ দেববর্মণ 
সাহিত্য পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। ত্রিপুরার ককবরক সাহিত্যচর্চার অন্যতম সংগঠন ককবরক সাহিত্য 
সংসদের সভাপতি রূপে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এছাড়াও ত্রিপুরা সরকারে ছ্বারা গঠিত উপজাতি ভাষা 
কমিশনের অন্যতম সদস্যও তিনি। তার বর্তমান রচনাটি “কোরক' সাহিত্য পত্রিকা (কলকাতা) থেকে গৃহীত 
হয়েছে। 


|| নির্মল দাশ || 


লোক সংস্কৃতি (বাংলা) বিষয়ে এম. ফিল, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পি. এইচ. ডি. গবেষণারত। 
২০০০ইং সনে দিল্লীস্থ আন্বেদকর একাডেমি থেকে সম্মানিত হয়েছেন। লোকসংস্কৃতি বিষয়ে তিনি নিয়মিত 
লেখেন। ভারতীয় দলিত সাহিত্য একাডেমি, ত্রিপুরা শাখা, বঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মিলনী প্রভৃতি সাহিত্য- 
সংস্কৃতি সংস্থার সঙ্গে তিনি যুক্ত। তার প্রকাশিত গ্রন্থ “ত্রিপুরার লোকসংস্কৃতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' (অক্ষর, 
২০০৩), ত্রিপুরার লোককথা (অক্ষর, ২০০৪), শতাব্দীর ত্রিপুরা (অক্ষর, সম্পা. ২০০৫) তার গবেষণার 
ক্ষেত্র ত্রিপুরা । বর্তমান নিবন্ধটি ফোকডেভ' (লোকধাত্রী) আয়োজিত “লোকসংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা চক্রে 
পাঠের জন্য লিখিত হয়েছিল। 


৪০৪ 





নির্মল দাশ 


লোকসংস্কৃতি (বাংলা) বিষয়ে 
এম ফিল, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধীনে পি এইচ ডি গবেষণারত। 
২০০০ইং সনে দিল্লীস্থ আম্বেদকর 
একাডেমি থেকে সম্মানিত হযেছেন। 
লোকসংস্কৃতি বিষয়ে তিনি নিয়মিত 
লেখেন। ভারতীয় দলিত সাহিত্য 
একাডেমি, ত্রিপুবা রাজ্য শাখা, বঙ্গ 
সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মিলনী প্রভৃতি 
সাহিত্য-সংস্কৃতি সংস্থার সঙ্গে তিনি 
যুক্ত। তার প্রকাশিত গ্রন্থ ত্রিপুরার 
লোকসংস্কৃতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' 
(অক্ষর, ২০০৩), ব্রিপুরার লোককথা 
(অক্ষর, ২০০৪)। তার গবেষণার 
ক্ষেত্র ত্রিপুরা । 


রমাপ্রসাদ দত্ত 


ত্রিপুরার বিশিষ্ট গবেষক, 
লেখক, সংগ্রাহক ও সমাজসেবক । 
কমপক্ষে সহস্র প্রবন্ধ রচনা কবেছেন 
ত্রিপুরাকে কেন্দ্র কবে। তার সিংহভাগ 
প্রবন্ধ ত্রিপুরাকেন্দ্রিক, যা যে কোনো 
ধরনের গবেষণার মুল্যবান উপাদান । 
আটাত্তব বছর বয়স্ক এই গবেষক 
এখনো লিখছেন । সম্পূর্ণ একক প্রযাসে 
তিনি গড়ে তুলেছেন “রমা প্রসাদ 
গবেষণাগার”। যেখানে বসে ত্রিপুরা 
বিষয়ক যে কোনো গবেষণা করা সম্ভব । 
তিনি বহু পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। 
২০০০ সালে ত্রিপুত্না সরকারেব 
রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন।তার রচিত 
গ্রন্থ ব্রিপুরায রবীন্দ্রসংস্কৃতি, ইতিহাস 
ও এঁতিহ্যের পটে ত্রিপুরা (১ম ও ২য় 
খণ্ড), ত্রিপুরার লোকসঙ্গীত ইত্যাদি । 
সংস্কৃতি গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। 
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